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প্রাক-কন 


মানব সভ্যতার ইতিহাস প্ররুতপক্ষে একটি অখণ্ড ও অনস্ত জীবনপ্রবাহের 
অভিব্যজি। সকল দেশের, সকল যৃগের বিশিষ্ট মানুষের জীবনদৃষ্টির মধ্যেই 
আমর! যেন প্রত্যক্ষ করি এই দীধ প্রকাশকে, সভ্যতার নিগৃঢ় অভিপ্রায়কে। 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধার! রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা! তাদের সঙ্গলাভ 
নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনের এক উদ্দীপনাময়ী অভিজ্ঞতা । কবি, সাহিত্যিক, 
শপন্তাসিক, নাট্যকার, এঁতিহাসিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সমাজ-সংস্কারক, 
শিল্পী, রাষ্ট্রনায়ক--সভ্যতার রাজপথে মহাজীবনের মিছিলের মধ্যে আমরা 
এদের দেখতে পাই। 

এইরকম একশোটি জীবন-কথা! আলোচিত হরেছে এই বইতে । আমার 
সাহিত্যজীবনের প্রায় তিন দশক কাল জীবনচরিত আলোচনায় অতিবাহিত 
হয়েছে। আজ, জীবনসন্ধ্যায়, জীবনীসাহিত্য অনুরাগী পাঠকদের এই 'জীবনী- 
শতক' গ্রন্থ উপহার দিলাম । ইংরেজি সাহিত্যে এই ধরনের বই অনেক আছে 
কিন্তু আধুনিক বাংল! সাহিত্যে এই জাতীয় প্রয়াস বোধহয় এই প্রথম। 
আগ্রহ ও যত্বপহকারে কাগজের এই দুর্মূল্যতার দিনে, বিশলায়তস এই বইটি 
প্রকাশ করার জন্থ শৈ্যা পুস্তকালয়কে বিশেষ করে এই প্রতিষ্ঠানের "স্কৃতিবান 
শ্বীরবিন বলকে আমি জানাই আন্তরিক ধন্তবাদ। 
মণি বাগচি 


»* বাগুইআটি রোড 
কলিকাতা”২৮ 


দ্বিতীয় পংস্বরণের ভূমিকা 


'জীবনীশতক' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠিকমহলে এর জাশাতীত সমামর 
দেখে লেখক বিশ্মিত হয়েছেন। যে দেশে গল্প-উপস্ঠাসের পাঠক সংখ্যা শতকর। 
সত্তর, সে দ্বেশে জীবন চরিতের যে পাঠক আছে সেট! আশার কথা, আনন্গের 
কথা। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর শতাধিক পাঠকের কাছ থেকে বেসব চিঠিপত্র 
এসেছে সেগুলির মধ্যে অভিননন্দন ও সমালোচন! দুই-ই আছে। এখনকার 
পাঠক যে রীতিমত সচেতন ও তথ্যাভিজ, তার পরিচয় আছে এই চিঠিগুলির 
মধ্যে। বহু পত্রলেখকের অনুয়োধক্রমে এই সংস্করণের সংযৌজনী অংশে চারটি 
নতুন জীবনী সংযোজন লেখকের অনিবার্ধ বলেই মনে হয়েছে। 

মণি বাগাডি 

কলিকাতা1-২৮ 


১। 
৩। 
৫ 
৭ | 
| 
১১। 
১৩। 
১৫। 
১৭। 
১৯। 
২১। 
২৩। 
২৫। 
৭ 
২৯। 
৩১। 
ও | 
৩৫। 
৩৭। 
৩৯। 
৪১। 
৪৩। 
৪6৫) 
৪৭। 
৪৯ 
৪১। 
€ও| 
৫৪ | 


বিষয় 

গৌতম বুদ্ধ 
সক্রেটিস 
জালেকজান্বার 
জুলিয়াস সীজায় 
দান্তে 

কলম্বান 

মার্টিন নুখার 
উইলিয়াম শেক্সপীয়র 
অলিভার ক্রমওয়েল 


স্তার আইঞ্জাক নিউটন 


বেঞ্জামিন ক্রস্কালিন 
রূমো 

রবার্ট ক্লাইভ 

জর্জ ওয়াশিংটন 
ছোরেনিও নেলসন 


নেপোলিয়ান বোনাপার্ট 


স্টার ওয়াপ্টার স্কট 
এলিজাবেথ ফ্রাই 


জর্জ গর্ভন, লর্ড বায়রণ 


পারুসি বাইনি শেলি 
লর্ড স্যাফটসবারি 


িস্প পে গ্যারিবন্ধি 


চার্লন ভারউইন 
কার্ল মাক 


ফ্লোরে নাইটিংগেল 


খিওতোর ভস্টবতস্ফি 


যোলেফ লিন্টায় 


১৩৫ 
১১৩ 
১২১ 
১২৪ 
১৩৭ 
১৪৫ 
১৫৩ 


৪২। 
৪৪ । 
৪৬। 
৪8৮। 
€৪। 
€২। 
€৪ | 
€ঙ। 


বিষয় প্‌টা 
কনফুনিয়াম ৫ 
প্লেটো ১৩ 
সম্রাট অশোক ২১ 
ক্লিওপাত্র! ২৯ 
যোয়ান অব আর্ক ৩৭ 
লিওনার্দো স্ত ডিঞি ৪৫ 
ফ্রান্দিন বেকন ৫৩ 
গ্যালিলিও ৬১ 
চত্রশ লুই ৬ 
ভলটেয়ার ৭৭ 
স্যামুয়েল জনসন ৮৫ 
জ্যাভাম শ্মিথ ৩ 
ক্যাথেরিন দি গ্রেট ১৭১ 
গ্যেটে ১০৯ 
উইলিয়াম উইলবারফোর্স ১১৭ 
লুডউইগ ভ্যান ১২৫ 
রামমোহন রা ১৩৩ 
সাইমন বোলিভার ১৪১ 
মাইকেল ফ্যারাডে ১৪৯ 
টমাস কার্নাইল ১৫৭ 
র্যালফ ওমালতে! এমার্সেন ১৬৫ 
আব্রাহাম লিঙ্কন ১৭৩ 
চার্নস ডিকেছ ১৮১ 
ওটো! ভন বিসমার্ক ১৮৯ 
ওয়ান্ট ছইটম্যান ১৪৭ 
গত দবেহার ২০৪ 
মুই পান্তর ২১৩ 
হেনরিক ইবসেন ২২১ 


[ 51 ] 


বিষয় প্ষঠা বিয়য় 
৫€৭। হেনরী ডুনাণ্ট ২২৫ | ৫৮। লিও টলস্টয় 
৫৯। এমিল জোল! ২৩৩ | ৬*। ফ্রেডরিক নীটশে 
৬১। যাধাম মার বার্ণহার্ডা ২৪১ | ৬২। টমাস আলভা! এডিসন 
৬৩। টমাস ম্যাসারিক ২৪৯ | ৬৪। জর্জ বানার্ড শ 
৬৫। লিগমুণ্ড ফ্রয়েড ২৫৭ | ৬৬ জগদীশচন্ত্র বস্তু 
৬৭। আস্তন চেখভ ২৬৫ | ৬৮| জগলুল পাশ! 
৬৯। রূবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭৩ | ৭৯ হেনরি ফোর্ড 
৭১। ব্রজেজ্রনাথ শীল ২৮১ | ৭২। এঁডিথ ক্যাভেল 
৭৩। উইলিয়াম বাটলার রেস ২৮৯ | ৭৪ স্থন্‌ ইয়াৎ সেন 
৭৫ রোম রোলশ। ২৯৭ | ৭৬। মেরিকুরী 
ধ৭। মোহনদাস করমাদ গান্ধী ৩৫ | ৭৮। নিকোলাই লেনিন 
৭৯। বারগ্রীণ্ড রাসেল ৩১৩ | ৮*। উইনস্টন চাচিল 
৮১। আলবার্ট খ্বাইৎজার ৩২১ | ৮২। টমান ম্যান 
৮৩। আনন্দ কেনিস কুমারস্থামী ৩২৯ | ৮৪। ইসাডোর! ছ্নকান 
৮৫। আলবার্ট আইনন্টাইন ৩৩৭ | ৮৬। যোসেফ ্টালিন 
৮%| পাবলে! পিকানো ৩৪৫ | ৮০। কামাল পাশা 
৮৯| ফ্রাঙ্ছলিন রুজজভে্ট ৩৫৩ | ৯৪| জেমস জয়েস 
৯১। ফ্রানজ কাফক। ৩৬১ | ৯২। ডেভিড হাবার্ট লরেন্দ 
৯৩। এজর1 পাউণ ৩৬৯ | ৯৪ টি. এস, এলিয়ট 
৯৫। ইউজিন ওনীল ৩৭৩ | ৯৬। চার্লস চ্যাপলিন 
৯৭। এ্ডলফ, হিটলার ৩৮৫ | ৯৮। আর্নেন্ট হেমিংওয়ে 
৯৯। জন ফিটজেরান্ড কেনেডি ৩৯৬ |১**। মার্টিন লুখার কিং 

অংযোজনী 

১৯*১। হেলেন কেলার ৪০১ | ১*২। স্বামী বিবেকানন 
১৬৩) জওহরলাল ৪০৯ | ১০৪ স্থভাবচত। 


৪6 
৪১৩ 


গৌতম বুদ্ধ 


( শ্বীঃ পৃঃ ৫৬৮---৪৮৩ ) 


হ্রদ ও বর্ণাশ্রমশাপিত আধসমাঙ্জের প্রথম বিদ্রোহীসঙ্থান গৌতম বুদ্ধ । 
অপূর্ব সেই বুদ্ধের জীবন-কাব্য। শান্তিপূর্ণ রাজ্য, ন্রেহময় পিতা, রূপেগুণে 
অতুলন*য়া যুবতী পত্বী, শিশুপুত্র, রাজপ্রাসাদে বিলাসের অজ্ন্র আয়োজন-_ 
এরই মধ্যে যুবক সিদ্ধার্থ সন্ধান পেলেন মাস্থষের প্রাত্যহিক জীবনের মূল 
সমহ্তার । জীবন্থষ্টির স্তরে ত্তরে রোগ শোক, জরা-মৃত্যুর যে ছুঃখ, সেই ছুঃখের 
সহ্যারূপ, চিৎরূপ তিনি দেখলেন। দেখলেন ছুঃখই সত্য, স্থথ ছু'দণ্ডেঃ আত্ম- 
বিশ্বতি। অসংখ্য দুঃখের অনস্ত কলরোল তুলে জীবনের শ্রোতোধার। জলচর, 
ভূচর ধেছস, চরাচর ক্রন্দনে ধ্বনিত করে বয়ে চলেছে-_কারে! পরিত্রাণ নেই। 
প্রশ্ন জাগল রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে--সত্যিই কি পরিত্রাগ নেই? ছুঃখ আছে, 
দুঃখের নিরোধও আছে কোন্‌ পথে? পেই মুক্তিপথের সন্ধানে রাজা ও 
রাজ-সিংহাসন, প্রিয়তমা পত্বী ও নবজাত পুত্র, ধনজনপূর্ণ বিশালপুরী পিছনে 
রেখে, মহামানব নৈশ অন্ধকারে হলেন অভিনিক্ছান্ত | 

তারপর একদা এক বৈশাখী পৃণিমায় শাক/কুমার গৌতম বৃদ্ধত্ব লাভ করে 
নবকপান্তরে মনুষ্জাতির মুক্তিদাতারূপে ধ্যানের আলন থেকে হলেন ব্যুখিত । 
পৃর্থবীর মানুষকে দিলেন নৃতন ধর্ম, নৃতন নীতি আর নৃতন সযাজ-বিস্তাস 
কৌশল । উদ্ধত ক্ষত্রিয় সম্াটগণেব আভঙ্বরপূর্ণ লক্ষ পওস্লির রুধিরাক্ত 
যঙ্ছাগ্সির ধুম্নে আচ্ছন্ন ভারতভূমিতে ককণার অবতার বুদ্ধদেব সৃষ্টি করলেন 
এক অভ্ভৃতপূর্ব প্র তক্রিয়াব--চমকিত হলো বেদ ও বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজ -- 
শ্রী ও শৃদ্রের আত্যন্তিক ভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজ। প্রচলিত বিশ্বাস, 
আচরণের ধর্ম, গতান্গুগতিক লোকব্যবহার--এসবকে উপেক্ষা করে ধর্ম ও 
সংঘের নামে তিনি আহ্বান করলেন সকলকেই । বললেন--আমি ঈশ্বর নই, 
অথবা ঈশ্বরপ্রেরত নই। আমি মানবপন্তান, সাধনাবলে জেনেছি জন্ম ও 
মৃত্যুর রহশ্) ॥ জেনেছি ছুঃখ কি, জেনেছি দুঃখে কারণ, এবং সেই কারণ দুক্ 
করবার উপায়ও জেনেছি । ত্রাক্ষণ-চগ্ডাল নিধিশেষে সকল নরনারীকেই তিনি 
মুক্তির পথে আহ্বান করলেন। আহ্বান করলেন তাদের সকলকে জীবনের 
পথে, জীবনের প্রসারের পথে, নিল বিচারকুজ্ধির পথে। ইতিহাসে বুদ্ধের 
অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই । পঁচিশ শতাব্দী ধবে অক্ষ্জ রয়েছে তার এই 
শ্রেষ্ঠত্ব । ইতিহাস ও কিন্বদস্তীকে অতিক্রম করে জগজ্যোতিরূপে মানব-চিস্তায় 
এমন চিরস্থায়ী আসনলাভ পৃথিবীর আর কোনে মহাপুরুষের ভাগ্যে আজ পর্যস্ত 
ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে কিন সন্দেহ ! 


শাক্যরাজ্যের রাজা তখন শুদ্ধোদন। রাজ্যেব বান্ধধানী কপিলাবস্ত 
অবৃস্থিত ছিল হিমালয়ের সাঙ্থদেশে। সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যে অতুলনীয় ছিল 
কপিলবস্ত নগরী । শাক্যকুলের উপাধি গৌতম। রাজার প্রধান মহিষী 
মায়াদেবী। এই মায়াদেবীর গর্ভে এক বৈশাখী পৃণিষায় লুগ্ছিনী উগ্ানের 
পুষ্পভারানত এক বিশাল শালতরুমূলে জন্সগ্রহণ করেন কুমার সিদ্ধার্থ। 
কুমারের জন্মের সাতদিন পরেই মায়াদেবীর মৃতু হয়। মুত্যুর পূর্বে তিনি 
তীর সহোদর! ও সপত্ী মহাপ্রজাবতীকে তার শ্িগুপুত্রকে লালনপালন কনার 
দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন । বিমাতা হলেও মহাপ্র ** শী সিদ্ধার্থের মায়ের 
শৃন্তস্থান পুর্ণ করেছিলেন। উপযুক্তকাপে কুমারের বিগ্তাভাস আরম হলে! । 
আচার্ধের কাছে সিদ্ধার্থ অধ্যয়ন ও আন্ত্ত করলেন বেদাপিশাস্ত্র, ধন্মবিদ্তা ও 
রাজপীতি। ক্রমে তিনি মৃগয়া, অশ্বীরোহণ ও রথচালনায় অর্জন করলেন 
দক্ষতা । রাজবংশের রীতি অনুযায়ী রাজা শুদ্ধোদন সকল দিক দিথেই উপযুক্ত 
করে গডে তুললেন তার একমাত্র সন্তান ও সিংহাসনের ভাবী উত্তবাধিকারী 
রাজকুমার সিদ্ধার্থকে। 

কৈশোর অতিক্রান্ত হলে! । কুমার যৌবনে পদার্পণ কখলেন। বীরত্বব্যপ্তক 
আকুতি, কিন্ত প্রতি প্রশান্ত । প্রশান্ত অথচ উদাল। রাঞ্জগু *র ভোগ- 
বিলানিতায় তিনি যেন কিছুমাত্র আকর্ণ বোধ করেন না। শুদ্ধোদন কতো 
চেষ্টা করেন কুমারকে ভোগমুখী করতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। 
চারিদিকের বাগ্ শঙ্ধধ্বনি ও নৃত্য মহোৎ্সবের মধ্যে আকঠ নিমিক্ষিত থেকেও 
কুমারের মন যেন সর্ধধাই রি রকম উদাস দেখ! যায়। একপ্দন কৃষি হলোৎসবের 
সময় তাকে এক জাম গাছের তলায় গভীরভাবে ধ্যানস্থ দেখা গেল। 
শুদ্ধোদন চিহ্িত হন খাবি অসিতের সেই ভবিষ্যদ্ধাণী প্ৰপরণ করে। কুমারের 
জন্মের অব্যবহিত পরে লুদ্িনীর উদ্যানক্প্রাসাদে বেদজ্ঞ ত্রদ্মধি অসিত নবজাত 
শিশুকে সন্দর্শন করে বলেছিলেন-জগতের সমস্ত দুঃখ-সন্তগড জন্গণের ইনিই 
হবেন মুক্তিদাত1। বলেছিলেন, এই রাজকুমারই ভাবী বুদ্ধ যিনি বহু যুগ পরে এই 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। 

রাজকুমারের মন যখন কিছুতেই সংসারের প্রতি আরুষ্ট হলে! না, তখন 
মহাদেবী প্রজাবতী সিদ্ধার্থকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্ স্বামীকে পরামর্শ 
ছিলেন। কুমারের বয়স তখন আঠারো । দণ্ডপাণির কন্তা যশোধরার স্বয়ংবর 
সভায় দেশ-বিদেশের রাজপুত্র উপস্থিত হয়েছেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থও এসেছেন 
পিতার জঙ্গমতি নিয়ে সেই সভায়। কুমারীর হাতে বরমাল্য লাভ করলেন 
নি্ধার্থ সকলের বিশ্মিত দৃষ্টির সম্মুখে । তারপর শাক্যকুনলক্'কে নিয়ে কুমার 
ফিরে এলেন রাঙ্গধানীতে। নিশ্চিন্ত হলেন শুদ্ধোদন আর মহাদেবা প্রঙ্গাবতী। 
আর কিছুকাল পরেই কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিযিক্ত ঝরে তার হাতে রাছাভার 
তুলে দেবেন, ঠিক করলেন শুদ্ধোছন। 


আক ভোগবিলাসের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও কুমারের মনে কিন্ত ছিল না 
হুখ। কিসের একট! অভাব যেন অন্গুতব করতেন তিনি। এইভাবে 
অতিক্রান্ত হলো একে একে দশটি বছর । ইতিমধ্যে দিদ্ধার্থের একটি পুত্র- 
সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু শৃঙ্ঘলিত হন্তীর চিত্ত যেমন অরণ্যের 
দিকে ধাবিত হয়, রাজকুমারের মনও এখন মায়ার বন্ধন কাটবার জন্ত ব্যগ্র 
হয়ে উঠল। তারপর উপযু্পরি চারদিন নগরভ্রষণে বহির্গত হয়ে কুমার 
পে একে একে সন্দর্শসন করলেন একটি পক্ককেশ শর্ণদেহ বুদ্ধ, ব্যাধিগ্রন্ত 
একটি লোক, একটি বিগতপ্রাণ দেহ-_এইভাবেই জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সঙ্গে 
ঘটল তার পরিচয়। তারপর একদিন তি সাক্ষাৎ পেলেন দেবদূতের মতে! 
এক সঙ্্যাসীর | সন্ন্যালী তাকে বললেন, সিদ্ধার্থ, তুমি বোধিসত্ব ; জগতকে 
ধর্মের আলোক দেবার জন্তই তোমার জন্ম। এইটুকু সংকেতই বথেষ্ট ছিল। 
কুমার মনে মনে গ্রহণ করলেন গৃহ ত্যাগের সংকল্প! তারপর এক চৈত্র পৃপিমার 
নিস্তব্ধ রাত্রে নিদ্রিতা যশোধরা ও তার কোলে নিদ্রিত শিশুপুত্র রাহুলকে ত্যাগ 
করে, সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রাসাদ থেকে নিষ্ছান্ত হলেন । মহাজীবনের 
সন্ধানে অগ্রসর হলেন এক মহামানব । 

ভিক্ষাপাত্র হাতে বৈশালীর রাজপথে চলেছেন পৌম্যমৃতি সিদ্ধার্থ গৌতম। 
রাজকুমার সিদ্ধার্থ এখন শাক্যমুনি। শ্রাবস্তীর পথে চলেছেন তিনি। শুধু 
চলা আর চলা। নির্বাণপথের পথিক তিনি এখন । যেখানে বত তপত্বী দেখতে 
পান তাদের শিশ্তত্ব গ্রহণ করে তীদদের পদপ্রান্তে বসে আহরণ করেন ধর্মজ্ঞান। 
অবগত হন নানা বিষয়__কর্ম, জন্মান্তর, আত্মন্বরূপ, ঈশ্বরতধ এবং শানে 
আরো! কত নিগুট বিষয়। জ্ঞানার্জনের সঙ্গে চলে কঠোর সাধন! । শ্রাবন্তী 
ছেড়ে তিনি এলেন বিশ্বিসারের রাজগৃহে । আরে শ্রেষ্ঠতর ধর্মের সন্ধানে 
রাজজগৃহ থেকে তিনি এলেন উরুবিবে ( বর্তমান নাম বুদ্ধগয়! )। নির্জন তপস্কার 
উপযুক্ত স্থান । এখানে অন্তঃসলিল। নৈরঞ্জনা৷ নদীর পশ্চিমতটে ছায়া সুনিবিড় 
একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় গৌতম পাতলেন তার তপস্ঠার আসন। 
উরুবিষ্বের সেই গভ।র অরণ্যে শ্রমণ গৌতম আরম্ভ করলেন ছুশ্চর তপস্ডা ৷ 
ক্রমে উপবাসে ও অনাহারে শীর্ণ হয় তার স্থবর্ণকাস্তি বলিষ্ঠ শরীর । কিছুদিন 
বাবু এইভাবে । 

পবিস্র মহাতরুর মূলে চলে দিদ্ধার্থের একাগ্র তপস্তা--লত্যের সন্ধানে এমন 
তপশ্তা পৃথিবীতে আর কেউ কখনো করেনি। সেদিন ছিল বৈশাখের 
উজ্জ্বল পুণিমা, যেদিন মন ও বুদ্ধির সেই ভীষণ সংগ্রামে বিজয়ী হলেন 
গোৌতম। পূর্ণজ্ঞান্ের বিপুল বৈভব তার করায়ত্ব প্রায় । ধ্যান-নিমীলিত 
নয়নে নিবাত-নিষম্প প্রদীপশিখার মতো! বসে আছেন গৌতম। তীর মন ক্রমশঃ 
ধ্যানের তর ভে করে স্থখ-ছুঃখের অতীত, স্বতি-পরিশুদ্বময় চতুর্থ স্তরে উপনীত 
হুলো। উত্তোলিত হয় জন্ম-জন্ান্তরের রহন্তযবনিকা। এলো রজনীর ছিতীয় 


বাম। আয়ত্ব হলে! দ্বিতীয় বিদ্যা-চ্যুতোৎ্পতিজ্ঞান। উদঘাটিত হলো জন্ম- 
মৃত্যুর রহন্ত। তৃতীয় যামে তিনি উপলব্ধি করলেন জগতের ম্বরপ। তখন 
কল্পকল্লাস্তরের সাধনাপ্রস্থত বুদ্ধত্ব লাভ করে, ভগবান তথাগত বিপুল 
আনদ্দোচ্ছাসে নৈরঞ্রনাসৈকত প্রতিধ্বনিত করে উচ্চারণ করলেন-_“সংস্কার 
বিগতবিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষম্ন। বৈশাখী পু্িমার সেই শেষ যাষে 
কার্ধ-কারণ-শৃঙ্খলা বিলোকন করে, ছুঃখের মূলতত্বে উপনীত হলেন বুদ্ধদেব । 
ছুঃখর দ্বাদশ নিদান আবিষ্কার করলেন তিনি । এইই তার শিজন্ব দর্শন । 

এইবার তথাগত তীর দর্শন প্রচারে ব্রতী হলেন। পখমেই এলেন তিনি 
বরাশসীর উত্তরে সারনাথে। এক জাশ্রচ্চ পহাডের উপর অবস্থিত এই 
সারনাথ শ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাবী থেকে দ্বাদশ গ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত বৌদ্ধধর্মীন্থশীলন ও 
জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্ত্রস্থান ছিল। সারনাথের এই মুগদাবেই বুদ্ধদেব তার 
প্রথম পঞ্চ শিত্ের কাছে ধর্মচত্র প্রবর্তন করেছিলেন । দিনে দিনে প্রচারিত 
হতে লাগল বুদ্ধবাণী। ধর্মচক্রে আকুষ্ট হতে থাকে শত শত নর-নারী। তারপর 
একদিন তিনি বাট জন ভিক্ষককে একত্র করে বললেন--তোমরা বহুজনহিতায় 
বহুজনম্থখায় লোকানুকম্পায় হয়ে পৃথিবীর মঙ্গলের জদ্য ঘুরে বেড়াও। ধর্ম- 
প্রচারের জন্ত এই ছিল বুদ্ধের প্রথম নির্দেশ । বুদ্ধত্বলান্ডের পর প্রায় অর্ধ- 
শতাববীকাল তিনি প্রচার ব্রতে লিপ্ত ছিলেন। বনু জনপদ-নগর পরিভ্রমণ কৰে 
উত্তর ভারতের সমগ্র গাঙ্গের উপত্যকায় তিনি তার ধর্ম প্রচার কবেছিলেন 
প্রাৃতঙ্গনের ভাষায় । মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম ধর্ম প্রচারের 
বিষয় করে তুলেছিলেন। ধনী-দরিদ্র সকলেই তার সমান অন্ুকম্পার পাত্র ছিল। 

আম বছর বয়সে আর এক বৈশাখী পুণিমা রাত্রে কুশীনগরে হিবণযবতী নদী? 
তীরে একটি শালবৃক্ষমূলে তীব জীবনব্রত সফল করে মহাপরিনির্বাণ শয়নে শায়িত 
হলেন পুণ্যপুরুষ বুদ্ধদেব । 

বুদ্ধ মহাপুরুষ । নিখিল মানবের কল্যাণসাধনই ছিল তীর কাম্য। 
আর সমগ্র মানবঙগাতির উদ্ধারসাধনই ছিল তাঁর জীবনত্রত। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, পরম 
প্রেম, সর্বদর্শী শক্তি আর পরিপূর্ণ পবিব্রতা-_বুদ্ধমানসের এই ছিল প্রধান 
উপাদান। এমন অজাতশক্র মহামানব ইতিহাসে আর ছ্িতীয় নেই। বুদ্ধ মহাজানী 
ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের গরিম! তার ছিল না। সরলতা, উদারতা আর সৎচেষ্ট 
--এই ছিল তার চরিত্রের প্রধান গুপ। তার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন অতিবাহিত 
হয়েছিল মাছুষের হিতের জন্তেই । সংঘ আর সামাজিক সাম্য--এই হলো 
বুদ্ধের অসামান্য অবদান। বুদ্ধের পঞ্চলীল মহুস্ত্বলাভের শ্রেষ্ঠ সোপান বলে 
ইতিহাসে শ্বীকুত হয়েছে। মানবমনের শ্বর্ণ সিংহাসনে গৌতম বুদ্ধের আসন 
শাস্বত। আঙ্গে তাই নিখিলমানবচিত্তে বংকত হয় এই প্রার্থনা 

“শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য, 
করুপাঘন ধরণীতল কর কলব্বশূন্ত ।” 


কনফুপিয়াস 
(শ্াঃ পৃঃ ৫৫*--৪৭৯) 


একজন প্রজ্ঞাবান দার্শনিক হিসাবে পৃথ্থিবকতে কনফুসিয়াস আজও শ্বীরুত্ত এ 
সম্পৃজিত। শতান্বীর পর শতাব্বীকাল ধরে তার নৈতিক আচরণ-বিতধ্ধ চীন 
উপমহাদেশের মানুষকে তাদের জীবনের পথে চলার সঠিক নির্দেশ জুগিয়ে এসেছে। 
।তনি ছিলেন একাধারে একজন খবি, শিক্ষক ও সংস্কারক। তার চিন্তা থেকে 
একদ]1 শীতি-নৈতিকতার যে আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল ত1 কেবলমাত্র চীনের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকেনি--লার] পৃথিবীতেই তা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল । “কনফুসিয়াজিম'__ 
এই অভিধায় আঙ্গ স্থপরিচিত তার মতবাদ । 

যুগের প্রয়োজনেই আবিভাব ঘটে থাকে যুগপুরুষদের | এই আপ্ত বাক্যটি 
চিরকালের মণ সত্য। কনফুসিয়াসের জীবনেও এটি নিঃসংশয়ে সত্য ছিল, 
কারণ ষষ্ঠ শতাবীর চীনের অবস্থা বা পরিবেশ এমন হয়ে উঠেছিল দেখ! যায় থা 
একজন তীক্ষপধী' যুগমানবের আবিঙাবের পক্ষে নিতান্তই অনুকূল ছিল। 
কনফুসিয়াসের জ্ন্মকালে চীন ছিল পুরোহিত-তম্্ শাসিত একটি রাষ্্র। শাঙ 
বংশের পুরোহিত-সয়্াটগণই এক হাজার বছরের চেয়ে কিছু বেশি কাল রাত 
করে আসছিলেন। কনফুসিয়াস নিজেকে এই রাজবংশেরই সম্তান বলে গণা 
করতেন। থ্রীষ্টপৃধ ১১২৫ সালের পর শাঙ বংশের আর কোন অন্তিত্বই রইল 
না। তখন থেকে পাচশো বছর পধন্ত চীনে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষত্র রাষ্ট্রে 
আবিঙাব ঘটে। এমনি করে চলতে চলতে খ্রীষ্টপূর্ব বষ্ঠ শতাব'তে-_য 
শতাবীটিকে চ'নের লোকেরা “বিপযর়ের যুগ” বলে অভিহিত করে খাকে সমস্ত 
গন তৃ-থণ্ডে এদের সংখ্য। দাডিয়েহিল পাচ থেকে ছয় হাজ্ারে। পুথবর 
ইতিহাসে কোন একটি দেশে যুগপৎ এমন বিপুলসংখ্যক রাষ্ট্রের প্রাহ্ভভাব কখনো! 
দ্বেখা যায়নি । 

এই ক্ষুদ্ধ রাষ্্রগুলির মধ্যে একটির নাম ছিল লু; আধুনিক শাঙটুঙ প্রদেশের 
কছু অংশ জুডে লু রাষ্ট্রটি অবস্থিত ছিল। খ্রীঃ পৃঃ ৫৫১ অথবা ৫৫* সালের 
শত খডুতে এই রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কনফুপিয়াস। তার বাবা, স্থ-লিয়াঙহে 
শছিলেন সাউ জেলার সেনাধ্যক্ষ । রীতিমতো সঙ্গতিসম্পন্ন । তার অনেকগুলি 
মেয়ে, কিন্তু একটিও উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই একটি বংশধর লাভের 
প্রত্যাশায় সত্তর বছর বয়সে তিনি আবার একটি বিয়ে করলেন। যথাসময়ে এই 
নব-পরিণীতা স্ত্রী চিঙ-সাই তার স্বামীকে উপহার দ্বিলেন একটি পুত্র সম্ভান--লেই 
পুত্রই কনফুলিয়াস। 

খুব অল্প বয়মেই অসাধারণ ক্ষমতার ন্ুম্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়েছিল কসফুসিয়া-. 4 


মধ্যে; তিন বছর বয়স হওয়ার আগেই তীর বাবা মার! গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবারটি হয় দারিদ্র-কবলিত। ফলে একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই বালককে জীবিকা 
অর্জনের জন্ত কাজ করতে হয়। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল লেখাপড়ার দিকে এবং 
কথিত আছে যে, পনর বছর বয়সেই তিনি একজন খধি হওয়ার সংকল্প করেছিলেন । 
অর্থাৎ তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হওয়ার সংকল্প করেছিলেন । উনিশ বছর বয়সে 
তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং যথাসময়ে একটি পুত্র ও ছুইটি কন্ার তিনি 
জনকও হন। কিন্তু এই বিবাহ ও সাংসারিক জীবনের বন্ধন নিতান্তই শিথিল 
মনে হয়েছিল তার কাছে। কারণ যতই দিন যেতে থাকে কনফুসিয়াস যেন ততই 
দুইটি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন-_তিনি শুধু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে উঠবেন না, 
একজন প্রজ্ঞাবান শালকও হবেন । 

বিয়ের অল্পদিন পরেই কনফুসিয়া একটা চাকরি নিলেন--স্টোরকীপার বা 
ভাড়ার রক্ষকের চাকরি । কিছুকাল পরে তার খুব পদোন্তি হয়--তিনি শহরের 
উদ্ানগুলি ও গবাদি পশুর অধিকর্ডার পদে নিযুক্ত হলেন । বাইশ বছর বয়সে 
আরম্ত হয় তাঁর যথার্থ জীবন । এইবার শুরু হয় তার জীবনে এক নতুন অধ্যায় । 
এইবার তার মধ্যে দেখা গেল একজন লোকশিক্ষক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে; তিনি 
স্বাপন করলেন একটি একাদেমি (/১০৪৫০1 ) বা বিগ্ভালয়। এইখানে বসেই 
তিনি যথার্থ জীবনাচরণবিধি ও দেশ শালনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন। করতেন । 
তার ছাত্রবুন্দ সবাই তরুণ। যদি তাদের মধ্যে কেউ বডলোকের ছেলে থাকত, 
কনফুসিয়াস তার কাছ থেকে বেতনবাবদ প্রচুর অর্থ নিতেন) কিন্তু দরিদ্র বলে 
তিনি কোন ছাত্রকেই ফিরিয়ে দিতেন না। আগ্রহ আর ক্ষমতা দেখেই তিনি 
ছাত্র নির্বাচন করতেন। ঠার শিক্ষাদান পদ্ধতিট? কি ধরনের ছিল তা জানা যায় 
কনছ্ুুসিয়াসের এই উক্তিটি থেকে--কোন একটি .বিষয়ের একটি দিক আমি ছাত্রদের 
সামনে তুলে ধরি, বাকী তিনটি দিক ছাত্রকে নিজে থেকে বুৰে নিতে হবে। যে 
পাঠ আমি একবার প্রদান করি, তার আর পুনরুক্তি করি ন1।, 

একাদেমি খোলার পর থেকে শিক্ষক ও শাসক হিসাবে কনফুপিয়!সের খ্যাতি 
বৃদ্ধি পেতে লাগল । সরকারী প্রশাসক হিসাবে, উৎসাহী সংস্কারক হিসাবেও 
তিনি গণ্য হয়ে উঠলেন এবং প্রচলিত কুসংস্কারগুলিকে আক্রমণ করে সমাজের 
বুক থেকে দুর করতে তিনি দ্বিধা বোধ করলেন না। একজন স্থপগ্ডিত ব্যক্তি 
হিসাবে তিনি ইতিহাস ও দর্শন গভীরভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ত্রিশ বছর 
বয়সে তার মনের মধ্যে এই বিশ্বাস দু হয় যে, স্থশাসন ও স্থনীতি--এই ছটিই 
মানব সমাজের গ্রকত বনিয়াদ । অতীতকালের ইতিহাস পাঠ করে এবং শাসনবিধি 
ও নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ভাতেই' 
তিনি অটল ছিলেন। 

খঃ পৃঃ ৫১৭ সালের কথা। লু প্রদেশ থেকে ছু'জন উচ্চপদস্থ তরুণ তার 
শিল্প হলেন এবং তাদের সঙ্গে কনফুপিয়াস সাত্রাজ্যের রাজধানী পরিদর্শনে, 


গেলেন । সেইখানে রাজকীয় গ্রন্থাগারে চলতে থাকে ইতিহাস সম্পর্কে তার 
গবেষণা । তার ছিল আবাল্য সংগীতে অন্থরক্ি। রাজধানীতে এসে তিনি 
সংগীত বিষয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন ও রাজদরবারে সংগীতের আলোচনায় 
যোগদান করতেন। পরবর্তী কালে তার জীবনে সংগীতের অসীম প্রভাব দেখ! 
যাক়। 

রাজধানী পরিদর্শন কালেই তিনি তার সমকালীন প্রখ্যাত দার্শনিক লাওৎসের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে জানা যায়। কনফুসিয়াস আর লাওৎসে যেন 
বিপরীত মেরুদণ্ডে অবস্থিত ছুটি চরিত্র । আবার ছু'জনেই ছিলেন পরস্পরের 
প্রতিদ্বন্দী। চীন মহাদেশে তিনজন ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে একজন ছিলেন এই 
দাশনিক লাওৎসে । তার ধর্মের অস্ুসরণকারীদের বলা হয় তাওইস্ত (৭'891505 ) 
এবং আজও চীনের কোটি কোটি মানুষ এই ধর্মাবলম্বী । এ হেন ছুই ব্যক্তির 
মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটল। চরিত্র ও মনের দিক থেকে দু'জনের মধ্যে ব্যবধান ছিল 
ছুম্তর ; উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও পার্থক্য ছিল অনেক। লাওৎসে ছিঞ্জেন 
স্বাপ্রিক, আদর্শবার্দী ও মরমী? এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-নিয়স্তার অস্তিত্বে তিনি ছিলেন 
বিশ্বাসী । তীর ধর্মের মূল কথাটি এই ছিল বে, পরম সত্যকে লাভ করতে 
হলে পাথিব কামনা-বাসন! থেকে দথ্কে মৃক্ত করতে হবে এবং একটি বিশেষ 
মার্শ বা পন্থার (1৪০ ) চেতনাকে এমনভাবে আশ্রয় করতে হুবে যাতে করে 
মাক্ষের আত্মা এর দ্বারা অডিসিঞ্ত হয়ে যেতে পারে। 

অন্তদিকে, কনফুসিয়াস ছিলেন প্রখর বাশ্তববার্দী: বস্তবার্দী এবং তিনি কোন 
ব্যক্তি-ঈশ্বরকে শ্বঁকার করতেন না, তবে সকল বিষয়ে তিনি অপাধিবলোকের 
অর্থাৎ ত্বর্গের দোহাই দিতেন, যদিও এর অবস্থান সম্পর্কে তিনি সঠিক কিছু 
বলতেন না। বদি কেউ তীকে প্রশ্ন করতো, আচারধদেব, আপনার এই স্বর্গ 
কোথায় 1--তখন এর উত্তরে বুকের মাঝখানটিতে দক্ষিণ হত্ের তর্জনী রেখে 
বলতেন--এইখানে, আর কোথাও নয়। আধ্যাত্মিকতা বলতে তিনি বুঝতেন 
যাবতীয় বাহ্যবষয়ে বিচার-বিবেচনা করে চলতে ও নিজের চারিদিকে সব সময় 
একটি ধর্মীয় পরিবেশ রচনা করতে । তা! হলেই মানুষ পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক হয়ে 
উঠতে সক্ষম হবে। 

এক আশ্চর্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কনফুসিয়াস। 

দবীর্ঘদেহী মানব, যখন হাটতেন তখন হাত ভ্ু'খানি পাখীর ভানার মতো 
ছ'পাশে প্রসারিত করে রাখতেন) তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে ছিল ঠিক যেন একা 
কালে কচ্ছপেন্স মতো৷। পান-ভোজন ছুই-ই ছিল তার পরিমিত। জআচারে- 
আচরণে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্রটি দেখতে পাওয়া যেত না। সকলপ্রকার উৎসব 
অনুষ্ঠানে তার নিযমানুবতিত1 ছিল প্রশংসার যোগ্য । কনফুসিয়াস এমনই একটি 
চরিত্র ধার প্রতি কেউ সহজে আকুষ্ হতো! না--তীকে দুর থেকে বরং ভালোবাসতে 
পার! যেত, কিন্ত তার সাঙছগিধ্যে এসে আদৌ নয়। 


থ 


তবু কনফুলিয়াসকে চীনের কোটি কোটি নর-নারী না ভালোবেসে থাকতে 
পারত না, কারণ তাদ্দের কাছে এই মান্ষটির মূখের উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য 
ছিল মুক্তার মতো! দামী। তীর সর্ব অবয়বে জ্ঞানের আভা! যেন ঝলমল করত; 
তিনি যেন প্রজ্ঞার বেদীর ওপর দীড়িয়ে ধর্মাচরণে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। তাই 
তো তার ও জনসাধারণের মধ্যে একটা ছুত্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। বাহাঙ্গ 
বছর বয়সে তার আবার ডাঁক পডল দেশের সরকারের কাছ থেকে । তার নিজন্ব 
দেশের চুঙ-তু নামক একটি শহরের রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত হলেন তিনি। 
শাসক হিসাবে এই সময় তিনি তীর প্রাতিভার ও জ্ঞানের এবং বিচাব-বিবেচনার 
যথেষ্ট পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । কিছুকাল বাদে তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
পদ লাভ করেন। তীর শাসনপদ্ধতির ফলে শাসনব্যবস্থার সর্বস্তরে অহ্থবিধা ও 
বিশৃঙ্খল! চিরকালের মতো! বিদুরিত হয়েছিল ; ফিরে এসেছিল পুরুষদের মধ্যে 
আস্তরিক রাজান্থগত্য, আর স্ত্ীলোকদের মধ্যে সতীত্ব ও সংসার-ধর্ম পালনে নিষ্ঠা । 
দেশের সন্ত্ান্ত ব্যক্তিদের ক্ষমত। হান করে দিয়ে, সাধারণ মানুষকে অত্যাচ,ব থেকে 
মুক্ত করে দিয়ে, ন্যায়ের চক্ষে সকলকে সমান করে দিয়ে, কনফুসিয়াস চীনের 
জনসাধারণের জীবনে যেন এক নবযুগের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। সমাজ ও 
স্াষ্ট্রে তিনি যেসব সংস্কার নিয়ে এসেছিলেন সেগুলির রচনা! ও পরিকল্পনায় 
আধুনিকতার ছাপ ছিল। 

সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কনফুসিয়াসের জীবন ছিল খুবই কর্মব্যস্ত । জীবনের 
পরবর্তী পাঁচটি বছর তিনি একান্তে অবসর জীবনযাপন করেন লেখার কাজে ; 
শিষ্যদের উপদেশ প্রদানে তিনি তখনে। পর্বস্ত ছিলেন ক্লাস্তিহীন। এই সময়েই 
তিনি রচনা করেন তার একমাত্র গ্রন্থ “চুন্‌ চিউ কিও+ (“বসন্ত ও শরৎ+ )7) এর 
মধ্যে বিবৃত হয়েছে আডাইশ বছরের কাহিনী । চীনের আডাইশ বছরের 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর সংক্ষিনার এই গ্রন্থটি, চীনা পত্তিতদের মতে ইতিহাল 
রচনার একটি আদর্শ গ্রন্থ । খ্রীঃ পৃ ৪৭৮ সালে ছিয়াত্বর বছর বয়সে মৃত্যুকালে 
এই খাবিকল্প অথচ ভগ্মনোরথ মানুষটির মুখের উচ্চারিত শেষ কথাটি ছিল এই, 
“আমাকে কেউ চিনতে পারল ন1।” তীর মৃত্যুর পর তীর প্রতি শ্রদ্ধাবান 
শিল্করা তিন বছর ধরে কনফুসিয়াসের সমাধি পার্থে শোক পালন করেছিল। মৃত্যুর 
পরে চীনের ভৌগোলিক গণ্ডী অতিক্রম করে সুসগ্র পৃথিবীতে যেমন পরিব্যাপ্ত 
হয়েছিল কনফুসিয়াসের খ্যাতি, তেমনি ছড়িয়ে পড়েছিল তার উপদ্দেশাবলী। 
তার ছুটি উপদেশ খুব বিখ্যাত--(১) দেবতাদের শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাদেরকে 
তাতে রেপে দিও এবং (২) শ্রেষ্ঠ মান্ধধ সে-ই যার জীবনাচরণে কোন 
ফাকি নেই।, 


সক্রেটিস 





(শ্ীঃ পৃঃ ৪৬৯--৩৯৯ ) 


জী& পৃঃ ৪৬৯ সালে সক্রেটিসের জন্ম । প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের 
মধ্যে তিনি অন্ততম, আর এবেল্গের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের যধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তম। 
তার জন্মকালট। ছিল এথেন্দের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ । তখন গ্রীসের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
এখেন্স ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র । শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে 
এখেন্সদ তখন সকলের পুরোভাগে ছিল এবং সক্রেটিসের জন্মকালেই এই তিনটি 
বিষয়ে এথেদ্দের খ্যাতি বহুদূর পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল বললেই হয়। তার বাবা ছিলেন 
একছন ভাস্কর ; তরুণ সক্রেটিস ; কিছুকাল পিতার পেশার অনুসরণ করেছিলেন 
মা ছিলেন ধাত্রিবিস্তার চিকিৎসক । পরবর্তিকালে সক্রেটিস বলতেন যে, তিনি 
তার বিচার-পদ্ধতিতে মায়ের এই পেশার অনুসরণ করতেন। নিজেকে তিনি 
চিন্তার ক্ষেত্রে একজন ধাত্রী (1106) বলে মনে করতেন । এর থেকে আমর! 
অনুমান করতে পারি যে তিনি একছন পরিহাসপটু যায ছিলেন। 

এখেম্লের নাগরিকদের অধিকাংশকেই সামরিক কর্মে নিয়োগ কর হতো। 
সক্রেটিসের ভ্রীবনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি । বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেই তাকে 
পোতিদিয়! অভিযানে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তিনি বেশ সাহসের সঙ্গে ও 
উত্তমরূপেই বুদ্ধ করেছিলেন । একবার একটা বড়ো রকমের যুদ্ধে তিনি প্রখ্যাত 
যালসিবিয়্াডস-এর জ্রীবন রক্ষা করেছিলেন। পরবতিকালে ইনিই সক্রেটিসের 
বন্ধু ও শিষ্বু হয়েছিলেন । ডেলিয়াস ও য্যালফিপোলিশ নামক ছুটি স্থানেও 
তাকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বেশ কিছুদিন লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। রণক্ষেত্রে তিনি 
নির্ভীকতার পরিচয় রেখেনছলেন- যেমন নির্ভীকতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন 
তার নাগরিক জীবনে । 

যুদ্ধ পরবর্তী জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি তার জীবনের লক্ষ্য সাধনে 
ছর্থাৎ উপদেশ প্রদানের কাজে নিরলসভাবে নিযুকু ছিলেন। এমন কথা-বলিয়ে 
(08161) মান্ুষ সভ্যতার ইতিহাসে বোধ করি আর ছুটি দেখা যাবে না। 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাপ ধরে অনর্গল বাক্যশ্রোত নির্গত হয়েছে 
সক্রেটিসের মুখ থেকে । সে কি যেমন তেমন কথা--তার মুখের উচ্চারিত প্রতিটি 
কথার মধ্যে থাকত গভীর জানের পরিচয় আর সেইপব জ্ঞানগর্ভ কথাগুলিই তাবে 
তার জীবিতকালে পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলে খ্যাতিমান করে তুলেছিল। 
অতি প্রত্যুষে তিনি মুক্তাঙ্গনে পরিভ্রমণে বেঞ্তৈন। জীর্ণ পরিচ্ছদে সঙ্দিত তাৰ 
কুৎসিত চেহারাটি এখেন্স শহরের প্রতিটি মান্ষের কাছে ছিল স্থপরিচিত | 


কি গীত, কিগ্রীন্ম, কোনো! খতুতেই তার গায়ে জামা থাকত না-_-পদযুগল 
অনাবৃত । কিন্তু তার এই দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো রকম অহমিকার ভাব কখনো 
দেখা যেত না। তিনি সব রকম শারীরিক কৃচ্ছ সাধর্ন করতেন, কারণ তিনি 
বাস করতেন তাঁর মনের জগতে এবং আত্মা ও মনোজগতের বিষয়সমূহ নিয়েই 
তিনি চিন্তাভাবনা! করতেন । বিশেষ করে আত্ম-চিস্তায় নিমগ্ন থাকতে তিনি 
ভালোবাসতেন । কোনো মানুষ, এমন কি কোন ক্রীতদাস এমন জীবনযাপন 
করতে পারে কিন! সন্দেহ। 

দেশের কথা তিনি আদৌ চিন্তা কবতেন নাঁঁ_তীর চিস্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল 
নর-নান্বী। সমাজের উচ্চ পদস্থ বা নিয় পদস্থ লোক, বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ইতর 
সাধারণ--সকলেই মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনতেন । সে সব কথার মধ্যে 
থাকত হ্থৃতীক্ষু প্রশ্ন; শ্রোতাগণ সে সব প্রশ্রের উত্তর দেবার চেষ্টা করতেন। প্রশ্নের 
মধোৰ নিহিত থাকত তীর বক্তব্য । 

জাগতিক সকল বিষয়ে তিনি যেসব উপদেশ দিতেন, ব্যক্তিগত জীবনাচরণ 
সম্পর্কে যেসব ভালো৷ কথা বলতেন সেগুলি যাচাই করে নেবার জন্ত তিনি 
শ্রোতাদের বলতেন। মানুষ যাতে ভালো হয় এই তার লক্ষ্য ছিল। সং 
আচরণ ব্যতিরেকে কোনো মানুষই মহুম্তপদবাচ্য হতে পারে না-এই ছিল 
সক্রেটিসের হস্প& অভিমত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এই বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান 
থাকলেই প্রত্যেক মানুষ এইটির সন্ধান করে থাকে । যার মধ্যে যত পবিমাণে সৎ 
আচরণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, সে দেই পরিমাণ ধামিক আর এই জিনিলটির 
অভাবই হুলো অধর্ম বা পাপ--এই তার প্রধান উপদেশ। 

এথেৎদ শহরের অধিকাংশ লোক ফ্যারিস্টোফেনস্-এএ মতের সমর্থক ছিল, কিন্ত 
তা সব্বেওড ধনী ও দরিদ্র একদল শিষ্য সর্ধদা সক্রেটিসকে ঘিরে থাকত। কেউ 
আসত তান্ন কাছ থেকে তক-নৈপুণ্য ও প্রতিবাদ-পদ্ধতি শিখবার জন্য, আর অন্যর! 
আসত তাত্দের জীবনকে উন্নত করার প্রণালী জানবার জন্ত । নান। ধরনের মান্ধুষ 
আনত তার কাছে। সক্রেটিসের চরণতলে বসে জ্ঞানলাভের সৌভাগ্য যাদের 
হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ক্রিটিয়াস, য্যালসিবিয়াভস, ক্রিটো, 
প্রেটো, জেনোফোন, দিরীস ও ইউরিপিদিস। আচার্ধদের কাছে শিষ্যদের আগমন 
ছিল স্সেচ্ছা প্রণোত ও অনিয়মিত। দর্শনের কোন নিয়মিত বিগ্ভালয় সক্রেটিস 
খোলেন নি। তিনি শুধু প্রপ্ন করতেন, বিচার করতেন ও মানুষকে আলোকের 
পথে উত্তীর্ণ করে দেবার প্রয়াস পেতেন। 

খ্রীঃ পৃঃ ৩০৯ সাল। সক্রেটিসের বয়স তখন সত্তর বছর। সার! পৃথিবীতে 
যেমন পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার খ্যাতি একজন শ্রেষ্ঠ জাণী ও দার্শনিক হিসাবে, 
তেমনি তার শক্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার বিরোধীরা একট। চক্রান্তের 
বাল বিস্তার কঞগলেন তার চারদিকে । তিনি রাজছ্ারে অভিযুক্ত হয়ে বিচারার্থে 
'মনীত হলেন। তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল ছটি। প্রথম--তিনি 


৯ 


প্রচলিত ঠাকুর-দেবতায় অবিশ্বাসী; ছ্বিতীয়__-তিনি নগরের তরুণ সম্প্রদায়কে 
শুধু বিপথগামী করেন নি, তাদের চিত্তকে করেছেন কলুষত। আসামীর কাঠগডায় 
দাড়িয়ে সক্রেটিস নিজের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এই বলে-_-হে এথেন্স-এর 
নাগরিকবুন্দ, আমি জানি না আমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ এনেছেন তাদের দ্বারা 
তোমরা কতদুর প্রভাবিত হয়েছ। আমার কথা যদি িজ্ঞাসা করে? তাহলে আমি 
বলব যে, তাদের বিচিত্র যুক্তি শ্রবণ করে আমি প্রায় আন্মহার! হয়ে গিয়েছিলাম ॥ 
যাই হোক এখানে দাড়িয়ে আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি যে, আমার বিরুদ্ধে আনীত 
অন্ভিযোগ একেবারেই তিত্তিহীন। সবকার পক্ষে যেসব সাক্ষাপ্রমাণ উপস্থাপিত 
করা হলো, সক্রেটিদ 'তার একটিরও প্রতিবাধ করলেন নাঁ। তিনি শুধু তার 
জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্টগুলির একটি সরল ব্যাখ্য। প্রদান করুলেন। তার যা 
কিছু সম্পদ ছিল সবই তিনি এথেন্স-এর সেবায় দান করেছিলেন । নাগরিকদের 
স্থখী করাই তার জীবনের ইচ্ছা । দেবতাদের বিশেষ আদেশ ক্রমেই তিনি এই 
ঝওবা সম্পন্ন করেছেন । তাবপর বিচারকণে র উদ্দেশ্যে বলেছিলেন--আপনাদের 
বিধানের চেয় এই সব দেববিধানই আ £িমান্ত করে থাকি। 


জবানবন্দীর শেষে সক্রেটিস বলেছিলেন “সত্যের সন্ধান থেকে আমি বিরত 
থাকব, এই শর্তে আমাকে যদি মুক্তি প্রদান করা হয়, তাহলে আমি বলব-হে 
এথেন্সবাসিগণ, তোমাদের ধণ্তবাদ )কন্ধ আমি ঈশ্বরের আদেশই মান্ত করব, 
কারণ তিনিই তো আমাকে এই মহৎ কর্মে প্রণোদিত করেছেন এবং যতদিন 
পর্বস্ত আমার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হবে, আমার ক্ষমতা থাকবে, ততদিন প্স্ত 
আমি আমাব আরন্ধ ব্রত থেকে বিবত থাকব না, দশনের আলাপ-আলোচনা 
থেকেও প্রতিনিবৃত্ত হব না। যার সঙ্গে লাক্ষাৎ হবে তাকেই আমি জিজ্ঞাসা 
করব। জ্ঞান ও সত্যের অস্থুসন্ধান না করে, আত্মার উন্নতিবিধানে সচেষ্ট না 
হয়ে, এশ্বর্ধ ও খ্যাতির প্রত প্রলুব্ধ হতে তুমি লজ্জা বোধ করনা? আমি 
জানি না মৃত্যু কি_-এ হয়ত ভালো জিনিস হতে পারে; আমি মৃত্যুকে ভয় 
করি না। তবে আমি এইটুকু জানি যে নিজের কর্তব্যসাধনে বিরত থাক! অত্যন্ত 
অন্যায়; ধা আমি মন্দ বলে জানি তা বর্জন করে উত্তমকে গ্রহণ করাই শ্রেরস্কর 
বলে মনে করি। 


বিচার শেষ হয়ে গেল। ঠিক বিচার নয়, বিচারের প্রহসণ | বিচারকর1 তাকে 
মৃত্যুদণ্ড দিলেন। এধেন্দ-এর প্রচলিত আইন অনুারে দণ্ডিত বাক্তি বিকল্প 
দণ্ডের যেমন নিধাসনের প্রস্তাব করতে পারত। সক্রেটিস এই আইনেব বিষয় 
অবগত ছিলেন। তিনিও বিকল্প দণ্ডের প্রস্তাব রাখলেন বিচারকদের সামনে। 
তিনি প্রস্তাব করলেন যে, যেহেতু তিনি জনসাধারণের হিতার্থী, সেইজন্ত তার 
সঙ্গে ঠিক নেই প্রকার ব্যবহার করতে হবে। জনসাধারণের খরচে তার 
জীবিকানির্বাহের -ব্যবস্থা করতে হবে সাড়ম্বরে, ঠিক যেমনটি কর! হয়ে থাকে- 
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গলিম্পিক ক্রীড়া-বিজয়ীর ক্ষেত্রে। পরিশেষে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ডে তিনি 
জরিমানাঙ্থরূপ এক মিনা প্রার তিন পাউণ্ড) দিতে সম্মত হলেন। 

আদালত সন্রেটিসের এই আবেদনে ক্ুুদ্ধ হলেন। শুধু আদালতের অবমাননা 
করা নয়, তার উক্তি দ্বারা সক্রেটিস তথাকথিত জ্ঞানের প্রতি চরম খ্বণ! প্রদর্শন 
করেছিলেন । স্থৃতরাং আদালত তীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখলেন--স্বহন্তে 
হেমলক বিষপান করে তাকে এই দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। এই ছিল 
এথেম্দ-এর মৃত্যুদণ্ডবিধি। প্রশান্ত মনে দার্শনিক গ্রহণ করলেন এই দণ্ড। 

সক্রেটিসের জীবনের সেই চরম দুটি প্েটোর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে আছে। 
তার সর্বশেষ 1দনটিতে সকালের দিকে কয়েকজন শিষ্ঠ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
এলেন। তখন তীকে শৃঙ্ঘলভার থেকে মৃক্ত কর হয়েছে। শৃহ্লমুক্ত চরণ দুটি 
দু'হাত দিয়ে বুলোতে বুলোতে সক্রেটিস ধীরে ধীরে শিষ্তুদের সঙ্গে বাক্যালাপে 
প্রবৃত্ত হন; সেই মুহৃত্ডটিতে তিনি তাদের বুঝিয়ে দেন আনন্দের সঙ্গে যন্ত্রণার কী 
সম্পর্ক । তাকে গোল হয়ে ঘিরে বসে তারা । আশ্চর্য হয়ে তার] শুনতে থাকে 
মৃত্যু পথযাত্রীং সক্রেটিসের মুখে জীবন এবং মৃত্যুর প্রসঙ্গ, আত্মার অবিনশ্বরতার 
কথ! । তারপর অপরাহুকালে শিষ্যদের বিদায় দিয়ে সক্রেটিস স্নান করতে গেলেন । 
আন শেষ করে যখন তিনি কক্ষে ফিরে এলেন তখন দিনের স্থধ অস্তাচলে বসেছে-- 
এলো তার দণ্ড গ্রহণের সময় । 

একজন রাজকর্ষচারী দণ্ড দানের কাজ সম্পন্ন করতে এনে কেদে ফেলেন । 
ফ্রিটো বলেন, সুর্য এখনে অন্তুগত হননি ; আপনি কেন তাড়াতাড়ি করছেন? 
সক্রে্টসের মূখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন-_বার ওপর বিষ দেবার 
ভার আছে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। বিষ পাত্র হাতে জল্লাদ প্রবেশ 
করে কার্সাকক্ষে। সক্রেটিস তার হাত থেকে পাত্রটি গ্রহণ করেন শাস্ত ও 
নিরুধিগ্ন চিত্রে। তারপর কিছুটা! বিষ দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদন করে বাকীটা 
এক চুমুকে পান করেন। ধীরে ধীরে আরম্ত হয় বিষের প্রতিক্রিয়া! সর্ব অঙ্গে, 
শরীরের সমস্ত শিরায়। মুহূর্ত মধ্যে লুপ্ত হয় সকল চৈতন্ত। মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পণলেন সক্রেটিস । প্লেটো লিখেছেন--'আমাদের যিনি বন্ধু ছিলেন, ধিনি তার 
সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ জানী ছিলেন__-এই ছিল তার জীবনের পরিপতি | তথাপি 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে সক্রেটিস বেচে আছেন, কারণ স্বর্গ থেকে তিনিই এই 
পৃর্থিবীতে নিয়ে এসেছিলেন দর্শন (1১110501919) | তিনিই ছিলেন পৃথিবীতে 
নীতি-নৈতিকতার প্রবর্তক। রাজদণ্ড অপেক্ষা বড়ো স্যায়ঘণ্ড। ন্যায়ের বিধান 
সর্বোত্তম বিধান। এই বিধান অগ্রাঙ্থ করার ক্ষমতা! কারে! নেই। সক্রেটিসের এই 
যাদী আজও তার মূল্য হারায় নি। 
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প্লেটো 
(শ্রী; পৃঃ ৪২৭-_-৩৭৭ ) 


ঞ্ীসীয় দর্শনের বিশাল আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনটি-_-সক্রেটিস, প্লেটো, 
এযারিস্টট্ল। গুরু-শ্থ্যি পরম্পরায় এই তিন জনকেই গ্রী'কদর্শনের মূলাধার 
পুরুষ বলা হয়েছে। এরাই একে একে গ্রীকদর্শনকে একটি পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রূপ 
দান করেছিলেন। প্রেটো-খ্যাবিষ্টটলের ষুগকেই স্থসম্বদ্ধ দর্শন-চিস্তার যুগ বলা 
হয়ে থাকে । আর প্রেটো-এ্যারিস্টটল প্রবতিত গ্রঁকদর্শনই বিশেষভাবে যুরোপের 
নৃতন দর্শন ও স'ন্বৃতিকে বুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে এবং ফুরোপী 
সাংস্কৃতিক উদ্জীবনের মধ্যেই তা শাশ্বত হয়ে 'মাছে। 

যুবোতাব এসসলোকের ভাক্বর হম প্রকাশ প্রেটো। প্রেটোকে জানা মানেই 
যূরোপ মহাদেশের আত্মাকে জানা । পৃথ্থিবীব সর্বকালের নয়জন শ্রেষ্ঠ চিন্তা্টীল 
ব্যক্তিদের মধ্যে প্লেটো অন্যতয » মানব-চিন্থার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতিতে 
এই নয়জনের অবঙ্গানই বিশ্যেভানে উল্লেখলোগা ও প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত 
হয়ে থাকে। প্লেটোকে এদের মধাযণি বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ফুবোপের 
মানস-লোকের প্রতীক ,তিনি। কারণ, স্পেলাবেব মতে _”1810 15 00৩ 
৩7919১51011 01 1116 1)10177410 ৫6101] (01 [61111219105 117 এ 
11109156০06 70000২5-৮ শিঃসন্োহে পশিশীব শ্রেষ্ঠ ধার্শনস্িকপের মধ্যে তার 
একটি জন্গ্য শর স্বাদ আছে । পাশ্চাত। চিক্গাধারা॥ জাইডিয়ালিজ্রম বা 
অধ্যাহুবাধের প্রথম উচছ্ছাবক প্রেটোই। ব্হমুখী তার প্রতিভা । তিনি একাধারে 
কবি, দাশপিক 9 পাটাকার | যানল-শিক্ষক তিনি | ব্যাঞ্েলের আকা একখান 
চিত্রে প্রদশিত হয়েছে--উধর্বাদকে অন্গুলিনির্দেশ করে দাড়িয়ে আছেন প্রেটো। 
এই অবিস্মরণীয় আলেখ্যটির প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করলেই প্রেটোক্ষে জানা 
যায়, বোবা যায় । ইন্দ্রিয় জগতেব উধের্ব, এক পবিত্র আদর্শ লোকেব সম্ধানেই 
সার্থক এই দাশনিকশ্রেষ্ঠের জীবন । গ্যেটে তাই বলেছেন-_-"প্লেটোর প্রতিভা 
সধদাই নিত্যের দিকে ধাবমান। তীর প্রতিটি বাক্যের লক্ষ্য-_সত্য, শিব ও 
স্থন্দর ! প্রত্যেক মাঈ্ষের অন্তরে সত্য-শিব-হুন্দরের ভাব জাগিয়ে তোলাই ছিল 
তার সমগ্র জীবনের সাধনা” । 

এথেদ্নের এক ব্ষিম ছুর্দিনে প্রেটোর জন্ম । এক অভিজাত-বংশেই প্রেটোব 
জন্ম হয়েছিল। পত'--এ্যারিস্টল , পুত্রের নাম তাই রাখা হয়েছিল 
এ্যারিস্টক্রিজ। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি “প্লেটো” নামেই পরিচিত। 
প্রশত্য বক্ষ আর বিস্তৃত ললাটের জন্ত তাকে প্লেটো বলা হত। পিতার পদমধাদা 
ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা পেলেও তিনি কখনো রাষ্ত্ীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হননি। 


১৩ 


রাজনীতির কোলাহল অপেক্ষা দার্শনিকের শান্ত সংযত জীবন ও জীবনাচরণের 
প্রতি তিনি প্রবল আকর্ণ বোধ করতেন। তার বয়স যখন পনর তখন 
পিসিলির বিরুদ্ধে এখেদ্দের বিরাট অভিযান প্লেটে! প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন 
থেকেই এথেন্সের গৌরব, পেরিফ্রিঙজ-যুগের গৌরব -অন্তষ্িত হয়। এখেন্সের 
অর্থ নৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটল। বিপ্রবের ফলে সমস্ত দেশ 
হয়ে উঠল অশান্তিপুর্ণ । সমাঙ্ধের সর্বস্তরে দেখা দিল নৈতিক অবনতি । এইসব 
দেখে শুনে মর্যাহত হলেন প্লেটো । এথেন্সের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, 
ভাবলেন তিনি। তখন থেকেই তিনি বেছে নিলেন জ্ঞানানুশীলনের পথ । 
কুড়ি বছর বয়সে প্লেটো গ্রহণ করলেন জ্ঞানের অবতার সক্রেটিসের শি্ত্ব, 
একাদিক্রমে আট বছরকাল তিনি অতিবাহিত করেছিলেন গুরুর লাহচর্ধে। তরুণ 
প্লেটোর জীবনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সক্রেটিস্‌। 

ত্রিশ বছর বন দেশান্তরী হলেন প্রেটো। ধশ বছর অতিক্রান্ত হলে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময়ের মধ্যেই প্লেটোর পাঞ্জিত্যের 
খ্যাতি চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। প্লেটে ফরলেন এথেন্দে ; দলে 
দলে লোক আসতে থাকে তার কাছে জ্ঞান লাভের জন্ত। অতঃপর 
গুরুর পদাহ্ক অনুসরণে আরম্ত হয় তার নূতন জীবন--আচার্ধের বেদীতে 
বসলেন তিনি। তবে সক্রেটিস যেমন উন্মুক্ত স্থানে সর্বসাধারণের 
সম্মুখে দার্শনিক আলোচনায় নিধুক্ত থাকতেন, প্লেটোর পদ্ধতি ছিল 
ঠিক এর বিপরীত । নির্জনতাপ্রির প্লেটে! নগরের কোলাহলের বাইরে নির্বাচিত 
করলেন একটি নির্জন উদ্যান ঃ এটি ছিল তাঁরই পৈতৃক সম্পর্ত। এইখানেই 
তিনি তীর শিষ্যদের সঙ্গে দার্শনক আলোচনায় প্রত্বত্ত হতেন। এরই নাম 
তিনি দিয়েছিলেন আকাদেমী। প্লেটোর এই চতুম্পাঠীতে সেদিন প্রজ্ঞাৰ যে 
আলোক প্রজ্ছালত হয়েছিল, ত্রয়োদশ শতাব্ধীকাল পর্যস্ত সেই আলোকের শিখা 
অক্লান ছিল। জ্ঞানালোচনার এই ধারা পরবতিকালে ফ্্যারিস্টটলের সময় 
পর্যন্ত অস্থুপ্ন ছিল। প্রেটোর আকাদেমী য়্যারিস্টটলের সময়ে লাইসিয়মে 
রূপান্তরত হয়। 

প্রেটোর এই সময়কার জীবনের প্রধান ঘটন! সিসিলি দ্বীপে গমন। সেখান 
থেকেই আহ্বান এসেছিল। তার বিখ্যাত “রিপাবলিক, গ্রন্থে যে আদর্শ রাষ্ট্রের 
বর্ণনা তিনি করেছেন, ঠিক সেই আদর্শে সিসিলি রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল তীর 
মিসিলি গমনের উদ্দেস্ট।* কিন্তু শেষ পর্বস্ত তাকে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসতে 
হয়। অতঃপর স্বায় নিভৃত আকাদেমীতে শিষ্যদের সঙ্গে জ্ঞানালোচন! নিয়ে 
তিনি কালযাপন করতে থাকেন। তার পৃরবরীধুগে দর্শনালোচগায় কোনো 
শৃঙ্খলাবন্ধ গ্রণালী বা পদ্ধতি ছি না। প্রেটোই দর্শনকে একটি ন্ুসংবন্ধ ও 
স্ুনছ্িবিই প্রণালীর ভি ত্তর ওপর স্থাপন করে তাকে একটি শাস্ত্রের রপ দিলেন। 
তখন থেকেই দার্শনিক চিন্তা একটি গ্তরুতর পরিবর্তনের জ্চন। হয়| 
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বিরাশি বছর বয়সে প্রেটো পরলোকগমন করেন । তার জীবিতকালেই 
তিনি এশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত একক্ধন মহাজ্ঞানী বলে ম্বীকত ও সম্পৃজিত 
হয়েছিলেন । 

প্লেটে! কেবল দার্শনিক নন, তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি ও খাধি। 
চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকতা যেমন তার প্রতিভার লক্ষী বৈশিষ্ট্য তেমনি 
পারিপাট্য পারদৃষ্ট হয় তার ব্যাখ্যায় । যখন তিনি লেখনী ধারণ করেন, তখন 
যৌবনের সভেজ উৎসাহ ছিল না সত্য, কিন্তু অপরিসীম বিভ্তুতি লাভ করেছিল 
তার অন্তুঃকরণ। যৌবনোত্বীর্ণ কালের যে প্লেটো তারই মধ্যে আমরা লক্ষ্য 
করি যে, জ্ঞান গভীর থেকে গভীরাতর হয়েছে আর বিচার-বিবেচনা হয়ে উঠেছে 
প্রগাঢ় । শুধুকিতাই? সেইদঙ্গে জাগতিক জীবনের প্রত্যেকটি সমন্তা নান 
পিক থেকে দেখবার সামর্থ্য ৭ তিনি অর্জন করেছিলেন । যৌবনের উত্তাপ নেই, 
অথচ যে ভাষায় তিনি তার চিশ্বা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, একদিকে তা যেমন 
জ্ঞানগর্, অন্দিকে তেমনি অন্তপম সৌন্দর্য-বিলদিত সার উচ্চাঙ্গের কবিত্বে 
উদ্ভাসিত--যে কবিত্ব অন্ন করে শেলী পর্ধন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন । প্রেটোর 
অনবচ্৷ রচনাশৈলীর মাধুধ এ পর্যন্ত কেউই আয়ত্ত করতে পারেন নি। 

তার আগে বা পরে দর্শন কখনো এমন উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করে নি। প্রেটোর যাবতীয় রচন1 যেন অপূর্ব সুষমায় খদ্ধ, অকল্পিত 
পৌন্দর্ধে দীপ্যমান। ভাষান্তরিত হয়েও তার অন্তিহিত সৌন্দযের হানি হয় না। 
বাট্রাণ্ড রাসেল যথার্থ ই বলেছেন-_"প্লেটো কেবল ভাবুক ছিলেন না, কলা- 
কৌশলীও ছিলেন। তীর গ্রস্থরাজি কলা-কৌশলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । মানুষ 
ও তদিতর পদার্থ সম্বন্ধে তার চিন্তা তীর গ্রন্থে উজ্জ্বল শাটকীয় ভাবপ্রাপ্ত; 
আবার কোথাও এঁতিহাদিক বর্ণনাবহল। প্রভাতের জালে ও ছায়ার ন্যায় 
করুণ, হাশ্ট ও গম্ভীর রস তীর গ্রন্থে পরম্পরের অন্থগামী। বিষয়ের বৈচিত্র্য, 
বর্ণনার উুজ্জল্য ও প্রসাদগুণে, সত্ব বিচারসমন্থিত মনোহর চরিকত্র-বর্ণশায়। ক্পেষ ও 
হাশ্তরসের খেলায়, সর্বোপরি বচনাশৈলীর বিশুদ্ধি ও সৌন্দর্ধে প্লেটোর নাম পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে অমর হয়ে রয়েছে” । 

দর্শনকে একটি নৃতন ব্যঞ্ধনা দিয়েছেন প্লেটো! । ফুরোপ যেন এরই জন্য 
সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল সেদিন। জগতের দ্বর্ূপের জ্ঞানলাভই অর্শনের উদ্দেশ্টু, 
বললেন প্লেটো । মানবীর জানের মূল্য কি, তা কতট৷ সত্য, কতটা ভ্রান্ত, 
সত্য জ্ঞানলাঙের উপায় কি, তার ভিত্তিই বা কি1?-_তীর চিত্তলোক উম্মথিত 
করে উঠতে থাকে এইসব প্রশ্ন । তিনি তখন উপলব্ধি করলেন যে, এই প্রশ্নগুলি 
অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই তার জীবনব্যাপী 
অন্থপন্ধিৎংসার ফলে তিনি নির্দেশ দিলেন_সত্য জঞানলাভের একমাত্র উপায় হল 
প্রজ।। দর্শনে প্রেটোর সধোত্তম দান 'আইডিয়াল খিওরি" বা সামান্গবাঘ। 
শর্ব্তী যাবতীয় অধ্]াত্ম-ঘশন এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। যে লত্য ইজ্রিৎগোচত 
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নয়, সেই অপরিণামী সত্য কি? এই প্রশ্থের উত্তরেই তিনি এই মতবাদের 
উদ্ভাবন করেছিলেন। সম্ভবত তিনি জ্যামিতি থেকে তার মতের ইঙ্গিত পেয়ে 
থাকবেন । প্রার্তিক বিজ্ঞানকে গণিতের ভিত্তির উপর স্থাপন করে এর 
গবেষণার যে পদ্ধতি তিনি উত্ভাবন ফরেছিলেন, এখনও পর্ধস্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাই-ই 
অনুসরণ করে চলেছেন । গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল বিজ্ঞানই প্লেটোর নিকট 
অশেধভাবে খণী। 

প্রেটে! প্রতিভার আর একটি দান-_'রিপাবলিক' । এই গ্রন্থে তিনি এক 
আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণন| দিয়েছেন। তীর মতে, স্থবিচানের উপর প্রতিষ্তিত রাষ্্ুই' 
আদর্শ রাষ্ট্র। হ্থবিচারই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্তা। রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালন! এমনভাবে 
হওয়া উচিত, যাতে সবত্র সুবিচার রক্ষিত হয়। এই স্থবিচার কি? প্রেটো 
বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় কর্তব্য পালন এবং অন্যের ক্ব্যের হস্তক্ষেপ না 
করাই স্থুবিচার। সেই রাষ্ট্রকেই ন্যায়পরায়ণ বলে ষে রাষ্ট্রের বণিক, সৈনিক 
ও শাসক, কেউই অন্তের কাজে বাধা না দিয়ে নিজের নিজের কর্তব্য, একান্ত 
আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে। প্লেটো নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন। তার 
ঈশ্বর মজলময় । জগৎ ষে প্রজ্ঞার সৃপ্টি এবং এক আদর্শের অন্থরুতি, তাও 
তিনি বিশ্বাস করতেন । বিশ্তুদ্ধ চিত্র আর নির্ষল জ্ঞান_-একেই তিনি ঈশ্বরের 
উপাসনা বলে গণ্য করেছেন। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সপ্বদ্ধে তার দর্শনে কোনো 
আলোচনা না থাকলেও ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন। এইযে 
প্লেটে) মানস, এর নির্মাণের পিছনে আছে হিরাক্লিটাস আর তার গুরু সক্রেটিসের 
চিন্তাধারা । বল! যেতে পারে যে. হিরারিিটাস আর সক্রেটিস-মানসের সমদ্থিত 
প্রকাশই প্রেটো। এ্যারিস্টটল তাই বলেছেন *চ1909 15 0116 15501 ০ 
(106 101612.00101 ০01 005 17619011059) 40০9০011105 2170 0105 90০918010 
06008110. 01 2, 00101501381 501010.” কিন্তু সমন্বিত প্রকাশ হলেও প্রেটোর 
দার্শনিক চিন্ত! সক্রেটিসের যুক্তি ও জ্ঞানের পথ অতিক্রম করে এক ন্বতন্্র লক্ষ্যে 
উপনীত হয়েছে৷ প্ররূতির সঙ্গে মানুষের চিরন্তন একাত্মীয়তার কথা প্লেটোর 
আগে আর কারে চিন্তায় ধরা দেয় নি। এই বোধ তার সহজাত ছিল বলেই 
না তিনি ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলে মনে করতেন। সেইজন্ত তাকে বলা হয়েছে, 
্রক্ষ-বিজ্ঞানের উদগাতা | ঈশ্বরের মন্ষলময়ত্বের ধারণার প্রবর্তক তিনিই । 
৮0101 00৩ 15105811010 18 [২০৪1*--*নিত্যই একমাত্র সত্য”- সমগ্র প্রেটে! 
যানস আভালিত হয়েছে তার এই উক্তিটির মধ্যে। 


. ঈষ্ 


আনেকজান্দার 


( থাঃ পৃঃ ৩৫৬--৩২৩ ) 








গ্পথিবীর দিগ্িজয়ীদের তালিকার প্রথম শাম--'আলেকছান্দার দি গ্রেট | আবার 
বিশ্ব-এঁকোর শ্বপ্র তিনিই প্রথম দেখেছিলেন | প্রাচ্যদেশের কিছদম্থীর মধ্যে তিনি 
আছে বেঁটে আছেশ। পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনে অঞ্চলে হার অভিযানের 
চিহ্ন আহ্জো খুদে পাএয়া যায়। মহাকালের বুকে এই দিথিন্রয়ী নিজ নামের 
মুদ্রাঙ্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন আপন অঙ্গের পৌরুম 4 প্রতিভার বলে । 
আইভো বিশ্বইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার পাটি জল্‌ জল্‌ করছে । তীর সময়ে 
পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিচয় ঘটুক জানা ছিল "1র অপেক অংশ তেরো শ্ছরের 
মধ্যেই আলেকজান্পার লয় করেছিলেন; পধুদ্িস্ত করে দিয়েছিলেন পারস্ঠ 
সামাজোর [ন্পুল বাইনী এবং 'অলশেষে পঞ্চলপাবিধৌত পান্তাব পর্ন তার 
শাসন প্রা! করেছিলেন_একজ্রন সেলগপাত অথবা সৈনৃলাহিনর নোতা 
অপেক্ষাও তিনি অনেক বড ছিলেন। অদেক পূর্থবীকে তিনি যেমন পদানত 
করেছিলেন, তেমনি প্রতোকটি অধিরূত অঞ্চলে তিনি স্হৃদয়তাঞ্দধ হৃশাসন 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । প্রত্যেকটি ধিজিত জাতির আহুগত্য তিনি লাভ করেছিলেন। 
বাহুবলে এক-একটি অঞ্চলে রাজনৈতিক তথা সামরিক অধিকার স্থাপনের পর 
এসব বিঞ্জিত অঞ্চল তিনি পুনরায় জয় করেন গ্রীসের সংস্কৃতি দিয়ে । তার মৃত্যুর 
পর তার বিপুল সামাজ্য টুকবো টুকরো! হয়ে ভেঙে গিয়েছিল সতা, কিন্তু যতদিন 
এই পৃথিবী, ততদিণ পযন্ত এই দিথ্বিজয়*র প্রভাব বিদ্যমান থাকবে। ছ্রটাকের 
মতে, পৌক্ষ ও বীরতে তিনি তুলনীয় ছিলেন একমাত্র জুলয়াস ঈীজারের সঙ্গে । 

সমাট ফিলিপের পুত্র আলেকঙ্জান্দার এীঃ পৃঃ ৩৫৬ সালে জন্ম হণ করেন। 
আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন আরিস্ততল- জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও 
চিন্তাশীল ব্যক্ত হিসাবে ধার খ্যাতি তখন পৃথিবীর বহুস্থানে পরিব্যাপ্ন হয়েছিল । 
এ'রই বিক্ষার গুণে আলেকজ্জান্দার আলেকজান্দার হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার 
মানস গঠনে আরিস্ততলের প্রভাবই সমধিক পরিলক্ষিত হয়। রজসিংহাসনের 
তারুণ্যমণ্ডিত এই উত্তরাধিকারীটি জীবনখাপনের উসযোগী স্বশিক্ষা লাভ 
রুলেও, গভীর মনোযোগ এবং উচ্চ আকাঙ্ষার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের 
বিষয়টিও আয়ত্ত করেছিলেন। আলেকজ্জান্দারের বয়ম যখন মাত্র ষোল বছর 
তখন তিনি যুদ্ধে জয়লাভের প্রথম আনন্দ আম্বাদন করেন। সম্রাটের অন্ু- 
পস্থিতিতে যুবরাজ নিজে রণক্ষেত্রে গমন করে বিদ্রোহী মিদিয়ানদের পরাজিত 
করেন ও তাদের প্রধান শহরটি প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। খ্রীঃ পৃঃ ৩৩৮ 
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পা | পাস 








সাল। এখেন্সবাপী এখং তাত্দর মিক্রশক্তি প্বানদের বিরুদ্ধে চেবোনিয়ার 
স্মরণীয় যুদ্ধে ফিলিগ জয়লাঙ কখলেন। এখেম্স ও বিবা তখন শ্রীসেব ছুটি 
পরাক্রমশালী কণট্র হিপাবে গণা ছিপ। এই যুদ্ধে যুবরাক্ষ মালেকপন্দার 
ম্যাসিদন্রে অশ্বারোহী ইসগ্যনটহিশখ পরিচালনা করে) জয়লা। ভর ব্যাপারে “কটি 
উল্লেখযোগ্য অংশ ঠাহণ করেছিলেন । রান! ফি!লিপের মৃত পর জালেকজান্াার 
[সংকাঘনে আছলাহণ কবলেন । তখন তাং ব্যস ছিল মা ঝুণ্ড ন্ছন। 

[স হাসনে আগোহণ করাল পদ ালেকজ্জালার দেখলেন তার শারপ্দকে যেন 
শত্রুণেগ একটি চ্ বু ধাচত হয়েছে । তাব এই সময়কার থকটি উ% ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয় তশছে। ভিসি বলেছিলন --তী বাজভ্তের গ।পস্তে একক্ষন শাসক 
1য় রুকখ ধোগাতাঃ পরিণ্য় দেবেন ভাবই মানদগ্রে তার সাকা আপনর শাসনকর্ 
যাচাই কব) হবে । বাঞজ্জোব “বিদোহদ *ক্তি সংহত হন্বদার আগেই ঠাদন (বপাশ 
কলতে হবে|” থেল, খি-বস, ইল্লিপিয়া ও থেস্পালি -এই চারটি বাষ্টে 
আলেকপান্দাঞ্থর বিবোদদন্ব মধ্যে প্রবল উত্তেজ্বদ" এরিলক্ষিত হযেছিল। 
আলেকঙ্জান্দার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল “ই উত্তে্ছন!। 
ছেন্লালির অধিবাসীদের বিরুদ্ধে তিন যস্পযুদ্ধ ফাদ করেন ৩এন তাদের 
সৈগুদের 'হাডত্ে তিনি একটি সম্পৃণ নতৃণ পার্বও) পথে দর) দায় তার আভযান 
চালিফেছেলেন এবং বিনা বভশাছেই ল্রুলাভ বরেন | হশ্তমখন্ থেম্সা,লকে 
নষ, অন্যান্ত গ্রথক পইএলিকে ও [তনি শ্ববশে নিয়ে এলেন ' হাবপ কবিনধ, 
শহরে এইলব বিজিত রাষ্ট্রের যে মহাসম্মিলন হয় তাতে সব্বাণীদন্মতুমে এবিয়া 
মহাদেশ আক্রমণের জন্য 'আলেকজান্দাবকে গ্রীক সৈন্যবাণ্জশটব সর্বপ্রধান 
কস্নাপতি পদে নির্বাচিত করা হয। এশিয়া মহ'দেশ আক্রমণ কর? সম্রাট 
ফিলিপেরই পরিকল্পনা ছিল। 

এরপর শুক হয় পাবন্ত-অভিযান। এই অভিযানে বিগত হিয়ার পূর্বে 
ম্যাদিদন অধিপতি থে. সের বিদ্রোহ; অধিবাসীদের এমন চরম শিক্ষা দিতে যান যা 
তারা কোনো দিন ভুলতে পাবেন নি। এক বৎসর কালের মধ্] যুগোপ আভিযান 
সম্পন্ন হয় এবং--প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রে আলেকজান্দার যে নির্ভীকতা ও 
বণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, উত্তরকালে নেপোলিয়ান তা ম্মরণ করে পৃথিবীর 
সাতজন সেনাপতির মধ্যে তারই প্রথম স্তান নির্দেশ করেছেন। এই সাতক্গন 
হলেন--“মালেকজান্দার, হান্নিবল, জুলিয়াস সীজার, এস্টাভস ফ্যাডোলফস, 
টুরেন্নি, প্রিন্স ইউজিন ও ফ্রেডেত্রিক শি গ্রেট |? 

এইবার তিনি প্রাচ্য 'মভিযানে যাওয়ার অবকাশ পেলেন । আলেকজান্দারের 
পরবর্তী জীবন এশিয়া ভূ-খণ্ডে অতিবাহিত হয়। এখাঁণে তার শিবির শুধু 
লামরিক সংগঠনের কেন্দ্র ছিল না, তা হবে উঠেছিল গ্রীক সভ্যতার কেন্ত্র--শিল্প ও 
বিজ্ঞানের জীবন্ত শহরে পরিণত হয়েছিল যুদ্ধ শিবির । 

দিখিজয়ী বীর এইবার এশিয়া মাইনর দমনের জন্ট সচেষ্ট হলেন। নতৃন 
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অভিযানে যাত্রা করবার পূর্বে তিনি লুষ্টিত বহু অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষ করে পাঃগিক 
বর্ম, এথেন্দ-এর পার্থোনদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । “এশিয়ার বর্ধরদের কাছ 
থেকে লুঠ্ঠিত দ্রব্য--এই কথাটি একটি পরে তিনি লিখেছিলেন । তার প্রচণ 
আক্রমণের মুখে নগর ও ছুর্গঞুলির পতন হত থাকে । তিশি এশিয়ার দ্বারণেশে 
উপনীত হয়ে পারস্থসত্তরাও দারিযুলের সৈনৃবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার স্বনত 
পরল্গত হলেন । 

পাবশ্তানযাট দারিযুস ছিলেন একজন ছুর্বলণত্ত বাজ এবং আঅঠি 
মপদার্থ নেনাপতি | কিন্তু তার সৈগ্ভবাহন্প শরুসৈন্যের পাচকণ ছিল। কিন্ত 
শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্র সা*নে নংখ্ার মূল কিউই পদ |  ইস্হুস-এর সঘহল 
ভূমিতে 'মাকাবিলা করবার জন্য উভঘপক্ষের তসন্যতাহিনী লমমবেত হলে: । সু 
ম্যাস্দিলখয দৈম্থণের ভাগোই বিপুল জযলাভ ঘ-্ণ। বিছ্গেতার হাতে তার 
পরিবারবর্গকে সমর্পন কবে পরাচিজ দান্যুল বুণঙ্ষেত্র থেনে পলায়ন কলালন। 
পাজজরপ্বিবাগের কান্ঠপাদের সম্পকে মালেকঙ্জান্দারে” সৌন্জন্মূলক ব্যবহার সবাইকে 
মঃ করোছল। 

»*পর নিগ্বিদ্য়ী আৌকলম্াটের অভিযান টললো সিরিয়ার অভিম্থ । 
ণালকার সমুহবটি ত ঢাগশ হরটি দখল করবাব জন্য হাকে বাহুবল ভিন্ন মখই 
পারমাণ মন্তক্ক পণ্টালশা কংতে হয়েছিল সমুদ্রের উপরে একটি অর্ধয'ইল 
সু রচনা কঃতে হয়েছিল । প্রাচ্য হুখণ্ডে এটাই ছিল তার কঠিনতম 'অভিযান। 
প্রচণ্ড যুদ্ধের পর প্রাচখন শহব টায়াবের পতন হয় ও সিবিয়া তার অধিকারে 
আসে । একে বকে তিনি প্]ালেস্টাইন ও মির দখল করলেন । মিশরে তিনি 
স্থাপন কবেন টাব একটি ক'তিন্থন্ত-_ইতিহাসবিখ্যাত জালেকজান্দ্িয়া শহর ও 
বন্দবের পত্তন করেন। এই বন্দরের স্য্টি নিঃসন্দেহে দিগ্বিজযীব দুরদহ্জার 
পরিচায়ক ছিল। 

গ্রাঃ পৃঃ ৩৩১ সালের বসন্ত ঝতুতে মিশর ও সিরিয়ার নবীন সম্রাট আলেক- 
জান্দার ধিরে এলেন টায়ারে এবং তার সমন্ত সৈন্বাহিশী সংগ্রহ করে, নতুন 
পরাক্রমের সঙ্গে, আবার শুরু হয় তার পারশ্ত অভিযান । তথণকার সময়ে 
এটাই ছিল পৃধিবীর পৃহত্তম সাম্রাজ্য । দাবিযুল তার দশ লক্ষ সৈম্যবাহিন্ীর 
মধ্যে পাচলক্ষ সৈন্ত নিয়ে গ্রীক আক্রমণকানীদের সঙ্গে মোকাবিলা করনেন। 
আলেকচ্ান্দারের সৈন্বাসংখ্যা ছিল অর্দলক্ষের কম। আবুবেলার বণক্ষেত্রে মাত্র 
অশ্বারোহী সৈন্তের সাহায্যে তিনি যে রণণৈপুণ্য প্রদর্শন করেন তা ইতিহাসে 
ম্মরণীয় হয়ে আছে। দাবিযুস আবার পলায়ন করলেন এবং আলেকজান্দার 
দখল করলেন পারম্তের রাজধানী পার্সেপোলিশ। পৃথিবীর স্চেয়ে সম্পদশালী 
শহর বলে এই পার্পেপোলিশ তখন গণ্য ছিল। সাম্রাজ্যের সঙ্গে তিনি লাভ 
কঃলেন শতাব্দীর পর শতাবীকাল ধরে সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ । তার কোনো 
অভিযানে এমন সম্পদ লাভ হয়নি । 
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শ্রীঃ পৃ ৩২৮ সালের মধ্যে ম্যানিদনের অধিপতি সমগ্র পারশ্ঠ সাম্বাজ্োর 
অধীশ্বর হলেন । বিজিত দেশগুলির প্রতি তার ধৈধহ্ছলভ আচরণ ও উদারতা 
তাঁকে জনপ্রিয় ও বিজেতার সম্মান দিয়েছিল । 

তার জীবনের শেষের দিকে আলেকজান্দার ভারত জয়ের পরিকল্পনা 
করেন--তখনেো। পধস্ত এই দেশের পরিচয় অনেকের কাছে অপরিজ্ঞাত 
তিল সিম্ধুনদ অতিক্রম করে, ঝিলম নদীর তীরে তিনি সম্াট পুরুকে 
পরাশ্ত করেন ও তাকে বন্দী করেন। ষখন বন্দী পুরুকে তিনি জিজ্ঞাস] 
শরেন-আপনি আমাব কাছে কি রকম আচরণ প্রত্যাশা করেন ?1--তখন 
এর উত্তবে পুরু খলেছিলেন, আমি রাজা পাঙ্জোচিত আচরণ প্রত্যাশা 
করি। গ্রীক সম্রাট সন্ত হয়ে পুরুকে তার রাঙ্ছ্য প্রত্যপণ করেন ও তখন 
থেকে এটি ম্যাসিদোশিয়ার অধীনস্থ করদ বাক্যে পরিণত হয়। বীয়াল 
নদ্ীন তীর থেকে অভিযানক্কান্ত গ্রীকসম্রাট স্বদেশে ধিরে যেছে চাইলেন। 
তার সৈন্পাও আর অগ্রসর হতে চাইল না। এই দীর্ঘকাল যাব তাবা 
বাবে হাজার মাষ্টল পথ অতিঞম করে শুধু যে রণক্লাম্ট হয়েছিল তা পয়, 
জয়লাভের জ্রন্থও তাদের আর উৎসাহ ছিল পা। প্রচুরভাবে পুরঙ্ষত হয়ে 
গ্রীকসৈনর! স্বদেশে প্রত্যাবন্তন করেছিল--এট1 আলেকজ্ঞান্দাবের বদান্ততারই 
পরিচায়ক ছিল। 

ঘীঃ পৃঃ ৩২৩ সাল। প্রত্যাবর্তনের পথে ব্যাবিলনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
প্রাসাদে একটি ভোজসভার আয়োজন হয়। এর অব্যবহিত .পবেই তিনি 
অন্থস্থ হন ও মাত্র কয়েকদিন রোগভোগের পর তীর মৃত্যু হয়। ব্যাখিলনের 
সমতলভূমিতে তখন দিনের 'ুর্ধঘ অন্ত যাচ্ছিল। তাকে" বিষপ্রয়োগে হত্যা করা 
হয়েছে-_এই জনশ্রুতি রটে গিয়েছিল। কিন্ত এ জনশ্রুতি নিতান্তই ঠিত্তিহীন 
ছিল। আসলে অতিরিক্ত পরিশ্রমই এই অকাল মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে 
ধন তাকে জিজ্ঞাসা কর] হয়, কাকে তিনি সাম্রাঙ্গের উত্তণাধকার করতে 
ইচ্ছুক তখন তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ যান্থষকে ।, যে সাত্রাজ্য 
তিনি স্থাপন করেছিলেন তা আজ নেই সত্য, কিন্তু একথা সত্য যে নানব- 
সভ্যতার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার পর সেই বিশাল সাম্রাজ্য অবলুপ্ত 
হয়েছিল। তবে ইতিহাসে এই কথা ত্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে যে 
আলেকজান্দারের তুল্য বিজেতা, উপনিবেশ স্থাপনকারী ও সভ্যতার বাহুক 
পথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নন। সত্যিই তিনি একজন সার্থকনাম৷ পুরুষ 
ছিলেন । ..--*- 
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সম্ভাট শোক 
(শ্রীঃ পৃঃ ৩০০--২৩২ 


তারার ৯৭৫ লা আন ওল সস সা 





«অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ ।” 
বে মহান সম্রাট সম্পর্কে কবি এই প্রশস্তি রচনা করেছেন, সেই “দেবানাধ্প্রয় 
প্রিয়দর্শী' সম্বাট অশোক ভার বর্ষের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 
আছেন। নিশ্বের ইতিহাসে এমন কাঠিমান সম্বাট বিরল ! কিংবদন্তী আর 
জনশ্রুতির কুয়াশা ছিন্ন করে, একটি এতিহাপিক চরিত্র হিলগাবে ভারত-ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অশোকের অন্যুপয় বিশ্ব-ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় ঘটপ1। ভানুতের 
শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম । আপমুদ্র হিমাচল ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলের পরত গাতে ও স্তপ্তে তিনি যেসব লিপ্প উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন_যার 
মধো আম১1 প।ই অশোকের অন্ুশাসন-__ত! আজে নিঃশবে সেই মহান সমাটের 
শ্বতিকে দীপামান করে রেখেছে । একপ্রকার বিনা বলপ্রয়োগে একটা বিরাট 
সাম্রাঙ্ছযের শাসনদও্ড সার্থকভাবে পরিচালন" করে তিন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন 
তা ইতিঙ্গাসে অবিতীযপ হরে আছে। প্রথম বৌদ্ধ সম্বাট হিসাবে বৌদ্ধধর্মের 
যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই দিয়ে তিনি তাঁর সাম্রাঙ্াকে সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত করেছিলেন এবং 
তারই ফলে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে এই সাধাজ্য প্রসারিত হয়েছিল । প্রথর জ্ঞান, 
সুগভীর অনুকম্পা ও অপরিসীম বীষধস্তা__মশোক-চারত্রকে এক দুর্লভ গৌরবে 
মণ্ডিত করেছে । তিনি যা করেছিলেন সে জন্য নয়, তিনি যা ছিলেন সেজন্যই 
পৃথিবীর শ্রেষ্টদের তালিকায় তীর স্থান। 

খ্বীঃ পৃঃ ২৭৩ সালে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন ও চার বব 
পরে যথারীতি তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 

সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথম কয়েক বছর অশোক ততৎকালল 
শাসকদের দৃষ্টান্ত অন্থসংণ করে জাকঙ্ছমকপূর্ণ দরবার বসাতেন, স্েচ্ছাচা'রতার 
সঙ্গে পরিচালনা করতেন শাসনদণ্ড এবং কারো পরামর্শ বড় একটা গ্রহণ 
করতেন না। শিকার, ভোঙ্গ-উৎসব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ--এই দিকেই ছিল তরুণ 
সম্রাটের প্রবণতা । রাজকীয় রন্ধনশালার জন্য প্রত্যহ হাজ্ার-হাজার অস্ত 
নিহত করা হতো; শিকারে নিহত জন্তদ্দের হিসাব এর মধ্যে গণ্য করা হতো 
না। যুদ্ধ-বিগ্রহের স্থযোগ অবশ্ট খুব কমই তিনি পেয়েছিলেন, কারণ পিতামহ 
চন্রগুপ্ধ পৌত্রের জন্ত অনধিকূত রাগ্য বিশেষ কিছুই রেখে যাননি__তার 
জীবিতকালেই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ধ চন্ত্রগুপ্ের শাসনদণ্ডের অধীনে এসে 
গিয়েছিল। একটিমাত্র রাজ্য--কলিঙ্গদের রাজ্য অবশিষ্ট ছিল যা! মৌর্যশাসনের 
বাইরে ছিল। তীর রাঙ্জত্বের নবম বর্ধে অশোক সেই রাজ্যটি অধিকার করতে 
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যনস্থ করলেন। আধুনিক ওডিশা প্রদেশ ছিল কলিঙ্গদের রাজত্বের কেন্দ্র। 
কলিঙ্গ-অভিযানে অণোকের চূড়ান্ত জয়লাভ ঘটেছিল- কিন্ত যুদ্ধ হয়েছিল ভয়াবহ 
রশ্তক্ষয় হয়েছিল প্রচ আর জীবননাশ হয়েছিল অসংখ্য লোকের । অশোকের 
নি্ন্ব শিলালিপি থেকে জান! যায় যে, কলিঙ্গ যুদ্ধে একলক্ষ লোক মার গিয়ে হল 
আর বন্দী হয়েছিল দেড লক্ষ । 

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল অশোকের মনে। 
হঠাৎ তীর মধ্যে দেখা গেল একট? বিম্ময়কৰ পরিবর্তন । কালঙগদের রঙ্জে 
ওড়িশার মাটি মন রক্কুবর্ণ ধারণ করেছিল যা দেখে সম্রাটের অস্তরাত্মা শিউরে 
উঠেছিল এবং গভীর দুঃখ ৪ বেদনায় তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । জীবনে 
তিনি আর কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ হবেন না _ এমন প্রতিজ্ঞা শিয়েই তাশি রণক্ষেত্র 
থেক প্রত্যাবর্তন কবেছিলেন । 

কলিঙ্গ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সম্রাট অশোক গ্রহণ করলেন বৌদ্ধ-ধম। 
বছর ছুই পৰে, খ্রীঃ পৃঃ ২৬* সালে তিনি যথারীতি লৌদ্ধ ভিক্ষুরুপে গৃহীত ও 
স্বীরুত হলেন এবং বৌদ্ধধর্মের যাবতীয় আচার-আচরণ অন্ুস্বণ করতে থাকেন 
একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে । তাকে সংসার ত্যাগ কবতে হলো না, থাজবেশ 
পরিত্যাগ করে ভিক্ষুর চ'রবন্ত্র পবিধান করতে হলো প। এই উপাপ্র ধর্্ের 
কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে হৃদয়ে তিনি যেন পরম শান্তি অন্ুত্ব করলেন; 
প্রাত্যহিক জীবনে বৌদ্ধধর্মেব আচরণবিধিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অন্থুদরণ করার 
মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সার্থক হয়েছিল তার ক্লীবনে । রাজবেশ পর্ষিধান করেও, 
রাজদণ্ড পরিচালন! করেও অশোক মনে-প্রাণেই বৃদ্ধের শরণ নিঘ়্ে একজন 
যথার্থ ডিস্ক হয়েছিলেন। লবচেয়ে বো] কথা, তিনি নিজে শুধু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করেননি--সমগ্র রাজহে একেই তিনি রাষ্ধর্ষের মধাদা দিয়েছিলেন । এর 
ফলে ভারতবর্ষের ধর্মজ্জগতে এক অকল্িত যুগান্তর এসে গিয়েছিল। বৌদ্ধধম 
গ্রহণের অল্পকাল মধ্ধো সমগ্র ভারতবধের বিভিন্ন অঞ্চলে শিলালিপিতে খধোদিত 
সম্রাটের অন্থুশাসনে বলা হয়েছিল সমস্ত রাজকমচারী যেন অতঃপর এই অর্মে সর্বত্র 
বোষণা করেন যে, আমার প্রজাপুঞজ এখন থেকে এই ধর্মে নির্দেশত আচরণবিধির 
অন্থসরণ করে । কারণ ইহাই উত্তম ধর্ধ; তারা যেন সদা! পিতামাতাকে মান্তু 
করে; বন্ধু ও পরিচিত জনের প্রতি উদার ব্যবহার প্রদর্শন করে ; ব্রাঙ্ধণ ও 
সন্ধ্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে? জীবনের সর্বঙ্ষেরে পবিত্র 
মনোভাব অবলম্বন কঝে ; মনে-প্রাণে হিংসা বর্জন করে, ভগবান তথাগত বলেছেন 
যে এইগুলি উত্তম আচরণ । 

অশোকের রাজত্বকালের গোভডার দিকে জেলা শাসকগণের প্রতি এই মর্ষে 
নির্দেশ দেওয়। হয়েছিল যে তার। যেন প্রতি পাচ বছর, অথবা কোন কোন 
ক্ষেত্রে তিন বছর অন্তর তাদের এলাকায় ধর্ম-সমাবেশ আহ্বান করেন যেখানে 
বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হতে! । এই কাজে সতরাট এতদূর 
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উৎসাহী ছিলেনু যে “ঠান রঙ্জম্য পাটলিপুক্রে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলেছিলেন 
যেখান থেকে এই কাছের জ্বগ্ধ যণোচিত অর্ধপাহায্য করা হচ্চে | এইভাল্ত 
বৌদ্ধ অ'চদ্বদেব অর্গ স+হায্য প্রদান করে, রাঙ্ছের প্রতি সংঘার'মে ধমশিক্ষণ 
শিবির স্থাপন ₹7” অশোক মুতকল্প বৌদ্ধধর্ম যেন এক নবীন প্রাণে সঞ্চার 
করেছিলেন! কিন্তু একমাত্র তীরই রঙ্গে বৌদ্ধধর্মের জাদর্শ প্রাাত লাভ 
কপবে, তিনি এটা চাশনন | তাই দুর-দূ্গান্থ প্রদেশে তিনি প্রচারকদের প্রেরণ 
করেছিলেন । শারতের সদুব দাক্ষণে চোল পণ্য প্রতি রাজ্যসমূে যেমন 
তেমনি সিংহল শেশেও বৌদ্ধ প্রচারকগণ পে হত হল্য়ছিলেন। নেপাল ও 
কাশ্ম'র যদিও অশোকের পাচজ্যর ক্ন্তভক্তাগল *" তথাপি এই ছুটি দেশের 
অধিবাসিগণ এই উপার ৭ মাণলিক দয় গ্রহ কছেছিল। এমন দিতি, 
মির এবং সগুবত ম]া'সপোলয়া ও এপিরান প্রত পশদমৃহে« অশোক 
প্রেরিত লোদ্ধ প্রচারকগণ গমন করেছিলেন | এইভাবেই ভার-্টবর্ধ থেকে একটা 
প্রবল ধর্শ্রোত ধিগদগঞ্রে প্রবাহিত হায় ভিশিম দেশের মাহে মনকে এক 
নবীন ধ-১॥ এপ সতিসাকত করে পিযছিল 

গকপম্াট *নলকনম্্ান্দার দে্খেগান মাগহেপ এরা বুকে আম কতবার জন তার 
পেনাপভপের পাঠাতেন সেখানে 'মশোক তাধেন মনকে জয় কগবার জন্য প্রেরণ 
করতেন হার পম শিন্সকাদর। কাণক্বাজ্যে প্রা একট শ্িলালপিতে সাশীস্ত 
আবধকাসশ্ব্র প্রা সেশাপণততদর ।ক রকম বহাল হপে (ই ব্ষয়ে সশোকের 
শিছেশ এই কন ছিল , *ভামর দভামাদের কহঠিবা জিতলে উনাদের শিশ্বাল 
ত্বারা এমপগাবে জ্দুপ্রাণিত কঝুব যাতে জরে শাপের বলে এহ লাশ, বন্ধূল 
হচ্ছ .য,. সম্রাট তাপের প্রতি পিতার মূতাহ বাপনাব করছেন এখা ভাতে আনি 
তান” সস্তানতুল্য £নে করণ |? 

স্হাট অশোকে4 *সচেক়ে বডে' কীত এই ও বুদ্ধেঃ মৈআী প্তরণার পাল 
ভারতবধের ত৯ুগালিক লীষা অতিঞ্ম কবে বাপু হতে হইল দেশলেখাভরে- 
ভারতে" আমন্ত্রণ পৌছেছিল পধেশাবদেশের সক্গণ জ্বাতির মধ্যে । ভান্তক্ষের 
ইতিহাসে পবযু-গর স্থঠনী হয়েছিল সেইদিশ যেনি” শগনান বুদ্ধের পা*মূলে 
রাঙ্গা ধরাজ অশোক শিলালাপতে অকপটে প্রকাশ করোহলেন ত র পাপ 
ঘোষণা করলেশ আহ" ধমের মাইমা; তর প্রমাণকে এইঙাবেহ তি।ন 
চিরকালের প্রাঙ্ণে রেখে গিয়েছেন শিলাম্তপ্তে । অশোকের সাআাজোর প্রাও।৯ 
সংঘারামে, প্রতিটি, বিহারে সকাল ও সন্ধ্যা ভিক্ষু ও শ্রমণদের কে কঞ্চণ 
গভীগ স্বরে ধ্াানত হতো 'বুদ্ধং শরণং শচ্ছাম, ধম্মং শরুপং গচ্ছা।ম, সভঘং শবণং 
গচ্ছাঃম। 

অশোকের আগেই বুদ্ধের ধর্ম কেবলমান্ত্র ভার হবধে বিত্ত হয়ে'ছপ, কি, 
সিংহল, ব্রহ্ষদেশ, মঙ্গোলিয, তিব্বত, নেপাল, কাবুল, গান্ধা”, জ্বাপান, চীস, 
মাধুবিয়া, কোরিয়া, সাইবেরিয়?, খোটান, পৃ তুকিস্থান প্রভৃতি দেশে এই 


পু 
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ধর্ম প্রসারিত হঞ়েছিল অশোকের রাজত্বকালে । প্রায় সমস্ত ভারতেই বৌদ্ধধর্ম 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের বাইরে মৌদ্ধধ্ন প্রচার ও প্রসারের 
যা কিছু কৃতিত্ব তা একমাত্র রাজাধিরাঙ্জ অশোকেই । বৌদ্ধধর্ম প্রসারের 
ইতিহাসে তাব নাম তাই প্রকীতিত। গিরিপৃষ্টে ল গিবিগুহায় খোদিত এবং 
শিলাস্তন্তে মুদ্রত অশোকেব অনুশাসন বুদ্ধের অশ্রশাসনের মতোই মঘাদা 
পেযেছে। অশোকেব অহিংস দিথিজয় প্রতিতপক্ষে বুদ্ধেরই দিগ্বিজয। মনীষী 
এইচ. জি, ওয়েলস তার “বিশ্বইতিহাসের কপরেখা? (4৮ 00011750101) 
*, 0110 1015101 )গ্রশ্থে অশোককে তাই পৃথিবীর সংশ্রেষ্ঠ সম্রাট রূপে অভিনন্দিত 
করেছেন। 

বৌদ্ধ অন্ুশাস্নে তীর্থস্থান পরিভ্রমণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে খাকে। 
এই অনুশাসন অনুসবণ কবে মৌধ সমাট৪ এই তথ ভ্রম্ণ অভভ]াস করেছিলেন 
ভগবান গৌতম বৃদ্ধের জন্মস্থানেও তিনি একবার গমন করেছিলেন । স্যত্তে 
রক্ষেত একটি ন্তপ্তে তার জবনের এই ঘঈসাটি ম্মরণয় হয়ে আছে।  শুষটির 
শীদেশ একটি অশ্ব মুত্র স্বন্দর ভাঙ্কম দ্বাব প'বশোভিত। এই ম্যসভগাত্রে 
উৎকীর্ণ আছে “মহামান্য সম্রাট প্রিয়দশিন "ভাব শাজত্বের একবিংশ বৎসর 
পদব্রজ্জে ভগবান তথাগতের এই জন্স্থান পরিদর্শনে এসেছিলেন ও অপরিসীম 
শ্রদ্ধাপহকারে এখানকার মৃত্তিকা স্পর্শ কবেছিলেন। শাকামুনির জন্মস্থান 
লুষ্বিনকে তিনি শুধু করমুক্ত করেন নি, রাঙ্গভাগার থেকে বছ অর্থ তিনি প্রদান 
করেছিলেন। 

প্রায় চল্লিশ বৎসন্কাল. রাজত্ব করেছিলেন অশোক। এতিহাসিকগণ তার 
মৃত্যুকাল খ্রীঃ পৃঃ ২৩২ সাল নির্ণদ্ধ করেছেন। একমাত্র কলিঙ্গ যুদ্ধ ভিন্ন 
এই দটর্ঘকাল তীর ব্াজ্যের ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজমান ছিল। 
এই সময়ের মধ্যে কোন গৃভবিপ্রব অথবা প্রতিবেশী রাষ্রস্মৃহের সঙ্গে বিশাদ- 
বিসম্বাদ-_এর কোন উল্লেখ পাএয়া যায় না। সকল এতিহাসিক একবাক্যে 
তার মাহাত্ম্য কীর্ডন করে বলেছেন যে, কি পূৰ কি পশ্চিম পৃথিবীর কোথাও 
এমন কোনো শাসক নেই যিন্ন ক্ষমতায় মৌর্ধসম়াটের তুল্য বলে গণ্য হতে 
পারেন। অশোকের ষৃত্যুর বাট বৎসর কালের মধ্যে মৌর্ধসাআাজ্যের পতন 
ঘটে এবং ভারতবর্ষে আবার শুরু হয় অনিশ্চয়তা ও বিপধয়ের যুগ। এজন 
দায়ী ছিলেন সম্রাটের উত্তরাধিকারিগণ । পশ্চিমে হিন্দুকু" পধতমালা থেকে 
পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ আর উত্তরে হিমাচলের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ পধজ্ত 
বিস্তীর্ণ ছিল সম্বাট অশোকের সাম্রাজ্য | তার শাসনগণে এই বিশাল সামাজ্য 
ছিল শাস্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ । 


চ. 


জু্িয়াস শীজার 
(থীঃ পৃঃ ১০২-৪৪ ) 
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0০010955105, বোমের অগ্ধিতীয় বীর জুলিয়াস সীঙগার সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছেন 
ক্যাসিয়াসের মুখ দিয়ে নাট্যকার সেম্সপিয়ার । কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। 
অতুলন'র শত্বির অধিকারী জুলিয়াস সীজ্গারের কাছে এই সসাগর7 ধরণী সত্যিই 
ক্ষুদ্র মনে হতো। ঠাশ্ই প্রথম সেনাপতি যিনি হোমের ক্ষমতাকে যুরোপের 
উত্তর অভিমুখে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন শিজ্ের বাহুবলে । একদা রোম 
সামার অগ্ঠিতকে পৃথিবর প্রত্যেকটি মানুষের অন্মভূতির বিষয় করে 
তুলেছিলেন এই আঁধনায়ক | তার জবনব্যাপী কর্প্র্াস যেমন সার্থকতায় 
মণ্ডিত হখ্েছেল তেষনি যুরোপীয় সভযতাত্র সংগ১নে তার প্রভাব ছিল বহমুখ; 
যঙকাল এই সম্যন্ডা বিছ্ধমান থাকবে তার কার্ষক'তির প্রভাবও বিদ্যমান থাকবে 
ঠিক ততকাল। হামলেট [ব্দ্রপের ভঙ্গীতে বলেছিলেন,__সাম্রাজ্বাদী সঈ'জার 
তো! কবেই মার1 গেছেন এবং কবেই তার দেহ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। কিন্তু 
সীজ্ার বংশ্রে এই সর্বশ্রেষ্ঠ মাহুষটির কীতিকলাপ ইতিহাসের পষ্ঠায় আজে! 
সমূজ্জল। যদি হার উচ্চাঙিলাষ আর একটু সীমিত হতো, তাহলে যুরোপের 
ইতিহাস এবং এর সভ্য] 'অন্রূপ ধারণ করত। 

ইতিহাসে এমন একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে । 

সীঙ্জার জানতেন যে নেতৃত্বপদের জন্ত বাগ্ীতা প্রয়োজনীয়। তাই ভিনি 
থাই উদ্দেশে, রোডস্‌ পরিদশনে এসে বিখ্যাত বাদী য্যাপোললোনিয়াস 
মোলোনের কাছে এই বিগ্যারি খুব যত্বের সঙ্গে আয়ত্ত করেন। এইখানে তিনি 
সামরিক জীবনের অন্থবিধার সঙ্গে জ্ঞানীর জীবনের পার্থক্যটা উপলব্ধি করেন। 
এই সময় স্পেনের শাসনকত্ডার পদ গ্রহণের স্থযোগ তাকে দেওয়া হলো, কিন্ত 
তার অধমর্ণগণ তাকে যেতে দিলেন ন1। ভাগ্যক্রমে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে 
এলেন রোমের সব্ধশ্রেষ্ঠ ধনী ক্র্যাসিয়াস। 

অপরিসীম কৌশল সহকারে সীজ্ার বিস্তবান ক্র্যাসিয়াসের সঙ্গে রোমের 
সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি পম্পের পুনমিলন ঘটিয়ে দিলেন। সামত্িক 
প্রতিভায় পম্পে ছিলেন অপ্রতিরথ। খ্রীঃ পৃঃ ৬* লালে রোমের ইতিহাসে একটি 
আশ্চধ ঘটন! ঘটল---সীজার, ক্র্যাসিয়াস ও পম্পে--এই তিনজন অংশীদার [মলে 
একটি শাসকগোষ্ঠী সংগঠিত হয়। রোমের ইতিহাসে এরই নাম প্রথম ত্রগী 
€ 1150 1007)58816 )$ সমগ্র রোমের শাসন তখন এদের করতলগত 
হয়েছিল। সীজার লাভ করলেন কনন্থুলসিপের দায়িত্বজনক পদ, কিন্তু সামরিক 


হ্প 


ক্ষমতাব পরিবর্তে তার ওপর সডক গ বনবিভাগের দায়িত্ব ন্যত্ত কর! হয়। উত্তর 
মুরোপ্রে ঘটনাবলী তগন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছিল । বাইন নদীর 
বামতীরে জার্মীন উপজান্রা সমবেত হতে সক্ষম হয়েছে এবং গল্‌ প্রদেশে তারা 
রোমের শক্তিকে চ্যালে্ করল। অতীতকালে বোমেব লক্ষ্য ছিল পূর্বাডিমুবে 
ভূমধাসাগরের আশেপাশে অভিযান করা। স'জাব এইবার চাইলেন উত্তর ও 
পশ্চিম দিকে অভিযান কঃতে। তার প্রতিভাব শ্ফুরণ দে”! দিল যথন যুরোপ 
একটি ভ্রাত সংঘের পথে পদক্ষেপ কবল । আনলপস পর্তমাল! ম:ঙক্রম করে 
যেসব ভূখণ্ড বিশ্ৃত ছিল সেইদিকে অভিযান করবার জন্ঠ পীভাপীভি করতে 
লাগলেন। তাঁর ওপব যখন সেই দারিত্ব ন্যন্ত হলে! সজ্জারের আনন্দের ীমা 
পরিসীমা ছিল না। কিন্ধ তাকে কয়েকটি প্রণান সমস্কার সম্মুখীন হত হলো। 

সেইসব সমস্ডার সঙ্গে মোকাবিলা কণতে গিয়ে সীজার যথষ্ট পরিমাণে তার 
সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। তীর ক্ীবনেব এই অধ্াায়ে এইরকম 
একের পর এক জয়লাভ কেবলমাত্র বোষের মর্যাদা বুদি কল না) সীজাবেল 
মর্ধাদা9 ষেন শতগ্তণে ধৃদ্ধ পেল তখন। কিন্তু শুধু বিজেতাব শৌব নিয়েই 
ভিনি সন্তষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি একছ্গন শাসক ছিলেন এবং 
দুরদধিতার সঙ্গেই শাসন করতেন । একটি শাপন-প্র প্রবর্তন করে এবং 
বিজিতদের নাগরিক অধিকার প্রদান করে, সীজার যুরোপের ব২ অশশে ব্োমক 
এন্তিহ স্থাপনের পথ প্রশন্ম করে দিয়েছিলেন । ক্ষুদ্র সম্প্রধাদগুলিকে তিনি 
শক্িশালী কবে তুলেছিলেন। বোাহ্'ত দেশগুলিতে [তিনি জাশ্টীয় সমন্ডক 
নির্মাণের প্রেরণা দিছিল ৪ একটি শত্তিশালী কষক সম্প্রদায় ত্য 
করেছিলেন | এইলব বিবিধ সংস্কারের পেছনে যে আদর্শগুলি সক্রিয় ছিল, 
শতিহাসিকদের মণ্তে, তারই ওপর গডে উঠে যুরোপীয় সভ্যতার মজবুত 
কাঠামে। 

সীজারের ব্রিটেন আক্রমণ তার সামরিক জীবনের একটি নিশ্কল কাহিনী । 
এই ঘটনার দুর্তিন লছর পরে গলকে পদানত করার চেষ্টার সীঙ্জার তার সমন্ড 
ক্ষমতা নিয়োগ করেন। এখানকার অধিবাঙীর1 বাধা দেখার চেষ্টা করে ও 
অবশেবে পরাজিত হয়। এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি বন্থমুখী অভিযান 
চালিয়েছিলেন এবং তাব প্রত্যেকটি ছিল কঠিন। কিন্তু সীঞ্জারের সৌভাগ্য 
রবি তখন যেন ক্রমশই মধ্যাহুগগনের দিকে উদিত হচ্ছিল। খ্রীঃ পৃঃ ৫২ সালে 
গলের নেতা তারসিন জোটোরিঞ্পের সঙ্গে জরভোডিয়া নামক অঞ্চলে যে যুদ্ধ 
হয়েছিল তাতে তীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত'হয় এবং তিনি সাময়িকভাবে পিছ 
হটতে বাধ্য হন। তথাপি লীজার তার সৈন্টবাতিশী হিয়ে ম্যালেলিয়! ( মণ্ট- 
অক্সয়েস ) অবরোধ ও অধিকার করেন এবং গলে সশ্মিলিতবাহিনী চূর্ণ-বিচুশ 
করেন। গলকে তিনি তার অধীনস্ত একটি রাজ্যে পরিণত করলেন ও এখানকার 
অধিবাসীদের ওপর একটি বাধিক করের বোঝা চাপিয়ে দিলেন। জয়লাভের 


৮৬ 


পর রামের এন্তিহ অনুযায়ী তিশি পরাজিত শক্রদের তার বন্ধু হিসাবে পরিণত 
করেশ। 

গলের যুদ্ধে ক্য়লাশ হলে! বটে, কিন্তু এখন তাকে রোমের শক্রতার সম্মুখীন 
হতে হালা । উৎকোচ প্রদানে শক্রদের বশীভূত করা যেতে পারত, কিন্তু তার 
সীজান্বর বিরুদ্ধে ভ'ষণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তিনি লিছেও জানতেন, 
তিনি তার ক্ষমতাকে এতদূর ছাড়িয়ে গেশছন যে, অঠতকাযতা বা অসাফল্যের 
লিপদেপর মুখোমুখী উওগা একইকম অনিবাধ ছিল । ছগপ্পম্স লালে যে জীয় 
মিলন ঘণেছিল, এবার তাদেপ মধ্যে যেন একটা ব্যবধান দেখা দিল। তিন 
বছর পরে সিগিয়াতে শিহ 5 হলেন ব্রদীয় চন্যতম-ক্র্যাসিণস | তখন ক্ষমতার 
আকাশে রইলেন মা দুটি স্য-_-পম্পে আবু সজার, যদিও নেখানে স্বান ছিল 
মাত একদছ্াপ্র জনক । পশ্দে সিশ্টেল পক্ষ সমর্থন করলেন । যখন সঈশ্গারের 
সৈগ্ঘপাহি* প্পানপার কার্যকাল “কম তল ফিশ্টে থেকে * বাহিনী ভেঙে 
বাব জন্যে দাখী করা হলো । সাজার মুখে কছু '্ললেশ শপ, পঞ্চ সহ সৈন্য 
সযাঁভব্যাহ।রে ।হট্ ইতালির সীমান্য ?িঠেশিক রুূবকন নদীটি অশ্তিক্রম করতে 
মনস্থ করালশ। “পাশাষ দান পণডল?--এই টাক্তটি টিনি এই 5ময়ে করে 
ছিলেন কারণ শাসনতন্ত্র বহিভ়ত এই রকম কেপরে*৮ কার্য ছার" তিনি যুদ্ধকে 
ত্বরাম্বত করে তুলেছিলেন । ত্ররীশক্তিব সহ এবং প্রধান তম যিনি সেই পশ্পের 
বিরুদ্ধেই তিশি এইপার সুদ্ধ ঘোষণা করলে” । 

পম্পের -সন্ভবল ছল না। তিনি মিশরে পলায়ন করলেন ১ সেখানেই তিনি 
নিহত হন। তার পুরাতন শক্রর পিছু নিয়ে সীক্কারও এলেন মিশরে | 
মিশরের শত্তিবৃদ্ধতে সটঙ্গারকে তাই ঝাধা হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে 
হলো । প্রথমে তিনি এশ্য়া মাইল” অভিমুখে অভিযান করলেন, এখানে তিনি 
পম্পেন পুরাতন বন, পোন্টাসের রাঙ্গা, ফারনাসেমকে পরাজত্ত করলেন। 
সেখানে পোস্টাসের পিতা, [সখাডেটস দি গ্রেট জয়লাভ কবেছিলেন সেই 
জেল! শামক স্থানে এই যুদ্ধে সংঘটিত হয়। এই ঘুদ্ধে জয়লাভ করার পর 
সীজারের শক্তি বুদ্ধি পেলো । এখানে উল্লেখ কা যেতে পারে যে. এই ম্মরণীয় 
অভিযানের সময়েই তিনি এই বিখাত উক্কিটি করেছিলেন__-০71-৬101--- 
৬1০1 অর্থাৎ-আমি এলাম, দেখলাম ৭ জয় করল'ম। লাতিন্র প্রত্যেক 
ছান্রই এই ভিশি, ভিডি ও ভিসি-_কথা তিনটির সঙ্গে পরিচিত । 

ইতালিব মাটিতে পদার্পণ করা মাত্র একটি বদ্রোহ দমন করার জঙ্ 
সীজারকে অনুরোধ কর! হয়। বিদোহ দমিত হলে পরে. আফ্রিকায় একটি 
সামরিক অভিযান করার জন্য তিশি ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করতে বাধ) হন । 
সেখান থেকে পলাটে জয়ের গৌএব ধারণ করে তিশি ফিরলেন রোমে । 

অতঃপর সীজার রোম সম্রাটবপে অভিষিক্ত হলেন। নিজেকে তিনি 
সম্রাট বা লাতিন কথায় 40701018107 বলে অভিহিত করতে ভালবাসতেন । 


চি 


স্থনিমিত একটি সিংহাসনের ওপর উপবিষ্ট হয়ে তিনি শাসন কার্য পরিচালনা 
করতেন। তবু রোমকে একটি প্রঙ্গাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল! এমন 
[বিচিত্র দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় নি। 

কিন্ত সীজারের এই গগনম্পণী দস্ত লক্ষ্য করে, সকলের অলক্ষ্যে ইতিহাস- 
বিধাতা নিশ্চয়ই হেসে থাকবেন। রোমের শাসনপবিষদ ভবনের (961819 
[30159 ) পাদদেশে পম্পের একটি মর্ধব মৃত্তি স্থাপিত ছিল। সী'জার একদিন 
সেখানে দাডিয়েছিলেন। সেধিনের প্ররুতি ছিল ছুযোগপূর্ণ-রোমের আকাশে 
পুত্বীভূত কালো মেঘ ; সেই মেঘের বুক চিরে মুহূমূণ্ছ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর 
সেই সঙ্গে প্রচ শব্দে বাতাপ বইছিল। সেই সময় হঠাৎ কয়েকজন আততায়ীর 
ছুরিকাঘাতে, পম্পেপর মুত্তির তলার সীজারের বিগত্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পডলে]। 
কথিত আছে, আততায়'দের মধ্যে তার শত্রু অপেক্ষা তার বন্ধুর সংখ্যাই অধ্রিক 
ছিল। সাজারের মুখে উচ্চারত শেষ কথাটি ছিল, ক্রটাস, তুমিও! এইট 
ক্রুটাস ছিলেন সীজ্জারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্ততম। ক্রটাসকে সামনে 
দেখতে পেয়েই তিনি সবস্ময়ে এই উক্তিটি করে থাকবেন। তীর লিংহাসন 
আরোহণের সময় থেকেই তীর ঘনিষ্ঠ সহচবুবুন্দ একে একে সীঙ্বারকে পরিত্যাগ 
করেছিলেন । এই কীবের জীবনের ট্র্যাঙ্জেডি এইখানেই । নিছের সফলতাই 
তাকে অবশেষে এনে দিয়েছিল পরাভব | সীজ্ঞারেব মৃত্যুর প্রসঙ্গে এতিহাসিক 
টয়েনবি বলেছেন--ক্রটাসের ছোরা নয়, ক্রুদ্ধ জনমতই সীজারের শোচনীয় 
মৃত্যুর কারণ ছিল। ক্রটাস উপলক্ষ্য মাত্র ।” ৪ 

সীজারের সাফল্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সকল এতিহাসিকই তার 
প্রশংসা করেছেন । তিনিই তে' রোমের দৃষ্টি ভূমধাসাগর থেকে যুরোপের 
দিকে প্রপাবিত করে দিয়েছিলেন; বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিবদমান জাতিগুলিকে 
তিনিই রোমের প্রভাব-বলফের মধ্যে এনেছিলেন । এ বড কম কৃতিত্বের নয়। 
নিজ্ধে অসি চালনায় পারঙ্গম হয়েও অসি মুখে নয়, লেখনী মুখেই তিনি শাসন 
সংক্রান্ত যে সব ভাষা! রচনা করে গিয়েছেন, উত্তরকালে সেগুলি ইতিহাস ও 
সাহিত্যের মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার ভাগিনেয় ও 
উত্তরাধিকারী অগস্টাস যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার পথ প্রশস্ত 
করে দিয়েছিল সীজারের এইসব জ্ঞানগ রচনা। ঈশ্বরের অন্ুগৃহীত জুলিয়াস 
সীজার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একেশ্বর ন্ুর্বরপে তাই অমর হয়ে আছেন আপন 
বীরত্ব ও মহত্বের গোরন্কব। 


৬৪ 


ক্লিওগান্রা 
( খীঃ পৃঃ ৬৯--৩০ ) 


সিরা সস শট ও সস শত 








আআলেকজান্দ্ব। শহরে যারান্দদের প্রাসা্ধে সেশাপতি পবিবুত হয়ে বসে আছেন 
জ্বালাস সীঙ্জার। তার সন্ভাথ তখন একটি সমস্যা _রেমে যে স*কটন্নক 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কেমণ করন জলি গর “ষাকালিল। ঝরে রোমের স্বার্থ 
অঙ্কুর নাখসে্ন। খল তেরো বছৰ এয়ুন্ধ সততার ভাই চতুর্শ উলেঘির সঙ্গে 
একুশ বছর বংলা "তরুণী 'কুপপাহার দাকণ লিলাল স্পাপপ্ত হনেছে | এন! ঘ্জনেই 
মিশন্রে রাজগিপ্হাসল শিলেদের মো হাগ করে শবেছিলেন । শিবাসিতা 
*ুওপাত্র' সিব্গাপ্ত শিযে উমা সংগ্রহ করে, ভাব রাজা উদ্ধার করবার জন্ 
মিলন সীমাঙ্জেদ দিকে অগ্ল। হয়ে আনশ্ছাপল | হিক সেই নায় যুদ্ধে পম্পে 
দি গেলে "*পদ্দ্ধ জঃলাডভ করতে, সীদ্ধার উপনত হয়েছেন মিশরে । 
ছ*তলীকজািু। তরে পৌছানগত্র 2েলেমিল দলল লাকরা ভালন্ন গৃহযুদ্ধ তার 
গহাদ প্রাণী তত 1 ১লেমিন শান্ুশোর জার যেল তল সৈন্য পিরে ভ্রাকে 
পাহাধ্য কত । আনুরোদ াবন্চেপা কবে দেখা হবে 2৩ই কথা তাদের 
বলা হলে! । 

ঠিক সেই সময় একজন গ্রীক ব্যবসাফ'কে ₹'জারের সম্মুখে এনে উপস্থিত করা 
হয়। উদাহরণন্বরপ সে কতকগুলি কল স'জ্গাণ্কে প্রদান কবিল। কিছুক্ষণের 
জপ্ত রালপ্রাসাদের সেই প্রকাণ্ড হলঘরটি এক নিস্তব্ধ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল 
যখন সেই কঙ্দলের বাগ্ডিলটি খোলা হলো । তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন 
লাশ্ময়ী ও হাস্ঠমবী আলুলায়িতকেশা এক ত্রুণী। 

ুদ্ধক্লান্প ৭ ৬সংযত সেনাপতি লীভাব দেখামাত্র হ্বন্দরী ক্লিওপাত্রার রূপে 
মুগ্ধ হলেন। ধার আনন্দন্থমিষ্ট কণ্ঠস্বর মানুষের কর্ণকুহরকে তৃপ্ত ও মুন্ধ করত, 
সেই কস্বরের মাধ্যমে ক্লিওপাত্রার বক্তব্য বিষয়টি সীজ্জারের কাছে এমনভাবে 
উপস্থাপিত হলো! যে, প্রত্যুষেই টলেমি তীর প্রত্যাশিত মিত্রকে হারালেন । 
সীজার ক্লিওপাত্রার পক্ষ অবলম্বন করে, তাকে যথোপযুক্ত সামরিক সাহাযযদানের 
প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন । 

সীছ্ার কেবলমাত্র ক্রিওপাত্রার রূপ আর যৌবনই দেখেন নি--তার চেয়ে বেশি 
কিছু তিনি শিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। দেখে থাকবেন সেই নারীর মধ্যে প্রথর বুদ্ধির 
দীপ্তি। বিশ্ব সাম্রাজ্যের যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, সেই স্বপ্নকে চরিতার্থ করবার 
পক্ষে মিশরের এই তরুণী বাণী যে একজন যথার্থ অংশীদার হতে পারবেন সেটা তার 
বুঝতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি । 

অন্তদিকে ক্লিওপাত্রার চক্ষে রোমের এই বীর যোদ্ধা! কিভাবে প্রতিভাত 


হর 





হয়েছিলেন? তার মনে হয়েছিল, ইপিই সেই প্রত্যাশিত পুঞ্দ ধার সহায়তায় 
তিন তার উচ্চাকাক্ষ। চরিতার্থ করতে সক্ষম হবেন । ক্রিওপাত্রা সীঙ্গাবকে স্বামীর 
তুল্যই জ্ঞান করতেন এবং সকল বিখয়ে খান একদন আদর্শ স্ত্রীর পরিচয় রাখতে 
সক্ষম হয়েছেন। সারের অপামান্ধ বীরত্ব জন্য ক্লিওপাত্র। গৃহযুদ্ধে হয়লাভ 
করে মিশরের সরময়ী কর্তৃত্ব পদে প্রত্তিষ্ঠত হলেন। নেই অনাঃখল স্থথ ও 
আনন্দের মধ্যে জন্ম হয় সীজানর ও ।রুওপাঙ্রার প্রথম সম্ভান। পুত্রেগ নাম রাখা 
হলো সীজারিওন ঈলোম--কারণ দুই ব'শের উত্তশাধিকাব £নুছই সে নম গ্রহণ 
করেছিল। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই লীঙ্জার আলে কঙা ভ্তরঘা "ত্যাগ 
করে চলে যান। 

ক্রিওপাব্রা এক বহু অপেক্ষা করেছিলেন । সীজার তখন একয়া ও উত্তব 
আফ্রিকায় বিজয় গৌবের গঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে পাত্ত। তখ্রপব, স্বামীর আহ্বানে, সব 
কনিষ্ঠ ভাই, টলেমি ড'য়ানাইসাস । পঞ্চদশ টলেসি) এবং শিশ্বপুত্রকে নিয়ে 
ক্রিওপাত্রা রোমেব অভিমুখে যাত্রা করলেন । 

অতঃপর টাইবার নদ'র ধারে সীজগারেব শ্জিন্ব ভবনে শাস্ করছে লাগালশ 
ক্রিগপাত্রা। রোমের রাভ১দনিক জীবনে তিনি কোন *ংশগ্রহণ কু তন ৮: 
রোমে তিনি অনেক বছর মাশুবাহিত করেন এবং সেই সময় স্ঈজারের ওপব 
আবে অধিকপধ্যক সম্মান এধিত হাধহিল। অবশেষে শ্রীং পৃঃ চুবাক্পশ সালের 
এক্দন টাইবার নদীর ধারে সীজারেব ভবনে বসে পিওপাত্রা সংবাদ পোলন 
আততায়ীদের হাতে তীর ম্বমী শত হয়েছেন | ক্রিওপা ৭! জ্জানা এন (বামে 
তার কিছুমাত্র এনপ্রিয্তা নেই, তাই অনতিবিলম্বে তান হ্বদেশে প্রত বগুপ 
করলেন। তার সহোদর ভাই পঞ্চদশ টলেমিকে তারই ইঙ্গিতে ব্ষপিফোগে 
হত্যা করা হয়। তিনি তার পুত্র সীক্জারিওনকে তার সঙ্গে মিশরের যুশাসক বলে 
ঘোষণ1 করলেন । 

তারপর একদিন রোমের ত্রিমুতির মধ্যে তখন যিনি প্রধান সেই শক্তিশালী 
মাক ফ্যাণ্টানর কাচ থেকে সংাদ এলো ক্লিৎপাত্রা যেন আঁবলম্বে টাবসাসে 
ষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মিব্ত্রশক্তি হিসাবে রোমকে মাঝে মাঝে সাহায্য 
না করার কৈফিয়ত প্রদান করেন। এই ম্থযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন তিনি 
এতদিন । 

য্যাপ্টনিপ চরিত্রের কথা ক্লিওপাত্র! অনেক শুনেছেন । দৈত্যের মতো ক্ষমতা- 
শালী অথচ শিশুর মতো সরল মার্ক ফ্যান্টনি। তার রূপ, তার যৌবন, তার 
ঝুদ্ধি-_সব কিছু দিয়ে এই মানুষটিকে আরুষ্ট করবার অন্ত তিনি এইবায় সচেষ্ট 
হলেন। 

অবশেষে ধনরত্ব পূর্ণ একটি স্থুসঙ্দিত জাহাজে চড়ে ক্লিওপাত্রা এলেন রোমে । 
সঙ্গে অসংখ্য পরিচর। প্রেমাম্পদকে তিনি সাহ্ুরাগ আমন্ত্রণ জানালেন । 
র্যাপ্টনি এসে মধ্যাহুভোঙ্জে মিলিত হলেন তার সঙ্গে। ম্্যা্টনির সম্মানে 


৯ 


৮ 


মিখর-লক্্মী ক্রিপারা সেই রারে যে ভোজসভাবর আধোক্গন করেছিলেন তচম্ন 
জশাকজমকপূরণণ ভোজদ্ভা হিনি জীবনে দেখেন নি। নিগন্ত্রিতি আতথিদের 
প্রত্যেককে উপঢৌকনে আপায়িত কর! হলো! 

সেই পাবণীয় সাক্ষাৎকারের পর স্যান্টনি ক্িশপাত্রার আন্থস্ণ করে 
আলেকল্গান্দায়া এলেন । ভার! দাক্জন এখানেই শীতখত ফাপন করেন । করেক 
মাস ধরে রাশী তার শ্বলাবসিদ। আনঠটদিতাব সঙ্গে আঅতিথিনু প করালন। 
মিশর রাণীর আতিখেয়ভায পশিকশু যাগ্টান আর বেশিদিন এনে অবস্থান 
করত পাখলেন নাঁঁবাছ্জাধ তাকে ঘণর আনন্দতভোগের অনল দিল নং। তখন 
রোমের শাদক প্ররতপন্দে ছিলেন ভজন য়ান্টান ও সিরোভিয়ান । অক্টে' ওয়ান 
ছিলেন ধিষুতির শহর! প্ুখঈীর এই ছুহ সংদছুক ও মতে স্ভাপ না থাকলেন, 


৬খাপি উনাযুরু ছা ভিগানা শিন্ছেদ খেলি প্রিজম ছু'এনেল যধো 
সাক্ষাৎ লে এপ প্রনরার কোষের 5 & প্রদানের মাদ্যে এক১ চুক্তি 
মন্পশাদত হলে? । পুূথবংটাকে কাবা ভাজার মধো ভাগ কে শিলেশট 


৬? ভপান থাকবেন “রোমে এপ" এর নি শম অশ শাসন করবেন জাঁবু মাণ্টাল 
নিযুক্ত থা০পেন প্বাংশ পরনের কাছে। এই ঢাবিকে কাষকক করুলার উদ্দেশে 
রা: ৯ (বিয়ে করলেন ভন লয়ানের তন্ন কমা আকা ফাকে । 

এই, ও পাঞিজানাদণ পিজন্ধে গভিযান কটুলন গাণ্টনি । এই সিনে 
'বজয়লগতের পন উকা ডাজনে যিলেনাতিন এল কিগপাত্রাতাদের নিজ 
সামজা ম্তাপন করবেন আশা কহুলন | এমন সময় দুঃসবাদ এলো 2)প্নির 
আ্ণান বার্থ হযেতে ; ফ্যাণ্টানকে সাহাযা করবার নেন্যু ক্রিওপতরা তৎক্ষণাৎ 
সসৈঠ্ে যাহ] করলেন । চহায়াইট ভিলেছ বন্দবে পাণীর জাহাজ এসে ভিল। 
এণী "পখলেন পবাজিসহ গ্রাণ যান্টিনিকে লিমা করে ফেলেছে । 

'ায়েনয়ার বিঞছ্ধে সাফলামণ্ডিত 'আভিথাশ ফ্যাপ্টনিকে আবার শ্বমহিমায় 
প্রতিটি5 করল রানার কাছে । ইনজিযপে আক্টান্ডযান ০» ফুুাপ্টনির মধ্যে 
সম্পর্ক নেএ তিক্ত হথে উঠেছিল । স্ত্রী: অক্টোভি্বার প্রতি ফ্যান্টনির আচরণই ছিল 
এর কাঃণ। অবদ্েষে কোমের এই দুই প্রধানের মধো ছুস্তর বাবধান দেখা দিল। 
মার্জেনিয! গোক ফিরে এস ফ্যাণ্টান বিজয়োৎসব অনুষ্টান রোমে ন' করে 
আলেকজান্দিখাতে করলেন । বিজয়ের গৌরব থেকে বোম বঞ্চিত হলো 
মাব দেইসঙ্গে স্চিত হলো আলেকজাক্রিয়ার প্রাধান্য । এই উপলক্ষ্যে 
আলেকগ্খান্দিয়ায় একটি রীতিমত জণাকঙ্গমকপূর্ণ 'নুষ্ঠান হয়। রৌপ্যনিমিত 
বেদধার এরপর কয়েকটি সোনার সিংহাসন রাখা হলো। তারপর আইনত 
রোমের প্রাপ্য রাজ'গুল ক্লিওপাত্রা ও তার নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
বণ্টন করে দিলেন য্যান্টনি। ফলে অক্ট্োভিয়ান ও য্যাণ্টনির দলের মধ্যে 
₹ঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে উঠল। শুরু হল সাম্রাজ্যের জন্বযুদ্ধ। এঁতিহাসিকদের 
কাছে এই যুদ্ধ রহম্ত্নক হয়ে আছে। ছুম্ঘণ্টা ধরে যখন যুদ্ধ চলছিল, যখন 


৩১ 


কোন পক্ষই জয়লাভ করেনি তখন ফ্যান্টনি দেখতে পেলেন যে জাহাজে 
ক্রিওপাত্রা ছিলেন পাল খাটিয়ে সেই জাহাজটি রণক্ষেত্র ত্যাগ করল এবং তার' 
পিছনে চললো তুর বাটখানি জাহাজ । বিচলিত য্যান্টনি ক্ষিশ্রবেগে তার 
অন্থসরণ করেন। রপক্ষেত্রে একা রইলেন বিজয়ী অক্টোভিয়ান। যাই হোক, 
এই বিচিত্র যুদ্ধের ফলে মিশর-রোম সাম্রাজ্যের কল্পন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়, এবং 
অক্টোভিয়ান হলেন অগস্টাস সীজার__রোমের প্রথম সআাট। 

ক্লিওপাত্রা পালিয়ে আলেকদ্ধান্জ্িয়া এলেন। ফ্যাণ্টনিও ফিরে এলেন 
আলেকছান্দ্িয়াতে এবং ছু'জনে একত্রে মৃত্যুকে বরণ করবার টুক্তি করলেন । 
আইসিস দেবীপ্ মন্দিরের পাশে বহু অর্থবায়ে কিওপাত্রা ঠার নিজদের জন্য একটি 
সমাধি মন্দির নির্মাণ করলেন । সেই প্রাসাদের অভান্তরে তীর সমস্ত সম্পদ 
এবং মণিবতু নিয়ে এসে বাখা হলো । এদিকে অক্টোজিয়ান আলেকজাক্তিয়ার 
ঘবারদেশে উপনীত হয়েছেন। ফ্যাপ্টনি, তীর পুর্ব সত্তা ফিরে পেয়ে 
অক্টোভিয়ানকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। আব একটি শেষ যুদ্ধে যুত্যু অথব' 
জয়লাভের জন্য তিনি অস্থির হলেন । এমন সময়ে তিনি সংবাদ পেলেন ক্রিওপাত্রা 
নিজের হাতে শিছের প্রাণ নিয়েছেন। ফ্যাপ্টনির চক্ষে পৃথিবী শুন্য বোধ 
হলো? তিশি রোমের চিরন্ধন পদ্ধতি অনুসারে নিজের তরবারি শ্প্যি 
নিজের প্রাণদংহারে উদ্ত হলেন । এমন সময় ছিতীয় সংবাদবাইক এসে 
জানাল ক্রিওপাত্রা জীবিত আছেন ও সমাধি মন্দিরে তার জন্য অপেক্ষা 
করছেন। শোনা মাত্র র্যা্টনি তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে অনুরোধ 
কঃলেন তাকে দেইখানে নিরে যাবার জন্ত। রক্তাপ্র, দেহে তাকে আনা হলো! 
সমাধি মন্দিরে । সেইধান্বে ক্লিওপাত্রার বাহুপাশে শেষ নিঃশ্বাস তাগ করলেন 
রোমের অন্যতম নায়ক । 

ম্যাপ্টনি নেই, ন্লাজ্য নেই, এমন অবস্থায় বিজেতার হাতে বন্দিনী হযে 
শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় রোমে নীত হওয়ার অগৌরব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য 
ক্লিওপাত্রা সেই সমাধি মন্দিরে মৃত্যুকে রণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। তারপর 
একছন বিশ্বস্ত ভৃত্য একটি ডুমুরের কুড়ি বহন করে নিয়ে এলো৷ তার কাছে। 
তারই অস্থরোধে ডুমুর পাতার মধ্যে একটি বিষধর সাপের বাচ্চা লুকিয়ে রাখ। 
ডান হাতে চেপে ধরে বুকের ওপর ধরলেন সহাস্ত বদনে। এই বিষধর সরীন্থপের 
দংশনে মুহূর্ড মধ্যে নীল বিবর্ণ হয়ে গেল সেই অনিন্দ্য রূপের প্রতিমা । টলেমি 
বংশের শেষ বংশধর ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। 
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(১২৬৫--১৩২১ ) 





কুুরোপীয় রেণাশার প্রথম কুর্ধরশ্মি মহাকবি দাস্তে। মোহাবিষ্ট যুরোপের 
তিনিই প্রথম ঘুম ভাঙিয়েছেন। বিশ্ব-সংস্কৃতির অগ্রনায়ক এবং পৃথিবীর প্রথম 
ধর্মসংস্কারক তিনি । হোযারের পর দালেই যুরোপের শ্রেঠ কবি। নবজাগৃতিহ 
ইতিহাসে প্রভাতী শুকতারারূপেই ইতালির এই মহাকবির আবিাব সেদিন 
যুগপৎ মধাযুগের অবসান ও নবধুগর অভায ঘোষণা করেছিল। তারই 
মহাকাব্যে' ধনিত হয়ে উঠেছিল নৃতন জীবনের গান, নৃতন উপলব্ধি। মুরোপের 
কবি-কুল-সমান্ত্ে দানের শাখত সমাদর এইজন্ই। আর তার 'দিভিনিয়া 
কোস্ছদিয” বিশ্ব শাশ্বত শ্রেষ্ঠ কাব্যরপে পরিকীতিত। দাস্তের নামের সঙ্গে 
ত্রক্লোদশ শতা্ট এ মধামুশ যুক্রু থাকলেও আমর। যখন তার কাব) পাঠ করি, 
আমাদের অনেক কাছে তাকে আমর! দেখতে পাই । এ হেন যে কবি, তার 
জীবনকথাও অপূর্ব । 

ফ্লোরেন্সের অভিজাত অঞ্চলের একটি স্ুদৃষ্ঠ প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের এক 
স্থসক্জিত কক্ষের ভিতরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সৃখশয়নে নিদ্রিতা এক নারী । 
লাবণ্যের প্রতিমা! দেই নারী তখন আসর সম্জীনসভ্ভবা ছিলেন। ঘুমের মধ্যে 
তিনি স্বপ্র দেখছেন__বিচিত্র স্বপ্ন । সবুজ্জ পত্রে সমাকীর্ণ একটা লবেল গাছের 
তলায় নরম সবুজ ঘাসের ওপর তিনি প্রসব করেছেন এক পুত্রসন্তান। ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পর, মাতৃবক্ষস্থধা পান করে নয়, সেই লরেল গাছের পাতার রস পান 
করে বধিত হয় শিশু এবং অল্লক্ষণের মধ্যেই শিশু রূপান্তরিত হয় বিচিত্র বর্ণের 
পেখম তোল! একটি স্বদৃণ্য মযুরে। ন্বপ্র ভেঙে যায়। এই নারী ছিলেন দাস্তের 
মা। সন্তান তার লরেল গাছের তলায় ভূমিষ্ঠ হয়নি, কিন্বা জন্মের পন সে 
মন্কুরে রপাস্তরিত হয়ে যায়নি । কিন্তু সেই বিচিত্র স্বপ্নের মধ্যে এক অসাধারণ 
প্রতিভাধর কবির জন্মের যে পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল, তা! কিন্তু মিথ্যা হয়নি । 

১২৬৫ সনে ফ্লোরেন্দ নগরীতে এক অভিজাত পরিবাবে দাস্তের জন্ম) 
তখনকার ফ্লোরেন্স ছিল মুরোপের শ্রেষ্ঠ নগরী । বাশিছ্যের কেন্্েস্থল আর 
সংস্কৃতির পীঠস্থান। দাস্ডের প্ররুত নাম দুরাস্তে আলিতিয়ারি। আভিজাত্য 
আর শিক্ষা তার যৌবনকালেই তীর জীবনকে সার্থকভাঘষে বিকশিত করে 
তুলেছিল। 

তার সময়ে ফ্লোরেন্সে ছুটি ছল ছিল। গুয়েলক ও ঘিবেলীন- খেত ও কুফ, 
অর্থাৎ অভিজাত ও লাধারণ অধিবাসী । এই ছুই হলের মধ্যে প্রারই বিবাদ- 
বিসঘ্বাদ চলত, একদল ক্ষমতাশালী হলে অন্ত দল নিগৃহীত হতে | দান্ডে ছিলেন 
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অভিঙাত দলভুক্ত । তার সময়ে গুয়েলফ দলই ছিল ক্ষমতাশাল' | শিক্ষা 
সমাপ্ঠির পর ফ্লোরেন্স নগর রাষ্ট্রের সৈনিকরূপে দান্তে ছু'বার যুদ্ধে যোগদান 
করেন। তারপর ব্বাষ্র দ্বৃতাবানের পদস্থ কমচারী রূপে কিছুকাল কাছ্গ করেন। 
প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার গুণে মাত্র পয়ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি ফ্লোরেজ্দ নগরীর 
অন্ততম প্রধান শাসকেএ পদ লাড করেন। ভিতা হুগভা" কাব্যের কবিকে 
আমর এই লময়ে কেবলমাত্র তার মানসী বেয়াত্রীসের আরাধনা পয়। রাজ্য 
শাসন সম্বন্ধেও দারুণ ভাবে লিপ্ত দেখতে পাই। 

দান্তের বয়স যখন ছত্রিশ বছর তখন তর জীবনে এলো' বিপযধ। যদ্দিও 
রাজ্জকার্সে নগণ্ীীর মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেছিলেন, তবু 
রাজ্যে তার এত শক্র হয়েছিল যে শীদ্রই তাকে তার জন্মভমি ফ্লোরেন্স নগরা 
থেকে জন্মের মতো নির্বাসিত হতে হলো । তীর সব সম্পত্বিও বানেয়াপ্ত হলো। 

চিজ নির্বাসনে পরদেশবালী হয় তাকে কালযাপন কবতে হয়েছিল। 
তার ভ্রাম্যমাণ জীবনে তিনি কিছুকাল মিলানেব িউকেন আশ্রয়ে কাটিয়ে- 
ছিলেন। 'পথ কতো কঠিন'-স্কবির এই উক্তির মদেই মাভাদিত হয়েছে 
দান্তের এই সময়কার জীবনের তিক্ততঘ অভিজ্ঞতা । গ্রীতহীন, প্রেমহীন 
সংসারে তীর কেউ শুভাকাজ্কী ছিল না। সেউ ভ্ুঃখ এ বেদপার মধ্যে দাজের 
হলো নবজন্ম । জীবনের কন্করময় পথে চলতে চলতে অবশেষে কবি উপনত 
হন র্যাভেন্না শহরে । এইখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস কবতে থাকেন। 
এইখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ছাপান্প বছর বয়দে। মৃত্যুর অল্পদিন 
পূর্বে কবি তার মহাকাব্য রচনা শেষ করেন। 

দিন যায়। নির্বাসিত' কবি ক্রমেই অন্তমু্থীপ হয়ে উঠতে থাকেন। সংসার 
বা পৃথিবী না থাক--এমন কি প্রিন্ন জন্মভূমি ফ্লোরেন্স না থাক-_শাশ্বত জগৎ 
তো আছে। লোভহীন, ছুঃখহীন, শোক হীন, চিরশান্তিময় সেই জগতের সঞ্ধান 
একদিন তিনি পেলেন। পেলেন তার জীবনকাব্যের নারিকার সন্ধান। এই 
নায়িক! বেয়াব্সে যাকে তিনি তার নয় বছর বয়স থেকেই ভালোবাসতে আরস্ত 
করেন। লেই তার মানস উদ্ভামনের মহালগ্নে বিরচিত হয় গ্বগীয় মিলন কাব্য-- 
যার ইংরেজী নাম [01%11)5 0০9206৫%, এক কালের অভিজ্রাত দান্তে আবির্ভৃত 
হুলেন সবরিক্ত হাকবিরূপে । গপৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কাঝে! জীবনে 
ঘটেনি। সেই কাব্যেই ধ্বনিত হলো নবধুগের জয়শঙ্খ। 

ইতালির সাধাস্ধণ মানুষের ভাষা দাস্তের হাতে হয়ে উঠলো এক অপরূপ 
সাহিত্যের ভাবা । এই মহাকাব্য রচনার জন্ত কবিকে দিতে হয়েছিল কঠিন- 
মূল্য-জীবন মধ্যাছেই নিরবাপিত হয় তার জীবনদীপ। র্যাভেননা শহরে 
দ্বাস্তের সমাধিত্যন্তে কবির নিজের লেখা এই বাণীটি উৎকীর্ণ আছে--“আমার 
স্বদেশ থেকে নির্বাসিত এই আমি, দ্ান্তে আলিঘিয়ারি, এখানে-_-এই র্যাভেন্নার 
স্বতিকাতলে পরমনুখে সমাধিস্থ হুয়েছি।” 


বেয়াত্রীন পোসিনারি । 

দান্তের জীবনেতিহাসে শাখতী হয়ে আছে এই নারী । কিশোর দান্তের 
জীবনপথে যেদিন এলেন ওই কিশোরা বেয়াত্রীস, সেইদিন থেকেই জীবনের 
খেষ দিনটি পধন্ত এই নারী ছিলেন তার ধ্যানের, আরাধনার বিষয়, অথচ 
বেয়াত্রীসের সঙ্গে কোনদিন তার প্রেমের আদান-প্রদান হয়নি, এমন কি 
চোখে চোথে শীরব প্রেমের উত্তর-প্রতুন্তর পযন্ত হম নি। এই বেয়াত্রীসে সম্পকে 
কবি পরবরিকালে লিখেছিলেন-_-বেয়াত্রীসেকে যখন প্রথম দেখলাম তখন 
তার সবাঙ্গে অপন্ধপ সৌন্দধই দেখিনি, দেখেছিলাম তাকে পরিপূর্ণ মহত্বের 
একটি প্রতিমাক্ূপে । বালিক: বেছাএীপের সঙ্গে বিয়ে হয় এক স্থানীয় ব্যাঙ্কারের 
এবং মাত্র পটিশ বছএ বয়দে সেই নবোষ্টিযৌবনা বেয়াত্রীসের মৃত্যু হলো। দাস্তে 
যাকে ধর্মপত্্ী বলে গ্রহণ করেন সেই দ্েম্মা দোনাতি ছিলেন সাধারণ ঘরের একটি 
শান্তশিষ্ট মেরে । কিন্তু বেগ়াত্রীসেকে তিশি হ্ুলচে পারেননি--সেই-ই ছিল তার 
জীবনের পর্বন্ব--[1)5 810119905 109 ০£ 109 1110.--বলেছেন দান্তে। 
তীর প্রথম রচনা ভিতা হুওভ1 (10. বি5০৭%৪--ট৪ত 1.1) কাব্যের 
নাদিক: নেয়াস্ত্ীস। 

অঁবশের মধ্যপথে দাস্ত্রে এই কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথম কাব্যে 
তিনি যে প্রেমতত্ব গড়ে তুলেছিলেন, পরিণত বয়সে রচিত মহাকাব্যে তিনি 
সেই তবকেই একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন। তীর ছুই কাব্যদেহে একই ছ্যতি। 
দবাস্তে যেমণ মধ্যঘুগীঘ্ঘ ধর্মতব্বের রীতিমতো সমর্থক হয়েও এর পুরোপুরি সমর্থক 
তিনি ছিলেন না, ঠিক তেমনি দেখা যায় যে, ধমীয় প্রেমতত্ব সাধারণভাবে, মেনে 
নিলেও দাস্তে তার কাব্যের জন্ত আলাদ! একটি প্রেমতত্ব গড়ে তৃলেছেন। এই 
তত্বে জাগতিক ও শ্ব্গীয় প্রেমকে মিলানে। হয়েছে, দেখানে! হয়েছে যে, জাগতিক 
প্রেম থেকেই আত্মশিবেদনের ভাব অস্কুরিত হয় এবং এই নিবেদিত জাগতিক 
প্রেমই ম্বগায় প্রেমের পথ দেখায়। বলা বাহুল্য, বেয়াত্রীসের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
দ্বাস্তেকে এই তত্বটি গড়তে হয়েছে । এঁতিহালিক বেয়াত্রীসে ও রূপক বেমাত্ীসের 
সমন্বয় ঘটিয়েছেন দাস্তে । 

“ডিভাইন কমেডি” যেন একটি ত্বচ্ছ শ্ষটিকের আধার যার মধ্যে বিষুত 
হয়েছে মানবজীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা । তিন খণ্ডে ও তেত্রিশ সর্গে সমাপ্ত 
এই মহাকাব্যখানি যেন দাস্তেরই আধ্যাত্মিক আত্মচরিত। আবার কারে। 
মতে মানবাত্মার ক্রমোত্তত্রণের কাহিনী এই “ডিভাইন কমেডি'। কবির 
বেদনার হৃদয় একাদিক্রমে বিশ বছর ধরে এই মহাকাব্যের বিষয়বস্ত ল্রিয়ে 
চিন্তাভাবনা! করেছে এবং এই বিশ বছরের একাগ্র চিন্তা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর 
আছে এর প্রতিটি খণ্ডে ও প্রত্যেকটি সর্গে। “ডিভাইন কমেডি' শুধু কাব্য 
নয়-_-এ যেন বিশ্বের মানবাত্মার অন্ফুটিত একটি ল্লান কুস্থূম স্তবক। শতাব্বীর 
পর শতাব্বী চলে গেছে, মহাকাল আজ! যেন মহাকবি দান্তের এই হৃট্টিকে 


সযত্বে বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। আজ পরগনা পৃথিবীর পঞ্জাশটি ভাষায় এই 
অন্ভুলনীয় কাব্যধানির অনুবাদ হয়েছে। 

ডিভাইন কমেতিতে দাস্তেল পাই, শুধু কবি হিসেবে লস, কাঁবোর নাঃক- 
কপেও। কবিকে কাব্যের মধ্যে এনে ফেলে দান্তে আধুনিক কালের এবং আধৃনিক 
কালের কাব্যের লুচনা কলে গিয়েছেন । জগৎ ও জীবনকে স্থন্দর করে, পুর্ণ 
ফ মানতেন বসতে । তিনি পূর্ণতাকে অপ করে নিছক সৌনার্দ সাির কাছে 
অস্লনিগেশ করেন নি । পেইজন্ব তার করিযানসের একাগ্রতার যদ্যে পাত 
প্রতিদ্্তময জীবন-হ্তিরও প্রিয় জা । সেই পরিদয়ের মধ্য দিয়ে দামের 
কবিস্ন্ধপ্রে একটা বিশেষরপ প্রত্যক্ষ কল? যখ্ম। অহাক*লোর ঘটন' বিল্লাল, 
গঠন নৈশ ও অপণ্ড ভাবপংহ্্তি ন্ুণ নেশে এব দদিলনিলি ই আগধগবে সহসাগমহিক 
ইতিহাসের তীত মানস-বিক্ষোভ ও আদর্শ ব্ঘাত,। দস্ভৃল্ত পৈশিকপ্রকাহের 
মতে! প্রবৃত্তির পঙ্বিত উফ্ণ উচ্ছ্বাস, রাজনৈতিক প্তিগ নার নিশোদশব-এক্জ 
কথায় লাশ্যব্তার তপ্ত কটাছে আন্তিত মানবতার আপ অগন্কেস এ অন্বপ্তি 
আশ্চর্ধ কলাকৌশলে ও সঙ্ঞতবেের সক্ষে সরিলিষ্ট কয়েছে | মহাকালের 
প্রশান্থ, নিশ্রক্্ বেষ্টনী-রেখার মধ্যে কদয়াবেগের আত্মতিঠ অন্ুূতিব কি উত্তাল 
তরঙ্গোচ্ছাস, বাইবে বিন্ডস্িত, কিন্তু অন্দরে আদর্শলোকের স্থির জ্বোতিতে 
সমুক্তশ, শর্থক প্রেমের কি মঙগিমামণ্ডিত, মর্মছেদী আনন্ব-বেদন। | মদ্াদুশ্র 
ধর্মবিশ্বাস ও যাদ্গক-তঙ্্রের মধ্যে এক ন্বাটি আত্মার অধ্যাত্স আকুতি, দ্বর্ণনন্কের 
রহম্যভেদী দিব্য-দৃ্টি, দৈব-বিডস্বিত মাননিকতার বিশ্বগ্রাস” ক্ষুধা,যে কেমন করে 
সংকীণ আধারের মধ্যে ধৃত্রপুর্াকৃতি দৈত্যদেহের মতো! মবলীলাক্রমে বিধিত হলে! 
তা শিল্প-প্রতিভার এক অপূর্ব বিশ্ব 

সাতটি শতাষী পরেও দাস্তের মনের ময়ূর আজে! "তাব সাতরঙ! পেপম মেলে 
দিয়ে, নিখিল বিশ্বের উধ্বধীভিসারী মানবকে নিঃশবঝে আহ্বান করে এই কথা 
প্রতিনিয়ত বলে চলেছে--তোমার জীবনের গ্রুবতারাকে অন্থসরণ করে তুমি চলো, 
অপূর্ব আশ্রয় তোমার মিলবেই | বলছে--৬1)81 2 50581 0119 076 
811191৩ 7810৩.,- অর্থাৎ, “আমি যার সম্বন্ধে বলছি পে শুধু একটি জ্যোতি 
মা । বলছে-পিছনের চালক সেই প্রেধ যে প্রতিদিন চালায় আকাশের 
সর্ধবকে এবং তারাদলকে | এমন কবির মৃত্যু নেই, আর এমন কাব্য শাশ্বত- 
লোকের সম্পদ । 


ঘোয়ান আব আর্ক 


(১৪১২-১৪৩১) 








সাত্র উনিশ বছরের জীবন ছিল সেই চাষার মেয়েটির ধিনি শুনতে পেতেন 
ঈখপের প্রত্যাদেশ, যিনি তার শ্বধেশকে বিজেতার নিগড় থেকে মু করেছিলেন 
আন একটি শিবীর্ধ জাতির প্রাণে ও মেরুদণ্ডহীন এক রাজকুমারের হৃদয়ে 
জাগয়ে তুলেছিলেন এক নৃঙন উদ্দীপন1। ইতিহাসে সেই মেফেটি “ধোয়ান 
অব আক' এই বিচিত্র নামে পরিচিত! হয়েছেন। এই বীরাক্বনার জীবনের 
কাহিনী পৃথিবীর স্ল দেশের লোকই জানে। কিন্ধু যোয়ানের জীবনের 
কাহিণী এমনই হ্ন্দর যে তা কখনো পুগ্াতন হয় না, কিন্বা তার পুনরুলেখ 
ক্লান্তিকর বলে বিবেচিত হয় না। পৃথিবীর একাধিক শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও 
লেখক তার জীম্ন-কাহিনীকে কবিতা ও লাহত্ো কপায়িত করে ফেমন যখন্বী 
হয়েছেন, তেমনি কতো চিত্রকর ও ভাষর এ অমর কাহিনীকে কহে ও রেখায় আর 
প্র্ণরে রূপায়িত করে খ্যাতি অঞ্জন করেছেন। পৃথিবীর আর কোনে! নারীর 
ভাগো এমন গৌরধলাত ঘটেনি । ইতিহাসের বিশাল গগনে 'যোয়ান অব আক? 
এই নামটি নক্ষত্রের দাপ্তি নিয়ে আজো গল জল্‌ করছে। মহাজীবনের চিত্রশালায় 
বিশ্বান ও সাহসের ছৃ্টান্ত হিনাবে এই ক্লক কুমারীর নাম আজে! ভাশ্বর রয়েছে 
এবং থাকবেও চিএকাল। একটি সাধান্ত চাষীর থেঞ্জে গত পাঁচশত বসব যাবৎ 
পৃথিবীর পক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে দেবীর মতো গুর্ণো পেয়ে আসছেন, এমন দৃষ্টান্ত 
পৃর্থবীর ইতিহাসে আর ছুটি নেই। 

ফ্রান্সের একটি নগণ্য পল্লীগ্রাম দরেমি। সেই গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক 
পরিবারে যোয়ান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতার্ধীতে ফ্রান্সের অবস্থা 
ছিল অত্যন্ত শেচনীঘ। তখন হরে-বাইরে চতুর্দিকে ভার শক্র। অথচ চতুর্দশ 
শতাব্ীর প্রথম কয় দশকে তার অবস্থা ছিল ঠিক এন বিপরীত $ একটি বিরাট 
জাতির সকল রকম সম্পদের চিহ্ুই তখন তার মধ্যে দেখা গিছেছিল। তার 
জমি ছিল উর্বরা ও শশ্তশাপিনী আর ক্যকের! ছিল স্থবী ও পরিশ্রমী । সনগ্র 
সুরোপে ফ্রান্সই তখন শঈধন্থান অধিকার করেছিল এবং এঁতিহাপিকষের মতে, ফ্রান্দ 
ভিজ যুরোপের আর কোন দেশের জীবনযাত্রার মান এত উন্নত ছিল না, জার 
জনসাধারণ এমন স্থুখী ছিল না। সেদিনের স্বরোপীন্ধ চিন্তাধারার একমাত্র ক্রা্গ 
ভিন্ন আর কোনে! দেশই নান! বিষয়ে প্রেরণ! সঞ্চার করতে পায়ে নি। 

একশো বছর পরে ফ্রান্সের ভাগ্যবিপর্ধয় ঘটে গেল। তখন নে ও বাইন 
তার অনেক শক্র। এই হুযোগে ইংলগ্ ফান্স আক্রষণ করল । ছিনের পর দিন, 
বছরের পর বছর যুদ্ধ চলতে খাকল ভুই ঘেশে। প্রাচীন কালের সেই ধর্মযুদ্ধের 


৩৭ 


(০£5880৩ ) পর পৃথিবীতে এমন দ্বীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ আর কোথাও চলে নি। 
ইতিহাসে এই যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে "1105 [701)0160 6815 ৬21 
বা! “একশো বছরের যুদ্ধ'। ফ্রান্সের সিংহাসন তখন শূন্য ; যুবরাজ সগম চার্লস 
তখনো পর্যন্ত অনভিবিক্ত | তিনি তখন এক রকম রান্্যহার] ও বন্ধুহারা অবস্থায় 
দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, 
এই বিপদে কি কর] উচিত। চার্লসের জীবনের ঠিক এমনি সংকটকালে 
তার গাছে আশার বাণী বহন করে এনেছিলেন ক্ষুদ্র দরেমি গ্রামের সেই কুমক- 
কুমারী যোয়ান। 

শতবধের যুদ্ধের শোচনীয় ফল তখন জাতির ক্বীবনের সর্বস্তবে দেখা দিতে 
আরম্ভ করেছে । রাজদরবারে চলেছে শুধু ষড়যন্ত্র, আর অসন্তুষ্ট রাজকর্মচাবিবুন্দ 
একে একে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে দ্বিধা বোধ করছিল না। সকলের 
উপরে ছূর্বল দেহ ও অনভিষিক্ত এক তরুণ রাজা । এর আগে ফ্রাঙ্দের আর 
কোনো রাজাকে এমন ছুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়নি। চার্লসের র্ভধারিণী ননী 
পর্বস্ত তার পুত্রকে এই সময় বর্জন করেছিলেন। 

দেশের জনসাধারণের ছুর্দশায় যোযানের মন বিষণ্ন । এত বণ্ছো৷ এঁতিহ্সম্পন্ন 
দ্বেশের আহ্গ কী শোচনীয় অবস্থা! ! তিনি যতই চিস্কা করেন ততই তার কোমল 
হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে । একদিন যোয়ান তার স্বভাব মতো 
তাদের কুড়ে ঘরের পিছন দিককার গাছটির তলায় বসে নীল আকাশের দিকে উদাস 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ যেন চারদিক আলোয় আলোক্ষিত হয়ে গেল। 
আকাশ থেকে একটা. দৈববাণী যেন ভেলে এ্রল-_“ফরাম্সকে বিদেশীর হাত থেকে 
রক্ষা করবে তুমি। ঘর ছেড়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো। যুবরাছের মাখায় মুকুট 
পরিয়ে দিতে হবে তোমাকে ।* কুমারী যোয়ানের সমস্ত সতত! যেন উদ্বেশিত হয়ে 
উঠল এই" দৈববাণীতে। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে তার হৃদয়ে অগ্িময় প্রেরণা 
সধ্ধার করল। মায়ের কাছে এসে তিনি যখন সব কথা বললেন তখন মেয়েকে 
বুকের কাছে টেনে নিয়ে শিরচুষ্বন করে তিনি বলেন-_-দৈববাণী আবার কি? 
এ তোর মনের ভ্রম, বাছা ।, 

যোয়ানের বয়স তখম মাত্র বাঝো বছর যখন তিনি এই দৈববাণী শুনেছিলেন 
এবং তখন থেকেই তিনি মনে মনে এই প্রতিজা করেছিলেন যে, ঠিনি আজীবন 
কুমারী থাকবেন এবং পবিত্র জীবন যাপন করবেন । শতবর্ষের যুদ্ধের পর ফ্রান্সের 
সিংহাসন তখন” ইংরেজদের করতলগত হবার উপক্রম হয়েছে এমন সময়ে 
এই নিরক্ষর চাষীর মেয়ের আবির্ভাব ঘটল তার স্বছ্জাতির ইতিহাসে। 
অতঃপর ক্রমাগত বালিকা সেই দৈববাণী শুনতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে 
তিনি নান! রকম জাশ্চর্য দৃশ্ঠও প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। তখন থেকেই তার 
মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলে! যে, তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হুলে তার জন্মভূমি 
কালকে রঙ্গা কয়া, আর যুবরাজকে রীমদ্‌ এর ক্যাথিড্রালে অভিষিক্ত কর! । 


শীতে 


কিন্ত তার সঙ্িনীদের কাছে, তার পিতামাতার কাছে যোয়ানের় এই ধারণা 
উদ্ভট বলেই মনে হতো। কিন্তু প্রত্যাদিষ্টট বালিকা! তখন তার কর্তব্য স্থির 
করে ফেলেছেন। 

অবশেষে যোয়ান যখন যোল বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন তিনি আর 
স্থির থাকতে পারলেন না। শয়নে-দ্বপ্রে, জাগরণে, ধ্যানে তিনি সেই একই 
দৈববাণী শুনতেন; ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা করবে তুমি 7 ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়ে!) যুবরাজের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে হবে তোমাকেই ।* যোয়ান 
আবার গেলেন জেলার শাসনকর্তা কাছে । এবার তিনি দিব্যপ্রেরণায় উদ্ভাসিত 
সেই কিশোরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করলেন যে, এ মেয়ে সত্যিই দৈবাদেশ 
শুনেছে। তিনি যুবরাজের নামে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন যোয়ানের হাত 
দিয়ে, আর তীর হাতে দিলেন একটি তলোয়ার। তারপর ১৪২৯ সনের 
জানগুমারি মাসে, পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে আর সঙ্গে ছ: জন অনুচর নিয়ে বালিকা 
এলেন যুবরাজের দরবারে । 

ধুবরাদ্দ সম চার্সস তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । তার সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে যুখরাজের মনে এই ধারণা হলো যে, এই কিশোরী দৈবশক্কির 
অধিকারিনী। তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারাও সেই কিশোরীর 
প্রশাস্ত আনন ও উদ্দীপ্ত কথ! শুনে তাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন! এক নারী৷ বলেই বিশ্বাস 
করলেন। যোর়ানের কথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কাতারে কাতারে 
সৈল্রা এসে দাড়াল ফ্রাম্ষের পতাকার তলায়। দেহে তার বর্ম, কটিদেশে কপাণ, 
হাতে ফ্রান্সে পতাকা-_অশ্বপৃষ্ঠে সকলের পুরোভাগে চলেছেন সেই কিশোরী । 
সেই সৈন্ববাহিনী শিয়ে যোয়ান সোজা চলতে লাগলেন ওলেয়শার অভিমুখে । 
ওর্লেয়1 দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি মন্ত বড়ো! শহর । বহুদিন ধরে শক্রর! এই শহরটি 
অবরোধ করে রেখেছে । যোয়ান আসার সম্গে সঙ্গে অবরোধ ভেঙে পড়ল, শক্ররা 
করল পশ্চাদপসরণ। 

পর পর চারটি যুদ্ধে ইংরেজরা! হার মানল। এতদিনে যেন কিশোরীর 
স্বপ্ন সত্য হুলো। ম্বীমস্‌ শহরের ক্যাথিডীলে যুবরাজ চার্পসের অভিষেক 
উৎসব সম্পন্ন হল। যোস্বান বললেন আমার কাজ শেষ হলো। এবার আমি 
গ্রামে ফিরে বাই। 

কিন্তু তখনো ইংরেজর সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্স ত্যাগ করে যায়নি। তাই 
দুর্বলচিত্ত সম্রাট চালস যোয়ানকে ফিরে যেতে দিলেন না। যাই হোক, বাজার 
আদেশে তাকে আবান যুদ্ধ চালয়ে যেতে হল। আবার হুঃসময় এল, প্রত্যেকটি 
যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটতে থাকে । বার্গাণ্ডি ফ্রাঙ্দের একট1 বড়ো জেলা, 
এখানকার ডিউক তার সমত্ত সৈঙ্গসামস্ত নিয়ে ইংয়েজদের পক্ষ যোগ দিলেন। 
ইংরেজ ও বার্গাত্িয়ানরা তখন প্যারিস শহর দখল করে বসেছে। শক্রর হাত 
থেকে রাজধানী রক্ষা করার ভার পড়ল যোয়ানের উপর। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে উভয় 
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পক্ষে, এমন সময় রণক্ষেত্রে শোনা গেল কুমারী যোয়ান নিহত হয়েছেন। আসলে 
সেটা নিছক গুছ্ধব ছিল। শত্রুর কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তারই কয়েকজন 
অন্ুচর এই কথা পটিয়ে দিয়েছিল । 

এই গুজবের ফলে ফরালী সৈল্তর] ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। যোয়ানকে 
তার ঘোডার পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে শক্রসৈম্তরা নিয়ে গেল ডিউকের শিবিরে । 
বার্গাপ্ডির ডিউক প্রচুর অর্থের বিনিময়ে যোয়ানকে ঈপে দিলেন ই'রেজদের হাতে। 
বিচারে সেই কিশোরী ডাইনি বলে সাব্যস্ত হলেন। তখনকার দিনে আইনের 
ব্যবস্থা ছিল এই যে, ডাইনীদের পুড়িয়ে মারতে হবে । একটি প্রকাশ্য স্থানে 
তাকে অগ্রিদঞ্ধ করে মার] হয়। একটি ক্রুশ বুকে নিয়ে যোয়ান ছিধামাত্র না করে 
জলস্ত অগ্নিকৃণ্ডে বাপ দিলেন। তখন তার মুখে মাত্র একটি কথা উচ্চারণ হতে 
শোন! গিয়েছিল ; যীশু! দশ হাজার দর্শকের জশ্রসিক্ত দৃষ্টিপর্ধে যোয়ানের দে 
পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 

1কন্ত ইতিহাসের পষ্ঠায় আকীর্ণ হয়ে রইল সেই দ্বর্ণভস্ম। যোয়ানের 
আত্মদান ব্যর্থ হয়নি । এঁতিহাসিকদের অভিমত এই যে, “711৩ 108101১1018 
01 1081 8৪৬6০ (0 [2191106 & 56156 ০1 [70181 7010109 5001) 25 1156 
০০০09 1080 10951 9৩1 [0709৬110. এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । এক 
অপূর্ব মনোবল নিয়ে স্বদেশের ম্বাধীনতার বেদীমূলে তিনি তার জীবন ও 
যৌবনকে উৎসর্গ করেছিল। এক নিরক্ষর গ্রাম্য বালিকার এই আত্মত্যাগের 
প্রশন্বোজন ছিল। 


কনম্বাস 


( ১৪৫১-১৫০৬ ) 
ভক্টোবর ১২, ১৪৯২। তখন মধ্যবাত্রি অতীত হয়েছে । কুল-কিনারাহীন 
'অলাস্তিক মহাসাথরের ওপর দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে চলেছে পাল-তোলা একটি 
ছোট্র জাহাজ । জাহাজটির নাম *পিনটা'। সেই জাহাজটিতে যে কয়জন 
নাবিক ছিল তাণ্বে মধ্যে একজন চাণ্রে আলোয় দীর্ঘ প্রনারিত বালুকাপূর্ণ 
ভখগড প্খেতে পেলেন। তবে কি অদূরে কঠিন মৃত্তিক' দৃষ্টিগোচর হলো । 
জাহাজ থেকেই ঠিশি একবার কামান দাগলেশ এবং সোল্লালে চীৎকার করে 
উঠলেন, ঈশ্বকে ধন্যবাদ, অবশেষে মাটি দেখা গিয়েছে । আমরা এইবার সেই 
মু্তকার ওপর পা পাখতে পাবব। কিছুদিন আগেও জ্াহাঙ্গের নাবিকদের 
কাছ থেকে এঈ নকম কথ। শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সেসব কথা শেষ পর্বস্ত মিথ্যা 
প্রমাণিত ইযেছি--মাটি আর দেখা যায়নি; মাটির বদলে মেঘের মায়ায় 
শাবিকণা বিভ্রান্ত হয়েছে। য্যাডমিরাল ঘোষ*+ করেছিলেন প্রথমে যার দৃষ্টিগোচর 
হবে মাটি, তাকে পুরদ্ুত করা হবে। 

এই য়াডমিহালের নামা এস্টোধার কলম্বাস । “ইতিহাসের প্রথম দুঃসাহসী 
নাবকযিনি আবিষ্কার করেগ্ছলেন আমেরিকা মহাদেশ | তিশিই কয়েকজন 
দুবু তত প্রঞ্তির সহচর লিয়ে অওলান্তিক পাড়ি শিচ্ছিলেন। ১৪৯২ সালের ১২ 
অক্টোবর, শুক্রবার সকালে রাক্জকীর প'তাকাধারী ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছু'জন 
ক্যাপ্টেণকে সঙ্গে করে, একটি দ্বীপের ওপর অনত্ুকুণ করুলেন এবং এর নামকরণ 
কগ্লেন সান সালভাডোর । এখসকার নাম ওয়াটলিং দ্বীপ। নতুন পৃথিবী 
আবক্কারের এই ছিল প্রথম পধায়। মার্টিন আলোনসো পিনজোন ও ভিয়েনতে 
আপেজ পিপঞ্জোন-এই ছিল তার সঙ্গী ক্যাপ্টেন ছুটির নাম। জাহাজ থেকে 
অবতপণ করে এপা তিনজন মিলে ত্বাপটার চারদিক নিরীক্ষণ করতে থাকেন। 
জল আর জল-_-দ.৫কাল জলপথে অবস্থান করার পর, এখন মাটির ওপর দাড়িয়ে 
তাদের মনে যে আপন্দ হলো তা ভাষার বু'ঝয়ে বলবার নয়। 

এই কলম্বাস কে ছিলেন? কীতার জন্বৃত্তাস্ত 1 এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে 
কিছুই জান! যায় না। কথিত আছে, তিনি ছিলেন জেনোয়ার লোক-. 
ডোমেনিকো। কলম্বাসের পুত্র। ইনি জাতিতে তন্তবার় ছিলেন এবং সম্ভবত 
১৪৫১ সালে তার জন্ম হয়ে থাকবে। 

কলম্বাসের নিম্ধপ্ব বিবরণ অস্ধ্যায়ী, ১৪৭৮ সালে তিনি লিসবনে ছিলেন 
এবং এখানেই তিনি ফেলিপা মোনিজ স্ভ পেরেসট্রেললে৷ নায়ী সন্তান্ত বংশীয় 
এক তরুণীকে বিয়ে করেন। এইখান থেকেই কলম্বাসের জীবনের প্রত 
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আস্ত, কারণ এই সময়েই তিনি সমুদ্রপথে অভিযান করে, এমন সব অনানিষ্কৃত 
দেশ আবিষ্কার করার ম্বপ্র দেখেছিলেন যা ইত্ডিপুর্বে কোন মান্থষের দ্বার সম্ভব 
হয়নি এবং ষ1 তাকে এনে দেবে সৌভাগ্য ও খ্যাত। আর যে কোন দ্বুরদশী 
সম্রাট তাঁকে এই ব্যাপারে পৃষ্ঠপোবকতা করবেন তাঁকেও তিশি এনে দেবেন 
অকল্পিত সম্পদ আর গৌরব । 

পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে যুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অনিশ্চিত । 
সেই পরিবেশে স্বেচ্ছায় কেউ যে একজন অজ্ঞাতপতিচয় অভিষানকারীকে 
তার অবাস্তব অভিযানে, অর্থ সাহাযা করতে এগয়ে আসবে এমন সম্ভাবন! 
আদৌ ছিল না। তাছাড়া, তার দাবীর বহরুটা ছিল বিরাট ; তার কারণ তীর 
আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। তার প্রথম দানী তাকে ফ্যাডঘিরালের পদ দিতে 
হবে, দ্বিতীয় দাবীট] হিল আরো! বড়ে--তিনি যে দেশগুল আধিষ্ধার করবেন 
সেইগুলির শাসক তীকেই করতে হবে। তৃতীয় দাবী আবিদ্কুত দেশগুলির 
খনিজ সম্পদের এক-দশমাংশ ভাগের অধ্থিকার তাকে দিতে হবে। এমন 
অসম্ভব দাবী যে অভিযানকারী করতে পারে তার পক্ষে পৃষ্ঠপোষক পাওয়া 
সত্যিই হুকঠিন ছিল। 

দশ বছর ধরে, কলম্বাসের পৃষ্ঠপোষক লাভের চেষ্ট। ক্ছিলেন। স্পেনের রাণী 
ইসাবেল1! কলম্বাসের পরিকল্পনায় সন্ভাবনাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । 
হাজার হাজার অবিশ্বাসীকে খ্রাষ্টধর্মে আনার এই হযোগ তিনি কিছুতেই হারাতে 
চাইলেন দা। স্পেনের রাজা ফাদিদান্দ ও রাণী ইসাবেলা দু'জনেই, কলম্বাপের 
অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে এখিয়ে এলেন। পৃষ্ঠপোষক মিললো, ছু'খানা 
জাহাজ পালোস শহর থেকে সংগৃহীত হলো, কিন্তু সমস্তা তখনো সম্পূর্ণ দূর হলো 
না। জলপথে অভিযান তে! একা করা চলে না") সঙ্গে আরে! নাবিক দরকার । 
- তখন দণ্ডত অপরাধীদের ভেতর থেকে এই জাতীয় লোক সংগ্রহ করা] হতো, 
অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু খাটি নাবিকও প্রয়োজন হতো। অবশেষে প্রভাবশালী 
পিনঞ্োন ভ্রাতৃদ্বয়ের সহায়তায় সাতাশী জন লোক নিয়ে একটি স্থগঠিত নাবিকদল 
সহকারে সাপটা মাবিয়া (১** টন ), পিনটা (৫০ টন) ও শিনা (৪* টন) 
--এই তিনটি জাহাজে করে ১৪৯২ সালের ৩ অগস্ট কলম্বাস ৬ভিযানে যাএা 
করলেন ; শেষোক্ত জাহাজ ছুটি ছিল পিনজোন ভ্রাতৃদ্ধয়ের অধীনে । 

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সধ্তাহ ধরে হৃদর্থ জলপথ নানা বিপদের 
ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে ১২ অক্টোবর সেই স্র্ধকরোজ্জল প্রভাতে লান 
সালভাডোর দ্বীপে উপনীত হয়ে কলম্বাস নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে ধন্তবাদ 
দিচ্ছিলেন। ক্যাথলিক সম্রাট ও সম্রাজ্জীর নামে তিনি সেই স্বীপটির অধিকার 
গ্রহণ করেছিলেন । কলম্বাসের এই প্রথম ও প্রধান অভিযান সার্থক হয়েছিল 
স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তার ব্যবহারের গুণে। তাদের জীবনযাত্র। তাকে 

তমত আনন্দিত করেছিল। এদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন--'এখানকার 
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অধিবালীদের স্বভাব বিনম্র, এর! শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন কার থাকে। এদেব্‌ 
মধ্যে ঘণা ও বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। এরা খুব অতিথিপরায়ণ এবং যাদের 
সংস্পর্শে এরা আসে তাদের সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করে। কলম্বাস তার 
অধীনস্থ নাবিকদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তার] যেন এদের সঙ্গে সহদয়তা- 
পূর্ণ ব্যবহার করে। স্থানীয় অধিবাসীরা যদি উপটৌকন প্রদান করে, তাহলে 
তার বিনিময়ে তাদেরকে যথাযোগা উপহার দিতে হবে । 

বিনা রকুপাতে ও এক রকম শান্তিপৃর্ণভাবেই চলেছিল কলম্বাসের অভিযান। 
তখন থেকে তিনি তীর স্বপ্রেহ দেশ খুজে বেডাতে থাকেন--সেই দেশ যেখানে 
প্রচুর পরিমাণে সোন! মিলবে 'আর জাহাক্গ বোঝাই করে সেই সোনার তাল 
নিয়ে তিনি শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন । কিন্কু সামান্ত পরিমাণ সোনাও তার 
নাগালের মধ্যে এলো না । স্থানীয় লোকেদের ভাষ। তিনি বুঝতে পারতেন না, 
কিন্তু তার কল্পনাকুশল মন্তিষ্ক এদের কথাবার্তা! থেকে বুঝে দিয়েছিল যে, অদুরেই 
বুয়েছে সেই বিরাট সম্পদশালী দেশ যেখানে চীনের সম্রাট একদা রাজত্ব 
করেছিতেন-_-খেধানকার বাস্তা সোন! দিয়ে মোড়া তার কেবলই মনে হচ্ছিল 
তিনি যদি আর একটু 'অগ্রপর হতে পারেন তাহলে তীর স্বপ্ন বুঝি চরিতার্থ 
হবে। 

তার প্রথম অভিযানের শেষ পর্বে ছিল হিসপানিওলা (হাইতি বা শ্ঠান 
ভোমিনগো ) আলিঙ্কার | এইখানে তীর জাহাজ্জ সানট]1 মারিয়া বালুবেলায় 
আটকে যায এবং সেটি পরিত্যক্ত হয়। কলঘ্বাস একটি জাহাজে চডে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্ডন করবেন ঠিক করলেন। সেই নতুন উপনিবেশে তিনি বিয়ািশ 
জন যুরোপীয় রেখে গেলেন এবং খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য সঙ্গে করে ছ'জন 
দেয় লোককে স্পেনে নিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর বাজক'য় পৃষ্ঠপোষকগণ 
যথেষ্ট উদারতাব সঙ্গে তাকে গ্রহণ করলেন । সকলেব ছৃুধে কলম্বাসের নাম। 
সেই ছয়জন দেশীয় লোক, কয়েকটি টিয়াপাখী, কিছু অজ্ঞাত পরিচয় জীবজস্ ও 
অদ্ভুত ধরনের জল যা তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন সেগুলি সর্ব্রই কৌতুহল 
ও বিস্ময়ের সর করেছিল। এই নিদর্শনগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে, 
তিন সত্যিই অভিযানে গিয়েছিলেন। পোপ তাকে সাফল্যের জন্ত আশীর্বাদ 
করলেন। সর্বত্র কলম্বাসের জয়ধ্বনি শোন! গেল। 

১৪৯৩, ২৫ সেপ্টেম্বর । এই তারিখে কলম্বাস, দ্বিতীয় এবং বুহত্বর অভিযানে 
বহির্গত হলেন। এই অভিযানের পরিকল্পনা রচনা! করেছিলেন ফাদিনান্দ 
ও ইসাবেলা। কিন্তু কলম্বাসের গৌরবের ইতিহাস শেষ হয়ে গিয়েছিল তার 
প্রথম অভিযান থেকে প্রত্যাব্তনেব সঙ্গেই। হিসপানিওলাতে পৌছে তিনি 
দেখলেন যে উপনিবেশ তিনি এখানে রেখে গিয়েছিলেন তা আর নেই-- 
স্থানীয় অধিবাসীরা নিষ্ঠরভাবে উপনিবেশে বলবাসকারী শ্বেতাঙজদের হত্যা 
করেছিল। এবারকার অভিযানে তিনি আর একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন ও 
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তার নাম রাখা হয় “ইসাবেলা"। পরের বছরের অভিযানেও তিনি তীর স্বপ্রের 
সোনার দেশের সন্ধান পেলেন না, যদিও সব সময়ে তিনি কিছু না কিছু পরিমাণ 
এই মূল্যবান ধাতু সঙ্গে শিয়ে ফিরতেন। অবশেষে স্বর্ণপ্রস্থ দেশের সন্ধান থেকে 
বিরত হয়ে, কলম্বান ক্রীতদাসের ব্যবস! করবেন ঠিক করেন। এই ছিল তার 
পতনের স্থতনা। ফুরোপে তখন দাসত্বপ্রথ! প্রচলিত "ছল এবং কেউ এর নিন্দা 
কঃত না। কিন্ত বাণী ইপাবেল। তার বিরুদ্ধে ছিলেন। দাসত্ব ব্যখসায়ে লিপ্ত 
হওয়ার ফলে কলঘ্বালকে রাণীর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে হলো । 

চতু অভিযানে তিন কিউবার উপকূলে গিয়ে ডোমিনিকো ও পোটোরিকো 
আবিষ্কার করেন। এই সময» থেকেই কলম্বাসের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে 
ও মনের »ক্িও হাস পায়। ১৪৯৬ সালের অভিযানে ভিপি [হ্রনিদা? 
গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রধান ভূখণ্ড আবিষ্কার কবেন। এই আব্ফারের 
পুরস্কারম্বক্ূপ উনি পুশরায় রাণী ইসাবেলার অনুগ্রহ লাভে সঘর্থ হন। তাকে 
“ডিউক' উপাধিতে ভূষিত কা হএ। তিনি আবার তীর খ্যাতি ও প্রতপত্তি 
ফিরে পান। ১৫৯৬ সালে স্পেনের একটি শির্জন শান্ম গ্রাঘে সমুদ্রপ্ধের এই 
পিপ্বিজয়ী তভিযানকারী শ্ষে শিঃখ্বাস ত্যাগ করেন । অঠি লগণ্য অবস্থা থেকে 
কলম্বাস এখর্ধয ও খ।াঁতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন ও স্পেশকে তিনি এক 
হুর্লভ গৌরবে বিভুষিত করেছিলেন । তীর জবশেব শ্যে ছুটি বছর উদ্বেগ ও 
নৈরশ্থের মধ্যে আতবাহিত হলেও তাকে আর পরাবিদ্র্যের যঙ্ত্রণা ভোগ করতে 
হয়নি, অথবা সম্মচ্যুত হতে হননি । 


নি্নার্ট। দ্য টিক 


(১৪৫২-১৫১৯) 


শ্স। : সপ, পা পি ৮০০ শি পে শপ টি লি 


তক্গারেন্সের একট সন্ধ্যা । বহু নাগরিক সমলেক হয়েছেন একটি গুহে। 
সমবেত তয়েছেন হল বিগ্যাত চিজকরু। 'দঙ্গুর। বৈজ্ঞানিক পপর দার্শলিক। তারা 
সম্বিত হয়েছেন ভিস্জ্তদির আপা পি জন্য । কি আক তীাদেল কাউকে 
কেনো কথা বলত দেখ গেল না। কীরা সকলেই শ্রোতা । একাগ্রচিত্তে, 
উষ্কর্ণ য়ে তা শুনছেন এক্‌ সী তকণেব কগা | আালাচনারত সেই 
'তরুণ্টিব মুখমগুল উদ্টপ | স্ঠাম তীর দেহি? মাথায় স্টার অপর্যাপ্ত সোনালী 
বঙের চল, সেই ছল এদে পদ্ছ উার বাঁদেব চারদুকে, তীর গোলাপি রঙের 
পরিচ্ছদের উপর | পরিচ্ছদের হলাম একটি সগঠিত দেহের পেশীগুলি ঢেউ 
শেলে যাপঙ্দ | সি শিশ্ষে ভঙ্গিতে সে আত্ছন সেই ডরুণ। কার দৈহিক 
(স্বনদর্দেব সঙ্গে মিলেছে তাব কগম্বরেব মাধূর্ধ | সে গ্সশিন্দ্য কগন্বব তার মুখের 
ডচ্চারিড উশনগ এ অন্িময়ী বাণীবই যোগ্য । ফ্লোরেন্সেব জ্ঞানরা তন্ময় হয়ে 
জনছেন তাবু কথা। এই ভকণ্রে নাম লিণনার্গে ছা ভি্কি। ইতালি তথা 
যুরাপের নবজাশ:ণের উদ্জলতম মালোক শখা তিনি । বিশ্বের ইতিহাসে একটি 
অদ্বিতীয় বহুণুগ প্রতিভ'। "ফ্লারেন্সের প্চিষে অবস্থিত ভিঞ্চি নামক একটি 
পার্ব ভা গ্রামে ১৪৫২ ফনে লিওনার্দে। জন্মগ্রহণ কনেন। তার পিতার নাম 
পিয়েরো আস্শি৭ ছা ভিঞি । এই গ্রামের নাম থেকেই এই পরিবারটি এই 
'ভিদ্কি পদব* 52৭ কৰেছিলেন । তার মায়ের নাম ছিল কাটেরিনা। অতি 
ভাগ্যবতা এই পা, কারণ পৃথিবীতে আজ পর্স্ত কোনো নারী তার গর্ভে এমন 
পরিপূর্ন মানুষকে সম্তানকপে দাণে করেননি যেমন ক্যাটেরিনা করেছিলেন। 
দেখতে তিনি অশিন্দ্যন্ন্দর ছিলেন, তার কথাবার্তাও ছিল বুদ্ধিদীপ্ত । বালক 
লিওনার্দো ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসপরায়ণ আর দিবাশ্বপ্রচারী। তবে 
প্রতিভার পরিচয় তিনি এ বয়সেই দিয়েছিলেন এবং তা দিয়েছিলেন বিচ্বযনকর 
রূপে । গণিতশঙ্ক্বের প্রতি তার অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। সংগীতেও তিনি 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি যখন গান গাইতেন তখন এক স্বগীয় সংগীত- 
স্রোত তার ক% থেকে উৎসারিত হতো৷। 

কিন্তু লিওনার্দো তার শৈশবে সবচেয়ে বেশি আকুষ্ট হয়েছিলেন চিত্রাঙ্কন আর 
মডেলিং-এর প্রতি । অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন স্থাক্ষ চিত্রকর হয়ে 
উঠলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ফ্লোরেদ্দের চিত্রকর গোঠীর অন্তভূক্ত হয়ে 
স্বাধীনভাবে এঁ পেশা অবলম্বন করেন। কয়েকটি চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে তিনি যৃততিনির্মাণ 
পদ্ধতিও আয়ত্ত করেছিলেন আশ্চর্ধ নৈপুণ্যের সঙ্গে এবং তিনি যে একজন 


প্রতিভাবান ভাস্কর, অনেকের মনেই তখন থেকে এই ধারণাও বদ্ধমূল 
হয়ে গিয়েছিল। গ্রীক ভান্বর্ণ ও ফ্লোরেন্দের শিল্প জগতে ধারা এতিহ 
রচনা করেছেন সেই লব পূর্বস্থরীদের শিল্পকর্মগুলি লিওনার্দো গভীর ভাবেই অনুশীলন 
করেছিলেন। 

চিত্রাঙ্কন, ভাক্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, জ্যামিতি ও প্রাকৃতিক ইততিহাস-_-এর 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে লিওনার্দো অবিনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন । 

তিনিই ইতালির প্রথম শিল্পী যিনি প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ কবে- 
ছিলেন- পুরাতন ক্লাসিকাল নিয়ম-কানুন বা ধাচ, এসব থেকে ঠিশি কিছুই 
গ্রহণ করেন নি। আবার লিওনার্দোই যুরোপেব প্রথম চিত্রকর যিশি তার ছবিতে 
আলো-ছায়ার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন। অনম্য ছিল তার জ্ঞান-পিপাসা। 
তিনি শুধু আলো-ছায়ার সৌন্দযই নিরীক্ষণ করলেশ না, অথবা চিত্রে তাকে 
রূপারিত করে ক্ষান্ত হলেন না। তিন জানতে চাইলেন কি শিয়মে এই ঞ্িশিস 
সম্ভব। তিনি অধ্যয়ন করলেন আলোক-বিজ্ঞান বা দৃষ্টি-বিজ্ঞান (07153 ) 
ও চক্ষু সম্পকিত শারীর-বিজ্ঞান । কি নিয়মে শব্দ-তরঙগ ও আলোক-তরঙ্গের 
গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাও তিনি জানলেন এবং তাই শিয়ে কিছু পণীক্ষাও করলেন 
তিনি। তার চিত্রকর্ম ও ভান্বর্ষের মধ্যে দেখা ধিল নৃতপত্ব। অধ্যয়ণ কমলে” 
শারীরবিদ্যা--শুধু মন্থদ্দেহ সম্পর্কে নয়, প্রাণীদেহ সম্পর্কেও_-পেশীসমূহের 
সঞ্কালন-গ্রক্রিয়া সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধান চালালেন এবং তিনিই প্রথম চিত্র- 
শিল্পী যিনি শারীরবিদ্ঞা! ও উত্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করেন। এই দুটি বিষয়ে 
তিনিই ছিলেন পথিরুৎ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তিনি যেসব চিন্তা-ভাবণ! করেছিলেন, 
এবং অন্ুষক্ীলনের ফলে যেসব অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করেছিলেন, তা লিএনার্দো-প্রতিভার 
আশ্চর্য নিদর্শন । 

১৪৮৩ সালে লিওনার্দো মিলানে এলেন। এধানকার গুণগ্রাহী ডিউক 
শীত্বই তার গুণমুঞ্ধ হলেন। মিলানের শাসনকতার কাছে লিওনার্দো কর্মপ্রা্থী 
হয়ে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন। এ আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ- 
বিগ্রহ স্থপরিচালনার জন্ত সামরিক বিজ্ঞান সম্পর্কে নয়টি নৃতন ও মৌলিক 
“আইডিয়া দিয়েছিলেন । তিনি কত রকমের কাজ্জ জানেন তারো একট! তা লকা 
দিয়েছিলেন । 

তার আবেদনপত্র গ্রাহথ হয়েছিল। তার জীবনের পরবর্তী সতের বৎসর 
কাল মিলানেই অতিবাহিত হয়েছিল। ১৪৮৫ সনে মিলানে ভীষণ প্রেগ দেখা 
দিল। এই প্রেগ মহামারীরুপে এ রাদ্ধ্যের যখন যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করল তখন 
লিওনার্দো নগর পরিকঞ্জনায় মনোনিবেশ করলেন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে 
নৃতনভাবে তিনি মিলান শহরের পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা বা নক্সা তৈরি 
“রেন। এক বছর বাদে তিনি লুভোভিসোর কাছে মিলানের ক্যাধিড্রালের 
অন্ত একটি নৃতন নক্সা দিলেন, জাবার় সেই একই লময়ে তিনি অস্বপৃষ্ঠে সমারঢ 
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ছাবিবণ ফুট উচু একটি বিরাট মুত্তি নির্মাণের কাজেও লিপ্ত ছিলেন। এই মৃতিট 
সম্পূর্ণ করতে তার সময় লেগেছিল আট বছর এবং আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, এই 
অতিকায় মৃঠিটি রোঞের তৈরি ছিল না। ছ'বচুর পরে মিলান যখন ফরাসাঁদের 
সবার! পরুদস্ত হয় তখন এই মুখটি তার! ধংস করে দিয়েছিল । 

১৪৯৪ | 

এই ন্ৎসরটি শিলী লিওনার্দোর জীবনে বিশেষভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে। 
এই বছর তিনি তার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীতি--'শেষ ভোজ? (0175 1,850 91107961) 
চিত্রধাণি আকতে আরম্ভ করেন। এটি একটি কনভেণ্টের বন্ধ দেরালে আক 
হয়েছিল-_-রঙ ধরাণার পক্ষে এ পেরাল মাণো উপযোগী ছিল না। তাই অস্কিত 
হওয়ার কুড়ি বছরের মধ্য দেয়ালের ন্লাত্শ্াতানি লেগে ছবিটি নষ্ট হয়ে যেতে 
আরম্ভ হু । তখন এ কণ্ছেন্টে্র একদিকের দেয়াল কেটে আলোবাতাস 
চলাচলের জন্য একটি দরজা বের করে দেওয়া হরেশ্ছল। তারপর শতাঝীর পর 
শতাব্দী ধরে এই জগছ্িখ্যাত ছবিটির সংস্কার কাধ চলতে থাকে. যার ফলে মূলের 
পৌন্দধ অনেকখানি নষ্ হয়ে গিয়েছিল। 

“দ লাস্ট সাপার? শিল্পঙগগতের আছে! একটি বিস্ময়, একটি দিকৃচিহ্ হয়ে, 
শ্সাছে | ধাঙ্্ বীষ্টের জীনের শেষ ভোজনের কাহিনীটি লিওনার্দো তার চিহ্ছের 
বিষ্বপ্তকপে যেন গ্রহণ করলেন । এই নিয়ে শিল্প-সমালোচকগণ অনেক কথা 
বলেছেশ, 'অনেক ভাম্ত রচনা করেছেন । তবে সকলেই একাবাক্যে স্বীকার করেছেন 
যে-_-11)6 7,886 980060 15 1012 1100 1110501901010. 1015 2 021 
91 ]1,9917010,১ 11170) 0010091171118 1015 5016106) 1015 01091- 
51001141118 8110 115 [016161617095. 11119081000 01)5 8565 11 1985 
16178217794 1101 01819 0185 12951 19817091015 [1011116 11 (1) ৮9০11 ০৪৫ 
(110 ১])101))0 99016555101 01 1115 210151+5 1)1817951 1০9৬/615,, 

এরপর ফরাস'ধের হাতে মিলানের যখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল, লিওনার্দো 
মিলান ত্যাগ করে এলেন ভেনিসে। এখানে তার অবস্থান হ্বল্নকাল স্থায়ী ছিল। 
বোড়ণ শতাবীর স্থচনায় তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন তার জন্মভূমি ফ্লোরেন্সে। 
এই সময়ে তিনি সান্তা মারিয়া গীঞ্জার অগ্যন্তরভাগ অলংকরণের জন্ত অন্ুরুদ্ধ হয়ে 
শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে যে ম্যাডোনা মৃতিটি অঙ্কিত করেন তার ফলে 
ম্যাডোনা মৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৫০৫ 
সনটি লিওনার্দোর জীবনে আর একটি স্মরণীয় বৎসর । এ বছর তার পরিণত 
প্রতিভার দান 'মোনালিসা' ছবিটি অঙ্কিত হয়। কথিত আছে ১৫*২ সনে 
একদিন শিল্পীর দৃষ্টিপথে পড়লেন ফ্রানসেসকেো। গিয়োকোন্তো নামক এক বৃদ্ধ 
ভদ্রলোকের অনিন্দ্স্থন্দরী তৃতীয়া পত্বী-নাম তার মোনালিসা । নাক্বী- 
সৌন্দর্যের পৃজারী ছিলেন লিওনার্দো! । যোনালিসার স্থামী শুধু বৃদ্ধই ছিলেন 
না, অতি নিষরুণ প্রকৃতির মান্য ছিলেন তিনি । পত্বীর সমস্ত অলংকার তিনি 
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বাধা দিয়ে তাকে নিরাভরণা করে বেখেছিলেন। বিষান্গের প্রতিদৃতি সেই 
নারীকে দেখে শিল্পীর মনে তার একটি ছবি ঝ্াকার ইচ্ছা! জাগল। মোনালিসা, 
রাজী হলেন-শুধু রাজী হওয়া নয়, শিল্পীর ওপর সেই নারী এমন এক. 
অপ্রাতিরোধা মায়াজাল বিস্তার করলেন যে লিওনার্দো! তাকে তার উপপত্বীরূপে 
গ্রহণ করলেন। শুধু বৃদ্ধ শ্বামীর আচরণ নয়, তার একমাত্র কল্পাদীকে হারিয়ে 
মোনালিসার যনে বিষ্রতার যে ভাবটি জেগেছিল তাই-ই যেন সর্বদা তকে ঘিবে 
থাকত। মনের এই ছুঃসহ শোকভার লাঘব করবার জন্য তিনি অকেস্ট্রা ভাডা 
কবে রেখেছিলেন, আর হাসাতে পারে এযন স্ব লোকও মাইনে করে বেছে 
ছিলেন। বিষাদময়ী মোনালিসার মুখের সেই হা্িটি তিন বছর ধরে প্রতিদিন 
পর্যবেক্ষণ করতে করতে ১৫০৫ সনের একদিন সন্ধ্যায় মোনালিসার রক্তিম অদবে 
শিল্পী রহশ্ময় সেই যুছু হাপ্বি রেখাটি দেখতে পেলেন মা দেখবার হা ভিন 
এতকাল উদন্বান্তের মতো! অপেক্ষা করেছিলেন। সেই হাপিটিকেই তিনি ঠার 
দৈবদত্ত তুলির টানে ধরে রাখলেন এমন সঙজ্জীধত।র সঙ্গে যা শুধু অন্থভলের 
বিষয়, বর্ণনার বিষয় নয়। মোনালি! নেই, তার মুখের ঘাসিটুকু আছে : 
শিল্পী নেই, কিন্ত তার স্ত্ি আছে । একটি নারীব রহস্যমণ্ডিত মু হাসির মধ 
কেমন করে একটি শিল্পীর আত্মা সমাহিত হয়ে যার, লিএনার্দোর এই অনুপম 
শিল্পস্থষ্টিটি তারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । কালের পটে নক্ষত্রত্যুতিতে মোনালিসা 
হালিটি আজো অঙ্লান, ভাস্বর । 

তীর জীবনের পরবর্তী চৌদ্দ বৎসরকাল লিওনার্দো কগনো ফ্রুন্দে, কখনো 
কোমে অতিবাহিত করেছেন। অবশেষে ১৫১৯ সনের ২রা মেমুতা এসে হানা 
দিল তার দরজায়। শিল্পী” তাকে ত্বাগত জানালেন এই বলে--_*1 1070৬ 
10৬ 0০ 11৬6, [1000৬ 00%/ 1০ ৫16.* প্রকৃতি তার আপন শ্থষ্টিকে যেন 
নিজের কোলে তুলে নিলেন। কালজম্নী এই শিশ্পী সম্পর্কে গ্যেটের সেই 
উক্তিটি ন্মর্ব্য-_-'একটি সুগঠিত মানবীয় দেহাধারে একটি পরিপূর্ণ বিকশিত মন। 


৪৮ 


মাটি ন নুধার 


(১৪৮৩---১৫৪৬ ) 





ভ্গাানির স'ঙ্কার যুগের বিদ্রোহী সন্গ্যাসী ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আঙ্ট। 
ডক্টর মার্টিন লুখার একজন ইভিহাপ বিখ্যাত মানুষ । কোমের পরাক্রমশালী 
মহামান্য পোপেন নিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একদা তিনি সমগ্র ফুরোপ 
কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। যোনডশ শত'বীর স্থচনাকাল থেকেই যুরোপে ধর্মের 
ক্ষেতে যখন অবক্ষয় দেখ' পিয্লেছিল, যখন ইতালি রেশ্রো ও তার পব্বর্তী 
আন্দোলনগুনলি একে একে ছ্িমিত হয়ে এসেছে, উত্তর যুরোপে তখন আর একটি 
রেনেসীর আ।বর্রাব 'আলল্প হয়ে এসে্ছিল। লুখাবেপ জন্মকালের পরিবেশ 
সকল দিক দিফেই ছিল একটি বিরাট পব্রিবর্তপের পক্ষে অনুকূল। 

১৪৮৩, ১০ই নভেম্বর | 

লোয়ার৷ স্যাক্পনির অন্তর্গত ইম্ল্বেন নামক একটি ক্ষুদ্র শহরতলীতে 
এক রোষান ক্যাথলিক পরিবাবে মার্টিন লুখাব জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতা জন লুধাব ছিলেন একটি খনির মালিক; মা মাগারেট একছজন ।বখ্যাত 
সংশ্কাব-সমর্থকের কন্পা এবং বহু গুণের অধিকারিণী। লুখারের জন্মক্ষণেই, 
কধিত আছে, তার পিতা তাকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং 
জন্মের ঠিক পরের দিনেই শিশু মার্টিনকে চার্চে নিয়ে যাওয়] হয় ও গ্রীস্টধর্মের 
প্রথা মাত তার নামকবণ হয় এবং এ দিন ধাকে সম্্যাপী সম্প্রদায়তুক্ত করা 
হয় তারই নামাহ্থদারে পুত্রেব নাম রাখা হয় মার্টিন লুখার। পিতামাতার 
ধর্বোধ বালক মার্টিন উত্তবাধিকার স্থত্রে সম্পূর্নভাবেই লাভ করেছিলেন। অল্প 
বয়সেই মার্টিনকে স্কুলে ভতি করে দেওয়! হয়। শৈশবেই তার মধ্যে প্রবল 
আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়েছিল এবং পুত্রের মনের এই ভাবটি 
য'তে অঙ্ক থাকে ও উত্তরোত্তর বধিত হর, সেদিকে জন লুখারের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। কিছুকাল পরে যখন তাদের সংপাবে অর্থাভাব ঘটল, তখন দৈবক্রমে 
বালক লুখার এক সম্বদয়া নারীর দৃ্িপথে পডেন এবং তারই অনুগ্রহে তার 
ছাত্রক্বীবন নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হয়েছিল। 

আঠারো বছর বয়সে লুখার এবুছুর্ট বিশ্ববিস্ভালয়ে প্রবি্ই হন? সেখানে 
তিনি তার পিতার ইচ্ছানুসারে দর্শন ও আইনশাজ্তজ অধায়ন করেন। অত্যস্ত 
মেধাবী ছাত্র ছিলেন লুখার। জার্মান ভাষা ব্যতীত, তিনি ইংরেজী ও ল্যাটিন 
ভাষা অতি স্থন্দররূপেই আয়ত্ত করেছিলেন। তাকে জার্মান গন্ডের অন্ততম 
জনক বলা হয়েছে। এ বয়সেই লুখার বাশি বাজাতে স্থদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। 
কুড়ি বছর বয়সে লুখার াতক হলেন দর্শনশান্ষে এবং এ একই সময়ে তিনি 


৪৯ 
জী-শ--৪ 


আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তীর ছিল অদম্য জানপিপাসা $ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
গ্স্তাকারে তীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো। তীর জীবনে এই সময়টা 
শ্ররণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ ঘটনার ন্চম্ত-_যে ঘটন! তীর জআঁ'বনে স্থচিত 
করেছিল একটি গভীর পলিস্তণ। ভবিষ্যতে বিধাতা-নিদিষ্ই যে তুমিকাটি তার 
জন্য অপেক্ষা করিল, তারই স্থম্পষ্ট আতাস তিনি যেন প্রত্যক্ষ করোছলেন এই 
ঘাইনাটির মধ্যে । একদিন গ্রন্থাগারে তিনি লাতিন ভাষায় লেখা 'একটি পবিস্ত্র 
বাইবেলের সগ্ধান পেলেন। গ্রন্থটি তিনি অধ্যয়ন করলেন খুব যত্বের সঙ্গে, 
আগ্রহের সঙ্গে । তখন তিনি এই সতাটি উপলব্ধি করলেন যে, সারা খর ধরে 
প্রি রবিবার গীর্দার বেদী থেকে জ্গনসাধারণেঃ কাছে যেসব উপদেশ পঠিত হয় 
তার চেয়ে ঢের বেশি জিনিস অ'ছে মূল বাইবেলের মধো । অতঃপর তিনি এই 
সংকল্প গ্রহণ করলেন যে, তীর মাতৃভাবায় বাইবেলের অশ্নিচছিত সম্পদ 
জনসাধাতণের কাছে বিতরণ করবেন এবং তাদের চিত্বকে করবেশ সর্বপ্রকার ধর্মীয় 
কুসংস্কার থেকে মুক্ত । তেইশ বছর বয়সে লুখার বিশ্ববদ্যালয়ের সধোচ্চ পনিক্ষায় 
বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। সতর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করেছিলেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হ্বার সঙ্গে সঙ্গে একদিন বাঁগ্রিবেলায় তরুণ লুখার 
গৃহত্যাগ করলেন, সঙ্গে নিলেন শুধু ভাঙ্জিল ও ছু টার্কের বই। সোজা চলে 
গেলেন অগষ্টাইনদের কনভেন্টে । সেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হলেন । পুত্রের 
এই সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ তার পিতামাতাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিল। 
তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য 'অনেক চেষ্টা কর! হয়েছিল, কিন্তু লুখারকে তার 
সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা যায় নি। 

কিন্ত সন্্যালদ আশ্রয়ের কঠোরতা ও তার প্রতি সন্গ্যাসীদের হীন আচরণ 
তীকে বিদ্রোহী করে তুলল। সাধু আগন্তিনের স্বতিপৃত আশ্রমের স্বরূপ দেখে 
লুখার শুস্ভিত হলেন। কিছুকাল পরে তিনি আশ্রম-জবন ত্যাগ করে স্ব- 
প্রতিষ্ঠিত উটেনবার্গ বিশ্ববিগ্তালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার কর্ম গ্রহণ করলেন। 
তবে যে মহান উদ্দেশ হবার! প্রপোদি'ত হয়ে তিশি সংসার ও শ্বজন ত্যাগ 
করেছিলেন, সেই উদ্দেশ সযান ভাবেই তার অন্তরে জাগ্রত ছিল। জার্যানীর 
ইতিহাসে বিনি জানীপুরুষ বলে স্বীরুত সেই ফ্রেডরিক এই বিশ্ববিদ্ঞালফটি 
স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের এখানে আহ্বান 
করেছিলেন । তাই. যখন রাজকুমার ফ্রেডরিকের কাছ থেকে তিনি আম্ন্ুণ 
পেলেন তথন লুখার কালবিলদ্ব না করে এই বিশ্ববিদ্ভালয়ে যোগদান করলেন। 
এইভাবেই সেদিন ভবিষ্বৃতের সংঙ্কারকের জীবনে শুরু হয়েছিল একটি নৃতন 
অধ্যায় । উটেনবার্গে এসে তিনি একটি কনভেপ্টেই বাস করতে লাগলেন ও 
অধ্যাপনার কাজে মনোনিবেশ করলেন । তিনি তখন (১৫৯) যাজকের 
কাজে ্লাতক হয়েছেন এবং এরই ফলে তিনি প্রবাশ্ডে ধর্মশান্্র সম্পর্কে বড্ৃত৷ 


দেবার অধিকারও লাভ করেছিলেন। এই বক্কৃতাগুলি চিরাচরিত ধরনের 
বক্তৃতা ছিল না; তিনি এক নতুন ধরনের উপদেশ তার বত্তৃচ্ার মাধ্যমে 
পরিবেশন করতে থাকেন --খ্রীষ্টের বাণীর মর্মকথাকে তিশি এমন প্রাঞ্জল ভাষার 
ব্যাখ্যা করছে লাগলেন ঘা শুনে শ্রোতৃবৃন্দের অগ্থরে নূতন আলোকরশ্মির সঞ্চার 
হতে] এবং এই মধ্যে আভাবত হয়েছিল বে'মান ক্যাথলিক ধর্মের সংস্কারের 
উপায়। অ্ধা।পনা আর বকৃতা প্রদান, এই দুটো কাছই কিজ তিনি করতেন 
বিনা পারশ্রমিকে। 

১৫১১। 

লুখার এলেন রোমে । তার শৈশবের শ্বপ্পের কোষ, শ্রীষ্টান ধর্মের পবিত্র 
পীঠস্থাণ নো । গগনে পলি ধর্মের শির্খল ও উজ্জল যৃত্তি, মহামাহ 
পোপের অপীপস্থ মাপু-সম্বদেব সমমনশ্াস চির চার আষ্টধর্মের কঠোর বিধান 
অন্থসারে যাপিত উন্নত ও পবির জীবনধারা দেখতে পাবেন-_এই মাশা নিয়েই 
লথার এপেন্ছলেন রোয়ে। রোঁমে এসে খধানকার ধ্জীবনের যে পরিচয় 
[তি পেঙ্কাল পারাহিভ ও সঙ্যাসীদের মধ্যে ভোগলিগ্মার যে কদর্ধ চিত্র ভিনি 
প্রতাক্ষ করলেন, তাদের আগারে-আচরণে যে নৈতিক শৈথিল্য তিনি এধানে 
চাষ করলেন, লুখার তার প্রতিবাদ না করে পারলেন ন'। পাপ করলে টাক! 
দিয়ে পাপমুক্ত হওয়া যায় এবং পোপ ম্ব্ং উচ্চমূল্যে জনসাধারণের কাছে সেই 
পাপমুক্ির ধতোয়। বিক্দী করেন-__এই ব্যবস্থা দেখে তিনি স্তম্তিত হলেন। ধর্মের 
পায়ে এ যেন একট! ব্যবসা । 

রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অধঃপতন লুথারের জীবনের গতি নির্দেশ করে 
দিল। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে শুরু করলেন এক প্রচণ্ড ধর্মসংস্কার আন্দোলন 
এবং রোমের গীঞ্জার বিরুদ্ধে তিনি ঘোষণা করলেন বিদ্রোহ। এই বিরোধী 
আন্দোলনের গঠ থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম যার মূল ভিত্তি ছিল 
ফিহদী ভাষায় লেখা মূল বাইবেল এবং গরষ্টের বাণী। প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মের 
মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ সংস্কার সম্ভব নয় বুঝে, লুখার বর্জন করলেন গ্রীহীয় ভদ্্নালয় 
বা গীঞ্জা এবং স্বয়ং সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৫১৭, ১লা৷ 
নভেম্বর, উটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশান্ত্রের অধাপক ডক্টুর মার্টিন লুখার 
যখন জার্মানির একটি গীঞ্জার ছ্বারপ্রাজ্জে তাব ঘোষণাপত্রটি সংলগ্র করে দিলেন-_ 
ঞ&ঁ ঘোষণাপত্রে তিনি কঠোর ভাষায় পোপ কর্তৃক পাপমুক্তি বিক্রয় করার কথা 
বর্ণনা করেছিলেন__তখনই যুবোপের সমগ্র খ্রষ্টান জগতে এক তুমুল ঝটিকা 
দেখা দিয়েছিল। এক জ্বলম্থ এবং প্রত্যয়দীপ্ত আধ্যাত্মিক চিন্তায় উদ্ভাসিত 
লুথারের সেই ঘোষণাপত্রটি' সেদিন যুরোপের ধ্মজগতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
করেছিল, ইতিহাসে তান তুলনা নেই । মাসুষের ধমজীবনের বনিয়াদ হলে 
বিশ্বাস--এীকান্তিক বিশ্বাস। সেপিনকার যুরোপের ধর্মনৈতিক জীবনে এই 
বিশ্বাসেরই অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠেছিল। 


১ 


দশম লিও তখন রোমের পোপ। তীর কাছে যখন লুথারের বিদ্রোহের 
সংবাদ পৌছল, তখন তিনি তার বিরুদ্ধে এক ফতোয়া জারি করে লুখারকে তার 
এই উন্মত্ত আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে বললেন । ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ 
করে গীর্জার দ্বারে তিনি যে দোষণাপত্র স*লগ্ন করে দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার 
করতে নির্দেশ দিলেন । এই নির্দেশ অমান্য করলে তাকে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে 
নতিষ্কৃত কব] হবে বলে জানিয়ে দিলেন। লুখার প্রকাশে পোপেব সেই 
হুকুমনামা অগ্রিদপ্ধ কবলেন এবং বললেন, ৮১০০৩ 1775 770 70117511810 0০0 
০0170110806 ৪1016,” এই ঘটনার প্র থেকেই সংস্কার আন্দোলন 
ত*ল হয়ে উঠতে খাকে। 

এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একা লুখাব। তার স্মগ্রশক্তি তিনি 
নিযোগ কবেছিলেন এক সফল করলার কন । ১৫২৩ থেকে ১৫৪০-- 
একাদিক্রমে সম্তর বৎসরকাল তিনি এই কর্মে রতী গেকে যুবোপেব একা*শে 
প্রোটেস্টান্ট ধন্মর বিজ্য়পতাকা সগর্ষে তলে ধরেছিলেন । ১৫২৫ সালে তিনি 
ক্যাথবিণ ভন লের' নাল্লী এক ভিক্ষণীকে (011 নহি করেন । সংস্কার- 
আন্দোলন পবিগালনা করতে গিয়ে তিনি ওল্ড টেস্টামেণ্ট 9 নিউ টেস্টামেন্ট গ্রন্থের 
নৃতন সংঙ্গল্ণ প্রকাশ করেছিলেন » এছাচা, তার এই সময়ক'র রণিত অন্যন্য 
রনাবলী রিফর্ধেশন যুগের জার্মান সাহিতোর চিরায়ত সম্পণরূপে পরিগণিত 
হয়ে থাকে । তীর "016-78115 একটি বিখ্যাত ও বত আলোচিত বই। 
১৫৬৪, ১৮ই ফেব্রুমারি তেষটটি বছর বয়সে লুখাবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে 
যখন তীকে স্িজ্ঞাসা কর! হয়, যে বিশ্বাস লিয়ে তিনি সংগ্রাম করছেন, তাব 
প্রতি তার আস্থা! আছে কিপা, তখন "তার উত্তরে লুধার শ্রধু বলেছিলেন “হা । 
এই ছিল যুরোপের সংস্কার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাঘকের উচ্চারিত শ্যে কথা। 

জার্মান তথা যুরোপের মানসকে ধর্মীয় কুসংস্কার ও পুরোহিততস্ত্রের হাত থেকে 
মুক্ত করে দিয়ে লুখার প্ররুতপক্ষে একটি নব্যুগ খনে দিযেছিলেন। সেদিন 
ধ্ীষ্টান জগতের পক্ষে এর প্রয়োছগন ছিল। 


€হ 


ক্রাগিস বেকন 


( ১৫৬১---১৬২৬) 


শ্রগন্সিস বেকনের প্রভাব আজো পৃথিবীর মাহৃষের ওপর সমানভাবেই রয়ে 
গেছে । কারণ, তার বই, তার রচনাবলী যুগ যুগ ধরে চিন্তাশীলদের চিন্তার 
খোরাক জুগিয়ে আসছে। তার মন্তিষ্কটাই ছিল অসাধারণ-_- তেমন মত্তিকষ নিযে 
খুব কম লোকই আজ পর্বস্ত জন্মগ্রহণ করেছে। সেই মঞ্ডিফ্ষের সাহাযোই তে। 
তিশি আধুনিককালের পৃথিবীর জন্ত একটি নৃতন দর্শন স্থষ্টি করে গিয়েছেন । 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায়, পরীক্ষা ল্ধ ফল থেকে বিচার- 
বিবেচনা--এসবই তার গ্রস্থগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবেই আভাসিত হয়েছে । মধ্য- 
যুগের অন্ধকার আর বিপধয়ের মধ্য থেকে আজকের এই পৃথিবীকে তিনিই সর্ব- 
প্রথম সৃষ্টি স্মারছিলেন। তা বিভ্তাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও সংস্কতিবোধের পরিচয় 
এমন বিশ্বয়কর ও ব্যাপক ছিল যে, অনেক সমালোচক এলিজাবেখীয় যুগের শ্রেষ্ঠ 
সাহিতোর রচস্থিতা হিলাবে বেকনকেই সাব্যস্ত করেছেন। 

ধনীর গৃহে তার জন্ম হয়েছিল। পিতা স্যার শিপ্কালাসের লগ্ুনের বাস- 
ভবনে ১৫৬১ সালের ২২ জানুয়ারি ফ্রান্দিসের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তার 
গ্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না এবং এই জ্রন্ত বঞোপ্রাপ্ত হয়েও তিনি বাইরের কঠিন 
খেলাধুলায় আদৌ অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। ছোটখাটে। মান্ষটি 
হাটতেন গম্তর চালে, দেখলেই মণে হতো! তিনি যেন গভীর চিস্তামগ্র। 

তার বয়স যখন তেরে! বছর তখন বেকনকে কেমত্রিজে ভতি করে দেওয়া 
হলে । যে তিন বছর তিনি ট্রনিটি কলেছ্ধে অধ্যয়ন করেছিলেন তখন মধ্য- 
মুগীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ের সংকীর্ণ শিক্ষাধার1 সম্পর্কে তিনি প্রচণ্ড ঘুণার ভাব পোষণ 
করতে থাকেন। আরস্ত হয় বেকপের মানসজগতে এক নিদারুণ বিপ্লব। 
তখন থেকেই চিন্তায় [বিপ্লব দার্শনিক গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি পরিকল্পনা 
করতে থাকেন। উত্তরকালে এই গ্রন্থ তাকে বিশ্বজোড়! খ্যাতি এনে দিয়েছিল। 

তার পিতার ইচ্ছ1 ছিল পুত্র কূটনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়, এবং সেই উদ্দেশ্তে 
স্তর নিকোলাস ১৫৭৬ সালে বেকনকে ব্রিটি রাষ্ট্রদূত স্তর আমিয়াস পলেটের 
তত্বাবধানে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিলেন । তিন বন্ধ পরে, পিতার মৃত্যুতে বেকনকে 
ক্রুত ইংলণ্ডে ফিরে আসতে হলো। তখন তান সম্মৃথে প্রধান সমস্ত ছিল 
জীবিক! অর্জন। আইন অধ্যয়শণে মনোনিবেশ করলেন তিনি, গ্রে ইন্-এ 
প্রবিষ্ট হুলেন, কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন এবং যথালমন্কে ব্যারিস্টারি 
“পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৫৮৪ সালে তিনি ভরসেটন্যয়ার থেকে নির্বাচিত হয়ে 
পদশ্করণপে পার্লামেন্টে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি তেইশ বছরের যুবক মাত্র । 


কিন্তু প্রভাব ব্যতিরেকে রাজনীতি নিম্ষল, এনং বেকন সেটা বিলক্ষণ জানতেন । 
তার এক খুল্পতাত ছিলেন রাণীর একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী; বেকন তার সাহায্য প্রার্থী 
হুলেন, কিন্তু তার নিজেরই একটি ছেলে ছিল । তাই বেকনের আবেদন নিশ্কল 
হলো । 

এসেক্সের আর্ল ছিলেন রাণী এলিঙ্গাবেথের খুব প্রিয়। বেকন তার সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করলেন। ১৫৯১ সালের শেষভাগে তিনি আর্লের বিশিষ্ট পরামর্শ দাতা 
হলেন। ক্রমে উৎদাহী, উগ্র প্রকৃতির আর্লের সঙ্গে হিসাবী এব ঠাণ্ডা 
মেজাজের বেকনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হলে! । ১৫৯৩ সালে যখন মহাসভার 
অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল মিডল্সেক্সের সদশ্থ ছিসাবে বেকন তার আন 
গ্রহণ করেছেন । সদন্য হিদাবে তিনি রাষ্টেও প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ছিগ্ুণ অর্থ 
সাহায্যের জন্ত যথোপযূক্ত কর আদায়ের উদ্দেশ্টে একটি প্রস্যাব শিয়ে এলেন । 
যদিও বেকনের উদ্দেস্ত বা অভিপ্রায় ছিল লাধু, তথাপি এই প্রস্তাবে রাণী বিরক্ত 
হলেন এবং কিছুকালেন জন্থ তাব দরবারে আসা বন্ধ হলো । 

আযাটণি জেনারেলের পদটি খালি হলো; আল আপ্রাণ চেষ্টা করলে” যাতে 
করে এ দায়িত্বপূর্ণ পদটিতে বেকন নিষুক্ষ হন । কিন্ধ 'তখনকাধ দিনের সর্বশ্রেঠ 
আইনঙ্ৰীবী এডওয়ার্ড কোককে রাণী এ পদে নিযুকু কক্লেন। ভাবুপর বন্ধ 
জনক তিনি আবার চেষ্টা কবলেন যাতে বেকন সলপ্টব জেনারেলের পদটি লা5 
করেন, কিন্তু এবার৭ বেকনকে অগ্রাহ কর! হলো । তারপর এলে আর্ল ও 
হাওয়ার্ড এর নেতৃত্বে কাছিজ অভিযান | সাফলামণ্ডত এই অভিযান এসের 
আর্লকে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে দিয়েছিল-__তিশি যেন সকলের '101, হয়ে 
উঠলেন। দূরদশশ বেকন মাশংকা করলেন যে, ঈষাকাতর রাণীর চক্ষে এই 
জনপ্রিয়তা আর্পের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। তাই তিনি একটি চিঠিতে 
আর্নকে সাবধান করে লিখে পাঠালেন যে, তিনি যেন রাণীর সঙ্গে আরো 
নিবিড় বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আর্ল কিন্ধ এই উপদেশ গ্রাহ করলেন না, 
এবং এর অল্প কয়েক বছর পরেই তার পতন হলো। তাকে আয়াল্যাণ্ডে 
পাঠানো হলো লর্ড ডেপুটি করে; তিনি অরুতকার্ধ হলেন। শুু তাই নয়; 
রাণীর বিরুদ্ধে একটি ফচযন্ত্রের সঙ্গে তীকে সংশ্লিষ্ট করা হলো। তিশি রাজ- 
দ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন; তাঁর বিচার হলো । আর্লের পক্ষ সমর্থনে 
ধ্াডিযেছিলেন বেকন ও কোক । 

তীর প্রাতি আর্ল ধষ রকম সদয় ব্যবহার করেছিলেন, সে কথ! বিস্বত হয়ে 
বেকন কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলেন না। বন্ধুর পক্ষ সমর্থনের পরিবর্তে 
তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছিলেন যার ফলে আর অভিযুক্ত ও মৃত্যুদাণ্ড 
দণ্ডিত হন। এজন্য বেকনই দায়ী ছিলেন। পরে রাণীর নির্দেশে আর্লের 
ছুর্মের তালিক! প্রস্তুত করে তিনি একটি পুস্তিকাও রচনা! করেছিলেন । 
১৬০১ । আর্লের ধাসী হলো। তিন বছর পরে বেকন প্রকাশ করলেন 'আর্প অব 


6৪ 


এসেজস-এর জিন্দাবাদ সম্পর্কে “আমার বক্তব্যের সমর্থন” (4৯0০0109812 
০61211) [1019009010105 00120911181 15811 016 7555% )। এই পুপ্িকার 
আত্মপক্ষ সমর্থন করে, তিনি লিখেছিলেন--এই ব্যাপাবে আমি যা কিছু করে 
থাকি না কেন, তা রাষ্ট্র ও বাণীর প্রতি আন্থগত্য ও কর্তব্য প্রণোদিত হয়েই 
করেছি এবং কারে! জীবিত থাকার অজুহাতে আম কিছুমাত্র হাদয়-দৌর্বল্য ব! 
মিথ্যাচরণ করিশি |, কিন্ক স্হাসনের প্রতি বেকনের কর্তব্য ও আঙ্গগত্য 
সম্পর্কে তার এই উক্তি তার সমসামঘ্িকের অনেকেই অগ্রাহথ করেছিলেন । 

রাণী এলিজাবেথ ১৬*৩ সালে যার! গেলেন । ইংলওের সিংহাপনে তখন 
আরোহণ করলেন প্রথম ফেমদ। বেকন দেখলেন এই স্থযোগ। স্থযোগ 
জেমসই করে দিলেন। তখন থেকেই সৌভাগ্য ও ক্ষনতার সোপানে লোপানে 
তিনি আরোহপ করতে থাকেন। লাভ করতে লাগলেন খেতাবের পর খেতাব । 
১৬১৩ সালে তিনি আযাটনি জেনারেলের পদে নিযুক্ক হলেন; চার বছর পরে 
লাভ করলেন “০০7০1 91 05 01581 ১০৪], এব পদ 7 ১৬১৮০ হলেন লঙ 
চ্যান্সেলার এ নেরুলাসের বারণ $ ১৬২১ সালে তিনি হলেন আলবান স-এর 
ভাই কাউণ্ট। এই সময়ে একটি ঘটনার ফলে বিপবয় আসে তীব্র জীবনে 
ঘটনাটি তারই চরিত্রের নৈতিক ছুর্লতার পরিচায়ক । তার জীবনী কারগণ 
এটিকে পিচস্থাম ঘটশা বলে বর্ণনা করেছেন । পিচস্থাম নামে একজন 
রাজদ্রোছের অপরাধে অভিযুক্ত বয়স্ক গৌভা ধর্মযাঞ্জক ছিলেন । রাজাদেশে ঠিক 
হলো তাকে দোবী সাবস্ত করচ্তে হবে। নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী প্রমাণ 
করার কাছে স্থণক্ষ ছিলেন বেকণ; তিনি এই কাজ করতে হ্বীকত হলেন । 
পিচহ্ামের বিচারকে উপলক্ষ্য করে উন্নতির সোপান থেকে বেকনের পতন তীর 
জীবনের সবচেয়ে বিরোগাস্ত ঘউন1। বেকনেপ্ অপযানের লীমা-পরিসীম! 
রইল না। আত্মপক্ষ সমর্থনে তার নীচতাই প্রকাশ পেলো। 

একটি বধষয় কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য । বেকন যখন সোপাশে সোপানে 
কুতকার্তার শিখরে আরোহণ করেছিলেন তখন তিনি জানের অনুশীলন ও বুদ্ধর 
চর্চা থেকে বিরত ছিলেশ নাঁ। নতুন শতান্দীর সচন! থেকেই তিনি প্রবন্ধাবলী 
প্রকাশ করতে থাকেন এবং ১৬*৫ সালে প্রকাশিত হয় তার অন্ততম বিখ্যাত 
গ্রন্থ “7১1০0161105 2110 /৯০৮৪1)0561700100 ০06 [,982171708' 7) তংক'লীন 
প্রচলিত বিছ্া বা জ্ঞান সম্পর্কে একট! ব্যাপক সমীক্ষা] আছে এই বইটিতে এবং 
তার যুগের যাবতীয় অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি সম্পর্কেও তিনি চিন্তাগর্ত সমালোচনা 
রেখেছেন এখনে | ১৬২০ সালে প্রকাশিত হলে! বেকনের পরিণত প্রতিভার 
শ্রেঠ দান ০ এ, 0188100401৩ 1.0810, 3 এই বইটিতে দর্শন ও 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে তীর খ্যাতি আবে বৃদ্ধি পেয়েছিল । বস্তত যুরোপীর চিন্টা- 
জগতে যুগান্তর এনে নিয়েছিল বেকনের “নিউ লঙ্জিক' | 

খ্যাতির সঙ্গে পৃথিবীর ঈর্যাও এই মানুষটির শিরে বধিত হয়েছিল । বস্তত 


বেকন ছিলেন একাধারে খ্যাতিমান ও বহুনিন্দিত মান্থষ, এবং সম্ভবত এই জন্য 
বেকনের মনে শাস্তি ছিল না। এর কারণও অবশ্ঠ ছিল--প্রতিনিয়ত তিনি 
বিবেকের দংশন অন্গুভব করতেন । ভীষণ অমিতব্যয়ী ছিলেন তিনি--এই ক্ষেত্রে 
তিনি অপ্রতিরথ ছিলেন বললেই হয়। তার জাাক-জমক ও আড়গ্র-গ্রীতি 
প্রসিদ্ধ ছিল এবং এর নিদর্শন দেখ! গিয়েছিল বেকনের বিয়ের সময় | ১৬০৬ 
সালে জনৈক অন্ডারম্যানের প্রিয়ণশিণী কন্ঠা এলাইল বার্ণহামের সঙ্গে তিনি 
পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। 

১৬২১। ইংরেজী নববর্ষে সম্রাট বেকনকে সম্মানিত করলেন, তাকে ভাই- 
কাউন্ট করে। অদৃষ্টের পরিহাসে এর পাঁচ মাস পণ্েই বেকনের ভাগ্যচক্র ঘুরে 
গেল। সে মানুষ আর নেই, এখন তিনি অতীতের ওগ্রাবশেষ বললেই হয়_- 
লগুন টাওয়ারে তিনি এখন বন্দীজীবন-যাপন করছেন। নৈতিক ছৃর্বপতাই 
ছিল তার এই শোচনীয় পভনের কারণ--সরকারী উচ্চ পদের স্বযোগে ভিশি 
উৎকোচ গ্রহণ করতেন-_-এই ছিল তার বিরুদ্ধে প্রধান আঁডযোগ। এই 
অভিযোগের জন্ত হাউপ অব লর্ডসের সম্মুখে তার বিচাব হয়। বেকপ তার ধোষ 
শ্বীকার করলেন ও দয় ভিক্ষা করলেন । বিচারে বেকণের চলিণ হাজার পাউগু 
জব্রিমানা হয় ও টাওয়ারে নির্বালন। মহাসভ! ও রাছজধববারের ধরল বেকনের 
জন্য চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল--উচ্চপদ লাগের পথশ রুদ্ধ হয়ে গেল। তার 
বন্ধী-জীবনের মেয়াদ ছিল মাত্র চারদিন; তারপর তিনি দেশের বাঢীতে চলে 
যান। তার অবশিষ্ট জীবন ছিল দারিদ্র্যের জীবন এবং সেই একইস্পঙ্গে পব নব 
জ্ঞানের পথে ছিল বেকনের শ্বচ্ছন্দ বিচরণ । “আ]াডভান্সমেণ্ট অব লাশিং, বইটি 
লাতিন ভাষায় অনুবাদ করলেন ; প্রবন্ধ/বলর একট! নতুন সংস্কপ্ণ প্রকাশ করলেন 
এবং তার বৈজ্ঞানিক পর্ধবেক্ষণগুলি একত্র করে লিখলেন ১১1০ 5১1$01010 
এবং লব শেষে বেকন জগৎকে উপহার দিলেন “০৬ /১11911615 নামক একটি 
মৌলিক চিন্তাগর বই। একজন 81611716108] [910119501)1701-উত্তর- 
কালের মানুষের কাছে বেকনের পরিচয় রয়ে গেছে এই ভাবে । তার ব্যক্তিগত 
আচরণ নিন্দনীয় ছিল সত্য, কিন্তু তার সময়ে তিনিই ছিলেন একজন চিন্তানায়ক 
ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তকঃ অনুমান ও অনুসন্ধিৎপার পুরোধা ছিলেন 
তিনি। বেকনের চিন্তার মধ্যেই যুরোগীয় নবজাগরণ সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। 


১৪১, 


টইনিয়াম শেক্সগায়র 


( ১৫৬৪--১৬১৬) 
রা র 
3177 ৮/৪9 & 76910 01 ৪01:০--৪ 09115090 ০9০0110 08 

০ 0016 1900 ০01 17501, ০ 011010 85১৫5 185 0661) 2৮15 09 
7017090০ €০ [1.5 ৫01১01১১5 01 91101951)5816,9 11110.” শেক্দণীরর সম্পর্কে 
সযালোচকের এই উক্তি অক্ষরে 'মক্ষরে সত্য। তার প্রতিভা বিশ্বের একটি 
চিরম্বন বিস্ময় হয়ে আছে। পুথিবীর সমস্ত রহস্তের মধ্যে এই প্রতিভা হচ্ছ 
একটি কঠিন'তুম বিষয় | সেইজন্ই বলা হয়ে থাকে যে, শ্কুপীয়রকে অনুধাবন 
ক€" মানেই স্থপ্টির বহল্ত উপলব্ধ কর! । কর্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বহু 
বিচার বিতর্ক হয়ে গেছ এবং সেসব বিচাব-বতকেরর সার কথা এই যেজীবনের 
সঙ্গে গভ।র থোগ হাতিরেকে কোনো কব-প্রতিভা সার্ধক হয় না। শেক্সপীয়রের 
মধ্যে আমরা এই জিন্সিটি পরিপূর্ণভাবে পাই, ত্বাই তিনি শুপু মহৎ করেই নন, 
'আশ্াতঠিক আনেদনের পিক থেকে তার সমকক্ষ আর কোনে লেখক আছেন 
কিনা সন্দেহ । এইজন্যই তিনি সব যুগের সব দেশের পাঠকের কাছে সমানভাবে 
বব্ণীধ। 

পবিত্ত্র বাইবেল গ্রন্থ যেমন ই*রেজদের ধর্মের প্রতীক, শেঞ্সুপীয়র তেমনি তাদের 

স্তর প্রতীক। তাই একখান বাইবেল আর এক প্রস্থ শ্ক্পী,রের পচনাবলী 

ব্যাতিবেকে কোন ইংরেজের গৃহ ঠিকমতো সজ্জিত বলে গণ্য হয় না এই সম্মান 
৭1 আর কোন লেখককে দেএনি এবং আহ্ পর্ধস্ত শেকুপীয়রের রচনা নিয়ে যত 
আলোচন। সমালোচনা গ্রন্থ লেখা হয়েছে ও তার সম্পরকে যত জীবনী রচিত 
হয়েছে, যুরোপের আর কোন লেখক এই মর্ধাদা লাভ করতে পারেন নি। 
তার প্রতিভার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের উপর আছে পৃর্ণচ্ছেদ পডেনি আজে! তার 
সম্পর্কে কেউ শেষ কথা বলতে পারেন নি। আমি শেক্পপীয়কে বুঝেছি_-“এই 
সাডে তিন শো বছরে একথা! কারে! পক্ষেই বলা সম্ভব হয়নি। তিনি 
নিঃসন্দেহে '৫০101£0+, এবং সেইজন্যই বোধ হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে 
বিশিষ্ট সমালোচক মরিস মর্গান শেক্সপীয়র সম্পকে তার স্থৃচিস্তিত অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে | *[015 5800 00 58১ 0080 ৮০ 815 [9095568- 
56৫ ০৬ 10100 0081 ৮55 70995$553 1100” ইংলগ্ডের কবি আঙগ সত্য সত্যই 
পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মানস সত্তার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবেই মিশে 
আছেন। 

সুরোপে যোড়শ শতান্বীর মধ্যভাগে আলো-আধারের সন্ধিক্ষণেই শেকাপীয়রের 
জন্ম। যুরোপের মানললোক থেকে তখনো মধ্যষুগের অন্ধকার একেবারে মিলিয়ে 


গণ 


যায়নি যখন ইংলণ্ডের ওয়ারইক্শায়ারের অন্তগত এভন্-নদীর তীরে স্ট্রাটুফোর্ড 
শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের তৃতীয় সম্তানরূপে উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্ম হয়। 
শ্্াটফোর্ডের হোলি ট্রিনিটি চার্চে ১৫৬৪ সনের ২৬শে এপ্রিল তারিখে এই জন্মের 
কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পিত৷ জন্‌ শেক্সপীয়র ও মাতা মেরি আর্ডেনের তিনি 
ছিলেন তৃতীয় সম্তান ও প্রথম পুত্র। জন শুধু বিচক্ষণ ব্যবসারীই ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন স্ট্রাটুফোর্ডের একজন বিশিষ্ট নাগরিক | শেক্সপীয়রের মা মেরি 
এসেছিলেন আর্ডেন পরিবার থেকে । তার £5 ৬০ 1,116 11 নাটকে শেক্সপীয়র 
এই আর্ডেন নামকে অমর করে রেখে গেছেন। 

স্ট্রাটফোর্ডের স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন । লাতিন ভাষা তিনি নিশ্চয়ই 
যোটামুটি শিখেছিলেন, তবে গ্রীক বোধ হয় বিশ্যে শিখতে পারেন শি। ১৫৭৭ 
সনের কাছাকাছি তাঁর পিতা আধিক অস্থবিধায় পড়েন। কথিত আছে যে, 
শেক্সপীয়রকে বাধ্য হয়ে স্কুলের পাঠ এই সময় বন্ধ করতে হয় যাতে তিনি পিতার 
ব)বসায়ে যোগ দিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারেন । ১৫৮২ সনে আঠার বছর 
বয়সে তিনি আযান্‌ হ্াথওয়েকে বিবাহ করেন। তার জীবনীকাবদের যতে 
আযান্‌ পার্বতী পটারিগ্রাথের রিচার্ড হাথাওয়েব কন্তা। ম্বামীর চেয়ে ন'বইবের 
বড়ো ছিলেন আ্যান্‌। 

১৫০৪ থেকে ১৫৯৪--এই আট বছর কাল পরস্ত শেক্সপীয়রের জীবনের 
বিশেষ কোনে। ঘটন1 জান যায় না। ১৫৯২ সনে তিশি লণ্ডনে এসেছিলেন 
জান] যায় । জীবনের বহু বিচিত্র দিনের অভিজ্ঞতার পরিচয় আমপাশেক্পীয়রের 
নাটকে পাই। সেইসব অভিজ্ঞতা তিনি এই কয় বছরে আহরণ করেন 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সর্মপামর়িক যেসব নাট্যকার এই সময় নাটক লিখছিলেশ 
(যার্লো প্রভৃতি ),,শেক্সপীদ্বর ক্রমশ তাদের প্রতিত্বশ্বী হয়ে ওঠেন। ১৫৯২ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসে নাট্যকার গ্রীণের মৃত্যুশয্যা থেকে লেখা এক চিঠি থেকে এ খবর 
আমর] জানতে পারি । প্রেগ-রোগের প্রাদুঙাবের জন্য যে সময় রঙ্গালয় বন্ধ থাকে 
সেই সময় শেক্পপীয়র তার কাব্য রচনা করেন, ১৫৯৩ সনে 670৪ 8100 4$0010169 
ও ১৫৯৪ সনে 1176 7806 01 [,8/97০68 এবং সেই ছুটি কাব্যই তিনি 
সাদাম্পটনের আর্লকে উৎসর্গ করেন । এই ছুটি কাব্য রচণ1 করে তিনি কবি- 
খ্যাতিও অর্জন করেন। 

একত্রিশ বছর বয়সে শেক্সপীয়রকে আমর] সর্বপ্রথম চেস্বারলিনের অভিনেতৃ- 
দলের অংশীদাররপে ঘেখতে পাই । এর চার বছর পরে অর্থাৎ ১৫৯৯ সশের পর 
তার অধিকাংশ নাটকই গ্লোব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৫৯৫ থেকে ১৬০৯ 
সনের মধ্যে শেঝপীয়র তার চতুর্দশপদী কবিতাবলী (59010665) রচনা! করেন। 
তবে ১৬০৯ সনের পূর্বে এগুলি মুদ্রিত হয়নি । এই কবিতাবলীর মধ্যে আভানিত 
হয়েছে তার ব্যক্তিত্ব। তার রচিত সনেটগুলি সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত 
এই যে--*]1169 15015551068. 01005 ০01011)86101) ০01 1105101150 
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11105001500 ৬10 8170 ৫6001) 0£ 17989101806 16561108. তার সনেটের 
অন্তনিহ্িত কবিত্ব-সৌন্দর্য যেমন অপূর্ব, তেমনি এর ভাব ৪ ভাষা। তিনি ষে 
গতানুগতিক কবি ছিলেন না! তার জন্রাস্থ প্রমাণ বহপ করেছে এই সনেটগুলি। 
শেকাগীঘরের সনেট তাই ইংরেজী সাহিত্যের শেষ্ট সম্পদ । 

১৫১৯৬ সনে শেক্সপীযর পরিবারের কুল-মর্ধাদা বুদ্ধি পায়! তারা নিজন্ব 
প্রাবরণ-চিহ্ক ( ০০21-01-81175 ) লাভ করেন। এর পরের বছর শেক্সগীঘর 
বি৬৬ [1906 নামে একটি বাগান-বাডি কেনেন। কিন্তু ১৫৯৭, ১৫৯৯, ৪ 
১৬*৪ সনে তীকে লগ্ডনে থাকতে দেখ! যায়। শেঞ্সপীরর নিজেও মাঝে মাঝে 
অভিনয় করেছেন, প্রপানত ১৫৯৮ সনের পূর্বে। কথিত আছে, তিনি যেসব 
ভূমিকায় অভিনয় করতেন তার মধ্যে 'য্যাঙ্জ ইউ লাইক ইট”? নাটকের তৃত্য 
“থাঁডাম'-এর চিন অন্যতম । ইংলগ্রেশ্বরী বাণী প্রথম এলিঙ্জাবেথ তীর 
অভিনয় দশনে মুগ্ধ হয়ে তাকে একবার প্রাপাণে শিমস্ত্রণ করে সম্মনিত করেছিলেন 
বলে জানা যায় । এর আগে ইংপগ্ডের আর কোনে] অভিনেতার ভাগ্যে এই 
রকম সম্বটালা ৬ ঘটেনি । ১৬১৫ সনের কাঁছাকাণ্ছ তিনি স্ট্রাফোর্ডে ফিরে 
আসেন। ১৬১৩ সনের পলে বোধ হয় তিনি আব কিছু লেখেন নি। ১৬১৬ 
সপের ২৩শে এপ্রিল শেঝপীররের মৃত্যু হয়। তার সমাধির উপর এই কয়েকটি 
পত্ক্তি উৎকীণ আছে £ 

0০9০9 1119110, 101 25015? ১০10০ (010৩2 
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অনেকের অনুমান এই লাইন কয়টি মহাকবিরই নিজ্জের রচণা। শেকুপীয়রের 
মৃত্যুর সঙ্গেই তার বংশ লু হয়ে যায়। কিন্ধ তিনি বেচে রইলেন তার অনুপম 
নাট্যস্থছির যধ্যে 1! শুধু বেচে থাকা নয, বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিত করে মানুষের মনে 
পেয়েছেন শাশ্বত স্থাশ। 

জীবনের বিভিন্ন পর্বে শেকপীয়রের বিশ্বজ্জয়ী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল। 
এই বিকাশের ইতিহাসই তীর জীবনের প্রত ইতিহাস। কালাহুক্রমিক ভাবে 
বিচার করলে তার নাটকগুলির রচনাকালকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যেতে 
পারে। প্রথম যুগের পরিধি হলো ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৫ সনের কাছাকাছি । 
এষুগের নাটকগুলি হলো এঁতিহাসিক নাটক, কমেডি ও ট্রাজেডি । ১৫৯৫ 
থেকে ১৬০১ প্স্ত দ্বিতীয় যুগ। বিখ্যাত কমেডিগুলি ও থলস্টাফের ভূণ্িকা- 
সংবলিত এঁতিহাসিক নাটক ছুটি এই যুখের রচনা । এ যুগের নাটকগুলির 
মধ্যে ট্র্যাজেডি নেই। তৃতীয় যুগে (১৬*১--১৬*৮) রচিত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ 
চারখানি ট্র্যাজেডি--হথামলেট, ওথেলো, কিং লীয়র ও ম্যাকবেখ এবং তিনখানি 
কমেডি। শেষ বা রোমার্টিক যুগ হচ্ছে ১৬*৮ থেকে ১৬১২, এই চার বছর। 


৫৪ 


এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নাটক 'দি টেমপেস্ট। এই নাটকেই আমর! দাশানক 
শেক্সগীয়রের সাক্ষাৎ পাই । এই নাটকের প্রোসপেরে। চরিত্রটি তার সর্বশ্রেষ্ঠ 
নাট্যস্থঙি এবং এই চরিত্রটির মধ্যে আমরা শেক্সপীয়রকেই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি 
করি। 
&/৩০ ৪1৩ 8101, 91910 
/৯5 ৫1621705 21610806 ০07 2120 211 ০: 11100101166 
[৪ 10011050 /101) ও 91691). 
প্রোসপেরোর এই কথা শেক্সপীররেরই নিছের কথ।। 
শেকাপীয়রের নাটক থেকেই ইংলগ্ডের রঙ্গমঞ্চে নৃতন যুগ এলে। এবং এলিজা- 

বেধীয় যুগের রঙ্গমঞ্চ তখন থেকেই এক নৃতন বাঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে 
থাকে সকল দ্দিক দিয়ে--কি অভিনয়ে, কি পরিচালনা নীতির দিক দিয়ে। 
তার নাটকের রূপকল্প পরবতিকালের মঞ্চকে অপরূপ করে তুলেছে। রূপকল্প 
হৃতিতে তিনি আজো অপরাছ্ের নাট্যকার হয়ে আছেন। সম্ভবত এই 
কারণেই শেক্সপীয়রের নাট/কলার ব্যাখ্যা তার যুগের উপলব্ধির বৃত্তে সীমিত 
করা চলে না। একমাত্র তার নাটকেই অভিনয় করে ইংলগ্ের একাধিক 
অভিনেতা জগংজ্োডা খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার নাট্যপ্রতিভা ইংলগ্ডের 
রঙ্গমঞ্চকে নানাভাবে পুনরুজ্জীবিত করে দিয়ে গেছে, তার নাট্যস্থ্ি ইংরেজী 
সাহিত্যকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দুর্লভ গৌরব এনে ধিয়েছে। অস্তরলোকের 
অপূর্ব শিল্পী শেক্সপীয়র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি কিশেষভাবেই 
প্রণিধানযোগ্য £ 

“তারপর ধনে ধীরে অনন্তের নিঃশব ইঙ্গিতে 

দিগন্তের কোল ছাভি শতাব'র প্রহরে প্রহরে 

উঠিয়াছে দীধধজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পবে ; 

নিয়েছ আলন তব সকল দিকের কেন্দ্র দেশে 

বিশ্বচিত্ত উদ্ভাদিয়া।” 


অন্রিতার ব্রয়ওয়ের 


(১৫৯৯-১৬৫৮ ) 


সপ 











আঅন্ম9য়েল। এই না'মট উচ্চ পণ করলেই মামাদের স্ৃতিপটে সে ওঠে 
একজন সরল গ্রাণ্য ভদ্রলোকের ছশি যিশি ছিলেন অত্যন্ত দর্মপবাছিণ, যুদ্ধে 
নির্দয়, সংগঠনে কুশল এল রণক্ষেত্রে অশ্বারোহী ইদনা নিয়ে ঘদ্ধ করতে দক্ষ 
হার নেতৃরশ্ভির পরিচয় পাওয়া গিদেছিল উল্তর সপ্গুদশ এতকের সেই 
স্মরণীয় যুদ্ধে য স"ঘটিত হয়েছিল বাঁ এবং মাস হাব অঙো। মুখে বাইবেলের 
বাণী আর হাতে তরুপারি নিরে £তনি তরু পক্ষাবলঈঈপের জয়েব পথে পরিচগলিত্ত 
করেছিলেন এবং পরবে মানি শিজেকে আহিলাগকের পরতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 
কঠিনতম প্র্লতল মাসুদ ছিলেন ভিনি এস এক এময়ে ভিদই ছিলেন ইংলগ্ডের 
চাগনিয়ন্ঞ। ' টার আদ্দশে উংলগ্ের রাজা প্রথম চার্লপসের শিরুচ্ছেদ করা 
হয়েছিল । 

ক্রমন্য়েল প্রণ্ভভাবান ছিলেন শা, কিনব ডিনি একক" উচ্চপদস্থ এসং প্ররু্ত 
যশন্বী ব্যক্তি ছিলেন । ইতিহাসের তিনি একটি বিস্মরকব চরিত্র । ইতিহাল- 
বিধাতা শ্বয়ং তার ললাটে জয়ের তিলক একে পিম়েছিলেন। বনু বিপরীাত- 
গুণের সমাবেশে গঠিত ছিল এই চণ্রব্র। একদিকে তিনি ছিলেন মেমন ধর্ম- 
পরায়ণ ও সহ্য প্ররূতির মানুষ, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন নির্দয়, নির্মম ও 
কঠোর কর্তব্যপরায়ণ ; যুগপৎ বিষণ্ন ও প্রফুল্ল ; সংগীতপ্রিযর় ও কৌতুকপ্রিয়। 
তার ধর্বোধের ভিত্তি ছিল ওল্ড টেস্টামেণ্ট | দক্ষ সৈনিক, উত্তম বন্ধু ও নির্দয় 
শত্র। করুণার সঙ্গে তিনি যেমণ বিচারকাষ সমাধা করতে পারতেন, তেমনি 
নির্দয় নিষ্ঠৰতার পরিচয় দিতে পারতেন। বিপরীত অথব' পরম্পরবিরুদ্ধ 
আচরণের একটি প্রতিমূতি--এই মান্থযই ইংলগ্ডের রাজতঙ্ত্রের অবসান ঘটিয়ে 
ছিলেন। 

ষোড়শ শতাব্দীর অস্তিমলগ্নে ( এপ্রিল ২৫, ১৫৯৯ ) হানটিংডনে জন্মেছিলেন 
অলিভার ক্রমওয়েল। অলিভারের সত্যিকার নাম ক্রমওয়েল ছিল না। ছিল 
উইলিয়ামস--অলিভার উইলিয়ামস। ক্রমওয়েলের জীবনের প্রথম দিকের বিবরণ 
বিশেষ কিছু জাপা যায় না। হ্ানটিংডনে অতিবাহিত হয়েছিল তার স্কুল-শীবন ; 
পরে তিনি প্রবিষ্ট হন কেমব্রিজের সিডনী সাসেন্স কলেজে । পুস্তক পাঠ করে 
জানলাভ হয়, এটা তিনি খুব বেশি মানতেন না, যদিও তার ফৌবনকালে তিনি 
একজন উত্তম পড়,য়া! হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । বই অপেক্ষা মানুষের 
চরিত্র অধ্যয্বন করে তিনি অনেক কিছু শিক্ষা করেছিলেন এবং তীর সেই শিক্ষা 
উত্তরকালে খুবই কাজে এমেছিল। কুডি বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই তিনি অনেক, 
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৫ 


জী. শ.-৮৫ 


বন্মম আকাশকুন্বম দেখেছিলেন । বিয়ের আগে পয ভাব জখবনকাহিনীনু 
হনক১)'ই কমনার বিষয় হয়ে আছে । প্ররূতগপক্ষ আশ্চষ চাঁরনরের এই মানুষটি 
ীবন মার হয়োছিল যখন ঠান জীব সহ অদ্য বজ্ধণে উপনত হতে হলেন । 

১৬২৮ ক্রেমএয়েল তন জাশিখ বছরে যুবক। ভা্টি'ভনেৰ মধ্রিশাপী- 
বৃন্দ লক্হাঞবে সেইখান থেকে পালামেণ্টের শিবাচন পাথাহলাবে দাগলেন 
তিল । খন থেকেই সবসাধারণের জন্য শক্ত হয় তীর ভ'বণ যাকে ইংরেজিতে 
অপর *28011৩ 116 বলে খাকি । এন (ভিন বহর অ্গ উ'লের সিংহাঙ্লে 
আবোহণ কতবছছিলেন প্রথম ৮। স এবং, তন এখনে 2 বার আিশচন হয়ে গদ্। 
লমৃ্টেরু আলেশ ছু'ছুবারই পাপামেন্ট বাতিশ তে লেশ্ুচা হয়েছিল | এইন্ধ্র 
তৃতীর নৈর্ধা। নল হলো । ববান্রের পার্পামেন্টে সণশ্ত তয়ে এলেন যুবক ক্রম ওয়েল । 
প১ যাসেল চেখে কম সমন মধ্যে পার্ডামেতেল দুশার উবখক বসেছি (সেই 
টৈক ঘট খুবই উত্তেদ্রনাপুণ ছিল) এ সম ।র দাদ স্পগ্দের প্রাথমিক 
সংদপুর্বর পর, পা'মেন্ট বাতিল করে দেয়া হয়| প* নট যখন টিজকের 
বদ উঠত পদ এরমওছেলকে অধিকাংশ সয় চুপ কাব লাল খাকতে গা 
লে, 1 বিতাছি ঠিন খুস কত অপ গঙ্গা কতততন | *ননশততে তার মনের 
গণি ছিশ খবই মঙ্্বু | 

এরপব একরান! পাব বছর পল মহ" তার কোন অধনপেশন বলেনি । 
ঠার প্নজঙ্য কেন্দছ্রেন জনগণের মনা আহিলাহিত হয়েছিল অলঠারের কর্মহীন 
জঁকন। এর মধ্যে তাকে একবার প্রিভি কাউন্সিলের সামনে ভাজির হতে 
হল আপনিিকর বক্তৃতা দেওয়ার জন । £র নামে গ্রেপ্তাদী পরওয়ানা 
জারি হয়| নি ধিভিকাউন্লিলের কাছে ক্ষম! প্রার্পন! করেন এবং ব্যাপারটা 
স্খোনেই মিটে যাক়। কিন্ত 'ভবিল্গাতে তাকে এর চেয়েও কঠিন ও কর্তশ 
বড়া দিতে হয়েছিল, কিন্তু সেজনু ত'কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়নি । 

মঙাসভার গল্পমেয়াদী অধিবেশন এলো, চলে গেল। কেমব্রি্জ থেকে তিনি 
সদন্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু পার্পামেণ্টের বিবরণীতে তার নামের উল্লেখ 
নেই। তেইশ দিন অধিবেশন চলার পর, চার্লস এই চতুর্ধ পার্লামেন্ট ভেঙে 
দিকদ্ন। ১৬৪৯১ নভেম্বর ৩। মভাসভার স্মরণীয় পঞ্চম অধিবেশন বসল। 
ইংলগ্ের পার্লামেপ্টের ইতিহাসে এরই নাম 1,008 ১21112706100 এবং এই 
অধিবেশনেও সদশ্তরূপে তিনি তীর স্বান গ্রহণ করেছিলেন। তখন তীর বয়স 
বিশ্লাল্লিশের কাছাকাদ্ি-_পিউবিট্যানদের নেতা তিনি। তার শান্তিপূর্ণ জীবন 
এইবার শেষ হয়ে এলেো। মহাসভার এই অধিবেশনে ব্রমওয়েল একটি মর্মম্পর্শা 
বন্ৃতা দিয়েছিলেন । সকলেই নিবিষ্টচিত্বে আর উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল সেই 
বন়্ৃতা। সভাগৃহ নিস্তব্ধ ছিল তার ভাষণের সময় ।, 
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প্রপত্ত কমদছেলেল মমস্পশ্শী কন্দুডার গদি উদিত লিশেষাভগবেই স্মরুদ় 
হয়ে আগ ইংলপ্রের মাল শর উকিহাসে  ইত্ডিপিত৫ আর নেখন সঙশোন মুল 
ইশলস্্ুর তাপিবাসনা এসব কথা শোনে লি ৫5 শালিদিশসেক বলেই তি 
চবিত্রের কান্ত যেন অনহশীয় ইম্পাতে পরিণত হছে পিলপ্টিল 1১৩৪১ 
এহসূদ্ের রঙ্গ জ'ঘাপান্ত পচ প্রগয্ জগ্গাবিন হতে থাক | কাএগেল এ ভা 
তলগাযী পিউাব্টানন| সয়া ৪ পাচুইব শ্কিছে একাজ হলেন এজ নপভঙনু 
বা শুহীত ভগ সেই স্বীয় প্রশ্থার-প কলস প্রুশাশ যা পার্দপ্ম্প্টল 
শতহতসে (তেল হিতা্রারপেশ ০? নে শভিতিন শে পো এটি পুপু 
প্রন্থাণ [ছিল না, পহতপক্ষে ওঠা দিল বস্চটি যাগতিতসীত লা সশ্থাল উদ্দেশে 
প্রকাশ্রা ঘোস্ণশপন | সাজান দুক্র্টে হি বক্তি লিগ অ্ালনগল স্টপ এ শিব 


ফালি রী চাক দত? ভু সাধ লা হস (দি ৮ (েখশহা উদভজনসন কন্যা 


৮ টং ভ ভু রঃ শ্চ 
নপেচ্ছিল। 4টি ছিল সলানরি বাচার পত্তি সুদদল ছাছুনল | 
পি পপ ৮ তে সি শব বর্ন 
দুদ, আন্ত তবে গেল ।  দু'শ্ুল চলেছিল এট যুদ্ধ এল স্দল গণউিগে 
এ্সশ্ছন্ন ক এ+ চুিল্দ) পন গা গল | ভিডিও টি নত তপ্য্টিি সাহস 


যুক্ধ ৪য়) াকন্ধ পর এমন মা তল বগন কাজকায় লাতিন এ মস লার 
পা তল রিবা । সংঙ্গে লগ লয়ে গুল পরুম্প বেস জল এবং তেই উন্মত্ত পরিবেশে 
পুচ কঙুল একদল সৈশক হিসানে তর প্রতিভাশ পারচয় দিয়ে সবাইকে শিশ্মিভ 
ক্তলশ-হএকছ্ন িজ্ঞ সেশাপ হর ম্হাই তিনি সৈম্ভ পরিচগললা 
কে ছলেন | তখনকার দিনে যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করত অশ্বাবোহী সৈষ্কের 
ওপর, পদানিক বাণ্ি্র এপব নয়। অশ্বারোহী বাহিনী পদ্চালনা করেই 
তিনি সেদিন খ)াতিলাভ করেস্চিত্দুন | প্রধানত চাষী ও ক্ষেতখাঃব্ের লোক 
নিয়ে গঠিত হয়েছিল হাব জন্বারোহী লতিন্ট। বিশ্বস্ত ও ধঃ রায়ণ লোক 
ন্চিনি হিবাচন কবলেন। যুদ্ক্ষেত্রে তাব সৈন্ৃ্বে কে শোনা যেত ধর্মসংগীত 
আব হ্বপার্থ ধর্োপদেশ | নমএফ়েল জানতেন কেমন কার তাদের পরিচালনা 
ককতে হয়) তাব কথার ভাবা শঙ্কা তাখত। এনবেব নিই তিনি তৈরি 
করেছিলেন একটি স্বশিক্ষিত ৪ শৃঙ্খলাক্দ্ব সৈ্ন্বোবাহিণী। অশ্বারোহী সৈম্ত 
বাহিনী পরিচালনায় ক্রম €্ুয়েলের প্রতিভা, ক্রমওয়েলের ওপব এদের বিশ্বাস 
এবং এদের গপব ক্রমওয়েলের বিশ্বাস_এর ফলে তীাদ্বে কয়েক পর জয়লাভ 
হতে থাকে। 

১৬৪৪। ক্রমওয়েল এখন লেফটেনেণ্ট জেনাবেল। মারস্টন সবরের রণক্ষেত্রে 
তার প্রথম উল্লেখযোগ্য জয়লাভ হলো। দিনটি [ছল মেঘাচ্ছন্ন এবং বন্্রধবনিতে 
সমাকুল। উভয়পক্ষের সৈম্ত জলাভূমিতে সমবেত হয়েছে । তাদের মাঝখানে 
পরিখা ও ঝোপঝাড় ; ছুইধারে গড়িয়ে তারা পরস্পরের প্রতি ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট1 তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে পার্পামেপ্টার সৈম্তদলের কঠে শোনা 
যাচ্ছে উদ্দীপনাময়ী স্থমধুর ধর্মসংগীত। অপর পক্ষে যুবরাজের বাহিনী নিত্তৰ 
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তাদের দৃষ্টিতে কঠিন ভাব। তারপর সন্ধার অন্ধকারে পাপামেণ্টারি 
সৈম্তরা ঝাপিয়ে পড়ল যুবরাজের বাহিনীর ওপর। প্রচণ্ড যুদ্ধে ক্রমওয়েল 
জয়লাভ করলেন। তখন খেকে তার লৈন্ভদলের নাম হয় *[101১19০5+-- 
ইতিহাসে এই নামেই এরা আভহিত হয়ে খাকে। 

১৬৪৫ সালে নিউ মতডল আমি স্থাপিত হলো। প্ররুতপক্ষে এটি ছিল 
ত্রম্ফেলের নিদ্ধত্ব বাইবেল-বাহনর পরিবধিত সংস্করণ । ক্রমওয়েল, 
ফেয়ারফ্যাঞ্চ ও আয়ারটনের নেতৃত্বে এই বাহিনী নেমরির যুদ্ধে বিবাট জয়লাভ 
করল। ক্রমওয়েল ও ফেয়ারফ্যাক্স দু'জনে মিলে অশ্বপৃষ্ঠে ইংলগ্ডের মধ্য দিয়ে 
ভ্রধণ করলেন । তখন দুর্গের পর দুর্গ, অঞ্চলের পর অঞ্চল, বাহিনীর পর বাহিনা 
আত্মলম্পণ কন্ধতে থাকে । চার্লস স্কটল্যাণ্ডে পলায়ন করে আত্মরক্ষ' করলেন) 
সেখানে আশ্রয় চেয়ে তান বার্থ হন । স্কচরা তাকে পাসামেণ্টা'ব কামশনারদের 
হাতে লমর্পণ করল ১৬৪৭ সালের গোডাততই। অভ্রমওযফেলের নিত্দেশে তাকে 
বন্দী কত বাবা হলো। বন্দী্শ' থেকে ওয়েজসের কাছভক্ু সৈন্তলা তাকে 
উদ্ধার কণ্ণার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ হলে! ১৬৪৮ সালেব আগস্ট 
মালে, স্বশ্লকালস্থায়ী এই যুদ্ধ খুবই ভয়াবহ ছিল। পরিশ্রান্ত, কিন্ত ন্জিশ 
ক্রমওয়েল এই সময়ে রণাঙ্গনে বসে একপ্দনের দিনলাগ তে লিখোছলেশ-ণ। 
716756409০৫ 0 ০1129160510 81৬6 (061 2. ৫61521+, 

এন্পপরেই চার্সস স্টুয়ার্টের বিচার । ওযেস্টমিনিস্টার হলে, রেভোলিউ- 
সনারি ট্রাইবুনালের সামনে এই এঁতিহাপিক বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল । ১৬৪৯, 
২৭জানুআারি | ক্রমওয়েলের সামনে ইংলগ্ডের রাজা! চার্লসের মৃত্যু পরওয়ানার 
ওপর প্রধান বিচারপতি স্বাক্ষর প্রদান করেন এবং ৩* জানুমারি তাকে ফাসির 
মঞ্চে প্রেরণ করা হয়। হোয়াইট হলের সন্গিকটে ব্যাংকোফ্জেটিং হলের বহিষ্াগে 
এই বধ্য মঞ্চটি প্রস্তুত হফেছিল। এই এতিহাসিক ঘটনায় ক্রমওয়েল প্রধান 
ভূমিকা নিয়েছিলেন সন্দেহে নেই, কিন্তু তিনি যে তার বিবেকের শির্দেশেই এই 
কাজ করেছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই । এই বক্তক্ষযা যুদ্ধের জন্য তিণি 
বার বার ঈশ্বরের দোহাই দিতেন । 

বাহাম্ন বছর বয়সে ক্রমওয়েল তার অলি কোযবদ্ধ করেন । তখন থেকে 
মুখ্যত তিনিই ইংলগ্ডের অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তখন দ্বিতীয় 
চার্সস নামে মাত্র ইংলগডের রাজ! হিসাবে সিংহামনে আরোহণ করেছেন। 
প্রকূত শাসক কিন্তু ক্রমওয়েলই ছিলেন । ১৬৫৩ সালে পাপ্ামেণ্টের অনুমোধণন 
ক্রমে তার নতুন পদ্রবী হয়েছিল লর্ড প্রোটেক্টর অব দি কমনওযফেলথ অব ইংলগ, 
স্কটল্যাণ্ড ও আয়াপ্যাপ্ড। তাকে সম্রাট পদবা দেওয়ার হথাও উঠেছিল, কিন্ত 
সৈন্তবাহিনীর বিরোধিতার জন্ত তা সম্ভব হয়নি। ১৬৫৮, ৩ সেপ্টেম্বর 
ক্রমওগেলের মৃত্যুতে ইংলগ্ডের ইতিহানে একটি ঘুগের অবসান ঘটে-স্যে যুগের 
ষ্টা ছিলেন তিনি। 
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চতুরশ নুই 


€( ১৬৩৮--১৭১৫ ) 
আট অগস্টানের যুগের পুনরুক্তি ঘটেছিল চতুর্দশ লুই-এর রাজত্রকালে। 
ফরানী সাহিত্য ও শিল্পের অকল্পিত শ্রবৃদ্ধি ঘটতে দেখা গিয়েছিল তার সময়ে । 
উন্নতির চরমতম শিখরে তিনি যেমন তার দেশকে স্বাপন করেছিলেন, তেমনি 
একে নিক্ষেপ করেছিলেন ধ্বংসের কাছাকাছি । তিনি উ*র প্রঙ্গাবুন্দের 
রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্ডে নিয়ে সগর্বে ঘোধণা করেছিলেন *] ৪, 00৩ 93050, 
-_পরথিবীতে কোনো দেশে কোনো যুগে কোনে রাজার মুখে এমন দস্তের বথা 
শোনা যায় নি। নিজ্গেকে নাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে, তিনিই ফরাসী 
বিপ্রষের স্থচনা করে গিয়েছিলেন । 

১৬৩৮ সালে চতুর্দশ লুই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । পাট বছর বয়সে তিনি 
সি€হাসনে আরোহণ করেছিলেন । তিনি যতদ্দিন নাবালক ছিলেন ততদিন 
তীর হয়ে ভার মা শাদনকার্য পরিচালনা করতেন | কিন্ত প্রকৃত ক্ষমতা] করায়ন্ত 
ছিল একটি মান্ষের--তিনি কাটিনাল মাজারিন। রিচেলুর পরে তিনিই তখন 
ফরাসীর প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন ছিলেন । ১৬৬০ সালে স্পেনের সআাটের 
জ্োষ্ঠা ভগিনী মারিয়া থেরেসার সঙ্গে চতুর্শ লুই-এর বিবাহ হয়$ পরের বছরেই 
মাঙ্জারিনের মৃত্যু হলো। তেইশ বছর বয়স্ক সম্রাট নিজের হাতে সব ক্ষমতা 
গ্রহণ করলেন। 

প্রখ্যাত এতিহাদিকদের বিবরণ অনুসারে চতুররশ লুই ছিলেন ার সময়কার 
একজন সক্ষমত্ডম বাক্তি। প্রখর ছিল তার ম্মরণশক্ষি, ফুরোপের অবস্থা সম্পর্কে 
সবকিছু জ্ঞান ছিল তীর নখদর্পণে ; এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল প্রচুর কর্মশক্তি, 
স্থগভীর কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং নীতির বূপায়ণে তিনি অকরান্ত ধৈর্যের পরিচয় 
দিতেন। তার রাজস্বের প্রথম যুগে তার অর্থ নৈতিক উপদেষ্ট! ছিলেন কলবার্ট ; 
কূটনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন লায়ন ; প্রতিরক্ষা ব্যাপারে তাকে পরামর্শ দিতেন 
টুরেন এবং সৈম্ক পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন জেনারেল কছ্ছে 
ও জেনারেল ডাউবান--এই শেষোক্ত সেনাপতি সম্পর্কে কলা হয়েছে যে, 
তিনি যে দুর্গ অধিকার করতেন তা আর কখনো! তার হত্যচ্যুত হতো! না, অথবা 
যে ছুর্গ অবরোধ করতেন তা তিনি শেষ পর্বস্ত অধিকার ন1 করে ছাডতেন ন1। 

তরুণ সম্রাটের সামনে প্রথম সমক্ষা ছিল আভত্যন্তরীখ সংস্কার । সংস্কার- 
গুলির মধো প্রধান ছিল দেশের অর্থনীতিক পদ্ধতি। আভ্যন্তরীণ মতইৈধ ও 
কুশাসনের ফলে ফ্রান্স তখন ধ্বংসের কাছাকাছি উপনীত হয়েছে। অর্থ নৈতিক 
সংস্কার-সাধনের দারিত্ব স্তত্ত হলো! কলবার্টের ওপর ধার তুল্য অর্থশান্্রী তখনকার 
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দিনে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না ফরাপী দেশে। উৎসাহের সঙ্গেই তিনি এই 
দায্িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্ঃ ব্যক্তিগত শ্বার্থ উপেক্ষা করা 
হলে1ঃ করনীতির (74)811010) আমূল সংস্বারসাধন করা হলো। সবতোভাবে 
শ্ল্িকে উৎসাহ দেওয়া হলো? দেশীয় শ্লিগুলিকে সরকারী অর্থপাহাধ্য 
দেওয়ার ব্যবস্থা হলো, ব/বসা-বাণিজ্যে্র জন্তু একাধিক যৌথ সংস্থা গঠিত 
হলো। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হলে! এবং নৌবাহিনীকে পু- 
রুদ্দীবিত করে তাকে শক্তিশালী করে তোলা! হলো৷। সৈগ্বাহিনীও নতুন 
ভাবে পুণর্গঠিত হলো ও এই ক্ষেত্রে নতুন শুঙ্'ল। প্রবর্তিত হয়েছিল; প্রত্যেক 
পৈম্তকে কঠোর আদেশ দেএয়। হলো এগুলি ঠিকমতো যান্য ক৫তে। খিচার 
বিভাগটিতেও অনুরূপ সংস্কাপ সাধিত হলে; এবং এটিকে কেন্দ্রীয় করে তোলা 
হলো। পুলিশ শাসন সম্পর্কে নতুন পদ্ধতি প্রবিত হলো । 

এইসব বিবিধ সংহ্গারের ফলে দেশে যখন পুশনীজ্পীবন সুনিত হলো, তখন 
»তুদশ লুই তার রাজসভা অকল্পিত আনখর ছারা মণ্ডিত করলেন। বিলাস- 
বৈভব মাগুত পরিবেশে [তণ একদল বুদ্ধিমান ও সংস্কৃতিসম্প্ন ব্যান্জ ছারা 
পৰিবুত থাকতেন । অক্ুপণ রাজকীয় পৃষ্পোষকতাখ দ্বান্রা [শনকে উৎসাহিত 
করা হলো । ১৬৬৪ সালে ইংলগ্ডের রয়্যাল সোসাইটির অনুসরণে প্রতিছিত হয় 
আক'দেমি অব সায়েন্স বা বিজ্ঞান পরিষদ এবং এর পাঁচ বছব পরে স্থাপিত 
হয আঝাদেমি অব মিউজিক বা সগীত পরিষধ ' রাজত্বের হথচশায় ফরাসী 
সাহিত/ ও ধর্মের ক্ষেত্রে সগৌরবে বিরাজমান ছিলেন কর্ণেলি, র্যালইন, মলিদ্র। 
বয়লিউ, ফেনেলন ও বুসে প্রমুখ লেখক ও যাজকবৃন্দ । 

লুই-এর রাজংকালের প্রথম ছুই দশক যবাপা দেশে যেমন শান্তি বিপাজ 
করেছিল, তেমনি দেখ! গিয়েছিল নতুণ শ্রধুদ্ধি। ১৬৮৩ সালে কলবার্ট মারা 
গেলেন। এখন থেকে লুই একচ্ছত্র সম্রাট হিসাবে উৎসাহের সঙ্গে দেশশাসনে 
কুতসংকল্প হলেন। তার ছিল নভোম্পণা ছুবাকাত্ঞ'--তিনি নিজেকে গৌরব 
বিভূষিত দেখতে ঢেয়েছিলেন। ফ্রান্স বড়ো ছিল, তিনি তাকে আরো বড়ো 
করবেন, এই ছিল তরুণ সম্রাটের মনের আশা। তখন যুদ্ধ মন্ত্রীর পদে যিনি 
নিযুক্ত ছিলেন সেই লুভয় ছিলেন যেমন নিগনুর প্ররুতির তেখনি কঠিন চরিঙ্রের 
মান্থয। তারই সময়ে শুরু হয় একটির পর একটি যুদ্ধ; কলবার্ট দেশের 
শরীবৃদ্ধির জন্ত যেসব পরিকল্পনা করেছিলেন, এই যুদ্ধগুলির ফলে সেসব বানচাল 
হয়ে যায়। যুদ্ধবার্জকমন্ত্রীর কুপরামর্শে সমাটও যেন যুদ্ধের নেশায় মাতলেন। 

যুদ্ধ বাধাবার ছল উদ্ভাবন করতে তার বিলম্ব হতো না। তিনি স্পেনের 
রাজ চতুর্থ ফিলিপের সর্বজ্দোষ্ঠা ভর্মীকে বিবাহ করেছিলেন। ফিলিপের মৃত্যুর 
পর) ১৬৬৫ সালে, চতুর্দশ লুই তার পত্বীর জন্ত স্পেশীয় নেদারল্যাগুস্‌ দাবী 
করলেন। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেল ১৬৬৭ সালে। হল্যাণ্ড ছিল লুই- 
এর দ্বিতীয় লক্ষ্য,. এবং এই দেশটি আক্রমণ করার আগে এটিকে তিনি ইংলগ 


শও 


ও ইডেন থেকে বিচ্ছিন্ন ফরলেন। গোপনে সম্পাদিত ডোভার চুক্তির বলে 
তিনি ইংলগুকে হাতের মুঠোয় আনলেন এবং উৎকোচ প্রদানে স্থইডিস কাউদ্দিল 
অব রিজেন্সীকেও বলীচৃত কা হলো! । জার্মান যুবরাজদের নিরপেক্ষতা প্রা 
সর্ববাদী সম্মতিক্রমে সুনিশ্চিত কর! হলো। লুই লোরেনের ডাচি অধিকার 
করলেন, এবং তারপর তার ছুই সেনাপতির অধীনে রাইন নদী বরাবর সৈন্ত- 
বাছিনী পাঠিয়ে দিলেন হল্যাণ্ডে। এলন্দাজের! বাধের মুখ খুলে দিয়ে দেশকে 
জলগপ্লাবিত করে দিল এবং শাস্তির জন্য দাবী করল। লুই তখন কঠিন শর্তাবলা 
আরোপ করলেন। 

ফ্রান্সের লম্রাটের ক্ষমতার দাপটে গোটণ ঘুরোপ আবার শংকিত হয়ে ওঠে। 
ঘিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলি হল্যাণ্ডের পাশে এসে দাড়ায় । কিন্ধু ঘ্যালস্স থেকে শক্র- 
সৈহ্য বিদুরিত করার পর €পনাপতি তুরেশ যেই মার গেলেন অমনি বিপর্যয় 
আর বিপদের আঘাতে ফ্রান্স কাতর হয়ে উঠল। বিপদের ওপর বিপদ, এ 
বছরেই ভগ্র-স্বাস্থ্োর সেনাপতি কগ্ঠাকে কর্মে ইত্যফা দিতে হলো। ক্রমাগত বুদ্ধ 
চলতে থাকে এবং অবশেষে ১৬৭৮ সালে ঘটল এর পরিসমান্তি। এই যুদ্ধের 
ফলে য়ুরোপের ওপর লুই-এর অধিকার বৃদ্ধি পেলে!, কারণ তিনি স্পেনীর 
নেদারুল্যাগ্ডস ও ফ্রাঙ্ক কৌৎ-এ বেশ কয়েকটি ছুর্গ দখল করেছিলেন এবং 
কৌশলে সন্ধির *গাবল আহরাপ করে তিনি ইলেক্টর পালাটিনের র'জ্যটি ও 
রাইনল্যাপ্ডের কিছু অসশ অধিকার করে নিয়েছিলেন। স্বতরাং যুদ্ধ করে যা 
তিনি কেডে নিয়েছিলেন কৃটনীতির বলে লুই সেগুলি অধিকার করেছিলেন । 
এর জনা প্রচুর অর্থব্যর হয়েছিল, তথাপি বাজোর মধ্যে পুর্বলতার কিছুমাত্র চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হ%়নি । আগের মতোই সমগ্র যুরোপে লুই একদিকে যেমন 
সম্মানিত হতে থাকেন, অন্কদিকে তেমনি ভীতির পাত্র হয়ে উঠলেন। 
ক্রীতদাসরণ তাদের প্রতৃকে ঠিক যে দৃষ্টিতে দেখে, ফ্রান্সের লোক ঠিক নেই চক্ষে 
তাদের নিরস্কুণে ক্ষমতার অধিকারী সম্রাটকে দেখতে থাকে। কালক্রমে রাজ! 
ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ দীডাল ক্রীতদাস ও মনিবের সম্পকের তুল্য । 

সপ্তদশ শতাবীর শেষ ভাগে, অর্থাৎ ১৬৮৪ সালে, লুই তার ক্ষমতার শঈর্য 
দেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সমগ্র স্কুরোপে ফ্রান্স হয়ে উঠেছিল লর্বশ্রে্ঠ । কিন্ত 
তিনি বহুদুর অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং যুোপ তখন তাকে নীচে টেনে আনার 
জন্য প্রত্তত হচ্ছিল। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাবকে পোপের আশীর্বাদ নিয়ে স্থাপিত হলো লীগ 
অব আগসবার্গ। এর সদশ্ঠ ছিল সুইডেন, স্পেন, শ্তা্সনি, ব্যাভেরিয়া, শ্তাভয় ও 
সংযুক্ত গ্রদেশগুলি। ফ্রান্সের পুলিশবাহিনী ছিল চতুর্দশ লুই-এর হৃঙ্তি। এটিকে 
তার একটি কীতিও বল! চলে । এই পুলিশ বাহিনীর সাহায্যেই তিনি প্যারিসে 
এনেছিলেন শ্রত্খলা ও নিরাপত্তা; শহরের পথঘাট সব হয়ে উঠেছিল পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন । ঘোড়ায় চড়ে রাজধানীর রাজপথ পরিভ্রমণ নিষিদ্ধ করে দেওয়! 
হলে! । কিছুকাল বাদে আলয়েন্স-এর ডাচেসের জন্ত লুই প্যালেটিনেট দাবী 


ণী১ 


করলেন। তখন ১৬৯৮ সাল। ইংলগ্ডের সিংহাসনে বসলেন নতুন রাজা 
উইলিয়াম অব অলিয়েন্স এবং দ্বিতীয় ছেমস ফ্রান্সে পলায়ন করলেন। লুই 
স্বভাবত ছেমসকে সমর্থন করলেন । উইলিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করল। লুইয়ের সৈম্তবাহিনী রণক্ষেত্রে অলীম বীরত্ব প্রদর্শন করল, কিন্তু সমগ্র 
দেশ তখন বণশ্রাস্ত । লুই শাস্তি প্রত্যাব করতে বাধ্য হলেন; তখন রাইসউইকে 
১৬৯৭ সালে শান্তির চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন যুদ্ধে লন্ধ কিছু দেশতাকে 
ছাডতে হলো। 

এই সময়ে স্পেনের রাজা চার্লসের মৃত্যু হলো । তীর কোনো পুত্র সম্তান ছিল 
না। লুই আবার যুদ্ধের জন্ত তৈরি হতে থাকেন। মুরোপের দৃষ্টি তখন স্পেনের 
ওপর নিবন্ধ। আমেরিকায় তার অসংখ্য উপনিবেশ ; যুরোপে তার অধিকারভুক্ত 
ছিল নেদারল্যাগ্ডস, মিলান, নেপলস ও সিসিলি। দ্বিতীয় চার্লসের জোষ্ঠা ভগ্মী 
লুইকে বিয়ে করেছিলেন এবং এই বিয়ে করার জন্য তাকে স্পেনের সিংহাসনের 
দাবী পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তখন লুই তার পুত্র ও প্রপোৌত্রের জন্য 
স্পেনের সিংহাসন দাবী করলেন। কিন্তু যুরোপের ভন্তান্ত রাষ্্রগুলি এর 
বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলো । দাবানল জলে উঠল যুরোপে। ১৭০২ 
সালে আরম্ভ হলো স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সংগ্রাম। এই 
সংগ্রামে ইংলগ্ড ডিউক অব মার্লবোরোর নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। লুইকে এবার তীর ক্ষমতাপ্রিরতার জন্য চরম মূল্য দিতে হলো । 
অন্ধকারের মধ পরিসমাপ্তি ঘটে তার বাহাত্তর বছরের রাজত্বকা্ । ১৭১৫ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিনে লুই এর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বংশধর 
অর্থাৎ প্রপৌত্রের পুরের হাতে রাক্জত্ব তুলে দিয়ে তিনি এই মর্মে উপদেশ দিয়ে- 
ছিলেন-_“আমার অন্থকরণ করো না, যুদ্ধবিগ্রহে লিগ্ত না হয়ে প্রজাসাধারণের 
ছুঃখ-ছুরর্শা দুর করবে ।” 

সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর রাছত্বকাল সম্পর্কে এঁতিহাসিক মার্টিন যথার্থ মন্তব্য 
করেছেন £ 10 0080 0991 2 10591 500০1) | 2,0015 ১01৬ 180 0৩ ০016 
০18 0617178509৫. [000৩1 1010) ৪1] 9188 01791860 2170. 010061 10117 
111009510950 [7181706 9185 61178 ৫1888৩0 0০ & 98৮/101116 ০118900.” 
ফান্স তার ক্ষমতাপ্রিয় এই দ্থৈরাচারী সম্রাটকে মনে রেখেছে এই জন্ত যে, শিল্প 
ও সাহিত্যে তিনিই ফরাসী দেশকে ফুরোপের শীর্ষস্থানীয় করে তুলেছিলেন । শুধু 
তার লৈল্ঠবাহিনী নয় তার আদর্শও প্রভাবিত করেছিল সমগ্র যুরোপকে। 
ইতিহাস তাই চতুর্দশ লুইয়ের স্বতি আজে! তার বক্ষে ধারপ করে আছে। এই 
বহুনিচ্দিত ও বহু আলোচিত সম্রাট আপন প্রতিভাবলেই ইতিহাসের পৃষ্ঠার নিজ 
নামের মুদ্রাঙ্কিত করেছেন। 


ণহ 


গ্যার আইজক নিটটন 


(১৬৪২--১৭২৭ ) 





১৯৬৪২ সালটি কেবলমাত্র ইংলগ্ডের ইতিহাস নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসেও চিরল্মরণীয় 
হয়ে আছে। এ বছরের বড়দিনে উলসখ পের হান্না নিউটনের একটি পুত্রসন্তান 
জন্মগ্রহণ করেছিল। বড়দিনের শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন পৃথিবী লাভ করেছিল দেদিন। 
লাভ করেছিল ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী আইজ্াক নিউটনকে। 

১৬৭৪ সালে নিউটন গ্রামার স্কুলে ভরি হন্দেন। কিন্তু ক্ষীণদ্থাস্থ্য নিউটনের 
পড়াঙ্ডনার দিকে তার তেমন মন ছিল না। অনতিকাল মধ্যে মায়ের অনুরোধে 
তাকে ক্ষেত খামারের কাজে আত্মনিঞ্ভোগ করতে হোল। এই সময়ে কিশোর 
নিউটনের মধ্যে জান-স্পৃহা জাগতে থাকে । ১৬৬* সালে নিউটন আবার স্থলে 
ভন্তি হলেন। আবার তিনি জানের জগতে পরিভ্রমণের সযোগ পাবেন- এইজন্য 
নিউটন খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং ছিগুণ উৎসাহে শুরু করলেন লেখাপডা। 
১৬৬১ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এর ঠিকতিন বছর পরে 
তিনি ন্বাতক হলেন । প্রবেশিকা ও ম্রাতক হৃওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে 
যাবতীয় গণিতশান্ত্রে নিউটন পারদশী হয়েছিলেন । 

১৬৬৫ সালেই তিনি গণিতশান্ত্রের কতকগুলি কঠিন আবিষ্কার করেন, 
ঘেমন--বাইনমিনাল থিওরেম, ইটিগ্রাল ক্যালকুলাস এবং কঠিন পদার্থের 
ঘনত্ব। ম্বাতক হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই তার মানসিক প্রলার বিস্ময়কর ভাবেই 
বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়স থেকে তিনি মাধ্যাক্ধণের 
কথ! চিন্তা করেছিলেন--এ জিনিস ভাবতেও বিন্বয় লাগে। কিন্তু এর 
মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ এটাই প্রতিভার লক্ষণ। আইনস্টাইন 
তো! মাত্র বাইশ বছর বয়মে আপেক্ষিক তত্ব আবিষ্কার করে, বিজ্ঞান জগতে 
যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন । মাধ্যাকর্ষণ-তত্ব আবিষ্ক(রের সঙ্গে যে কাহিনীটি 
প্রচলিত আছে সেটি নিউটনের জীবনের এই সময়কার ঘটনা । এই তত্ব 
সবার! চন্ত্র ও অন্তান্ত গ্রহ নক্ষত্রের গতি নিরূপশে নিউটন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে 
রুতকার্য হতে পারেন নি, কারণ প্রচলিত পদ্ধতিতে পৃথিবীর ব্যামের পরিমাপ 
নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি মাধ্যাবর্ষণের তাত্বিক ও বান্তব গতির মধ্যে যথেষ 
পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন। আসলে প্রচলিত পঞ্ধতিটাই ভূল ছিল। ১৬৬৭ 
সালে তিনি প্রথম সম্মান লাভ করলেন কেমবিজ্ বিশ্ববিস্তালয় থেকে- এই 
শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান তাকে ট্রিনিটি কলেজের একছন ফেলে। নির্বাচিত করলেন। 
এই রকম ফেলোসিপ বিশেষ প্রতিভাবান ভিন্ন অন্ত কেউ লাভ করতে পারত 
'না। ফেলোসিপ লাত করার প্রথম কয়েক বছর তিনি দৃতিবিজান লম্পর্কে 
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গবেষণায় লি ছিলেন; এই সময়ে তিনি প্রধানত আলোকের প্রতি ও দূরবীক্ষণ 
যন্ত্র নিষীণ সম্পর্কে গবেধণা করতেন। ১৬৬৮ সালটি এই বিজ্ঞানীর জীবনে ন্মবণীয় 
হয়ে আছে ; এই বছরে নিউটন তীর প্রথম প্রতিঘলক দুরবীক্ষণ য্জ (7২০01০00118 
16155০01) তৈরি ক৫লেন। যন্ত্রটি ছিল দৈর্ঘ্যে মাত্র ছয় ইঞ্চি আর এর ছিদ্রটির 
ব্যাস ছিল আধ ইঞ্চি। এরই সাহায্যে তিনি বৃহস্পতি গৃহে অবস্থিত উপগ্রহ- 
গুলি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবতিকালে শ্তার উইলিয়াম হার্সেল ও লর্ড 
রসের গবেষণার ফলে উচ্চ মানের যে নিখু'ত দৃরবীক্গণ যন্ত্র উত্তাসিত হয়েছিল, 
নিউটন উদ্তাবিত যস্্রটি ছিল তারই পূর্ধগামী । অতএর নিউটনই দুরবীক্ষণ যন্ত্রের 
আবক্কারক, একথা অনায়াসেই বলা চলে। 

১৬৬৯ সালে নিউটন ট্রিনিটি কলেজের গণিত-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। 
এর ছু'বছর পরে তিনি ইংলগডের রয়াল সোসাইটির সদশ্ত; নিা চত হলেন। 
তার উদ্ভাবিত প্রত্তিফলক দ্রবীক্ষণ যস্জের মাধ্যমেই তিনি এই বিদ্বৎংসভার সঙ্গে 
সব প্রথম পরিচিত হুয়েছিলেন। রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি প্রথম যে প্রবস্ধাটি 
পাঠ করেছিলেন সেটি [ছল দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্পকিত। ১৬৬৬ সালে স্টুবব্রিজ 
মেলাতে তিনি যে তিন-পলা বা স্ত্রিশির কাচখগুটি (15150 ) কিনেছিলেন 
তারই সাহায্যে তিনি রুয়াল সোসাইটির সদশ্তদের সামনে তাঁর বক্তব্য পরিশ্ফুট 
করার সার্থক প্রয়াস পেয়েছিলেন । দেদিন ন্উটনের গবেষণামূলক এই প্রবন্ধটি 
নিষে বিদঞ্ধদনের মধ্যে তুমুল বিতর্কের হ্য্ি হঞোছল--দিশেষ করে বর্ণচ্ছঙের 
অর্থাৎ রামধন্ুর মধ্যে যেসব এড পরিদৃই হয়ে থাকে সেইর্ডান্লর বিপ্রয়োগ ও 
প্রক্ষেপণ নিয়ে । নিউটন মশে করেছিলেন যে, প্রিজমের একটি শ্দি দূরত্ব 
থেকে বর্ণচ্ছত্রের দৈর্ঘ্য যে কোন বস্তত্ প্রিজমের সঙ্গে সমান হবে যদি তাদের 
কোণগুলি এইরূপ হয় যে, বর্ণচ্ছত্রের সবচেয়ে ছোট দৈর্ঘ্যের কিরণটি সর্বক্ষেত্রে 
সমান হর। 'নিউটনের এই ধারঞাটি--যা তিনি আজীবন পোষণ কন্তেন-_ 
ভূল ছিল; কিন্ত এই ভূলই তার গবেষণার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। নিউটন 
সিদ্ধান্ত করলেন যে, দৃষ্টিসহায় কাচের (16150) ব্বাপনা বর্ণহীন প্রতিমূতি 
উৎপর করাযায় না। স্থৃতরাং তিনি আলোকরশ্মির দিক-পরিবর্তন দেখান যায় 
এমন ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র (:61900108 161550905) তৈরি করতে সক্ষম ন 
হয়ে প্রতিফলক দুরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়েই তার গবেষণার কাজ চালাতে লাগলেন। 

রয়্যাল সোসাইটি আলোক-তত্ব সম্পর্কে নিউটনের পর্যবেক্ষণের প্রশংস! 
করলেন কিন্ত এই ব্যয়ে তীর সিদ্ধান্তগুলি তারা গ্রহণ করলেন না। যাই 
হোক, যুরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে তার এই প্রবস্কটি সেদিন তৃমূল আলোডনের 
সৃষ্টি করেছিল এবং এই বিতর্ক আলে!চন! প্রান এক দশককাল যাবৎ চলেছিল। 
অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন আমার আলোক-তন্ব থেকে উদ্ভূত 
আলোচনাগুলির দ্বার আমি সত্যিই আক্রান্ত হয়েছিলাম এবং নে হয় বিশ 
সমাজের সামনে, এই রহমত উদঘাটন আমার পক্ষে অবিমৃদ্তকারিতার কাজ 
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ইয়েছিল। তবে এত সব আলোড়ন ও আলোচন। বৃথা হয়নি ; কারণ 'এর ফলে 
শিউটন বিষিয্টির বিশ্তাগিত গবধ্ষেণায় মনোযোগ দিয়েছিলেন । ১৬৭৫ সালে তিনি 
লিখলেন--“আদার মনে হয়, আলো ঈথর নয়) অথব! ঈথরের স্পন্দিত গতি নয়, 
উজ্জল বা স্বচ্ছ পদ[থসমূহ থেকে উৎপন্ন হ্বতন্্রকিছু।' তিনি আরে বলেছিলেন-_ 
“আলো! ও ঈথর পরম্পর পবস্পরের ওপর প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে থাকে ।, 
বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই ছুটি বিষয় নিয়ে যে এত গবেষণা চলেছে, 
এ কী নিউটপের দুক্দৃষ্টি্ন ফল নয়? 

নিউটনকে বলা হয় আলোর নির্গমন (612155107)-তত্বের প্রতিষ্ঠাতা। 
১৮৩১ সাল পযস্থ তার তব বিজ্ঞানীরা] মেনে এস্ছেন। তারপর টমাস ইয়ং 
প্রশ্থ নবযুগের বিজ্ঞানীরা এর বিহ্রোধীতা করে বললেন সরলরেখায় নয়, 
তবঙ্গায়িত ভাবেই আলোকরশ্মির বিকীরণ ঘটে থাকে । এই সময় নিউটনের 
ত খিক অবস্থা খুব ভালো ছিল ন!। এমন কি রয়্যাল সোসাইটিতে প্রতি সধাহে 
এক শিলিং করে চাদা দেওয়ার সাম্য ও তার ছিলনা । ১৬৭৫, ফেব্রআরি মাসে 
তান সোসাহটি্ন 'ফেলো” ন্বাচিত হলেন। এখন থেকে তিনি আইজাক 
নিউটন, এফ, আর. এস. এই নামেই বৈজ্ঞানিক সঘাছে পদ্ধিচিত হলেন । এট 
বে! কম সন্মানের বিষয় ছিল না। 

ঠিক কোন্‌ বছর থেকে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে পুনরায় তার গবেষণ। 
আরস্ত করেছিলেন "1 সঠিক জাশা যায় না। এব লে যেসব আবিক্য়া সম্ভব 
হয়েছিল তারই পপর স্থাপিত হয়েছে তর কালজয়ী খ্যাতির দৌধ। ১৬৮৭ 
বিজ্ঞান জগতের ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় বৎসর । শ্িউটন প্রকাশ করলেন তার 
যুগান্তকার; গ্রন্থ [১17)105901))716 81578118 1১71716010018, 01510)67086168 
(4১19 01161700199] 7১111010165 01 2012] 12171195090), মাধ্যাকষণ 
তত্ব বিজ্ঞান জগতের একট মৌলিক তত্ব এবং শুস্ত বিশ্যে। ১৬৬৬ সালে 
নিউটনের মধ্িক্ষে এই তত্বের প্রথম উদ্ভব হযেছিল। তখন থেকেই তার চিস্তার 
কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছিল যাধ্যাকধণ; তার সকল ধ্যান-ধারণা তখন থেকে এই 
বিষয়টিকে কেন্ত্র কেই আবতিত হতো । তখনই তিনি এই তব্বটি সম্পর্কে 
প্রাথামক গণনা (০9100180100) করেছিলেন। কেপলারের তৃতীয় নিষ্ম বা 
বিপ্ি (1.8) থেকে একটি সরল অন্মানের (৫০৫0০911972) সাহায্যে 
তখনই তিনি এই ধারণায় উপন"ত হয়েছিলেন যে, পৃথিবীর কেন্ত্রাভিমুখে চালিত 
একটি শক্তির গ্বার! চন্দ্রকে যদ্দি বৃত্তাকার একটি গ্রহ-কক্ষে (07011) রেখে দেওয়া 
যায়, তাহলে সেই শক্তর বর্গরাশি চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দুরত্বের বিপরীত ভাবে 
সমানুপাতিক হবে। 

তেরো বছর বাদে অর্থাৎ ১৬৭৯ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন কিভাবে 
একটি কেন্ত্র;য় শক্তির ছারা পরিচালিত একটি জিনিসের গ্রহ-কক্ষ হিসাবের মধ্যে 
আনা যায় এবং এই হিসাব বা গণনার সাহায্যে তিনি প্রমাণ ঝরলেন--'1 


নর 


0185 00:০9 ৬8116 5 (86 1116159 90816, 0116 ০0:01 ৬০1০ 96 ৪1 
51115, ৬201) 05 ০610015 01 0৩ 00196 10 0165 6099005+, মাধ্যা কধণ 
তত্বের পক্ষে এটি একটি ুরুবপূর্ণ আবিষ্কার ছিল। অবশেষে ১৬৮৪ সালে তীর 
তন্তবটি প্রতিষ্ঠা করার জন্ত প্রধান বাধাটি অপসারিত করতে নিউটন সক্ষম হুলেন। 
কী সেই বাধা? পৃথিবী থেকে অপরিসীম দুরত্ব হেতু সর্ব ও চন্দ্রের আকৃতির 
সঠিক পরিমাপ এতকাল এক রকম অসম্ভব ছিল। এইবার নিউটনের গবেষণায় 
ঘটল সেই অসাধ্য সাধন। 

মহাজানীর এই অসাধ্য সাধন সম্পর্কে এডিংটন লিখেছেন £ “16 
৬৮/০110 01 50161106 93 25 1 ৬০15 ৬/810118 101 0115 61১০০1)-78 17 
1778 015০9৬০1--]11৩ 10৬ ০01 8৪10901017১, এইভাবে নিউটন তীর 
যুগান্তকারী তব দীর্ঘকালের গবেষণার ফলে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
বিশ্ব-জগতের অস্তিত এবং এর গতি কোন্‌ বিধানের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়--এটাই ছিল 
তীর "আবিষ্কার এবং নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া" গ্রন্থটির মধ্যে বিধিত হয়েছে এই 
মাধ্যাকর্ষণ তত্বের অন্পূবিক বিববগ। 

১৬৯২ থেকে ১৬৯৪--নিউটনের কাজে বিক্ম ঘটেছিল। এ সময়ে তিনি 
গুকতর অন্ুস্থ হয়েছিলেন । আধিক অবস্থা তার কোনোদিনই স্বচ্ছল ছিল না। 
তাই ১৬৯৫ সালে বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় তিনি টণ্যাকসালে একটি চাকরি পেলেন 
এবং চার বছর পরে তিনি টণ্যাকসালের সর্বোচ্চ পদে (85061 ০1 (3৩ 
1৬170) নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত 
ডিলেন। পরবর্তীকালে ফ্রানী দেশ ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমির সম্মানিত 
সদশ্যবপে নিউটনকে নির্বাচিত করে সম্মানিত করেন। ১৭১ সালে তিনি 
বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে মহাসভায় দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলেন । এইসব কাজের জন্য 
তার নিজন্ব গবেষণার কাদ্দ বিদ্রিত হয়। নিউটনের জীবনে দর্বোচ্চ সম্মান এলো 
১৭০৭ সালে যখল তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তখন 
থেকে প্রত্যেক বছরেই তিনি এ পদে পুননির্বাচিত হতেন। রাজ সম্মান এলো 
১৭০৫ সালে। রাণী য়্যানে এ বছরে কেমব্রিজ বিশ্ববিগ্থালয় পরিদর্শন করতে 
আসেন এবং তিনি ইংলগ্ডের গৌরব নিউটনকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করেন। 
১৭২৭, ২* মার্চ তার মৃত্যু হয়। 

উলসখ-পের পৈত্রিক গৃহের যে কক্ষটিতে নিউটন একদিন চোখ মেলে এই 
পৃথিবীর আলোক দেখেছিলেন, সেই কক্ষের দেয়ালে স্থাপিত একটি স্থবতি ফলকে 
পোপের লেখ! এই ছুই ছত্রের কবিতা উৎকীর্ণ আছে-_ 

“80016 ৪0 [80168 19515 185 1210 110 11180 ) 
0০৫ 8814 £ 4161 1 69/0০10 ০৩, 8174 811 9859 11600, 
নিউটন-প্রতিভায় সকল বৈশিষ্ট্য এই ছুটি ছত্রে অতি সথন্দরভাষেই অভিব্যক্ত 
হ্যেছে। 
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উরটেয়ার 


( ১৬৯৪---১৭৭৮ ) 


কটিশ্বরে ভক্তি, বন্ধুদিগের প্রতি ভালবাসা, কুসংস্কারের প্রতি ঘ্বণা পোষণ 
করে এবং *ক্রদবের ঘ্বণা! না করে আমি মৃত্যু বরণ করছি। তার মৃত্যুর ঠিক 
তিনমাস আগে একদিন নিজ্জের হাতে এক টুকরে! কাগজে এই কয়টি কথা লিখে 
তার একান্ত সচিবের হাতে দিয়েছিলেন অষ্টাদশ শতকের সিংহুপ্রতিক সেই আশ্চ্ধ 
দার্শনিক পুরুষ যিনি আজ সান বিশ্বে “ভলটেয়ার, নামে পরিচিত । এই নাম নিয়ে 
তিনি কিন্তু এই পৃথিবীতে জনগ্রহণ করেন নি, এটা ছিল তার নিজের দেওয়! 
নাম। ফ্রান্জের কুখাত বাস্তিল কারাগারে অবস্থান করার সময় তিনি এই নামটি 
গ্রহণ করেছিলেন। 

তা? জীবন্থশায় পৃথিবীতে আর কোনে! লেখক অমন প্রভাবশালী ছিলেন 
না। আবার অমন নিগ্রহও কারো জীবনকে অমনভাবে বিডদ্বিত করেনি । 
নির্বাসন, কারা দু, চার্চের হাতে লাঞ্ছন, ব্াষ্ট্রের হাতে পীড়ন, কি না ভলটেয়াবের 
ভাগ্যে জুটেছিল ? তার অধিকাংশ রচনার প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। কিন্ত 
এইসব প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়েই তিনি নির্মমভাবে সত্যের পথ তৈরি 
করে নিয়েছিলেন। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল 
তার বাণী। 

চতুর্দশ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্িত। বাহাত্তর বছর রাজত্ব 
করেছিলেন তিনি নিরস্কুশ শ্বৈরাচারিতার সঙ্গে । সেই রাজদ্বেব যখন অবসান 
ঘটল, তখন ফ্রাঙ্গে জনসাধারণের স্বাধীনতা বলতে আর কিছু বাকী ছিল ন!। 
রাজকর্মচারীদের অপ্রতিহত প্রভাব, অন্তদিকে প্রজাদের ছুর্শার শেষ নেই । 
তারা করভারে পীড়িত, শ্ৈরাচারে সম্্স্ত। যাজক সম্প্রদায় ছুশ্চরিতর ও কলুব 
পন্কে আকণ্ঠ নিমজ্দিত। সমাজের অন্তঃস্থল নানাবিধ কদাচারে জর্জরিত । 
দেশের ও লমান্জের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারসাধনে ধার! সেছিন কলম 
ধরেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আব নির্ভীক ছিলেন একটি মাস্ক । 
তিনি ভলটেয়ার। অত্যাচার-সহনশীল ফ্রান্দকে তিনি চিন্তা করতে শিক্ষা 
দিয়েছিলেন । এই চিন্তার ফলেই এ দেশ শ্বাধীনতা। লাভ করেছিল । “ভলটেয়ারঃ 
এই নামটি তাই ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রতীক হিপাবে গণ্য হবে থাকে । এ লম্মান 
খুব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটেছে। 

প্যারিসে এক সম্তাস্ত বংশে ভলটেয়ারের জন্ম হয়। পিত৷ লব্বপ্রতিষ্ 
নোটান্বী ; মা ছিলেন একটি লংগতিসম্পঙ্গ বংশের কন্তা। উত্তরাধিকার সত 
পিতার কাছ থেকে দ্বিনি পেরেছিলেন কোপনশ্বতাব ও বৈষস্বিক বুদ্ধি, আর 
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মায়ের কাছ থেকে চরিত্রের তরলতা ও বৈগ্ধা । পিতদত্ত নায-_ফরানকয়-মারী 
এরা উয়েট । 
,  ভলটেয়ার দেখতে আদৌ হ্থৃত্ী ছিলেন না। তীর চরিত্রে দস্ত ও চপল'তা 
ছই-ই পূর্ণমাত্রায় বিষ্থমান ছিল। অঙ্লীলতা ও অসাধুতার9 অভাব তার চরিক্রে 
ছিল না। কিন্তু তার অন্তঃকরণে সদা পবহৃযান থাকত করুণাব ফন্ধার! | 
পরের উপকারের জ্ুন্ত শ্রম ও অর্থদানে তিনি ছিলেন অকুসিত, মুক্তহত্য। 
বন্ধুক্গনকে সাহায্যদানে তিনি ছিলেন উদার; তাদের দ্বঃখলাঘবের জন্য ভীব 
হান সর্বদাই প্রসারিত থাকত। বদান্যতায় তিনি পাসকালকে অতিকম 
করেছিলেন । কিন্ত এইসব দোষগ্ুণ ভলটেয়ার চবিত্রের বচ্দে কথা নয়। এক 
অতুলনীয় মানসিক সম্পদের তিনি অধিকারী চিলন। সত্যের এমন অকপট 
পৃজারী সভ্যতার ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যাযনি। তীর ছিল আশ্চর্য দাঁবণ'- 
শ্তি আর স্ঙ্জনক্ষমতা। নিরানব্ব,ইধানি গ্রস্থ ও পুত্তিকার় নিবদ্ধ তাব বিপুল 
রচনাবলীর মধ্যে প্রতিফলিত তার বিশ্বমুকর প্রতিভ!। বিচিত্র তার জঁদন, 
যেমন বিচিত্র ও বহুমুখী তার প্রতিভা । 

রাষ্ট্র পরিচালনার বিরুদ্ধে শ্লেধাতুক সমালোচনা! করার অপরাধে হিনি 
প্রথমে বান্ঠিল কারাগারে এবং পরে ইংলগ্ডে নির্বাসিত হলেন--পাচ ক্ছর কাল 
নির্বাসনে । এই সময় ইংলগ্ডের প্রতি ভলটেয়ারের মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মায়; 
ইংরেজ জাতির দ্বাধীনতাগ্রীতি তাকে মুগ্ধ করল। এরই ন্দির্শন ইংরেজ জাতি 
সম্পর্কে তার প্রনিদ্ধ পত্রাবলী। এই গ্রন্থেই ফ্রান্সে ্বাধীনতার উ্ধার প্রথম 
আগমনী শোনা গিয়েছিল। ফিরে এলেন ম্বদেশে, কিন্তু এই পত্রাবলী 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'আবার দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই 
সময়ে (১৭৫* ) জার্মানির ফ্রেডরিক দি গ্রেট সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন 
'ভলটেয়ারকে | এলেন তিনি বালিনে। ছু'বছর পরে এই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ 
হয়। তীর প্রতি ফ্রেডরিকের ছূর্ব্যবহার ছিল এর কারণ। কিন্তু জার্মানির 
সীমান্ত অতিক্রম করার আগেই "তিনি জানতে পারেন যে, তীর প্রতি আবার 
নির্বাসন দগ্ডাজা দেওয়া হয়েছে। ॥0 05885 00 (19 : 110:815 ৪0৫ 
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্রন্থখানিই ছিল এই নৃতন নির্বাসনদপ্তাজার হেতু । ভলটেয়ারের যাবতীয় গ্রন্থের 
মধ্যে এটি বৃহত্তম এবং শ্বকীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্ে ভান্বর। এই গ্রন্থের একস্থলে 
তিনি সেই প্রসিদ্ধ উ্তিষ্টি করেছেন--'ইতিহাসের উপর দর্শকের দৃিভঙ্গী প্রয়োগ 
না করলে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে মানবমনের অস্তিত্বের সন্ধান 
করতে না পারলে প্রকৃত ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা! নেই। ইতিহাস রচনার 
কাজ দাশনিকের। 

আদিম অসংস্কত অবস্থা অতিক্রম করতে মানব কোন্‌ পথে অগ্রসর 
হয়েছিল, ভলটেম়্ার. এই. গ্রন্থে তাই আবিষ্কার করেছেন। পৃথিবীতে এই 
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হলো প্রথম দর্শমভিত্তিক ইতিহাস। যুরোপে মানবমনের ক্রমবিকাশের কাধ- 
কারণ শৃঙ্খলার আবিষ্কারের এই হলে! প্রথম ুষ্ঠ, উদ্বম। পৃথিবীর চিন্তাঈীল 
মনীষিগণ একবাক্যে বলেছেন যে, ভলটেয়ারের এই গ্রন্থেই আধুনিক ইতিহাস- 
বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়েছে । 

তার তীক্ষ ললেষপূর্ণ প্রসিদ্ধ গ্রশ্থ 'কাদিছ্যে' (08110146) রচনার পর কয়েকটি 
ঘটনায় ভলটেগরের জীবনের গতি আবার পরিবর্তিত হয়। যে তরলতা ও 
হান্তরসিকতা ছিল তীর ম্বডাবেপ্্ বৈশিষ্টা, হঠাৎ তা গাভীর্ধ ও কাঠিনে 
রূপান্তরিত হয়। প্রবলপ্রতাঁপ রোঁমান-ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ 
ঘোষণা করলেন এনং একাকী অক্রাস্তভাবে সেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে 
লাগলেন। ধর্মধবজী পুরোহিতধেব অমানুষিক অত্যাচারে ভলটেয়ারের মন যেন 
জলে উঠল। সেই সদ! প্রফল্প মুখখানি থেকে সমত্ত হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে 
গেল। হৃদয় হয়ে উঠল গম্ভীর আর লেখনী পরিণত হলো! এক ছৃর্বার আপ্নেয- 
গিকিতে। সেই আগ্নেবগিবি থেকে নির্গত হতে লাগল শুধু আগুন আর জলন্ত 
লাভাশ্লোত ! আর পরিহাদের সময় নেই”-__এই বিখ্যাত উক্তিটি ভলটেয়ার 
করেছিলেন ছা জোটিকে লেখা এই সময়কার একখানি পত্রে । দর্শনের আলোচনা 
ছেডে সিংহপ্রতিম মানুষটি এইবাব যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তীর অনুরাগী 
বন্কজনদের ভাক দিলেন তার সহ্যাত্রী হওযার জন্ত। তার স্থনিপুণ লেখনী মুখে 
দর্শন যেন হয়ে উঠল বিশ্ফোরক ডিনামাইট | অগ্নিগর্ভ সেই ডিনামাইট যেদিন 
বিদীর্ণ হলো! সেইদিনই প্ররুতপক্ষে রচিত হয়েছিল ফরাসীবিপ্রবের আগমনী। 
তার অশ্রান্্ লেখনীমুখে ধর্মান্ধ প্রতারকদের অসার বক্তৃতা, দ্বণিত কূটতর্ক, 
কলিত ইতিহাস, অজ্ঞহীন অপঙ্গতি--সব কিছু একে একে চূর্ণ-বিচুর্ণ হতে 
থাকে। ঘুরোপে জাগল একট! প্রচণ্ড ভূকম্পন, মহামান্ত পোপেন সিংহাসন 
ইয় বিপর্ধস্ত। খসে পড়ল তার মুকুট দণ্ড। শুধু তাই নয়। রাজসিংহাসনের ভিত্তি 
পর্যন্ত চুড়মার হয়ে গেল। 

ভলটেয়ারের লেখনী থেকে অবিরল শোতে নির্গত হতে থাকে পুস্তিকার পর 
পুত্তিকা। এক-একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় আর বিছ্যুতের শিহরণ তরঙ্গারিত 
হয়ে উঠতে থাকে ফরাসংদেশের জনমানসে । কোনো কোনো পুস্তিকা তিনলক্ষ 
সংখ্যাও বিক্রী হলো। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা! এর আগে দেখা 
যায়নি । রচিত পুম্তকাবলীর মধ্যে 096901015 0 280509 সমধিক প্রসিদ্ধ 
সাধারণভাবে প্রষ্টানধর্ম এবং বিশেষভাবে ক্যাথলিক ধর্মের উপর এই অবিশ্রাস্ত 
তীন্্ম আক্রমণে সেদিন সমগ্র স্ুরোপের যাজক সম্পপায় রীতিমতো সমস্ত হয়ে 
উঠেছিলেন । যখন ভলটেয়ার ঘোষণা করলেন-_-”যাজকসম্প্রদায়ের নির্বুদ্ধিতা 
জামাদের ঘাড়ের উপর যে কুখ্যাত জোয়ালটি চাপিয়ে দিয়েছেন, আজ তা 
ভেঙে ফেলার দিন এলেছে। আমাদের বিবেক তার প্রবল শক্তি দিয়ে সেই 
জোয়ালাটকে ঝাকুনি দিচ্ছে।'"পুরোহিতের ছত্সবেশে যে নরখাদকদল 


৭৪৯ 


পৃথিবীকে রক্তাধুত করে দিয়েছে আজ সেই বেদনার্ড ধরণীকে সান্বন! দেবার 
দিন এসেছে ।'--তখন ফুরোপের খ্রীষ্টানধর্ম জগতে যে বিক্ষোভ, যে আলোড়নের 
হুটি হয়েছিল, খ্রষ্টানধর্মের স্থদীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলন! নেই। 

চার্চের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামই বলতে গেলে ভলটেয়ারের জীবনের শ্রেষ্ঠ 
অধ্যায়। তার বয়ল যখন চৌধ্ট্রি বছর তখন তিনি ফানি নামক স্থানে 
নির্বাসিত হলেন এবং এইখানেই তাঁর জীবনের পরবর্তী ফোলটি বছর অতিক্রান্ত 
হয়েছিল হ্ৃইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত এবং অপেক্ষারুত 
অপরিচিত এই ফানি তখন হয়ে উঠেছল যুরোপের বিদ্বজ্জনদের একটি 
তীর্ঘক্ষেত্র। 

তিরাশী বছর বয়দে খদেশে ফিরে এলেন ভলটেয়ার। এবার প্যারিস 
তাকে জানায় রাছোচিত বিপুল সর্ধনা। দলেদলে লোক আসতে থাকে 
তাকে দর্শন করতে । তিনি তখন সকলের অন্বেষিত মাচ্ছষ হয়ে উঠেছিলেন । 
কথিত আছে সম্রাট যোডশ লুই বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ ভলটেয়ারের এই জনপ্রিয়তা 
দেখে রীতিমতো ঈর্ধাস্বত হয়েছিলেন। একদিন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তার 
পৌত্রকে সঙ্গে করে দেখতে এলেন ভলটেয়ারকে এবং পৌত্রকে আশীর্বাদ কবর 
জন্ত অনুরোধ করলেন তাকে । বৃদ্ধ ভলটেয়ার তার শিধিল কম্পিত হাতখানি 
যুবকের মাথার উপর স্কত্ত করে বলেছিলেন--“ঈশ্বর ও স্বাধীনতার জন্য নিজেকে 
উৎসর্গ করে! । ১৭৭৮, ৩* মে ভলটেয়ারের মৃত্যু হয়। তার সমাধিক্ষেত্রে 
ভলটেয়ারের নিজের হাতে লেখা মাত্র তিনটি কথা উৎকীর্ণ আছে £ 'ভলটেয়ার 
এখানে শারিত।” পৃথিবীর মানুষ তাকে ভোলেনি। 

ভলটেয়ারের জন্মশচবাধিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্টিত লগ্ডনের এক সাহিত্য সভায় 
জর্জ বার্ণাডশ একটি সুন্দর মন্তব্য করেছিলে £ “০1৪1০ 15 016 ০019 10817 
110 1085 11660 006 10101081 1781100 1012 006 01091765 01 006 
7115505210৫ 1085 019990 1 01 0155 10984 0০ 1690017)--1166001 
(010 811 50105 01 0800886 ভলটেয়ার সম্পর্কে এই সুল্যায়ন বখার্থ। 


(বঞজমিন ক্রাহনিন 


(১৭০৬-১৭৯৯ ) 





অষ্টাদশ শতাবীতে আমেরিকার উপনিবেশগুলি যখন ইংলগ্ের সন্ধে চূড়ান্ত 
সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তত হচ্ছিল-_যে সংঘর্ষের পরিণতি ছিল ন্বাধীনতার 
ঘোষণা এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্িষ্ঠা--তখন সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল 
আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম ও সবচেয়ে প্রখ্যাত একটি মান্গষের প্রতি । তিনি বেঞামিন 
ফ্রাঙ্কলিন | এক বহুমুখী প্রতি'ভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তীর জীবন আরম 
হয়েছিল একডন সামান্ত প্রিণ্টার বা মুদ্রাকর হিসাবে এবং সেই সামান্ত অবস্থ1 পেকে 
তিনি তখনকার দিনের বিজ্ঞগতম রাষ্ট্রনেতার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। জননেতা 
ভিন্ন তিনি ীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রে রতকার্ধতা লাভ করেছিলেন । তীর রচনাবলী 
লার। পৃথিব।তে খ্যাতি লাভ করেছিল; দুইটি মহাদেশ তাঁকে শ্বীরূতি জানিয়েছিল 
একজন দার্শনিক ও বিজ্ঞাপী হিসাবে । তাঁর যা] কিছু কাঙ্জ, আবিহ্ষি়া, দার্শনিক, 
রাজনৈণ্তক ও অর্থ নৈতিক চিন্তা সবই মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়েছিল। 

১৭০৬, জানু মারি মাস । নিউ ইংল্যাণ্ডের বোষ্টন শহরে বেঞ্জামিনের জন্ম হয়। 
দ্বিতীয় চার্লদের রাজত্বকালে, ধর্মীয় কারণে তার বাবা ইংলগড পরিত্যাগ করেন। 
বেঞ্জামিন ছিলেন তার পঞ্চদশ সম্তান। তার এই কনিষ্ঠ সম্তানটিকে চার্চের কাজে 
নিয়োজিত করবেন মনস্থ করে বেঞজামিনের বাব! তাকে গ্রামার স্কুলে পাঠালেন 
আট বছর বয়সের সময় । কিন্তু কুলের খরচ চালানো তার পক্ষে কষ্টকর ছিল। 
সেইজন্য বছর দুই বাদে ছেলেকে স্থল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে কার ব্যবসায়ের 
কাজে নিযুক্ত করে দেন। তার ছিল সাবান তৈরির একটি কারবার । 

সাবান তৈরির কাছে মন বসল না, তখন বেঞ্জামিনের বাবা ছেলেকে ছাপা 
খানার কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। বেজ্জামিনের ছিল পাঠে অদম্য আগ্রহ হাতের 
কাছে ষা পেতেন তা-ই তিনি পাঠ ঝরতেন--ছেলের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য 
করেই বেঞ্জাষিনের বাবা তাকে ছাপাখানার কাজের যোগ্য মনে করলেন। তীর 
আর এক ছেলে, জেমস ফ্রাঙ্লিনের বোষ্টনে একটি ছাপাখানার বাবসা ছিল। 
বারে! বছর বয়সে দাদার ছাপাখার কাজে ঢুকলেন বেজামিন। 

কিছুকাল পরে, দাদার সঙ্গে বনিবন! না হওয়াতে বেঞ্জামিন ফিলাভেলফিয়া 
চলে এলেন। তখন তার বয়স সতেরে! বছর । ফিলাডেলফিয়াতে কিছুকাল 
একটি মুদ্রণ ব্যবসায় লিপ্ত থাকার পর, অবশেষে ১৭৪২ সালে তিনি ইংলণ্ডে এলেন। 
এইখানে বছর ছই অতিবাহিত হয় একটি ছাপাখানার কাজে। ১৭২৬ সালে 
ফাঙলিন ফিলাডেলফিয়াতে ফিরে এলেন এবং অল্পকাল পরেই একজন অংশীদারের 
সঙ্গে মিলে শুরু করেন মুদ্রণের ব্যবস৷। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী । শখ 
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তিনি কারবারটির মালিক হলেন এবং ব্যবসায়ে আশাতীত রুতকার্ধতা লাভ 
করলেন। ১৭২৯ সালটি বেঞজাফিনের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এ বছরে 
তিনি “পেনসিলভানিয়া গেজেট'-এর মালিক হলেন । এর চার বছর পরে তিনি 
সর্বপ্রথম গ্রকাশ করলেন 'পুওর রিচার্ডস্‌ আলমানাক'। তখনকার দিনে যাকিন 
উপনিবেশকারীদের কাছে এই জাতায় গ্রন্থের খুবই লমান্বর ছিল । এই বই লিখে 
তিনি প্রচুর অর্থলাত করেছিলেন । এই বইখানি তাকে এনে দিয়েছিল অপরিমিত 
সম্পদ । 

এইবার জনকল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন ফ্রান্কলিন। ফিলাডেল- 
ফ্যাতে প্রত্যাব্ডন করার সঙ্গে পারম্পরিক কল্যাশসাধনের জন্ত তিনি স্থাপন 
করলেন একটি র্লাব। নাম দিলেন জুণ্টে! (78৫০ )) এটিকে আমেরিকার প্রথম 
জনকল্যাণ লমিতি বল! চলে । এই সমিতিতে তিনি যতগুলি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন 
এবং যেগুলি তিনি পরে প্রকাশ করেছিলেন তা-ই ছিল তীর সংস্কারকর্মের ভিত্তি । 
জ্রাঙ্ষলিনের দৃষ্টি ছিল প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর এবং যে কোন বিষন্ে তার আগ্রহ 
ছিল লমান। তায় অন্থষঠিত বিশ্ধ সংস্কাবকর্ষের তালিকাটি নিতান্ত ছোট নয়। 
প্রথযে আমরা দেখতে পাই তাকে নোটের (081৫1 ০01151০% ) স্বপক্ষে প্রচাব- 
কার্ধচালাতে এবং এই বিষয়ে একাধিক পুস্তিকা রচনা করতে । তারপর ১৭৩০ সালে 
তিনি সংগঠিত করলেন আমেরিকার প্রথম ভ্রাম্যমান পাগাগার (07760181108 
[50151 )$ এটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । এই কাজটির পরে তিনি গঠন 
করলেন মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অগ্রিবীম! প্রতিষ্ঠান। শুধু কৌম্পানি গঠন 
করেই তিনি নিরম্ত হলেন না--লেইলনে অগ্নিকাণ্ড নিবারণের ব্যবস্থাও করলেন । 
এ হলো ১৭৩৭ সালের ঘটন! | ১৭৪৪ সালে তিনি স্থাপন করলেন একটি দার্শনিব 
সমিতি । গ্রেট ব্রিটেন তখন স্পেন ও ক্রাব্দের সন্ধে বৃদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাই 
তাকে ফিলাভেলফিয়! শহরটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত উদ্বিগ্ন হতে হলো। 

তার পরবর্তী কার্জ ছিল একটি বিশ্বৎ প্রতিষ্ঠান (/১০৪৫০19 ) স্থাপন কর 
যেটি জাক্কলিনের জীবিতকালেই ফিলাভেলফিয়! বিশ্ববিষ্ভালয়ে পরিণত হয়েছিল। 
এই আকাদেছি স্থাপিত হয় ১৭৪৯ সালে। এর ছু'বছর পরে তিনি তার বন্ধু 
ডাক্তার বগ্ডকে আমেরিকার প্রথম হাসপাতাল স্থাপনে সহায়তা করেন । এত যে 
কাঞ্জ তিনি সম্পন্ন করতেন, এসবের প্রস্ততির জগ্ত তিনি পুত্তিকা রচন! করতেন, 
খবরের কাগজে চিঠি ছাপাতেন এবং আধুনিক কালে প্রচারের জন্ত ষেলব উপায় 
অবলম্বন কর! হয়ে খাঁকে, সংস্কারমূলক কর্ধে তিনি সেলব উপায় অবলম্বন করতেন। 

এইবার তিনি বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। ইতিপূর্ধে, ১৭৪২ সালে ফ্রাঙ্কলিন 
এক নতুন ধরনের অনাবৃত উনান (০০৩0 ৪:০%৩ ) আবিষ্কার করেছিলেন । তার 
জাবিঙ্ষিরাটির জন্ত ভিনি কোন প্রকার পেটেপ্ট (2816001) নিতে সম্মত হননি । 
লশ্মত ন! হওয়ার কারণ হিসাবে বোছিন সেদিন এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন £ 
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পরবতী যুগের বিজ্ঞানীদের অধিকাংশকে আমরা! এই আদর্শের অন্ুলরণ করতে 
দেখেছি। এর বড়ো দৃষ্টস্তন্থল ছিলেন রেডিয়ামের আবিষ্কারকে কুযুরী-দম্পতি । 

বেপ্রামিনের আগ্রহ দেখা দিল বৈদ্যুতিক শক্তির প্রতি (615০61010 )। 
তখন পদার্থ বিজ্ঞানে লিডেন জা ( 1,667 181) আবিষ্কৃত হযেছে । চিরকাল 
বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তার অপীম কৌতুহল এলং নতুন যন্ত্র সাহায্যে তিনি 
শুরু করলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শীঘ্রই তিনি বৈদ্যুতিক শক্তির একটি নতুন তত্ব 
(717৩0: ) আবিষ্কার করলেন ; তিনি প্রমাণ করলেন, যে নৈছ্যুতিক শক্কি ছুই 
রকমের-সবমূলক (095101%5 ) ও নত্বমূলক (1768801%6 )। বিজ্ঞান জগতে 
এই মতবাদ আজে! স্বীকত। আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে ইলেকট্রিপিটির একাত্মতা 
তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন এবং এর ফলেই তিনি 1.18007118 ০০০৫/০০1 
উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

তার বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিয়াগুলি, তার বৈ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ ইংলগ্ড ও ফরাসী 
দেশে যথেষ্ট মালোড়নের স্থষ্টি করেছিল। তিনি রয়্যাল মোসাইটির সমস্ত নির্বাচিত 
হলেন এবং ১৭৫৩ সালের জন্থ তাকে কোপলে স্বর্ণপদক দান করা হয়। পরে 
যখন তিনি ইংলণ্ড পরিদর্শনে আসেন তখন ফ্রাঙ্কলিনকে অক্ফোর্ড বিশ্ববিগ্তালর় 
লম্মানিত ডিগ্রীতে ভূষিত করেন (১৭৬২ )। ১৭৩৯ সালে ধাকে আমরা দেখতে 
পাই সংগ্রামঃত একজন প্রিণ্টার হিসাবে, ১৭৪৯ সালে তাকেই দেখি একজন 
জননেত! হিনাবে আর এক দশক কাল পরে সেই মানুষটিকে আমরা দেখতে 
পাই একজন জগছ্িখযাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরুপে। প্রাতিভার এমন সার্থক, 
বিচিত্র প্রকাশ খুব কম লোকের জীবনেই দেখা যাস্ব। 

ফ্রাঙ্কলিনের জীবন ইতিহাল ঞেকে আমর! হ্বানতে পারি যে, জনসাধারণের 
কাছেই তার ছিল প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ । কিসে লোকের ব্যবহারিক জীবনে 
উন্নতি হয়, এই ছিলতার সর্বক্ষণের চিস্তা এবং চেষ্টা । ১৭৩৬ সালে তিনি 
পেনসিলভানিয় ব্যবস্থা! পরিষদের করনিক ( ০1611.) হয়েছিলেন 1 পরের বছরেই 
তাকে ফিলাডেলফিয়ার পোষ্টমাষ্টার পদে নিযুক্ত করা হয় এবং ১৭৫৩ সালে তার 
ভাগ্যে আরে! উচ্চপদ প্রাপ্তি ঘটলো---তিনি কলোনিয়াল পোষ্টাল সাভিসের 
কণ্টোলারের পদে নিযুক্ত হছলেন। ইংলগ্ডে তার পরিচয় ছিল আমেরিকার একজন 
বিখ্যাত ও সধ্গনমান্ত নাগরিক হিসাবে এবং সেইজন্ত তিনি এদেশে কিছুকাল 
আমেরিকার উপশিবেশ সমূহের এছেণ্টরুপে কাজ করেছিলেন। 

একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে ফ্রাক্কলিনের অবদান বড়ো লামান্ত ছিল 
না। ১৭৬* সালে তিনি বখন ইংলগ্ডে ছিলেন তখন তিনি একটি বই প্রকাশ করেন 
যেটি ইংন়েজ জাতির উপন্থ বথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল ও গ্রেট ব্রিটেনের 
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ওউপনিবেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়ক হয়েছিল । বইটির নাম--“[1)৩ £0161581 
০01 01596 91108020 60125105150 /11018 168810 0০ [351 ০০10116$+ ; 
এই বইটি পাঠ করেই ফ্রাঙ্দের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের সময় গ্রেট ব্রিটেন গুয়াদেলোপের 
পরিবর্তে কানাডার ওপর কর্তৃত্ব রাখতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
অঞ্জকূলে ফ্রান্কলিন সেই সময়ে অনেক কাছ্গ করেছিলেন। ইংলাগ্ুর রাঙ্জার প্রতি 
তার ছিল বিশেষ আনুগত্য, কিন্তু ব্রিটিণ উপনিবেশ গুলির ওপর গ্রেট ব্রিটেন যখন 
করভার ঢাপয়ে দ্িধেছিল তখন তিনি প্রবল বিরোধিতা! করেছিলেন । 

ইংলগ্ের অধীনতা পাশ ছি কপার জন্য ১৭৭৬ সালে বখন আমেরিকার 
স্বাধীনতার যুদ্ধ আরস্ত হলো তবন ফ্রাঙ্কলিপ্রে সংগঠনী প্রতিভা দেশের সেবায় 
শিপ়োজিত হয়েছিল অকুষ্ঠভালে । তিনি কংগ্রেসের একজণ সন্ত হলেন ও ডাক 
বিভাগের লবময় কর্তৃত্ব অর্থাৎ পোষ্ট মাষ্টার জেনাবেল পদে নিযুক্ত হয়ে'ছলেন। 
১৭৭৬ সালে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে ফ্রান্সে প্রেবিত ভলয়ছিলেন এব ছু'বহবের 
চেষ্টায় তিনি এদেন্রে সঙ্গে আমেরিকার সখ্যতা স্থাপনে লক্ষম হয়েছিলেন । এষ্ট 
মিতার ফলে ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্কা্ন ামেরিকণকে ধনবল ও সামরিক সাহায্য 
দানে প্রতিশ্রুত হয়। ফ্থুরোপের একাধিক দেশে তিনি জামোরকার স্বার্থকে তুলে 
ধরেছিলেন । যুয়োপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি পেনসিল ভাশিয়ার সবোচ্চ 
শাসন পরিষদের সভাপতির পণে শিযুক হয়েছিলেন, এব* ১৭৮৭ সালে তিনি 
ুক্তরা্ট্ের শাসনতন্ত্র রচনায় অংশ গ্রহণ করেন । এইসব রাজনৈতিক কাধকলাপের 
মধ্যেও তিনি বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা লিখেছেন ও প্রকাশ করেছেনশ" বৃদ্ধ বয়সে 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাসত্ব প্রথা অবলুঞ্তুর আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন এবং সেই বয়সে তার কর্মোম দেখে সবাই বিশ্মিত হডো। ১৯০ 
সালে হ্বল্নকাল রোগভোগের পর ফ্রাঙ্কলিনের মৃত্যু হয়। 

বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি--এই চারটি বিষয়ে অজন্ব রচনার মধ্যে 
বেঞ্ামিন তার কালক্জরী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন । 75 ৮25 ০০ 
18৩ 870৫ ৮৩০০৬০16০ 1901)01 এই হলে! তার প্রতি তার ত্বদেশবাসীর 
শ্রদ্ধা ও রুতজ্ঞতা নিবেদনের ভাষা। সমগ্র পৃথিবীও ঠিক এইভাবেই তাঁকে 
জানিয়েছে অকুঠ শ্রদ্ধা! ও ভালোবাসা । জীবনে বেঞামিন ফ্রান্কলিন ধু একটি 
ধর্মই আচরণ করে গিয়েছেন $ সেটি হলো- জনসাধারণের কল্যাণসাধন। তাইতো 
মনীষী এঘার্ন লোকছিতসাধক এই মান্যটিকে “11১6 ৪168০৪: 06206580601 
91 1106 17181110110 0%-্এই বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । বেঞ্ামিন গত্যিই এই 
রকমের একজন মানুষ ছিলেন। তিনি লর্বকালের লর্বদেশের মানবলমাজের 
গৌরবের পাত্র । ইতিহাসে তার অবরত্থ অক্ষয় হয়ে আছে--থাকধেও চির্কাল। 
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গ্যানুয়েন জনগন 


(১৭৯৯-১৭৮৪ ) 
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81118.*--এই কথ! বলেছিলেন দ্ীবনধর্ধের তপন্থী ডক্টর স্যামুয়েল দ্নসন। 
তার এই উক্কিটির মধ্যেই আভালিত হয়েছে জনসন-চরিতের একটি বিশেষ দিক। 
এই স্থপণ্ডিত, আত্মভোল। মাঙ্গ্ষটির মধ্যে ছিল একটি আশ্চ্ধ মন । নিঃসঙ্গ জীবন 
তিনি কখনে। যাপন করতে পারতেন না । সঙ্গীভিন্ন তিনিযেন এক মুহ্ডও 
বাচতে পারতেন নাঁ_তা! সে যে ধরনের সঙ্গীই হোক না কেন। মান্ুবকে তে! 
বটেই, এমন কি পথের কুকুর বিড়ালকে পর্ধস্ত তিনি তার সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে 
পারতেন । মান্ুষের জীবনে নিঃসঙ্গতা অতি ভয়াবহু--এই ছিল জনসনের 
অভিজ্ঞত! আর এই লত] তিনি উচ্চকঠেই ঘোষণা! করেছিলেন । অষ্টানশ শতকের 
ইংলগ্ডে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে মানবিক গুণসম্পন্গ মানুষ এবং এই শতাবীর 
ইংরেছ-চরিত্রের যত কিছু দোবগুণ তারই সমন্থষ়ে গঠিত হয়েছিল জনসন-্চরিত্র । 

কিন্তু নিঃসঙ্গতার অভিশাপ জনসনের পক্ষে 'আম্র্বাদত্বরূপ হয়েছিল। কারণ 
এই-ই তাকে সর্ধদা সচল বেবেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারট1 তিনি সব সময়ে 
বাইরেই সমাধা করতেন এবং অধিকাংশ লোকই তীর তীক্ষুবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে 
যারপরনাই মুড হতেন। তার গভীর পাণ্ডত্য আর কথোপকথনের আশ্চর্য ক্ষমতা 
দেখে অনেকেই তার প্রতি আকুষ্ট হতো । এক শ্রেণীর লোক ছিল যার! তাকে 
একেবারেই অপছন্দ করত। 

পোশাক-পরিচ্ছদে চিরকাল উদ্দামীন ছিলেন জনসন । উদ্দাসীন এবং নোংরা । 
বাঁদামা রঙের একটা ময়লা প্যান্টালুন, কোটটাও এরকম, পায়ে পুরনো একজোড়া 
জুতো আর মাথার উপর পারিপাটাব হীন পরচুলার ত্ুপ। জন্সনের 'উইগ? ক'নো! 
তার মাথার সঙ্গে মানানসই ছিল না--মাধাটির তৃলনার হয় সেটা বড়ো, না হয 
ছোট হাঠ৬1। পায়ে থাকত কালো মোজ'। ভাজ-পর] সা্টটি কতদিন ধরে যে 
গায়ে থাকবে সেদিকে ভদ্রলোকেএ জ্রক্ষেপই থাকত না। “ডক্টর জনসন, আপনার 
পোশাক-পরিচ্ছদ এমন অবিন্তন্ত, নোংর1 কেন 1--একবার জনসনের এক বন্ধু 
তাকে এই প্রশ্ন করতে তিনি উত্তরে বলেছিলেন--পরিচ্ছস্ন পোশাক-পরিচ্ছদের 
প্রতি আমার তেমন গ্রহ নেই।” নিগ্রের হাতদুটি ধোয়াতেও বুঝি তার তেমন 
আগ্রহ ছিল ন।। 

শুধু কি পোশাক-পরিচ্ছদের অপরিচ্ছক্সত। 1 মানুষটির মাচরশও ছিল অন্ভুত 
রকমের । হাসতেন উচ্চৈঃক্বরে-_গণ্ডারের মতো। খুব গবিত প্রকত্ির মাঁছ্য 
ছিলেন। 'মতিমাত্রায় অবিচক্ষণ। ম্বমতে অতাস্ত আসক্ত । সহজেই বিরক্ত 
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হুতেন। আবার তেমনি অল্পতেই হতেন উত্তেজিত। মেজাজ ছিল ভীষণ 
খিটুথিটে । কথা বধন বলতেন তখন হাপরের মতো সরবে নিঃশ্বা ফেলতেন আর 
সেই সঙ্গে গালছুটো ফোলাতেন এবং জিভ দিয়ে বিশ্রী রকমের টিকটিক আওয়াজ 
করতেন। যখন তিনি নৈরাশ্ট বা বিষগনভাবের দ্বার আচ্ছন্ন বা আক্রান্ত হতেন 
তখন তিনি দীর্ঘখাসপ ফেলতেন, চীৎকার করতেন, কথা বলতেন আপন মনে আর 
এক ঘর থেকে অন্ত ঘরে পায়চারি করতেন । আলাপচারী মানুষ বলে সবত্র 
জনসনের খ্যাতি ছিল সতা, কিন্ত কারে সঙ্গে বাক্যালাপে তিনি আদৌ মনোযোগী 
ছিলেন না । আবার নিন্টুকও ছিলেন তিনি । শিষ্টাচারের ধার ধারতেন ন1। 

ভালে! জিনিস খেতে ভালোবাসতেন জনসন | ভোজনবিলাসী এবং উদরসর্বন্থ 
মানব ছিলেন তিনি । “আর কেনই বা নয় বলতেন তিনি । এ হেন যেক্সস্ুত 
মানুষ, ধাকে বলা যেতে পারে বিপরীত আচরণের একটি মৃতিমান বিগ্রহ, সেই 
স্যামুয়েল জনসনেব খ্যাতি ও সামাজিক প্রতিপত্তির রহশ্ুট1 কি ছিল? ধনী তিনি 
ছিলেন না, অভিজাত ঘরেও তার জন্ম হয়নি, এমন কি তীর সাহিত্যকর্মের মধ্যেও 
এমন কিছু নেই যাদৈবী প্রতিভার পরিচায়ক । সাংবাদিক-স্থলভ রচন! ভিন্ন 
তিনি আর কি লিখেছেন? তথাপি এই জনসন, এই অ্ভু প্রকৃতির জনসন তার 
সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীরুত হয়েছিলেন--সেদিনের ইংলগ্ডে ডক্টর 
স্ামুয়েল জনসন" এই নামটি অত্যন্থ শ্রন্ধার, সঙ্গে উচ্চারিত হতো । যে-কোন 
মজলিশে তীর অন্ুরাগীর1 তাকে ঘিরে ঈ্রাড়াত এবং সবাই নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে 
চাইত তিনি কি বলেন ! তীর ছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং তীর সাধীযণ কথাবার্তা 
এমন জ্ঞানগর্ভ ছিল, এমন প্রাণবন্ত ছিল, এমন বেগবান অথচ হস্তোদ্দীপক ছিল 
যে, শ্রোতার! সহজেই মুগ্ধ হতেন। সেই বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত ও হৃগভীর কণ্ঠম্থর 
সকলকেই অভিভূত করত আর বাইরের কর্কশতার অন্তরালে ছিল সেই স্বন্দর 
হৃদয় যাকে তার ঘনিষ্ঠ বদ্ধুজন «সবচেয়ে দয়ালু ও পরোপকারী, বলে উল্লেখ 
করেছেন। এমন পরোপকারী ব্যক্তি তার সময়কার ইংলগ্ডে আর দ্বিতীয় কেউ 
ছিলেন না। কোমলে-কঠোরে এক বিচিত্র মানুষ । 

ভার বিচিত্র জীবনকখ! লিপিবদ্ধ করেছেন বসওয়েল। বসওয়েল-রচিত 
“জনসন-চরিত ইংরেজী সাহিত্যে তো বটেই, এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যেও একখানি 
শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ বলে আজে! গণ্য হয়ে থাকে । তরুণ জনসন যেদিন লগ্ডনে এলেন 
ভাগ্যের অন্বেষণে, সেদিন থেকে বহুকাল পধস্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে 
হয়েছে। অনেক সময় তাকে কপর্দকহীনভাবে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। একটি 
আশ্রয়ের অভাবে অনেক রাত তাকে লগুনের রাস্তায় ছেটেই কাটাতে হয়েছে। 
কতো রকমের লেখ! ( জনসনের নিজের কথায় 11901. %/110108”) তাকে এইলময়ে 
লিখতে হয়েছে অনুবাদ, শ্তাটায়ার, সমালোচনা, খবরের কাগজে রিপোর্টিং, 
দোকানের ক্যাটালগ তৈরি করে দেওয়া ইত্যাদি । বিনিময়ে পেতেন অতি সামান্ত 
পারিশ্রমিক । তাই লয় সময় নিজের উপর ধিদ্কার দিয়ে জনসন বলতেন, 


৮ 


কেনই বা তিনি লগুনে এসেছিলেন ভাগ্যের অন্বেষণে । আবার এই লগ্ডনেই তিনি 
পেয়েছিলেন তার স্থিতিহ্মি। এই 'লগুনকে সত্যিই তিনি ভালোবাসতেন। 
পুরুষ যেমন ভালোবাসে একক্বন নারীকে, ঠিক তেমনভাবেই তিনি এই শহরকে 
ভালোবেসেছিলেন। 

তার যৌবন-পূর্ব দিনগুলিও সখের ছিল না। জীবনে অবমাননার তিক্ত 
অভিজ্ঞতা তখন থেকেই। অপূর্ব প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান ছাত্র হওয়া সত্বেও 
অক্সফোর্ড পেমব্রোক কলেজে তিনি যে কয় বছর যাপন করেছিলেন, সেই বছরগুলি 
ছিল কল্পনাতীত ছুঃখকষ্্রের বছর । সে সব দিনের স্বতি তিনি জীবনে ভুলতে পারেন 
নি। তার বাব দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ফলেই এই ছুরবস্থ! ঘটেছিল তখন। 
ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি স্থুলাঙ্গী কিন্ত অতিমাগ্রায় জমকাল এক বিধবা মহিলার 
পাণিগ্রহণ করলেন । বিধবাটি ছিলেন বাধিংহামের একজন বস্ত্রব্যবসায়ীর পত্বী। 
মিপেস পোর্টীর হলেন মিসেস জনসন । জনসন্রে চেয়ে বয়সে তিনি কুড়ি বছরের 
বড়ে। ছিলেন ॥ কিন্তু মহিলাটি ছিল বাৎসরিক প্রায় হাজার পাউণ্ড আয়ের একটি 
সম্পত্তি । এই পামাঞ্ঠ মূলধন সম্বল করে তারা ছু'জনে আরম্ভ করলেন একটা স্ল। 
ইংলগ্ডের স্বশামধন্ত অভিনেত' ডেশিড় গ্যারিক ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র । আঠার 
বছর পরে স্ুলটি উঠে যায়। জল্সনের বয়স ধধন তেতালিশ বছর তখন তার স্ত্রী- 
বিয়োগ হড়। স্ত্রীর মৃত্যুর প্র থেকেই জণসনের জীবনে খ্যাতি আসতে থাকে ; 
এই খ্যাত তিশ উদ্চম্থলোই লাভ করেছিলেন । ১৭৬২ লনে যখন তার 
10801101171 01 7:181151; [.11619001৩ বইখানি প্রকাশিত হয় তখন খেকেই 
তিনি খ্যাতির মুখ দেখছে আরও করেন। বইখান শুধু উচ্চপ্রশংসিত হয়নি, 
পরিশ্রমস্াধা এই মাহিত্যকধের জন্তু তিনি বাৎসরিক তিনশ পাউণ্ডেত একটি 
কত্তও লাভ করেন । এর ফলে কিছুটা আধিক হ্থচ্ছলত এলো বটে, কিন্তু 
দুঙাগ্যক্রবে ঘরে ও বাইরে তার উপর পিতরশীল ছিল অনেকেই । তাছাড়া, রাস্তার 
ভিখারীদের তিনি দান কঃতেন মুন্তহন্তে আর ছুঃস্থ সাহি'ত্যকদের অর্থসাহায্য 
দানে তিনি সধদাই হিলেন অকাতর। এমন কি ঝিডাল কুকুর পধস্ত তার বরুণ! 
থেকে বঞ্িত হয়নি । 

জনসন (দখতেন জ্বীবনের সকল দিক, আর বসওযেল পর্যবেক্ষণ করতেন 
জনসন-চরিত্রের সকল দিক। ছায়ার মতো তিনি জন্সনকে অস্কুনরণ করতেন। 
তাই আজ আমর! যে জনলনকে দেখি ত৷ প্রকৃতপক্ষে বসওয়েলের চোখ দিয়েই 
দেখি । বসওয়েল-বচিত জলসনের জীবন-চরিত, বিশ্বের জবশীলাহিত্যে আজে! 
অতুলনীয় হয়ে আছে। 

সর্বদা! কাঞ্ধের মধ্যে, সাহিত্যকর্মের মধ্যে ডুবে থাকতেন জনসন । সাহিতাই 
ছিল তীর ধর্ম। কাঙ্জ ভি তিনি এক মু£্‌$ও থাকতে পারতেন নী। বলতেন-- 
/৯ 11191) 77051 00 50115110118, 001 0176 18110 51898178009 0: ৬৪1 
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০9001৩ 11 101 ৪11. জীবনের পাত্রে কর্মেষণা! আর কর্মের যে আহিতাগি তিনি 
চয়ন করেছিলেন, কোনো প্রতিকূল বাতাসেই তিনি সেই ইচ্ছা বিস্সিত বা অগ্নি 
নির্বাপিত হতে দেননি । তাই শেষ বয়সে যধন তিনি 7106 1.1/05 ০1 06 7১0৩১ 
€ শখণ্ডে বিরচিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৭৭৯ ও ১৭৮১ সনে) গ্রস্থখানি 
লিখলেন, তখন জনসনের কর্মক্ষমতা দেখে সবাই বিশ্মিত হলো। জীবশীকার ও 
সমালোচক জনসনের পরিচয় আছে এই গ্রন্থে । তিনি কবিত: লিখতে পারতেন না 
সত্য, কিন্ত একটি কবিতা পাঠ করে বলতে পারতেন সেটি সত্যিকারের কবিতা 
হয়েছে কিনা । ইংরেজী সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হিসাবে জনসন তাই 
আজে] হয়ে আছেন অগ্রগণ্য । এ যুগের বিদপ্ধ কবি ও সমালোচক টি.এস. এলিয়ট 
জনসনের সমালোচনার খুব মুল্য দিয়েছেন।। 

জনসনের প্রতি পৃথিবীর বিদগ্ধ্গন এমন অনুরাগ পোষণ করেন কেন তার 
কারণ আর কিছুই নয়, তার সাহিত্যগ্ীতিই তাকে এমন শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে। 
সাহিত্য ছিল তার প্রাণ, তার অন্িত্ব। সাহিত্যক্ণকে জনসন তার জখ্বনের 
সবচেয়ে দাযিত্যূলক কর্তব্য বলে মনে করতেন। সে দিনের ইংলগ্ডে অস্টের চেয়ে 
তারই মতামতের মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি এবং সর্বজনগ্রাহথ। বহুবিধ সুলক্রটি ও 
তথ্যগত অসঙ্গতি সত্বেও জনসন-কুত 'কবিজীবনী' তার একমাত্র প্রশংসনীয় লাহিত্য- 
কীতি। বান্নার্ড শ বলেছেন, “শ্ঠামুয়েল জনসনের তুল্য মানবচত্রিত্তের এমন দরদী 
পর্যবেক্ষক ইংলণ্ডে খুব কমই জন্মেছেন। জনসনের মৃত্যুর পরে তাঁকে ওয়েস্ট- 
মিনিস্টার এযাবেতে সমাধিস্থ কর] হয়। এই সম্মান তার প্রাপ্য ছিল। 


কগে। 


( ১৭১২-১৭৭ ) 





উইংবেজীতে একটি কথা আত্ছ--প্রতিভা পাগলামির নামান্তর মাত্র । রুলসোর জীবন 
এব একটি বচে দৃষ্টান্ত! এক ঘড়ি-প্রস্ততকারকের ছিতীয় পুত্রকপে জেনিভা। শহরে 
জশ জ্যাক্স রুসোর জন্ম । পিতা-মাতা ছু'জ্নেই ছিলেন ফরাসীদেশীয় এবং 
ক্যালভিন সম্প্রদায়হৃক । শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার পরে ষোল বছর বয়দে রুসো 
গৃহ থেকে পলায়ন করেন ও কপর্দকহীন অবস্থায় ইতালীর শ্টাভয় প্রদেশ উপস্থিত 
হন। শৈশবে পঠিত প্ুটার্কের লেখা জীবনীপমুহ তার উপর খুব প্রভাব বিস্তার 
কণেছল। পলাতক জীবনেই 'ভনি পৈতৃক ধর্ম বর্জন করেন ও ক্যাথলিক ধর্ম 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে কিছুদিনের জন্ত একটা পোশাকের দোকানে তিনি চাকরি 
করেন এবং পরে এক মহিলার ভৃত্য কাণ্ড করেন। অস্থিরচিত্ত,র অলস ও 
প্বপ্পাতুর প্ররূতির জন্য কোনো করেই রুসো৷ সঞ্লকাম হতে পারেন নি। অথচ 
ভবিষ্যতের জন্ত কোনে চিন্তাই তা ছিল ৭1 পঁচিশ বছর বয়সে তিনি অধ্যয়নে 
মনোনিবেশ করেন ও ভলটেয়ারের গ্রন্থাবলী আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন। কিন্ত 
অধ্যয়নের কোনে! স্থনিশ্চিত প্রণালী অন্থসরণ না৷ করার ফলে ইচ্ছান্ুবধূপ সফলতা! 
তিনি লাভ করতে পারেন নি। 

একদা তারই কহ আশ্রয় করে যুরোপের সাধারণ মানুষ কথ! বলেছে । 
ইতিহাসে রসোকে তাই *৬০1০6 01005 ০০11)00 [80১ এই নাষে অভিহিত 
করা হয়েছে। ফরাপীবিপ্রবের মন্ত্ররু তিনি । পৃথিবীর ইতিহাসে স্তার চিন্তার 
অস*ম প্রভাব । মাত্র পণর লুই মুদ্রা সম্বল করে উনব্রিশ বছর বয়সে তিনি প্যারিসে 
এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল একখান! নাটকের পাওুলিপি ও সংগীতের শ্বরলিপির নৃতন 
পদ্ধতি । সীইত্রিশ বছর বয়সেও রুসোর জীবনে তীর উজ্জ্বল ভবিষ্কতের কোনো 
চিচ্ছই দেখ' যায়নি । তখনো এই চির-চঞ্চল প্রকুত্তির মানুষটি তার জীবনের 
লক্ষ্যের সন্ধান পান নি। একদিন রুূসে। চলেছেন তার কারাকুদ্ধ এক বন্ধুর সব্ষে 
সাক্ষাৎ করতে। জায়গাটা ছিল প্যারিস থেকে ছয় মাইল দূরে । রুসে৷ চলেছেন 
পদব্রজে। সঙ্গে ছিল একখানি সাহিত্য পত্রিকা । হঠাৎ তার পাতা ওটাতেই 
একটা বিজ্ঞাপনের প্রতি নিবদ্ধ হয় তার দৃষ্টি। বিজ্ঞাপনটি মনোযোগ সহকারে 
পা করলেন তিনি। একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান থেকে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
আহ্বান কর! হয়েছে। প্রবন্ধের বিষয় বড়ো বিচিতর---*বিজ্ঞান ও কলার উগ্নাতি 
স্বারা মানুষের নৈতিক উন্নতি বা অবনতি হয়েছে ।* সীাইত্রিশ বছর বয়সের সেই 
ভবঘুরের মনে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করা মাত্র গ্রল আলোডন দেখ! দিল। হানার 
রকমের ভাব ধেন তার মনেষ্ব মধ্যে কলরব করে উঠল। ভাবের উত্তেঞগ্রনার তীর 


৮৪ 


খ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রষ হয়। একটি গাছের তলায় বসে তিমি আধঘপ্টা নিভৃত 
চিন্তায় অতিবাহিত করলেন। সেই স্থগভীর চিন্তা থেকে বখন তিনি ব্যুখিত 
হলেন, তখন তিনি এক নৃতন রুূসো। সত্যের সন্ধান পেলেন তিনি--পেলেন সেই 
মুহূর্তে নিজের হ্বরূপের পরিচয় । এই যে যানস-উদ্তাসন, একেই বল! হয় সত্তার 
নবজন্ম | অথবা নির্বরের স্বপ্রভঙ্গ | 

ফরানী সমাজ তখন অশান্তির আগুনে অল্প অল্প ধুমায়িত হচ্ছিল। অনিয়ন্ত্রিত 
রাজশক্তির অধীনে নৈতিক শিথিলতা ক্রএশ বিস্তার লাভ করছিল। মানব জীবনের 
মহত্বে সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হচ্ছিল সন্দেহ। রুলোর বিদ্রোহী সত্তা সেই 
নির্জন মুহূর্তে যেন প্রচণ্ড বেগে বিস্ফুরিত হয়ে পডল | এইবার তার লেখনী মূখে-- 
সমাজের ক্রমবর্ধমান ছুনীতি ও অনাচার উদঘাটিত হওয়ার সময় এল । 

রুসে৷ সেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে প্রবন্ধ লিখে পাঁঠালেন। আরে! করেকজন 
খ্যাতনামা লেখক সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন | বিচারকগণ কিন্ত 
সেই অজ্ঞাতনাম! লেখকের প্রবন্ধই প্রথম পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচন! করলেন। 
বিদগ্ধ পাঠকসমাজ রুসোর সেই প্রবন্ধের মধ্যে বিপ্লবের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। 
সমগ্র গ্রবন্ধটিতে তিনি এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, সাহিতা, 
কল] ও বিজ্ঞান স্থনীতির প্রধান শক্র । হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো, নির্মল 
নীল আকাশে বিছ্যাৎ উদ্ভতাসনের মতো, এই প্রবন্ধটির অন্তুনিহিত বৈপ্লবিক চিন্তা 
ফরালীর মানসলোক উদ্দী ও দচকিত করে তৃলল। এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসের 
উদ্দয়াচলে একটি নৃতন প্রতিভার অন্থ্যদয় ঘোষিত হলো। 

হন্তে লেখনী ধারণ করে রুসো থামতে পারলেন ন1। প্রথম প্রবন্ধের সফলতায় 
তার চিন্তার শ্রোত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তখন থেকে একের 
পর এক যেসব চিন্তা তার মনের মধ্যে উদিত হতে থাকে, বিস্তারিত ভাবে সেগুলি 
বর্ণনা করবার জন্ত তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন । সমাজের সধাঙ্গে বর্তমান অত্যচার 
ও দুর্গতি তাকে পীড়া! দিতে লাগল । রুসোর ম্বভাবেরও সম্পূর্ণ পরিবর্ডন লক্ষিত 
হলো । অসীম সাহসে এইবার তিনি অভীষ্ট লাধনে অগ্রসর হতে মনন্থ করলেন। 
তার যেন কেবলই মনে হতে লাগল যে প্রচণ্ড কশাঘাত ভিন্ন এই সমাজের মুক্তি 
নেই, স্বস্তি নেই, শাস্তি নেই। 

১৭৫৩। প্রকাশিত হলো রূুসোর 10180080156 017 110৩ 01181 ০1 
[7600081115--সমাজে . ও রাষ্ট্রে বৈষম্য সম্পর্কে আলোচন1 এই গ্রন্থে তিনি 
প্ররতিপাদন কঃলেন- “ব্যন্িগত সম্পত্তিই সামাজিক বৈষম্যের মূল।' এই গ্রন্থে 
রসের রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান যথেচ্ছাচার প্রতিরোধের জন্ত উত্থাপিত বিদ্রোহকে বিধিসঙ্গত 
ক্ষার বলে ঘোষণা করেছিলেন। তার সেই অগ্রিগর্ত ঘোষণ। যেন ইতিহাসের 
নিশুরজ্গ বুকে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগিয়ে তুলল । গ্রন্থরচনায় যেমন, তেমনি ত্যুদ্ধে 
রুসে! ছিলেন অপরাজেয় । নিজের মত প্রত্ষার জন্ত বনের সঙ্গে তিনি বিতর্কে 
গ্রবৃতত হতেন। সেই লাজুক ও খ্বল্পবাক্‌ মাস্্যটিরর রসন| এখন হয়ে উঠল ক্থ্রধার। 


চুা্সিশ বছর বয়সে রুসো এক নিতৃত কুটারের অধিবাসী হলেন। এর নাম 
তিনি দিয়েছিলেন 'হাগিটেজ*। প্যারিস শহর ত্যাগ করে, সংসার ও সমাজ থেকে 
বিদায় নিয়ে তিনি এলেন মণ্ট মরেনসির নির্জন অরণ্যে । সেই বনে এক কুটার 
নির্মাণ করে একাকী বাস করতে লাগলেন । তার এই নির্জনবাসের কারণ বর্ণনা 
করে এক পত্রে রুসো লিখেছিলেন--লোকালয় ত্যাগের প্ররূত কারণ আমার 
অদম্য স্বাধীন প্রকৃতি । এই প্ররুতির কাছে পািব সম্মান, ধনসম্পদ-_কিছুরই 
কোনো মূল্য নেই। এই প্ররুতি আমার অহংকার থেকে উদ্ভৃত নয়, আমার 
মজ্জাগত আলম থেকে উদ্ভৃত। রুসোর সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল একটিমাত্র 
আকাঙ্ষা--অথগ্ড অবসর ও পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি। 

রুসে। এইবার গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করলেন । লিখলেন [৪ [ব০1061%8 
নামক অমর উপস্াস। তথন তার বয়স চূয়াল্্ন ছর। বিরুপ মমালোচনা, বিশেষ 
করে ভলটেয়ারের নীচ আক্রমণ সবেও এই উপন্থাসখানি ফরাসীর জনসাধারণ কর্তৃক 
বিপুলভাবে আভনন্দিত হয়। অতংপর তিনি তার নির্জন অরণ্যবাস ছেড়ে চলে 
এলেন লুঝকেমবাগেঞ ডিউকের আশ্রয়ে । বাস করলেন এথানে চার-্পাচ বছর । 
এই সমফেই তার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ %9০০1৪1 00970201 রচিত ও প্রকাশিত 
হয় ; শিক্ষা] সম্বন্ধীয় 17110? বইথানিও প্রকাশিত হয় এই সময়ে । শিক্ষা-স্স্বীম 
আধুনিক সকল মতই রুসোর এই গ্রস্থখানি দ্বারা প্রভাবিত। জেনিভার প্রসিঙ্ছুতম 
নবশিক্ষ প্রতিষ্ঠান রুসোর নামেই স্তাপিত। অথচ এই বইখানি বেরুবার পর তীর 
জংবনে যে উৎপী'ডন শুরু হয় তা অবর্ণনীয় । “এমিলি, প্রকাশিত হওয়ার কুড়ি 
জিনের মধ্যেই পার্লামেন্টের আদেশে প্যারিসের বিচারালয়ের লামশে এই গ্রন্থ পুড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থের সপ্ধে গ্রন্থকারকেও হয়ত পুডিয়ে মার] হতো যদ রুসো 
সেখানে উপস্থিত থাকতেন--প্যারিসের একশ্রেণী এমনি ক্ষিপ হয়েছিল তার রচনা 
সম্পর্কে । ভিশি পালিয়ে এলেন স্থইজারলযাণ্ডে। শত্রুর সেখা:নও তার অনুসরণ 
করল। জেনিভার প্রকাশ রাজপথেও “এমিলি” আগুনে দগ্ধ হলো। 

সর্ধত্ই তাই হলো। সমস্ত যুরোপ রুসোর বিরুদ্ধে অভিসম্পাত-বাণী উচ্চারণ 
করল। একজন মাত্র ব্যদত্তর একটি পলচন্াকে উপলক্ষ্য করে এমন প্রচণ্ড ক্রোধ 
পূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি । স্থইজারল্যাণ্ডে বাস অসম্ভব হয়ে উঠল । সেখান 
থেকে পালিয়ে তিনি প্রাসিয়ার রাজ! ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজ্যে আশ্রয় নিলেন। 
এলেন সেখানকার এক গ্রামে ৷ এখানে আডাই বছর বাল করার পর পুরোহিতদের 
আক্রমণে আর তিষ্ঠোতে পারলেন না। অবশেষে ভাগ্যবিড়ন্ঘত রুসো সে স্থান 
ত্যাগ করে ইংলগ্ডের উদার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পেলেন । প্যারিসে এসে একটি সামান্ঠ গৃহে স্বরলিপি নকল 
করে তিনি দরিদ্রভাবে জীবন-যাপন করতে থাকেন। তখন তার আত্মচরিত লেখা 
শেষ হয়েছে । এর নাম দিয়েছিলেন 00165510051 রুশোর আত্মজীবনী এই 
জাতীয় রচনার মধ্যে আজে! অপরাজেয় হয়ে আছে। এই গ্রন্থের একস্থলে ভিনি 


৯১ 


লিখেছেন-_'পৃথিবীতে আমি এক1। বন্ধু নেই, প্রতিবেী নেই, আমি ছাড়া 
আমার কেউই নেই। মানুষের মধ্যে যে ছিল সবচেয়ে স্েহখীল ও সদালাপী 
তাকেই সকলে বর্জন করেছে।***কিন্ধু গহ্বরের তলদেশে হতভাগ্য মরণশীল মানুষ 
আহি শান্তভাবেই আছি--শাস্ত কিন্তু ঈশ্বরের মতোই সকল নৃখ-ছুঃখের অতীত ।ঃ 
অরণ্যের নিস্তকতার মধ্যে বিষাদময বৃদ্ধ নাইটিংগেলের মধুর সংগীতের যতোই “কন- 
ফেব্ুনস্‌”-ই রুসোর শেষ গ্রন্থ । যুরোপে গ্যেটের আত্মচরিতের মতোই বহু গণিত 
হলে! তার আত্মচরিত | রুসোর রাজনৈতিক মত তাব 'সোল্ডাল কনত্রাস্ট' গ্রন্থে 
বিধিত আছে। এই তার একমাত্র গ্রন্থ ধার মধ্যে ভাবুকতা৷ বেশি নেই, যুক্তি তর্ক 
আছে প্রচুর। ম্বাধীনতাই দৃশ্তত তার চিন্তার লক্ষ্য হলেও, মুখ্যত তিনি ছিলেন 
সাষ্যের পৃজারী | স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। 
রুসোর ধর্মমত উল্লিখিত হয়েছে তার “এমিলি, গ্রন্থের একটি অপ্যায়ে--0017065- 
81010. ০1৪ 98৬০১৪1৫ ৬1০৪, এই অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে 
জানা যায় যে, ঈশ্বরে তীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 1কম্ত এই বিশ্বাস বুদ্ধিগ্রান্থ “কান যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন1। হ্বদয়ের অনুভূতি ছিল এর ভিত্তি । 

ক্সোর মধ্যে বিভিন্ন প্রক্তির প্রতিভার একত্র সমাবেশ হয়েছিল । তার 
চিন্তাধার! কেবল যে বৈপ্লবিক ছিল, তা নয়। তীর রচনারীতিই ছিল গ্বতত্তর 
রকমের | মনের নিভৃতচিস্তার কূপায়ণে তিনি ছিলেন দক্ষ । তাব রচনাকৌশলে 
তার চিন্তা যেন বাধ্য হয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। রুসো সত্য 'আমি'-র 
সন্ধান পেয়েছিলেন । তীর স্বাতস্তরয এইখানেই । কসোর মৃত্যু সম্বপ্থে ছুটি যত 
আছে। ১৭৭৮ সনের ২র| জুলাই তারিখে যখন সকালে তার শয়নকক্ষে তাকে 
স্বৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল তখন তার সমস্ত মুখখানি অস্বাভাবিক রকম ফুলে 
উঠেছিল। চিকিৎসকগণ দিদ্ধান্ত করতে পারেন নি সন্্যাসরোগ, না আত্মহত্যার 
রুসোর জীবনাবসান ঘটেছিল । তবে এ্রতিহানিকগণের অন্রান্ত সিদ্ধাস্থ এই ছিল 
যে, রুসোই প্ররুতপক্ষে ফরাসী বিপ্রবেব পথ প্রশস্ত করে গিয়েছিলেন । 


৪৭ 





ম্যাডাম স্্রি 


(১৭২৩--১৭৯০ ) 





জচটল্যাণ্ডেব ফার্থ অব ফোর্থের উত্তরে অবস্থিত কারকালভি শহরে ১৭২৩ সনের 
৫ই কুন আডাম শ্মিব জন্মগ্রহণ করেন । রুরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীতে অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে এক অদ্থিতীয় চিস্তানারক হিসাবে তিনি আজে হ্বীকত। অষ্টাদশ শতকের 
ইৎলগের মানস-উদ্দ্রীবনের ইতিহাসে হার প্রতিভা, পঃগ্িত্য এবং চরিত্র একটি 
নৃ্ন অধ্যায় সংযোক্চন কলে দয়েছিল। দ্মিধ পরিবার এ অঞ্চলের মধ্যে একটি 
প্রাটান থাহনামা পরিবার ছিল । দ্কুলের পাঠ শ্যে হলে পরে জ্যাডাহ গ্লাসগে। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবিই হন। এখানে তিনি গণিত ও ল্গাচারাল ফিলজফি অধ্যয়ন 
করতে থাকে” । ছাত্র হিলাবে শনি যথেষ্ট রুতিতের পরিচয় দিয়ে পণীক্ষাঙ্তে 
এটি বুত্ত লাভ করেন। বালক আডামের দ্বপ্র ছিল যে, তিনি বডো হয়ে 
ইতলতনুর জালভুশীলণেক সবশরেষ্ঠ পীঠস্থান অক্ফোর্চে অধায়ন করবেন। কিন্তু 
অন্চে [ডে শশ্খালা5 ছিল অতান্ ব্যয়বস্থল বশপার, তীহাদের আথিক সঙ্গতিও 
হেঘন গল ন'। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, ধান! শ্রেষ্ঠত্বের 
উচ্চশিধরে আকোহপ বরেছেন তাদের জীবনেন চালক তীদের হৃদয়ের উচ্চাভিলাষ। 
আভামের ধনের মধ্যেও ছিল তেমন উচ্চাভিলাঘ। তাই তিনি যখন বৃত্তিলাভ 
করলেন তখন এ বৃত্তির টাকা অবলম্বন করে তিনি প্রবিষ্ট হলেন অক্পফোর্ডের 
ব্যালিয়ল কলেজে এবং একাদিক্রমে তিনি ছয় বৎসরকাল এই কলেজে তার 
ছাত্রজীবন আভবাহিত করেছিলেন। 

ছাত্র ভবনের প্রারস্ত থেকেই বালক আাভামের মধ্যে অসামান্ত স্বতিশক্তির 
স্কুরণ দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তিনি তখন থেকেই 
গভীরভাবে আকষ্ হয়েছিলেন । ব্যালিয়ল কলেজে যখন তার অধ্যয়ন শেব হলে! 
তখন তিনি ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করবেন ঠিক ক্লেন। তার পিতারও 
সেইরকম ইচ্ছা ছিল। কারণ, যদিও তিনি একজন উচ্চ সরকারী কর্মচারীর পদে 
অর্ধিষ্িত ছিলেন, তথাপি ধর্মযাজক হওয়ার জন্ত তার মনে একটা প্রবল আগ্রহ 
ছিল। তাই পুত্রকে দিয়ে পিতা তার সেই আগ্রহ চরিতার্থ করবেন ঠিক 
করেছিলেন। অষ্টানশ ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংলগ্ডে যত মনীবী 
জন্মগ্রহণ কবেছেন এবং লাহিতা, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধারা হ্থ স্ব প্রতিন্ভার 
স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন' হয় ধর্মবাজকের পুত্র, অথবা 
ধর্মযাজকের বংশোদ্ভূত । কিন্তু তার অক্ফোর্ডের অভিজ্ঞতা! আর ডেভিড হিউনের 
বিখ্যাত -1:581156, গ্রন্থথানিন্ন প্রভাব তরুণ দ্বিথের মত-পৰিবগ্ডনে সহায়তা 
করল। তিনি ধর্মযাজক ছওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। 


৪৩ 


তেভিড হিউমও (১৭১১-১৭৭৬) স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। মাত্র 
ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে একখানি বই রুনা 
করেন। বইটির নাম--[686155 ০0 [701721) ৪0? | এই বহু-বিতাঁকত 
বইখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে এক প্রবল আলোড়ন দেখা 
গিয়েছিল। বদিও এই পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়বস্থ প্রচলিত গৌডামিকে আঘাত 
করেছিল, তথাপি হিউমের এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ইংলগ্ডে সংস্কারমুক্তির আগমনী 
স্থদপ্ট ভাবেই বঙ্কত হয়েছিল । 

স্কটল্যাণ্ডে 'বছর অতিবাহিত করার পর ১৭৪৮ সনে তিনি এলেন এডিনবার্গে! 
এইখানেই তার সঙ্গে ডেভিড হিউমের প্রথম পরিচয় ও পরবর্তী চাব বৎমর কালের 
মধ্যেই সেই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। আ্যাডাম শ্মিধ ও ডেভিড 
হিউম__এই ছুই চিন্তানায়কের বন্ধুত্ব এতিহাপিক মযাদ। লাভ করেছে _যেমন মার্কস 
ও এন্ষেলস-এর বন্ধুত্ব । ন্মিথ ও হিউম ছু'জনে একত্রে বুকাল বাস করেছেন আর 
গচিশ বছর ধরে উভয়ের মধ্যে চলেছিল অজ পত্র-বিঘিময়। হিউমের মৃত্যুর 
পর অনুষ্ঠিত এক লোকসভায় ন্মিথধ বলেছিলেন যে, গ্রেট ব্রিটেশেব চিন্তলোকের 
সংস্কারমুক্তি সাধনে হিউমের কৃতিত্ব অসাধারণ। অলোকিকের উপর বিগ্কাসকে 
তার চেয়ে সার্থকভাবে ও প্রবলভাবে আর কেউ আক্রমণ করতে পারেননি । 
উভদ়ের প্রকাতি ও মননশ্ীলতার সমমমিতাই ছিল এই বন্ধুত্বের কারণ। ম্মিথের 
জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন--ম্মিথ ভিন্ন হিউম-হিউম হতেন কিনা বলা যায় 
না। তবে অনেকের বিবেচনায় একথা নিশ্চিত যে, হিউমের সাহচধসত বন্ধৃত্র ভিন্ন 
আযাডাম শ্মিথ কোনো দিনই.আযাভাম ম্মিথ রূপে ফুটে উঠতে পারতেন না। 

১৭৫১ সালে আ্যাডাম স্মিথ গ্লাসগো বিশ্ববিগ্ঠালয়ে স্যায়শান্ত্রের অধ্যাপক নিধুক 
হুন এবং এর ঠিক চার বহর পরেই এখানেই তিনি নৈতিক দরশনশাঙ্ত্রে 
অধ্যাপকপদে বৃত হন। তখনকার দিনে মর্যাল ফিলজফির ভালো অধ্যাপক 
সচরাচর পাওয়া! যেত ন1। কারণ বিষয়টি ছিল কঠিন। এই কঠিন বিষয়ে 
অধ্যাপনার চিগ্াচরিত প্রথা বর্জন করে শ্মিথ তার ক্লাস লেকচারের মধ্যে এমন সব 
জিনিস পরিবেশন করতেন য৷ অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলে তার ছাত্রদের নিকট বিবেচিত 
হতো। তীর পূর্বে এই ধ্িষয়টির পঠন-পাঠনে অধ্যাপকগণ তেমন মনঃসংযোগ 
করতেন না এবং যতটুকু করতেন তার অধিকাংশই ছাত্রদের নিকট অলধিগম্য 
থেকে যেত। ফলে এ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্য ক্রমে হ্বাস পেতে থাকে। কিন্তু অধ্যাপক 
শ্বিখ যেদিন থেকে এ খিষয়ে পডাতে আরম্ভ করেন, তখন দেখা গেল যে এ শ্রেণীর 
ছাত্রসংখ্য। শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, পরস্ধ এ বিষয়টি সম্পর্কে তাদের মধ্যে 
একট গভীর আগ্রহ৪ পরিলক্ষিত হয়েছে যা পূধে কখনো! দেখা যায় নি। 

অধ্যাপক হিসাবে ম্মিথ অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেন। তার একটি ক্রুটি 
এই ছিল যে, তিনি কথাবাতায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন না৷, তাই তার লেকচার অনেক 
সময়ই ছাত্রদের নিকট দযগ্রাহী হয়ে উঠত না। পাত্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তার 


যদিও তিনি তার বন্ধু হিউমের সমকক্ষ ছিলেন, কিন্তু বাগ্সিতায় শ্বিধ বন্ধুর তৃল/ 
কৃতিত্ব প্রনর্শন করতে পারেন নি। 

১৭৬৩। আ্যাভাম শ্মিথের জীবনে এই বৎসরটি সবচেয়ে স্বরণীয় বলে চিহ্ছিত 
হয়ে আছে। এই বছরে একদিন তার হাতে এসে পৌঁছল একখানি অপ্রত্যাশিত 
আমন্ত্রণলিপি ) আমজ্্রণ জানিয়েছেন তৎকালীন ইংলগ্ডের অন্যতম বিদগ্ধ ব্যক্তি চালস 
টাউনসেণ্ড। জনৈক ডিউক ঘুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হবেন ) ভ্রমণের লক্গী হিসাবে 
তার একজন স্থপত্তিত লোকের দরকার এবং তাকে এজন উপযুক্ত বেতন ও অল্টানস 
স্থবিধাও দেওয়া হবে| টাউনদেণ্ডের পরে এই সংবাদই ছিল এবং পত্রের শেষে 
তিনি তাকে জানালেন যে, যদি শ্মিধ এ ডিউকের ভ্রমপলঙ্ষী হতে রাজী থাকেন 
তাহলে তিনি তাকে স্বপারিশ করতে পারেন। বলা বাহুল্য, শ্মিখ এ পদ গ্রহণের 
জন্য আগ্রহাহ্িত হলেন। বথ! সময়ে ডিউকের কাছ থেকে তিনি পেলেন একখানি 
নিষোগপত্র | তখন তিনি বিশ্ববিদ্তালয়ের কর্মে ইন্তফ! দিলেন । শুরু হলো শ্মিখের 
জীবনে একটি নৃতন অধায়। 

এখানে উদ্নেখ্য যে, তার এই জ্মণ বৃথা হয়নি | প্যারিসে এসে তিনি ছু'জন বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই পরিচর তার এদ ওয়েলথ অব দি নেশনস' 
গ্রন্থ রচনার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। তিন বছর পরে ভ্রমণ শেষে তার! লগ্ডনে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। লগ্তন থেকে স্মিথ এলেন ন্বদেশে এবং সেইধানে একাদিক্রমে 
দশটি বছর অবস্থান করলেন। কথিত আছে, এই স্দীর্ঘকালের মধ্যে বাইরের 
পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনে! যোগাযোগ ছিল না__কারে! সঙ্গে তিনি দেখালাক্ষাৎ 
বা পত্রালাপ পর্ধস্ত কতেন না। দশ বছর &ই ভাবে লোকচস্কর অন্তরালে 
অবস্থান করে, আভাম শ্মিথ তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির রচনাকার্ধ শেষ করেন 
এবং ১৭৭৬ লালের গোড়াতেই উহা ছুইটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তখন বইটির 
নাম ছিল--' [17919 8010 00৩ ত৪/৩ ৪0৫ ০0981565 ০1 0)5 ৬/৩৪101) 
০1 বব 8010105 । পরবর্তীকালে এই নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে পরিচিত হয়। অষ্টাদশ 
শতকের ইংলগ্ডে তখ! সমগ্র সুরোপে শ্মিখের এই যুগান্তকারী বইখানির প্রকাশ 
একটি শ্মরণীয় ঘটন! হিসাবে গণ্য হবেছিল। 

বন্ধু হিউম তখন মৃত্যু শব্যায় যখন ন্মিখের এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। স্মিথ 
তাই সর্বাগ্রে বন্ধুর মতামত জানবার জন্য তাকে গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন । রোগ- 
শয্যায় শারিত অবস্থায় বইটি আস্ন্ত পাঠ করে হিউম তীর বন্ধুকে অভিনন্দিত 
করেছিলেন । গ্রন্থধানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্মিথ হয়ে উঠলেন জগদ্িধযাত। 
এর আগে তীর খ্যাতি ছিল একজন কুতবিষ্ত ব্াক্তি হিসাবে, মরযাল ফিলজকিরু 
একজন লেখক হিসাবে এবং তীর সবচেয়ে বড়ে! পরিচয় ছিল তিনি হিউমের 
একজন বন্ধু। দেখতে দেখতে বিদ্ধসমাজজে তুমুল আলোড়নের সৃতি হলো 
বইখানিকে কেঞ্জ বরে--তেমন আলোড়ন ইতিপূর্থে খুব কমই দেখ গিয়েছিল। 
অর্থনীতির গে একট! নবহ্ধিগন্ত উন্মোচিত করে দিলেন তিনি। খ্যাতি বেমন 


পেলেন, তেমনি বিতোধিতার সম্ুখীনও তাকে হতে হলো৷। অন্কুল সমালোচনা 
যেমন হলো, গ্রন্থটির প্রতিকূল সমালোচনাও বড়ো কম হলে! না। 

কিন্ত প্রতিকূল সমালোচনার ঝটিকা সত্বেও দেখা গেল যে, রাষ্ট্রনেতা ও 
বিদদ্ধজন সকলেই এই বইখানিব প্রতি আরুষ্ট হলেন এবং অনতিকালের মধ্যেই 
তাদের সকলের চিন্তাকে প্রভাবিত করলেন শ্মিথ। প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক 
নেতাদের মধো দেখা দিয়েছিল সবচেষ্কে বেশি বিস্বয় । 

অতঃপর ন্মিথ কিছুকাল লণ্ডন শহরে অবস্থান করতে থাকেন এবং সেখানকার 
বিদঞ্জলমাজে তিনি বিশেষ সম্মানের সন্ধে গৃহীত হলেন। এইভাবে 'লগুনে ছু'বছর 
অতিবাহিত করে, ১৭৭৮ লনের শেষভাগে ন্মিখ এলেন স্ঘটল্যাণ্ডে সেখানকার শুসব- 
বিভাগের অন্ততম কমিশনাররূপে । তখন থেকে তিনি এভিনবাগে অবস্থান করতে 
থাকেন। কিন্তু সরকারী চাকরিতে তার সময়ের অপব্)বহার হতে থাকে । সরকারী 
কাজের নিপত্রের আড়ালে তিনি যেন একরকম হারিয়ে গেলেন। তার 
জীবন!কারের মতে, এই চাকরি গ্রহণের পর থেকেই আডাম স্মিথের জীবনের 
অবশিষ্টকাল ছিল একেবারেই ঘটনাবিহীন ও বর্ণবিরল। ১৭৮৪ সনে তার মায়ের 
মৃত্যুর পর থেকেই তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে এবং দেই অবস্থায় ১৭৯* সনের 
জুলাই মাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তিন বছর আগে তিনি মালগে! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
লর্ড রেক্টরের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । এইটাই ছিল ম্মিথের জীবনে সবচেঙে 
বডে! সম্মানলাভ। এডিনবার্গের ক্লেটন পর্বতের সানুদেশে কাছাকাছি ছুটি 
সমাধিক্ষেত্র আজে বিদ্যমান ; তার একটিতে ডেভিড হিউম আর অপুত্রটিতে তারই 
প্রিরতষ বন্ধু আডাম শ্মিথ সমাহিত হয়ে আছেন। 

সেই পিট ও ফক্সের কাল থেকে প্রায় দুইটি শতাব্ধী অতিক্রম হতে চলেছে। 
তথাপি আযাডম শ্মিথের “দি ওয়েলথ অব দি নেশনল, গ্রন্থের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র 
হ্বাস পায়নি । মুরোপ তথা পৃথিবীতে পলিটিক্যাল ইকনমির বেদী রচন] করে দিয়ে 
বিশ্ব-সাহিত্যে আজ এই গ্রন্থথানি ক্লাসিকের মর্ধাদ! লাভ করেছে। স্ট্য়ার্ের গ্রন্থের 
পরেই দ্দিখের এই গ্রন্থ উল্লেখ্য । স্টুয়ার্ট ছিলেন তার পূর্বন্থরী। মান্থষের চিন্তার 
উতিহাসে শ্মিথের এই গ্রন্থথানি আজে! এইটি দিক্চিহক্ূপে পরিগপিত। 
মানবসভ্যতার ইতিহাসের অগ্রগামী শ্রোতধারাকে একটি মান্ুষের চিন্তা-ভাবনা 
কিভাবে প্রবল ও সার্থক করে তুলতে পারে আ্যাডাম ন্মিখ তারই একটি ভাস্বর 


সুষ্টাভ। 


রবাট ক্লাই 


(১৭২৫-১৭৭৪) 


শ্ডারতবর্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিলান্তাস করেছিলেন ধিনি ইতিহাসে তিনিই রবার্ট 
ক্লাইভ নামে খ্যাত। ১৭২৫ সালে জন্ম । মৃত্যু ১৭৭৪ সালে। 

ইষ্ট ইত্তিয়া কোম্পানিতে সামান্ত করনিকের একটা চাকরি পেলেন রবার্ট প্লাইভ। 
এটা শুভ সংবাদ ছিল তার আত্মীক্-্বজনদের কাছে। ইংলগ্ থেকে বহু দূরে নতৃন 
কর্মক্ষেত্রে এবার দেখ! যাবে তীর প্রতিভার স্ফুরণ। গ্বদেশ পরিত্যাগের পর এই 
চির ছুঃসাহুসী যুবকের জীবনের কাহিনী বড়ই বিচিত্র। 

এইখানে একটু ইতিহালের কথা বলি। মৃঘল সম্রাট গুরন্বজেবের রাজন্ছের 
প্রথম বছরে ( ১৬৯০ ) ইংরেজরা মাদ্রা্ম থেকে বাংলায় এসে স্তান্থটিতে উপনিবেশ 
স্থাপন করার অন্ধুঙ্ধতি লাভ করে। চারটি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বখা,--ইংরেজ, 
ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুসীজ-_তখন এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অন্থমতি 
লাভ করেছিল। ন্বতাস্থুটি অর্থাৎ কলকাতায় ইংরেজদের যে উপনিবেশ স্থাপিত 
হয় তাই পরবণিকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্াজ্োর কেজ হবে উঠেছিল। ফরাসীরা 
উপনিবেশ স্থাপন করে চম্বনগলগরে, ওলন্াজদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় চু'্চড়ায় 
আর পর্ভুগীঞ্গরা গোযাতে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। কিছুকাল পরে এই 
চারটি বৈদেশিক কোম্পানির মধ্যে তারতে সাস্ত্াজ্য স্থাপনের বে পারস্পরিক 
গ্রতিৎন্থিত! শুরু হয়েছিল তাতে শেষ পর্বস্ত ইংরেজ ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানিই জয়লাভ 
করেছিল। ইস ইতডিয়! কোম্পানি বলতে এদেরই বোবাত। 

ক্লাইভ ভারতে উপনীত হওয়! মাত্র ভারতে অবস্থিত ইংরেজ ও ফরালীদের সঙ্গে 
সংঘর্ষ শুরু হয় এবং ফরাসীর! মাদ্রাজ অধিকার করে। ইংরেজ যুদ্ধবন্দ্ীদের মধ্যে 
ক্লাইভ ছিলেন একজন। তিনি কৌশলে পলায়ন করেন এবং পরিভ্রধণ 
করতে করতে ইংরেজদের একটি ছুর্গে এসে উপনীত হন। এই হৃর্গটির নাষ ফোর্ট 
লেপ্ট ডেভিড । এইখানে তিনি যেন নিজের বুদ্ধি ও শক্তির সন্ধান পেলেন। তখন 
সুরোপে করালী ও ইংলগ্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল তা ভারতে পরিব্যান্ত হয়। সুই 
দ্বেশই উপলব্ধি করল যে, কি অপরিমিত সম্প্ তাদের হস্তগত হতে পাবে যদি 
তীর! ভারতে স্ব ব্য প্রাধান্ত স্থাপন করতে পারেন । ভারতের সন্ধে ইংলগ্ডের ব্যবলা 
শুরু হয়েছিল রাণী এলিজাবেথের সময়ে; কিন্ত কনক শতাবীকাল যাবৎ এই 
ইংরেজ ইষ্ট ইতর! কোম্পানির কাজকর্ম এদেশে খুবই সীমিত ছিল। তাদের খাটি 
ছিল মাপ্রাঙ্গ, বোত্বাই ও কলকাতার । এই তিনটি স্থালে ভাদের তিনটি ছর্গ ছিল। 

ফ্লাইত ভারতে এসেছিলেন কোম্পানির একজন সামান্ত করণিক বা! কেরানী 
হবে, কিন্তু এইবার কলম ত্যাগ করে হাতে তরবারি নেবার লব্ধ এলে। তার 
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জীবনে । বন্দীদশা! থেকে কৌশলে মুক্তিলাভ করে তিনি এইবার অনিজীবী হতে 
মনস্থ করলেন। ফোর্ট সেপ্ট ভেভিডের কর্তৃপক্ষকে হখন তিনি তার মনের ইচ্ছা 
জানালেন তখন তারা আনন্দের সঙ্গে '্চাগ্যান্বেবী সেই যুবককে সৈম্ুদলে স্থান 
দিলেন। মাদ্রাজে ইংরেজদের ভূর্গটির পতন হওয়ার ফলে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল 
এবং ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করল। ফয়াসী 
গভর্নর ছ্যুপ্লে ষেখলেন ভারতে ফরালী সাস্তরাঙ্থ স্থাপনের এই স্থযোগ এবং তিনি তার 
সমস্ত প্রতিভা ও শক্তি এই দিকে নিয়োজিত করলেন । তিনি ভাযততঙর্য থেকে 
ইৎরেছদের তাড়িয়ে দিতে কৃতসংকল্প হলেন। 

এর বছর কয়েক আগে মৃতল সম্কাট গরঙ্জজেবের মৃত্যু ঘটেছিল এবং তখম 
থেকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল দেখা দিতে থাকে । এত 
বড়ো! একটি সাত্রাজ্য পরিচালন! করবার মতে! উপযুক্ত কেউ ছিল না, যদিও 
ওরজ্বজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল মসনদে তীরই উত্তবাধিকার'রা একের পর এক 
অধিষ্টিত ছিলেন। রাজ্য শাসনে তারা! সকলেই ছিলেন অপটু। এখা(ন-গুখাঠন 
হোট-ছোট রাজ্য গঞ্জিয়ে উঠতে থাকে এবং রুতিমত গৃহযুগ্ধ শুরু হয়ে যায় মুঘল 
বাজকুমারদের মধ্যে । মারাঠা শকি তখন পশ্চিম ভারতে কায়েম হাযছে। এই 
বিশহ্খলার স্থযোশ নিয়ে ছ্যপ্রে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। 
তিনি মুঘলের সঙ্গে হাত যেলালেন এবং ওরঙ্বজেবের যে উত্তরাধিকারী তখন 
সিংহাসনে অধিষিত ছিলেন তার সন্ধে সখ্যতা স্থাপন করলেন। ককিন্ধ এই মূল 
সম্রাটের কোন ক্ষমত! ছিল না। বাই হোক, মুঘল সম্াটের নাক্ষেছাপ্লে মধ্য 
ভারত ও হায়দ্রাবাদের বহু অংশ অধিকার করে বসলেন। 

এই ছিল ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বখন ইংরেজ ইউ ইত্ডিঃ কোম্পানিয় 
পক্ষে ক্লাইভ অস্ত্রধারণ করেছিলেন। সেন্ট ডেভিড ছর্গের বিনি ভাব্বপ্রাপ্ত ছিলেন 
মেই মেজর লরেন্দ এই তরণ করনিকের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন 
প্রাথমিক সংঘধের পর পঞ্ডিচেরিতে ফয়াসীর সঙ্গে ইংরেজের যে ঢুকি সম্পাছগিত 
হয়েছিল তার ফলে সাময়িকভাবে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিধাদের অবলান 
হয়। কিন্তক্লাইভ তার দৃরহৃষ্টি বলে বুঝতে পেরেছিলেন বে, ভারতে উপনিবেশ 
স্থাপনকারী এই দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্ধ। সাধারণ সৈন্য হিসেবে ফ্লাই 
কোম্পানির ফৌজে যোগদান করেছিলেন এবং পত্ডিচেরিতে প্রথম যে যুদ্ধ হয় তাতে 
তার সাহস ও রণনৈপুশ্য দেখে মেজর লরেন্স খুব প্রশংসা! করেন "ও র্লাইত 
লেফটেনাণ্টের পদে উন্নীত হন। এইবার পুরোপুরি ভাবে শুরু হ্য় কাইতের 
সামরিক জীবন। 

পণ্ভিচেরিতে উতয় পক্ষের মধ্যে শান্তির যে চুক্তি সম্পাগিত হয়েছিল তা স্থায়ী 
হলো। না। তখন ছ্যগ্সেই ছিলেন ভারতে ফরাসী স্থার্থের তত্বাবধার়ক । তিনি 
যেষন উদ্কাকাশ্ক্ষী তেষনি রণনৈপুণ্য ছিলেন । এদিকে করষশই ভারতে ইংরেজদের 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে । ছুই পক্ষই লময় ও সুযোগের জন্ত অপেক্ষা 
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করেছিলেন। ঠিক এই সময়ে দাক্ষিণাত্য ও কর্ণাটকের শাদনক্ষমততা নিয়ে এক 
সংকট উপস্থিত হলো । এই ছুটি রাজ্যের দাবীদার ছিলেন ছু'জন ; তাদের সমর্থন 
করতে এগিষে এলো ইংরেছ ও ফরাসী । বোঝা গেল এইবার একটি চুন্াস্ত শক্ষির 
পরীক্ষা হবে এই ছুই শক্কির মধ্যে । পরলোকগত নবাবের পুত্র মহম্মদ আলি, 
ছিলেন কর্ণাটঞ্চের সিংহাসনের দাবীদার ॥ তার প্রত্তিদ্বন্থী ছিলেন একজন ভৃতপূর্ 
নবাবের জামাতা, চুন্ত্র সান্কেব। প্রথম জনের পেছনে ছিলেন ইংরেজর! আর 
দ্বিতীয় জনকে সমর্ধন জানিম্নেছিলেন ফরাসীরা | 

ক্লাইভ তখন ক্যাপ্টেন । সামরিক পরিষদে তাকে আলোচনার জন্ত ডাকা হয়। 
মেজর লরেন্স তরুণ ক্যাপ্টেন ক্লাইভকে এই ব্যাপারে সামরিক দায়িত্ব অর্পণ 
করলেন। ব্রিচিনোপলিতে ফরাসীর! যে অবরোধ গড়ে তুলেছিল সেই অবরোধের 
অব্যান ঘটাবার দায়িত্ব পেলেন ক্লাইভ | তিনি সৈম্তবাহিন* নিয়ে কর্ণাটকের 
রাজধানী আর্কটেহ অভিমুধে যাহা ক€লেন। ১৭৫১ সালে শুরু হয় আর্কটের যুদ্ধ। 
এই যুদ্ধের সৈনাপতা লাভ কবলেন তিনি। মুষ্টিমের অর্থাৎ মাত্র পাচশত সৈন্ত 
সঙ্গে শয়ে ট্ভিন যাত্রা ক৫লেন। যাওয়ার স্ময় মেঞ্জর লরেন্সকে অনুরোধ কনে 
গেলেন মাত্রাঙ্গ থেকে যেন মারো সৈম্ু পাঠানো হয়। তখন বর্ধাকাল। প্রতিকূল 
আবহাওঘার ভেতর দিয়ে যাত্রা করে, ক্লাইভ হখন আর্কেটে পৌছলেন তখন তিনি 
দেখতে পেলেন যে, সেখানন্ঞার ছুর্গ টি পরিত্যক্ত হয়েছে। তরুণ সেনাপতির 
নিভীকত! ও রণদক্ষতার কথা শুনে আকট দুর্গে দেশীয় সেন্তবাহিণী ক্লাইভকে বাধা 
দেওয়া পরিবর্তে দ্বগ পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। শে কোন কারণে তারা 
পালিয়ে যাক পা কেন, ক্লাইভ বিনা! রক্তপাতে জয়লাভ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
প্রাচন ছুর্গটি অধিকার করেন। এই ছুর্গকে কেন্দ্র করেই পরবতিকালে গডে 
উঠেছিল আর্ট শহর। 

এরপর ছুটি বছর ক্লাইভ অবিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি রণক্ষেত্র যুদ্ধে 'লগ্ট ছিলেন। 
প্রত্যেকটি যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি কৌশল, সাহন আর রণনৈপৃণ্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। 
এই ছু"'বছরের মধ্যে এই তরুণ সৈনিকের নাম যেন সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। 
সৃত্যুকে তৃচ্ছ করে, সৈন্তদের প্রত্যেকের অন্তরে সাহস লধশারিত করে এবং অধীনস্থ 
বাহিনীকে ঠিকভাবে রণক্ষেত্রে পরিচালিত করে, ক্লাইভ ব্রিটিশের গৌরবকে 
স্প্রতিঠিভত করলেন। কিন্তু এইভাবে ঘুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে, ক্লাইভের স্থান্থ্যের 
অবনতি ঘটে । বিশ্রাম লাভের জন্ত তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করার পিদ্ধান্ত 
করলেন। 

আর্কট যুদ্ধে জয়লাভ ক্লাইভের জীবনে সৌভাগ্যের চন] করে দিয়েছিল। সেই 
বিজয়ের বার্তা লগ্ডনে কোম্পানির বোর্ড অব ভাইরেকটরদের কাছে আলোচনার 
বিষন্ধ হয়ে উঠেছিল । এই জরলাভের প্রতিক্রিয়! হুুরপ্রসারী হয়েছিল--ভারতবধ, 
ক্রান্দ ও ইংলও--সর্বত্র তার নাম ছড়িয়ে পড়িল প্রত্যেকের মৃখেই ক্লাইডের 
খ্যাতি শোনা গেল। ১৭৫৩ সালে তিনি যখন ইংলগ্ডে ফিরে এলেন তখন তিনি 


বিপুল সর্ঘনা লাভ করেছিলেন। তার গুণমুগ্ধ দেশবাসী উৎসাহ ভরে আর্কট- 
বিশ্বয়ী ক্লাইভকে জানাল তাদের অন্তরের কতজত]। 

তিনি মাদ্রাজের সেণ্ট স্কোর্ট ডেভিডের লেফটেনাণ্ট গভরনরের পদ গ্রহণ করে 
আবার ভারতবর্ষে চলে এলেন? শর্ত রইল যে, মাদ্রাজের গভর্নর অবসর গ্রহণ 
করলেই ক্লাইভ এ পদের উত্তবাধিকার লাভ করবেন। এইবার তিনি লেফটেনান্ট- 
কর্নেল হিসাবে ফিরলেন ভারতে । ক্লাইভ যখন এই দেশে ফিরলেন তখন 
সিরাজদ্ধৌল! ছিলেন বাংলার নবাব। ই ইত্ডিা কোম্পানির সঙ্গে তখন নবাবের 
প্রবল বিরোধ চলছে। ইংরেছদের আচরণে ক্ষু্ধ হয়ে তরুণ নবাব কলকাতা 
আক্রমণ করলেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম ছুর্গ অধিকার করলেন । গভর্নর ড্রেক 
পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন । বাংলায় ইংরেজদের এই বিপর্যয়ের সংবাদ যখন 
মাদ্রা্ধে পৌঁছল তধন কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ক্লাইভকেই 
উপযুক্ত মনে করলেন। এর পরবর্তী ইতিহাস হৃপরিচিত। গ্লাশির যুদ্ধে বাংলা 
“তথা ভারতের ভাগ্যরবি চিরকালের মতো অন্তমিত হয়। এই যুদ্। সংঘটিত 
হয়েছিল ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন। 

১৭৬* সালে ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরে এলেন । তীর শিরে বধিত হয় 'সজন্র 
সম্মান । ১৭৬২ সালে তিনি “ব্যারণ অব পলাশিঃ হলেন । দু'বুর বাদে তিনি 
“নাইট উপাধিতে ভূষিত হলেন। তিনি এখন লর্ড রবার্ট ক্লাইভ। ১৭৬৫ সালে 
তিনি বাংলার গভর্নর হয়ে ফিরে এলেন ও ছু'বছর এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
স্বাস্থ্যের কারণে তিনি আবার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন । এবাঞ সম্মান নয়, 
সন্ধা নয-_নিম্দমা ও অভিযোগের ভেতর দিয়ে তাকে স্বদেশে ফিরতে 
হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ নিয়ে আসা হয় ও তীকে পার্লামেন্টারি 
কষিশনের সম্ুখে জবাবদিহি করতে হয়। বিচারে তিনি মৃক্তিলাভ করলেও 
অপবশ আর অবমানন! তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। মানপিক অশান্তি 
থেকে অব্যাহতি লাভের জন্ত শেষজীবনে ক্লাইভ আফিম ধরেন। ১৭৭৪, ২২শে 
নভেম্বর অতিরিক্ত আফিম খাওয়ার ফলে তার মৃত্যু হয়। লর্ড ক্লাইভের প্রসঙ্গ 
বেকলে বলেছেন £ 12181081755 50005 11810 01) 1116 £011 01 ০0170861015. 
ইতিহাসের নিরিখে এই উক্কি বখার্থ। পৃথিবীর ইতিহাসে বিজ্েতাদের তালিকায় 
তার ব্যক্তিগত জীবনের দোবক্রটি সত্বেও রবার্ট ক্লাইভের একটি অনন্থল্চ 
স্থান আছে। 


ক্যাথেরিন দি গ্রেট 


( ১৭২৯-_-১৭৯৬ ) 


নস সাও সি 
পেরি আআ 


৯৭৪৪। শীতকাল। জার্মানির রান্তাঘাট সব বরফে আচ্ছন্স। সেই রান্তার ওপর 
দিয়ে বিকট শষ করতে করতে একখানি রাজকীয় শকট ছুটে চলেছে। গাড়ীর 
ভেতর আরোহী মাত্র ছু'জন--ঘা ও মেয়ে। যেয়েটির নাম সোফিয়া, বয়স চৌদ্ছ 
বছর। জার্ধানির বার্ণবৃর্গ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আনহণ্ট ; রাজধানী 
জারবস্ট। সেই রাজধানী থেকে রওনা হয়ে ব্রুতগতিতে চার-ঘোড়ার গাড়িটি 
ছুটে চলেছে পূর্বদিকে । প্রথমে তারা এলেন বালিনে। এখানে তাদের পরম 
সমাদরের সে স্বাগত জানালেন জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক | মা ও মেয়ের যাত্রা 
শুভ হোক-_এই কামন! তিনি করলেন। তারপর তৃষারাচ্ছন্জ পথের ওপর দিয়ে 
গাড়ি ছুটে চল; । একটি নতৃন দেশের অভিমুখে | সেই দেশটির নাম রাশ্য়া।। 
চৌদ্দ বছরের সেই মেয়েটি অবশেষে উপনীত হয় এই দেশে। 

এখানে রাশিয়ার সম্ত্রা্জী এলিজাবেথ তার প্রাপা অভার্থনা জানালেন 
মেয়েটিকে । এরই সঙ্গে তার ভাবী স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিলেন এলিঙ্গাবেখ। 
তার ভাগিনেয়, গ্রাণ্ড ডিউক পিটারের সঙ্গে এই জান রাজকুমারীর তিনি বিয়ে 
দেবেন ঠিক করেছিলেন । গ্রাণ্ড ডিউকেব বস সবে ধোল। দেখতে কুৎসিত 
রুগ্ন, দুর্বল £ বুদ্ধি-শুদ্ধি বিশেষ কিছু ছিল না। দৈহিক অক্ষমতার সঙ্গে মিলেছিল 
মানলিক পন্গুতা। সকল দ্বিক দিয়ে কদাচারী-__মগ্কপ ও উচ্চৃঙ্ঘল। 

রাশিয়াতে উপনীত হওয়ার কিছুকাল পরে সো!ফয়া অহ্থস্থ হন এল দীর্থকালের 
চিকিৎসার ফলে আরোগ্যলাভ করেন। ইতিমধ্যে সোফিয়ার বাবাও জার্মানি 
থেকে এধানে এসেছেন। সম্াজ্জী এলিজাবেখের জার্ধান গাজকুনারীকে পছন্দ 
হলো এবং পিটারের দে উপযুক্ত স্ত্রী হবে মনে করলেন। এইবার শিক্ষার পাল! 
গুরু হয়। রুশ ভাষা শিখতে আরভভ করলেন এবং গ্রীক চার্চ-এএ রীতি জন্গসারে 
তার ধর্মশিক্ষ1ও শুরু হয়। যে ধর্মীয় সংস্কারে তিনি মানুষ হয়েছিলেন এখানে 
তার আমূল পরিবর্ডন ঘটল ও গ্রীক চার্চের বিধিবিধানের মধ্যে ঘটল তার ধর্ান্তর। 
নামাস্তরও ঘটল--ঙার পিতার বিরোধিতা সত্বেও রাজকৃমারীয় পাম পালটিয়ে 
নতুন নাম রাখা হলো ক্যাখেরিন এযালেক্সেনা। এই নামেই ভিনি বাগদত্তা হলেন 
এবং ১৭৪৫ সালের আগস্ট মানের এক শুভদিনে গ্র্যাও্ড ডিউক পিটারের সঙ্গে তিনি 
পরিণর গুজে আবদ্ধ হলেন । নতুন পরিবেশে শুরু হয় তীর নতুন জীবন। তীর 
পিতামাতা! জাঞানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন / তাদের সঙ্গে ক্যাথাতিনের জানব 
কখনে। সাক্ষাৎ হয় নি। 

গ্রযাণ্ড ভাচেস হিলাবে তার জীবন খুব স্থখের ছিল না। সম্রাজী এলিছাবেখ 
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ছিলেন খুব নৃশংস প্রকুতির রমণী--আর তার ভাগিনেয় পিটার ছিলেন যেমন 
নিরক্ষর, তেমনি অসভ্য; তীর কিছুমাত্র ঘ্বাধীনতা ছিল না। অগ্যদিকে জার্মান 
রাজক্্বারী ছিলেন অতি স্থশিক্ষিত ও ধরামী সংস্কৃতি ও এতিছে পরিপুষ্ট ছিল 
তার মন। তার কুচিও ছিলখুব পরিচ্ছন্ন। নিয়তি বিপ)ত প্রতঃুতিগণ এই 
ছুটি 'নর-নারীকে পরিণয়-স্থত্রে বেধে দিয়েছল। 

১৭৬২, জানুআরি মাস | সম্রাজ্ঞীন মৃতা হলো । ক্যাথেরিনের স্বামী, তীয় 
পিটার রাশিয়ার 'জার+ (0261) হলেন । কাথেন্রনের জীবনে এইটা ছিল সংকটের 
সময়? কিন্ত তিনি ছিলেন স্থচতুর1 নারী? তাব মন্থিক্ষট1 ছিল খুবই উতং আর 
বুদ্ধ ছিল তেমনি তীক্ম। তিনি এই সংকটের জগ্ঠ প্রপ্তত হিলেন। চাব্মাস 
পরে পিটার তার প্রপরপাত্রী, ভূতপূধ সম্রাঙ্ঞ;এ প্রিয়তম" পবিচাপ্রিকা এলিঙগাবেখ 
ডোরোনটজোভকে সঙ্গে নিয়ে সেট পিটীর্সবাগ পরিত্যাগ করে গলে গেলেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি তাব ফামাজ্য থেকেই চিরকালের মতা চলে গিম়েছিলেন। 
ক্যাথেরিন দেখলেন এই স্বযোগ » রাঙ্গবাশী থেকে তাব স্বামব চলে যানথার প্রায় 
সঙ্গে স্গেই ক্যাথেবিন সমাজ বলে ঘোষিত হন । সৈন্াবাহিলী4 সম্পৃণ আমগ এ 
পেলেন তান । ভাদ্র কগে ধ্বনি ওঠে--'সমাজ্ছী কাথে হন নর্থ) হোন। 
এর অল্লকিছু দিন পরেই সন্বাজ্জ'র একটি ঘোষণাপত্রে রাশিফার প্রজাপুব অবগত 
হালে! যে, কলিকবেদন" জনিত অন্থথে তৃতীয় পিটার মার গেছেন। কিন্ত প্রঃত 
পক্ষে তকে হত্ত্যা কর" হয়েছিল এবং এই হত)! বিশধ বিবরণ সম্পর্কে সঠিক 
কিছু জান্। যায় না। 

দ্বিতীয় ক্যাথোরন এপুন বাশার সর্বময়ী অধিশকা হালেন। এব জামান 
বংশ্োোছুত এক নর এমন দক্ষতার সঙ্গে শাসন?৭ পরিচালণ। করেছিলেন যে 
সিংহাসনে আরোহণের অল্লাদন পরেই তিনি 'দি গ্রেট উপাধিতে ভূমিত হল। 
তীব নামের সঙ্গে এই অতিথাটি সার্থক হয়েছিল; কারণ ক্যাথেপশিন লত্যিকাণ্রে 
শাসন গলতেন। সকল এতিহালিকই একবাক্যে বলেছেশ ক্যাথেরিন দক্ষ হাতেই 
রাজ পরিচাললা করতেন । ভার শাসন প্রকূত শাসনই ছিল। তাররাজন্কালে 
রাশিঘ্ান যে সাফলা ৪ এশ্বর্লাভ ঘ্টছিল তা একমাত্র তারই জন্ত। রাজন*তি 
তিনি ভালই বুঝতেন-_-এই বিষয়ে তার বিচক্ষণতা ছিল সন্দেহাতীত। 

রাশ্য়াব ইপ্তিহাসে ক্যাথোরন চার প্রকারে শিজ্জ নামের মুদ্রান্কিত করে 
গিয়েছেন--প্রেমিকা হিমাবে, গাঠন্থ্য জীবন ও শাসন কাধের সংস্কারক হিসাবে, 
বিজয়িনী ও বৈদেশিক নীতির রচয়িত্রী হিসাবে এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। একজন নারী 
হিসাবে । পাশ্য়ার জনসাধারণের জীবনে এইগুলির প্রভাব স্দুরপ্রসারী 
হয়েছিল। রাজদরবারে তিনি উচ্ছৃঙ্খল পীতি ৭ উচ্চঙ্খল আচরণ আমদানী 
করেছিলেন। এহন অন্ডযোগ কেউ কেউ করেছেশ। কিন্তু সত্যসন্ধানী এঁতি- 
হাসিকদের বিবেচনায় ার বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। 

উচ্চুন্খল আচরণের জন্য এতিহাসিকগণ তীর নিন্দা করেছেন। কিন্তু তারা 
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একথাও স্বীকার করেছেন যে সম্রাজীর ব্যক্তিগত জীবনের উচ্চৃ্খল আচয়ণ কোন- 
দিনই রাশিরার রাজকাধে বিদ্ব ঘটাতে পারেনি । শ্বরাষ্ট ব্যাপারে ক্যাথেরিনের 
পালন শু হয় সংস্কারের মাধ্যমে । বহুবিধ সংস্কারের জন্ তার শাসনকাল বাশ্য়ার 
ইতিহালে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ফরাসী সংস্কৃতি ও ফরাসী ভাবধার! আয়ন 
করেছিলেন । নীচের তলার মানুষের জন্য কিছু করতে তিনি রুতসংকল্প ছিলেন। 
১৭৬৬ লালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত 'শাসনবিধি, ([12511801101)5)। 
হ)াথেরিণপ্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর আছে এই পুস্থিকাটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় । ফরাসীর 
ছুই রাজনৈতিক মনীধী, মনত্মক্য ও বেকারিয়ার ভাবধারাকে ভিত্তি করে এটি 
রচিত হয় এবং এই্‌ শাননবিধিকে অবলম্বণ করেই রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সংস্কারের 
পরিকল্পনা চিত ইয়েছিল। এই পরিকল্পনাটি মস্কোর কমিশ্নে প্রেরিত হয় াদের 
বিবেচনার জন্ত। সম্বাজীর এই শাসনবিধি এমন বৈপ্রবিক ছিল যে, ফরাসী দেশে 
এটি নিবিদ্ধ হয়। রাশিয়ার স্স্রাস্ত শ্রেণী ও জমিদার্গণ এক বাক্যে শাসনবিধির 
বিরোধিত' করেন, কারণ ঠার1! আশংকা করলেন যে, এর মধ্যে উল্লিখিত শাসনতন্ত্র 
গৃহীত হলে ত্রশ্্দাসদের ওপর দের ক্ষমতা খুবই সীমিত হয়ে পড়বে। অবস্েে 
ক্যাথেরিন তাদ্দের কাছে নতি শ্ব'কাএ করলেন; তাদের কিছুটা স্থখস্থবিধা! দিলেন 
এবং এর ফলে ক্রীতদাসদের অবস্থা আগের চেয়ে শোচনীয় হয়। তার রাজত্বকালে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ভোলগায় রুধকদের বিদ্রোহ । রানী অবশ্থ এই বিদ্রোহ 
দমন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 

তারপর ১৭৫৫ সালে ক্যাথেরিন বিধি বা আইন প্রদাত্রী হিসাবে তার প্ররুত 
সফলতা লাভ করলেন । জ্বা্ান আইনজদের পরামর্শ ক্রমে তিনি অবশেষে 
প্রদেশগুলিকে স্থায়ত্র্ণসন দেওয়া সম্পর্কে একটি ঘোবণ। করলেন--ইতিহাসে 
ইহাই কাযাথারিনের '5100006 01 013৩ 7১০৬106৫5 নামে বিখ্যাত । রাশিযাতে 
সেই প্রথম এই ঘোষণার ফলে প্রার্েশিক স্বাযত্বশাসন প্রবতিত হয় এ. সেই সঙ্গে 
প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে নিয়মিত বিচার ব্যবস্থাও প্রবতিত হয়। সম্রাজ্ীর 
রাজত্বকালে এটি একটি উল্লেখধোগ্য সংস্কার ছিল এবং ইহ। দীর্ঘকাল যাবৎ বলবৎ 
ছিল। পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় আলেকজান্দারের সময়ে এই 
সংস্কারকে বাতিল করে অধিকতর সংস্কার প্রবতিত হয়েছিল। ক্যাথেরিনের স্বরাষই 
নীতি উদার হতে পারত, কিন্তু ফরালী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার ফলে সেটা সম্ভব হতে 
পায়েনি। 

তার বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার সম্প্রসারণ । কত দুর যেতে হবে 
এটা তিনি যেমন জানতেন, ঠিক তেমনি জানত তার মিত্রশক্তিগুলির ওপত 
কতখানি পিওর করতে হবে। ১৭৬৮ সালে তিনি এশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেটের 
লঙ্গে জোট বেঁধে তুকী ও অস্ত্িগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহাই প্রথম 
তুরক্কবুদ্ধ। এই সংঘধ চলেছিল ছয় বছর। এই যুদ্ধে রাশিয়া জয়লাশ কথে এবং 
দক্ষিণে (কছু অঞ্চল ঠার শালনাধীনে আলে । তারপর ১৭৮৭ সালের ছ্িতীয় তর্ক 


১৪৬৬৩ 


যুদ্ধের সময় ক্যাথেরিন অস্ট্রীয়ার সঙ্গে জোট বাধলেন ও প্রাশিয়া এবং তুরস্কের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে আরে! কিছু অঞ্চল অধিকার করলেন । রাশিয়ার সীমান্ত 
কৃষ্ণ সাগর, ক্রিমিয়া ও ককেশাস পর্ধস্ত প্রসারিত হলো । ১৭৯৫ সালে ক্যাথেরিন 
পোল্যাণ্ড কুক্ষিগত করলেন । এঁতিহাসিকগণ একবাক্যে তাই বলেছেন-__বৈদেশিক 
নীতির ক্ষেত্রে ক্যাথেরিনের শাসনকাল একটির পর একটি বিজয় দ্বার) চিহ্নিত 
হয়েছিল। 

এত সব রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কাধকলাপের হধ্যে ক্যাথোরণ তার 
সাংস্কাতিক চেতন! ও ভীস্ষ বুদ্ধি থেকে এতটুকু নিচ্ছিন্ন ছিলেন না। রাজ্াশাসনের 
বোঝা! মাথায় বহন করেও তিনি সংস্কৃতির জগতে বাস করতেন। ভলতেয়ার 
প্রমুখ ফরানী মনীষীদের সঙ্গে তার ছিল নিয়মিত পত্রালাপ এবং স্ধদাই তাকে 
অধ্যয়নে মগ্ন দেখা যেত। শিল্পসম্পদ সংগ্রহেও সম্রাজীর ছিল বিশেষ আগ্রহ ; 
তার দরবারে তিশি একটি সম্পূর্ণ নতুন সংস্কৃতি ও নতুন আচার-আচরণ প্রবণ্তন 
করেছিলেন । সবচেয়ে আশ্চরধের বিষয় ক্যাথেরিন নিজে ছিলেন একজন 
স্থলেখিকাঁ ইতিহাস, গল্প প্রভৃতি অনেক কিছুই তিনি লিখেছিলেন । অনেকের 
হয়ত জানতে কৌতুহল হয়-_-এত ধার গুণ, সেই ক]াথেরিন নানী হিসাবে কেমন 
ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর সম্রাজ্জী নিজেই দিয়েছেন ছোট্ট একটি কথায় ; আমি 
সহজেই ক্ষমা! করতে পারি, আমি কাউকে ত্বণা করি ন1।” তার ব্যক্রিত্ব ছিল মধুর ; 
মুখের কথায় ভিনি মান্ধষের মন হরণ করতে পারতেন । তার বুদ্ধির পরিমণ্ডলে 
তিনি বিদ্বৎংজনদের একত্রিত করেছিলেন। পরিশ্রম করতে পাক্তন প্রচুর; 
শ্যাত্যাগ করতেন সকাল পাঁচটায় এবং তখনি রাজকার্ধে মনোন্ববেশ করতেন। 
১৭৯৬, ১* নভেম্বর পরিণত বয়সে ক্যাখেরিনের মৃত্যু হয়। সমগ্ররাশিয়! তার 
বৃত্যুতে শোকপ্াবিত হয়েছিল। একটি শক্তিশালী সাম্রাজা পিছনে রেখেই তিনি 
এই পৃধিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন । 


জর্জ টয়াশিংটন 


(১৭৩২-১৭৯৯ ) 


পারার রর ররর ও ০৮ পর এ+. পা. এ. এ সপ ও. পা বস সর ভাপ আসে 


চ্ম্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার শ্রষ্টী হিসাবে তীর স্বজাতির ইতিহাসে যেমন, 
তেষনি বিশ্ব ইতিহাসেও জর্জ ওয়াশিংটন চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। আমেরিকা 
যে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তার মূলে ছিলেন এই অসাধারণ মানুষটি। 
তিনি ছিলেন মাকিন বুক্তবাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট । ১৭৩২ সালে 
ভাঙ্জিনিয়াতে ওয়াশিংটনের জন্ম হয়। 

তীর বয়স বধন সবে এগারো তখন ওয়াশিংটনের পিতার মৃত্যু হযব। তখন 
তিনি তার বৈমাত্রেয় ভাই লরেন্গের কাছে চলে গেলেন। ভাঙ্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স 
পরিবারটি ছিল সবচেয়ে বিস্তশালী ভূম্যধিকায়ী । লরেন্স এই পরিবারে বিষে 
করেছিলেন । লর্ড ফেয়ারফ্যান্স যখন ইংলগ্ড থেকে আমেরিকায় বসবাস করতে 
এলেন জর্জ তার সঙ্গে পরিচিত হলেন । এমন একজন সংস্কৃতিবান মানুষের সংস্পর্শে 
এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেন। 

ওগাশিংটনের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ফেয়ারফাব্পকে আরুষ্ট করেছিল এবং পিতৃহীন 
এই তরুণের প্রতি ভিপি মমতা বোধ করলেন । ১৭৪৮ সালে যখন তিনি শেনান- 
ডোয়া উপত্যকায় ঠার বাট লক্ষ একর মি জরিপ করার জন্ত একটি দল পাঠিযে- 
ছিলেন তখন তিনি সেই দলের একজন সহকারী সার্ভেয়ার হিসাবে ওয়াশিংটনকে 
নিযুক্ত করেন। তার বয়স ষোল বছ্ধর | অভিযান শেষ হলে পরে? ফেব়ারফ্যাক্স 
তখন ওয়াশিংটনকে ফে়ায়ফ্যাক কাউন্টির প্রধান সার্ডেযারের পদে নিষুক্ত করলেন। 
১৭৪৯ সাল থেকে দু'বছর তিনি এই কাছ্গ করেন। তারপর লরেম্দের সঙ্গে তিনি 
বারবাডোক্ছ যাত্রা করেন; এই স্থানটি ছিল ওয়েস্ট ইপ্তিজের অন্তর্গত । এইখানে 
তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন--এই রোগের চিহ্ন তার শরীরে আজীবন ছিল। 
প্রত্যাবর্তনের পর লরেন্স মারা গেলেশ ৷ তার জমিদারী তার কন্তা লাভ করলেন 
_-কিন্ত জর্জকে তিনি এর তবাবধায়ক নিযুক্ত ঝরে গিয়েছিলেন । লরেন্দের উইলে 
আরো বল! হয়েছিল যে, তার বন্যার মৃত্যুর পরে জর্জ তার জমিদারির উত্তরাধিকার 
লাভ করবেন । করেক বছর পরেই লরেন্স-ছুহিতার মৃত্যু হলো৷ আর জর্জ ওয়াশিংটন 
হয়ে পড়লেন একছন বিত্তবান তৃম্যধিকারী। তার জমিদারি প্ররতপক্ষে 
শ্বযংসম্পৃর্ণ ছিল এবং মিতব্যয়িতার পথেই এর প্রীংদ্ধি সাধিত হয়েছিল। তার 
উদ্ভম শুধু চাষবালের মধ্যে সীমিত ছিল না--ভেড়ার লোমের তৈরি পশমও 
উৎপন্ধ হতে! | সেই পশম থেকে তীর নিজস্ব তাতে বস্ত্াদি তৈরী হতো; সেইগুলি 
ঘুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলে লাভের সঙ্গেই বিক্রী হতো। ছুশো ক্রীতদাস, কুশলী 
কারিগর. হুদক্ষ চাধী তিনি নিযুক্ত করেছিলেন । কর্মচারীদের তিনি বলতেন 
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“হিলেবের একটি খাতা রাখবে; সেই খাতায় প্রত্যেকটি ছমা-খরচের হিলাব থাকবে 
মনে রেখে প্রবাদ বাক্যের তালিকায় সবচেয়ে মল/বান প্রবাধটি হলো-_-একপেনি 
বাচালে এক পেশি লাভ হয়।” কাকে যেন ওয়াশিংটব তীব্র মন ১৯প দিয়েছিলেন। 
তার চিত্ব-বিনোদনের মধ্যে ছিল ভাজিনিয়ার স্থৃবিস্তৃত অঞ্চল, শিকার করা, মাছ 
ধরা আর শিকারী কুকুরের দল নিয়ে ঘোডার চণ্ডা। এরয়াশিংটনের বাড়িতে 
প্রায়ই পার্টি দেওংা হতো। নাচ ও তাপ খেলে তিনি খুব আনন্দ পেতেন- 
ভালবাসতেন থিয়েটার ৫দখতে ও বৈকালিক চায়ে আসর ও বনভোঙ্জনে অংশ 
গ্রহণ করতে । 

১৭৫২ স'লে ওয়াশিংটন ভাজিনিয়ার একটি সামধিক ছ্েলার ফ্যাডছুটাণ্ট 
নিধুক্ত হন | এক বছর পরে সন্ত্রি সামরিক কমে লিগ্ত হওয়ার তার স্থযোগ এলো । 
ওহ লরীর তীরবতী অঞ্চল শিয়ে তখন ফরাপীদের সঙ্গে বিতক ঢচলছিল। 
ভাঙ্জিনি্জার গভর্নর ওয়াশ্িংটনের মারফত ফরাস'দেখ এ অঞ্চল পরিত্যাগ করতে 
আদেশে পাঠালেন । আদেশ প্রতিপালিত হলো স!। তাদের এই অবাধাতায় 
ক্রুদ্ধ হয়ে গশ্নর তখন ওয়াশিংটনকে আবার পাঠালেন আদেশ বলবং করার জন্য । 
শেষে পরস্ত ফরাসীদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমেরিক1 বিভ্রয়ী হলো। যুদ্ধের প্রথম 
ত্বাদে পুলকিত হলেন ওছাশিংটন-__স্তার সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক রকম রোমা 
অনুভব করলেন তিনি। এই যুদ্ধে তর প্রধান অবলম্বন ছিল সাহন--অতুলপীয় 
সাহস। বন্দুকের গলির একের মধ্যে তান যেশ বাশির আওয়াজ শুনতে পেতেন। 
একথা ওয়াশিংটন নিজেই বলেছেন তার সহোদরকে লেখা একটি জিঠিতে। তার 
সাহসের আরো! প্রমাপ দেওয়ার জন্তে তাকে আবার একটি অভিযানে শিযুক্ত কর 
হলো। এবারকার যুদ্ধ ইংরেজ শক্তি সঙ্গে । এই উপনিবেশে আদেএও স্বার্থ 
ছিল এবং কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্ত এখানে মোতায়েন ছিল । রণক্ষেত্রেই ব্রিটিশ 
পেনাপতির মৃত্যু হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের পুরস্কার হিলাবে ১৭৫৫ সালে 
ওয়াশিংটন কর্নেল পদে উন্নীত হন এবং সযগ্ন ভাঙ্ছ্রিনিযা বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত 
হন। তিন বছর পরে স্বাস্থোর অভুহাতে তিনি পদত্যাগ করেন এবং পরবর্তী 
সতেরে। বছর তিনি মাউপ্ট ভার্ণণে তার জমিদারি দেখাশুন] করার কাজকর্মে 
অতিবাহিত করেন । জনসাধারণের কাজে তিনি কচিৎ জংশগ্রহণ করতেন । এই 
সময়েই তিনি বিত্বশালিনী বিধব1 যার্থা ড্যানডিন্র কাসটিসের সঙ্গে পরিণরনূত্রে 
আবদ্ধ হন। দের বিবাহিত জীবন সখের হয়েছিল। 

১৭৭৪1 আর্ষেরিকার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। ফিল্লাডেলফিয়া 
শহরে তেনটি মাফিন উপনিবেশের প্রতিনিপিদের প্রথম কংগ্রেস বসল। এই 
ক্ংগ্রেমে ভাঙ্গিনিয়! থেকে প্রতিনিধি হিসানে যোগদান করলেন ওয়াশিংটন । 
এখানে উল্লেখ যে ইংলগ্ডের শ্বৈতাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত 
হয়েছিল ওয়াশিংটনের কণ্েই। উপনিবেশকারীদের পরিশ্রমে উৎপন্ন তামাক 
পাকা, চা প্রতৃতি পণ্যদ্রব্য ইংলগ্ডে চালান যেত ও সেখানকার অধিবালীদের দ্খ- 
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সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করত এবং ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে গৃহীত আইনের বলেই উপনিবেশ 
কারীদের এইভাবে শোষণ করা হতো৷। তাদের মধ্যে ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে অসন্তোষ 
ধৃযায়িত হতে থাকে । ১৭৭৪ সালে ওহিও ও পোটোম্যাকের মধ্যে ওয়াশিংটন 
একটি খাল তৈরি করার পরিকল্পনা করছিলেন তখন কুইবেক আইন প্রবতিত হয়। 
এই আইনের বলে ওহিও ও মিসিপিসির মধ্যবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্বাপন নিষিদ্ধ 
করে দেওয়া হয় । এই অঞ্চলের হারা জমির মালিক ছিলেন তীদের খুব অন্ববিধা 
হলে_কোন উপনিবেশ স্থাপনকারীকে তারা নতুন আইন অনুসারে জমি বিক্রী 
করতে পারবেন না। ওয়াশিংটন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের অক্কান্ত 'ভূম্যধি- 
কার্িগণ এই এই আইনের 'তীত্র প্রতিবাদ করলেন । এর পরেই এলো আরে! ছুটি 
নতুন আইন-স্টা*্” আর ও টি আট । এই ছুটি নতুন আইন উত্তর আমেরিকার 
অধিবাস'দ্র ।পক্টুক্ মনোভাবকে আরে উত্তে্িত করে তুললো । সেই উত্তেজ্জনা 
থেকেই সংঘটিত হয়েছিল আমেরিকার বিপ্রব বা স্বাধীনতার সংগ্রাম । 

ফিলাডেলগেতে অনুষ্ঠিত ক'গ্রেসের অদিবেশন এক সপ্রাহকাল যাব 
চলেছিল । এই ক'ছেসে উপনিবেশকারাদেন পক্ষ থেকে অডাব-অভিযোগ সম্পর্কে 
একটি প্রস্থাৎ গৃহী ৩ 551 ইতিহাসে ইহাই "3111 91 0116৬91706১ এই নামে 
পরিচিত | পরের বছর, প্রধানত ফাসাছটসের জন আন্ডামস-এর উদ্যোগে € 
প্রভাবে দ্বিতীয় কংগ্রেস বসল । এই কংগ্েল এঠাংশিংটনকে প্রধান সেনাপাতি্র 
পদে হিযুক্ত করে। ভাব বয়স তখন চল্লিশের উদ্রোে। ওয়াশিংটন মনে-প্রাণে 
বিশ্বাস ক.তএন ষে, প্রতিবাদের ফলে হয়ত ব" ব্রিটেনের মনোভাব পরিবতিত হতে 
পারে 'এব' সেট ঘপ সম্ভব হয় তাহলে এই ভেরোটি উপনিতবিশকে আর তাদের 
যাতৃকৃমি ইংলগু থেকে বিচ্চিন্ন হওছার প্রয়োজন হবে না। যোট কথ, উচ্চশ্রেণীত 
মাকিনপের মৃত গিনি ত্রটিশ সামান্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পম্পাতী আদ 
ছিলেন স'। কিন্তু গল ইংলগ্ডের বিকদ্ধে দক্দিণ ও উত্তর আমোএকার সংঘুক্ত 
সংএাম শুক হদে গেল, এয়াশিংটন_জেনগবেল জর্জ এয়াশ্িটন-_ পরিপূর্ণ 
শ্বাধীনতাব জগ, বিভিন্ধ স্টেটসগুলির »ধো একা নিয়ে আদার জন্য এবং একটি 
এঁকাবদ্ধ মাকিন জাতির উত্ভবের জন্য স"গ্রাম করতে রুতসংকল্প হলেন। 

নানা প্র“তকূল অবস্থার ঘ্ধ্য দিয়ে জেনারেল ওয়াশিংটনকে এই যুদ্ধ পরিচালন! 
করতে হ'ম়ছিল। তার সৈন্বাহিনীর দূর্বলতা ও কংগ্রেসের অযোগ্যতা তার 
সাফলালাভের পক্ষে প্রবল 'অস্তরায়ন্বরপ হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের দ্য একটি বিপুল 
লাহিনী গঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সৈন্যদের বেতন অতি সামাস্ ছিল, অনেক সময় 
বিনা বেতনেই তাদের যুদ্ধ করতে হতো । এই বাং ঈ অন্ত্র-শস্ত্রেও তেমন স্থুসজ্দিত 
ছিল না, পরিচ্ছদ সামান্ত আর খাদ্য ছিল অপর্ধাধ | জেনারেল ওয়াশিংটন তার 
ধিনলিপিতে লিখেছেন--“আমর1 একমাত্র ঘাস ছাড সব রকম ঘোড়ার মাংসই 
খেতাম। এইসব প্রতিবন্ধকতা সত্বেও, পরাজয় ও প্রতিকূল আবহাওয়া সত্তেও, 
ওয়াশিংটন রণক্ষেত্র তার সৈস্কবাহিনীকে যুদ্ধরত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা 
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সম্ভব হয়েছিল কঠিন শৃঙ্থলার জন্ত । সকল এঁতিহানিকই একবাক্যে বলেছেন যে, 
একমাত্র ওয়াশিংটন ও তীর নেতৃত্বের অনুপ্রেরণাই আমেরিকার এই স্বাধীনতার 
যুদ্ধে জরলাভের পথ প্রশস্ত করে দিছ্েছিল। 

আমেরিকার এই শ্বাধানতার যুদ্ধ চলেছিল পাচ বছর । এই আমেরিকার 
জয়লাভ ইতিহাসের একটি ম্মরমীয় ঘটনা । যুদ্ধশেষে, সৈনাপত্য পরিত্যাগ করে 
ওয়াশিংটন মাউণ্ট ভার্ণনে তার শান্ত পরিবেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সময় 
একটি চিঠিতে তার এক বন্ধুকে তিনি লিখোছলেন 2 *]1055 056 1510 ০1 00 
$08)1 19 €0 516700 016 ০৬০1181)8 ০1 109 ৫85৪ 85 ৪ [11905 ০101261 
91120) 970. আমার জীবণসন্ধ্যার দিনগুলি আমি একছন সাধারণ নাগরিক 
হিসাবে শাস্তভাবে আমার খাষারে অতিবাহিত করতে চাই । তধন ওয়াশিংটনের 
বয়ন পঞ্চাশ বছর হতে চলেছে । কিন্ধ স্গ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সামনে একটির 
পণ একটি নান] গুরুতর সমস্যা দেখা দ্রিতে লাগল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পকক 
ছিন্ন হয়েছে, এখনও একটি স্থগঠিত কেন্ত্রীয়সরকারও যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যবন্থ। প্রবর্তন 
করা দরকার, নতুবা! সব বিফল হবে। শাসনতঙ্ মস বচনার জন্য তেরটি রাষ্্রে 
প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন বা কনভেনসন বসল। সেই কণ্ভেনসন সর্ববাদী- 
সম্মতিক্রমে ওয়াশিংটনকে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেপ্ট নির্বাচিত করল। 

তার প্রথম মস্ত্রিসভায় ছুই বিরোধীগোষ্ঠিকে সমবেত করার জন্য ওয়াশিংটন ধন- 
তস্ত্রীদলের স্তস্ত আলেকজান্দার হামিলটনকে সেক্রেটারি অব ট্রেজারি আর গণত্ত্রী- 
গোষ্ঠির মুখপাত্র টমাস জ্েফারসনকে সেক্রেটারি অব স্টেট নিষুদ্' করলেন। 
ওযাশিংটন পরপর ছু'বার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । তৃতীয় বারের 
জন্তও তার নাম কংগ্রেস স্থপারিশ করেছিলেন, কিন্ত তিনি সম্মত হণ শি। ১৭৯৭ 
সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন । এরপর ওয়াশিংটন মাত্র ছু'বছর জীবিত ছিলেন। 
অষ্টাদশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে ( ১৭৯৯, ডিসেম্বর ) যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতার 
মৃত্যু হয়। 

81150 17) ৬৪19 ঠা 10 059০6) 18 11) 010৩ 1068105 01 1018 ০0881. 
1751060.7-_ওরাশিংটন সম্পর্কে তার স্বদেশবাসীপ্রদত্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আদে 
অতিরঞ্জিত নয়। পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মান্য খুব 
বেশি পাওয়া বাবে না। সংকল্প অজেয়, আচরণে কঠিন চরিত্রে নির্মল, কর্তব্য- 
পাঙ্গনে কঠোর এবং সারল্যের প্রতিষৃতি--এই হলে! নবগঞ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার 
প্রথম জনপ্রিয় প্রেসিদেণ্টের প্রকৃত দ্ববি। কালের পটে এই চিত্র আজে! ভাম্বর 
হয়ে আছে--থাকবেও চিরকাল । তিনি স্বাধীনতা একছন প্ররুত উপাসক 
ছিলেন, কিন্ত স্বৈরতন্্র বা উচ্ছুত্খলতার নয়। 


১৩৬৮ 


গ্যে্টে 


(১৭৪৯-১৮৩২ ) 


সপন জা সপ পপ আপ রা সত, ৬ শর | পপ পপ 





২১৭৪৯ সনের ২৮শে আগস্ট দিবা ছিপ্রহরে ফ্রাংকদুর্ট শহরে গোটের জন্ম । জন্ম- 
লগ্নে বিভিন্ন গ্রহের অস্থকুল সমাবেশ ভার জ্বীবণে মঙ্গলপ্রদ হয়েছিল, একথা স্বয়ং 
বলেছেন গ্যেটে তার আত্মচরিতে | বনুমূখী প্রতিভা নিয়েই তার জন্ম । তিনি 
একাধারে কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক দক্ষ শাসক, জার্মান সাহিহ্যোর শ্রো্ট গম্ভলেখক 
ও প্রধানতম উপন্তালিক এবং নাট্যকার । 

গেটের ম। ছিলেন আনন্দের প্রতিমা । মায়ের সরুল প্রকৃতি, সহৃদয় অন্তঃকরণ 
ও স্বাভাবিক বৈদগ্ধয তার পুত্রের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্যেটের 
পিতা ছিলেন একজন সথপর্ডিত ও কঠোর শ্রঙ্খলাপন্রায়ণ মানুষ । মা উদ্দীপ্ত করতেন 
পুত্রের কল্পনাশক্িকে আর পিতা তার বুদ্ধিকে। 

যোহান ক্যাসপারের ইচ্ছা! ছিল ফে, তার পুত্র আইন শিক্ষালাভ করে একছ্ষন 
অধ্যাপক হয়। গ্যেটে কিন্তু চু'টোর কোনোটার প্রতিই আরুপ্ট হলেন ন!। পিতার 
সন্ধর্টিসাধনের আন্ত যোল বছর বসে তিনি লাইপঙঞ্জিগের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন 
আর নিজের মনজ্তষ্টি বিধানের জন্ত তিনি পাঠ নিতেন পুর্শথ থেকে নয়, জীবনগ্রন্থ 
থেকে। 

গেটের জংবন' ও প্রতিভা! ছই-ই অদ্ভূত রকমের | তীর বয়স যখন মাত্র ছন় 
বছর, তখন তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করেন $ সাত বছর বয়স থেকেই 
তিনি মান্ছষের স্তায়বিচারে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। এ বয়সেই তিনি ছয়টি 
ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন--ইংরেজি, জামান, লাতিন, গ্রীক, ইতালীক় ও 
ফরালী ভাষা । 

জীবনধর্মের বাণীবাহক গ্যেটের জীবনের অস্তঃপুরে যে কেউ প্রবেশ করবে সে 
দেখতে পাবে সেই জীবদের কি বিচিত্র বর্ণপমারোহ আর সেই প্রতিভার কি অনন্ক- 
সাধারণ উদ্তাসন | যোল বছর বয়সে তিনি একবার সংকটাপন্ন স্বাষফবিক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন । এরই পরিণতি চরম নৈরাশ্ত। আর সেই নৈরাঞ্জের 
তাড়নায় অস্থির হয়ে তিনি লেখনী চালন! শুরু করেন, তার জীধন-যন্ত্রণাকে ভাষা 
দেওয়ার উদ্দেখ্ডে। এই সাহিত্যকর্ম দ্বারা তার জরীবন্রক্ষা পেয়েছিল বলেই ন! 
গ্যেটে তার জীবন প্রারন্তে এই সংকল্প গ্রহণ করেন--”[০ 9010%010 00১ 510011৩ 
1166 1000 ৪. 010 01 ৪1৮, অর্থাৎ--একটি মহৎ শিল্পকর্মে আমার জীবনকে 
রূপান্তরিত করব আমি।* এহন সংকল্প পৃথিবীতে খুব কম লোকেই গ্রহণ করেছেন। 

গ্যেটে থেখতে ছিলেন অভিপ্রিয্দর্শন। গ্যেটের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচন। 
একটি নাটক। নাটকের বিবন্ববস্ত ছিল বিবাহিত জীবনের ব্যাভিচার। এই নাটক 
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রচনাকালে তার বয়স ছিল মাত্র সতেরে! বছর । এ যয়সের একটি ছেলের পক্ষে 
প্রবল যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা বুচিত এই নাটকথানি অনেক পাঠকের মনে বিষ্মিয় 
উৎপাদন করেছিল সেদিন । ক্রমে যৌব্নে উপনীত হলেন গ্যেটে এবং সেই স্ঙ্গে 
তীর মধ্যে দেখা দিল যৌবনের ফেনিল মাদকতা ! তখন যে কেউর্তার সান্নিধ্যে 
আসত সেই-ই গ্যেটের ভাবধাব] দ্বার অনুপ্রাণিত না হয়ে পাবত না। অসিচালনা 
এবং অশ্বারোহণে তিনি তো রীতিমতো দক্ষ ছিলেন, তার উপর শ্িনি ছিদলন এক 
আশ্চধ স্থকণ্ঠের অধিকারী । এমন সক ব্যক্তি তীর আগে বা পরে জ্রাধানিতে 
আব কেউ জন্মগ্রহণ করেনি । 

আইনে ডক্টরেট উপাধি লাভ করলেন গ্যেটে এবং পিত্তাব ইচ্ছানুক্রমে স্থশ্রীম 
কোর্টে প্র্যাকটিসও আনস্ভ করে দিলেন । কিন্ধ আদালতের তালছাল দেখে ত- 
দিনের মধ্যেই তিনি আইন বাবসায়ের উপত্র হয়ে উঠলেন বীতশ্র্ছ | "গ্তপন 
সাহিক্াকেই তিনি জীবনের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করলেন । ন্তিশি বাইশ বব 
বয়সে প্রচণ্ড মানসিক বিক্ষোভের বশে গ্যেটে রচনা করলেন একটি পঞ্চান্ক শাটক। 
এই নাটকথানি পাঠ করলে মনে হবে এটি যেন শেকপীয়বের নাটকের দ্বিতীয় শ্রেণী 
অনুরূতি। হোমার ও শেক্পপীয়র, এই ছু"ক্তনই ছিলেন গোটের প্রিয় কান « 
নাট্যকার এবং এদের রচনা তার কগম্থ ছিল বললেই হয়। 

ছু'বছর পরে গ্যেটে রচন। করলেন “710৩ 9০০৬5 01 ৬/0100৩1 নামে 
একটি উপন্তাস। সমগ্র যুরোপ সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এই উপন্যাসানি 
স্বার1। জার্মানির জন সাধারণের উপরও অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল এই 
উপন্তাস। 

পচিশ বছন বয়সেই গ্যেটে একজন পৃথিবী বিখ্যাত লেখক বলে গণ্য হলেন। 
ভাইমের আঠার বছর বয়স্ক ডিউক প্রিন্স কাণ আগস্ট গ্েটেকে সাদর নিমন্ত্রণ 
জানালেন ভাইমের বাদ্রসভা অলংকুত করার জন্য। তখন তার বয়স ছাব্বিশ 
বছর। তৎপরতার সঙ্গে তিনি সেই রান্রআমন্ত্রণ শ্বীকার করলেন; তিনি 
ডিউকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হলেন। অতঃপর 
আরম্ভ হয় তার জীবনে একটি নৃতন অধ্যায় | সেই থেকে তার মৃত্যুর দিনটি পর্ধস্থ 
এই শহরটি ছিল গ্যেটের আবাসস্থল। শুধু আবাসস্থল নয়-__-তার জীবনের যা কিছু 
দুঃখকষ্ট, আশাবেদনা, সৌভাগ্য এবং মানসিক রূপান্তর তা সবই এইখানে অবস্থান- 
কালেই সংঘটিত হয়েছিল। 

প্রাসাদের সন্নিকটে, একটি মনোরম উদ্ানবাটিকায় ডিউকের এই তরুণ মন্ত্রীর 
বাসস্থান নিদিষ্ট হয়েছিল। এই প্রাসাদেই দুই রকম কাছের মধ্যে অতিবাহিত 
হুতো তার লময়-_-রাজনীতি ও কাব্যচর্চা। কেমন করে রাজ্য শাসন করতে হয়, 
মহাজানী কনফুসিয়াসের মতে-ই গ্যেটে সেই বিষয়ে ডিউককে সবত্বে শিক্ষা দিতেন। 
তার জীবনের অর্ধশতান্বীকাল এই ভাইষ হয়ে উঠেছিল বিশ্বের সাহিত্য কেন্্র। 
একাদিক্রমে দশ বছর চাকরি করার পর গ্যেটের মনে এল বিতৃফা। ডিউকের 
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বাহারের মধ্যে অন্ুরাগের অভাব অন্থভব করলেন তিনি । এইবার ইতালী 
ঠাকে আকর্ষণ করল। তিশি ইতালী ভ্রমণে বৰেরুলেন। এই ভ্রমণ ছিল গোটের 
জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা । ফ্লোবেন্দ দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি-_-এত ভালো, 
এত রঙ তিনি জীবনে আর ফোথা9 দেখেন নন প্রচ্মুটিত নেব্কুলের স্ববাসে 
তীর মন হলো প্রসন্ন, দেহ হলো স্ুৃষ্ব । ইতালীর ভকাশ বাতাস ঠার চিত্তক করে 
তুলল উদ্দীপ্ত ও সনস। 

ই'তালীতে ছু'বছর কাটল । 1গণ্টের মানসলাঙে দেশ দিল মার একবার 
গভীর পরিব্তন | ভীর যেন নন্ন্স ভলো। ঠা পেজের কথায় এর 
00 1 ৬৪৪ 1371116.১ «ই প্ররর্তিকে ভিনি বলেছেন চরম বাস্তবতা । 
মাময প্রকুতিরই অংশ এবং তার শিল্পস্থছি এ হই | এই সময়েই তিনি এই প্রসিদ্ধ 
উদকুটি কল্ল্ছলেন-৮ 0611 ৬০০01270816 50171610601 01 
কযিন106 00171654 000 11 71000100106 ৮/1111 "(0165 18৬ 5.+ এইবার 
এই চরষ সৃষ্টির কাতদ্ধ ইল নিমগ্র তত্র দিন 'ল। 

মাভষেক শ্রী ংন যা কিছু পরম কমা, লতার সবই গোটে লাভ করেছিলেন ভার 
কী বনের মধ্যল্যাস | ল্হময়ী প্ডা, একটি পুর এ এল্জন বিশ্বন্গ লন্ধু| উনচজ্িশ 
কচ বে তেইশ ্চব লয়.লব একটি ম্রশ্দ2* তক্ণীতকে তিনি বিবাহ করেন এবং 
এরই গা তার পুত্রের জন হয । চালুর পরে ভিনি কলি শিলারের সঙ্গে পরিচিত 
হন গোটের বয়স তখন প্য়তালল্পশ ন্দার শিবের পয়ত্রণ । গোটে-শ্ললারের 
এই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব যেন একটি উজ্জ্বল কবিতা-_এমন কবিণ্ত' বুঝি তাদের ছ'জনের 
একজনও রচনা করতে পারেন নি। কিস্ক গ্েটে-শিলারের বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল 
মাত্র এগার বছরকাল। তারপর যখন শিলারের মৃত্যু হলে', তৎন বন্ধুবিয়োগে 
বাধিউচিত্ী গেটেকে তার রদ্ধন্থার পাঠকক্ষের মধো শ্শ্বির মতো কাদতে দেখা 
শিেছিল। "199 191 ০1016 65515151106 15 8০16 ৮101) 90111116778 
06901. 7106 09805 ০618 10011721 816 61811). 401118 0015 119819 
[61100 ৪10 (16) 67:01555 (16 190100655 ০01 10% 116,--তীর এক 
পরিচিত ব্যক্তিকে এক চিঠিতে এই কথাগুলি লিখেছিলেন গোটে । 

গ্োটের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি গেটে স্বয়ং । তার চরিত্র ষেন একটি নিখুত 
শিল্পরচনা। প্রচণ্ডভাব অন্ুথধী হলেও তীর জীবন যেন সাফল্যের জয়ন্ত । দীর্ঘ 
পরম1যু তান লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর জন্য তাকে অনেক কঠিন মূল্য দিতে 
হয়েছিল। তাকে একরকম নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। যার! তার 
প্রিয় ছিল, একে একে তাদের সকলের মৃত হয় তীব্ বন্ধুজন, তার ভত্রী, স্্' এবং 
অবশেষে তার একমাত্র পুত্র--সকলেই তার চোখের সামনে একে একে জীবনের 
পরপারে চলে যায়। কিন্তু গেটের জীবনম্োত আগের মতোই প্রবাহিত হতে 
থাফে--জীবনের ছঃথ ও বেদনাকে তিনি অমর সংগীতে রূপাধিত করলেন । 

“ফাউন্ত' গ্যেটের আবিশ্বরণীয় সাহিত্যন্থতি। দশখণ্ডে সমাপ্ত তার আত্ম- 
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চরিতের পরেই এই হলো! তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম । 'ফাউন্ড নাটাকাব্যখানি তিনি 
সারাজীবন ধরেই রচনা করেছিলেন? এর প্রথম খণ্ড লিখতে সময় লেগেছিল 
ত্রিশ বছর আর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে পঁচিশ বছর | বিরাশী বছর বসে, মৃত্যুর মাত্র 
তিন মাদগ আগে, গেটে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে *ফাউস্ত রচনা সমান 
করেন। তার মাথার চুলগুলি তখন সব সাদা হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে একদিন 
তিনি বলেছিলেন “এই সাদা চুলগুলির তলায় আছে এটনা।” অনশেষে একদিন 
সেই এটনার অগ্র্য্গগার দেখা গেল-_গোটে “ফাউত্ত' রচসা শেষ করলেন কম্পিত 
হস্তে বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে। দাস্তের “ডিডাইন কমেডি" কাব্যের পরেই 
পাশ্চাতা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'ফাউন্ত? | 

“ফাউন্ত আদলে একটি রূপকাশ্রিত মহাকাব্য | জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, দর্শনে 
যার চিত্ববৃত্তির সম্পূর্ণ উন্মেষ হয়েছে, অথচ জীবনের পুরুষার্থ অথবা লক্ষ্য কি, তা 
সে খুজে পাচ্ছে না এমন পপ্ডিতন্মন্ত অথচ অতৃপ্ত দিব্য আকাঙ্ষার দ্বারা অভিন্ভৃত 
অস্বাভাবিক প্ররুতির একজন আধুনিক মানুষের জীবনের সত্য উপলব্ধির সংগ্রামের 
কথ] এই কাব্যময় নাটকে রূপায়িত হয়েছে । পণ্ডিত ফাউন্তস এই রকম একজন 
যানুষের প্রতীক । গেটে এই চরিত্রের আধারে একটি জ্ঞানী অথচ অন্বস্থিপৃণ, 
সত্যাক্থসম্ধানী অথচ সংশয়াচ্ছন্ন আধুনিক মানব-নায়কের কল্পনা! করেছেন । ফাউস্ম- 
চরিআ গ্যেটের নিজ চিত্রেরই প্রতিফলন, বিদ্ধ প্রতিচ্ছবি নয়। জার্মান জাতির 
অন্তরের কথ! প্রকাশ পেয়েছে এই অতুলনীষ্ব নাট্য-কাব্যে। 

২২ মার্চ, ১৮৩২। তার পাঠকক্ষের একখানি ইজিচেয়ারে অর্ধশশারিত অবস্থায় 
বলে আছেন অন্বস্থ বৃদ্ধ কবি। চিরবিশ্রাম লাভের প্রতীক্ষায় রয়েছেন গ্যেটে। 
সার! বাড়িখানি ঘিরে তখন বিরাজ করছিল একট] অন্বত্তিকর নিস্তব্ধতা । সামনের 
খোল! জানাল! দিষে বাইরের ঘনার়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কবি আপন মনে 
উচ্চারণ করলেন--“আলো, আরো আলো? । এষ কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে 
সন্ধেই নির্বাপিত হলে! গ্যেটের জীবনের আলো _অসীম অনন্ত নিম্তবতার পথে 
উধাও হয়ে গেল তার জীবনের সংগীত । পিছনে রয়ে গেল সেই সংগীতের অন্গুরণন 
যার মধ্যে আজো ঝংরুত হয়ে চলেছে গ্যেটের সীমাহীন যানবগ্রীতি আর তার 


হদযের বিশাল মানবতা । 
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হোরেগিও নেত্রসন 


॥ ১৭৮৫-১৮০৫ ) 





তেহারেমিও নেলসন । তিটিশ জাতির নৌশক্তির ইতিহাসে একটি স্বশ্রেষ্ঠ নাম। 
চিরম্মরণীয় নাম । এমন রণকুশল নৌ-সেনাপতি ই'লপ্ডের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি 
নেই। ১৭৫৮, সেপ্টেম্বর | নরফোকের বার্ণহামে এক নামান পরিবারে নেলসনের 
জন্ম হয় । এগারোটি ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন যষ্ঠ। জন্মাবধি তিনি 
ছিলেন রুগ্র--ষমন ছিল তার অন্তান্ত ভাই-বোনগুলি। বাব? ছিলেন একটি 
পল্লী-গীর্জার ভারপ্র€পূ বাক্গক, 'আর ম ছিলেন খুব সন্বান্থ বংশ্রে মেনে । নেলসনেরু 
বাবা দারদ্র ছিলেন । তীর যখন নয় বছর বয়স তখন নেলসন মাতৃহীন হন। 
ক্যাপ্টেন মরিস সাকলিং ছিলেন নেলসনের কাকা--তিনি নৌবিভাগে একছন উচ্চ 
কর্গারী “হলেল । নেলসনের বয়স মুন বারো স্বর তখন তার বাবা তাকে তান 
ভাইয়ে কাছে পায় দিলেন জাহাজে একটা কাছ্ছগ দেবার অনুরোধ করে। 
ক্যাপ্টেন মরিসের অধীনে খন দেৌঁষটি জন নাবিক কাজ করত, তাদের বলা হতো 
মিডলিপমণান  *[1051011701217) 1 ঘাদশ বৎসর বমুস্ক কিশোর নেলসন নে- 
বিভাগে তার কাকার অধখনেই মি৬লিপম্যান হিসাবে ভতি হলেন। 
এই পরিবেশেই শুরু হয়েছিল ট্রাফালপার-বিজয়ী নেলসনের জীবন। ক্যাপ্টেন 
সাকলিং তখন 'ই্রায়াময় নামক একটি ভ্বাহাজের ভারপ্রাপ্ত নাবিক ছিলেন। 
সত্যিকারের ক্তাহাজ চালানোর বিদ্যা হাতে-কলমে শেখাবার জন্ত তিনি ভ্রাতৃম্পুত্রকে 
একটা মালবাহী জাহাদ্ধে করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পাঠালেন। ফিরে আদার অল্প কাল 
পরেই তাকে তিনি 'করেকাপ নামক একটি জাহাজে বদলি করে দিলেন। 
জাহাজটির মেরুপ্রদেশে অভিযানে যাওরার কথা । এই অভিযানে তরুণ নাবিক 
তার ব্যক্তিগত সাহসের অনেক পরিচয় দিয়েছিলেন ; কারণ যখন তাদের জাহাজটি 
বরফের মধ্যে আটকে গিয়েছিল, তখন তিনি এক রাত্রিতে সকলের অজ্ঞাতসারে 
জাহাজ থেকে বেরিয়ে, বরফের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ভন্তুক শিকার করেছিলেন। 
মেরু অভিযান থেকে ফিরে আসার পর তার উৎসাহ ও আগ্রহ আরো তক 
হয়ে ওঠে আবার নতুন একটি অভিবানে যাওয়ার জন্ত । তখন “সী হর? নামে বিশ 
কামান-সমহ্থিত একটি রণতরী ইষ্ট ইণ্ডিজের দিকে যাত্রা করবে; নেলসন চেষ্টা 
করে সেই রণতর'তে কাজ নিলেন। কিন্তু ছু'বছব্‌ পরে তীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল; 
অকর্মণ্য বিবেচিত হওয়ায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া! হলো । ছুধল স্বাস্থ্য 
নৈরাশ্কের স্থতিকাগার । নেললন যেন নৈরাষ্ঠে মৃষড়ে পড়লেন। অরুতকারধতার 
আশংকায় তার মন ও মেজাজ ভরে শেল। জীবনের সেই সংকট মুহত্ডে, নেললন 
লিখেছেন-হঠাৎ আমি বোধ করলাম আমার মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে দেশ- 


৯১৩ 


প্রেমের আগ্তন। তখন মনে হলো আমার পৃষ্ঠপোবক ছু'জন-_রাজ। এবং দেশ। 
চীৎকার করে উঠলাম--'আমি বীর হব এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস বেখে আন প্রচতোকটি 
বিপদ অতিক্রম করব ।' 

১৭৮৭ সালে যপ্ন তিনি ওয়েট ইনগুঙ্গে কর্মরত ছিলেন, ভখন তিনি ফাদ্সের 
শ্রিসবেট নামী এক (বিধবা! রমণীকে বিবাহ করেশ। মনেহয় [হনি এই শানস্টির 
প্রত গভ'এ ভাবেই অনুর ছিলেন, ভাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, কিন্ত চতি)ই 
ভাকে তনি ভালবাসতেন কিনা। সেও! সন্দেহেল ব্বিয়। এইলার নেলসনের 
প্রত জীবনের সারস্ত। ১৭৭৩ ই'লুগর স্কু ফরাম্দেন মুক্ত বাধল। চৌধট্টি 
কামাণের হুনতরী “আগামেমনন" পাকুচালন' করুশাত দায়ি শ লুল্ত ইল কীণ পর । 
এড(চিরাল হডের আধীনে সুণভনী লিগে তিমি ভূমধ্যত গলে ফাতা করলেন । লো 
শহর আত্মপমর্পণের প্র জাহান্বটকে নেসলদ-৭ পাছে েন্া হলো সেখান 
থেকে নিয্াপোলিটান সৈন্বদের নিয়ে আসার জন । £ই ত্পেন্স্‌ শহান ব্রিটিশ 
পাঙজদূতের জ্রী লেডি স্থামিলটণের সঙ্গে তান প্রধম সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরের 
বছরে কর্দিকাতে কয়েকটি খণ্তঘুদ্ধ ৃয়ছল এবং এই রক একটি ১*ঘর্বে সেলসন 
আহত "নও তীর ডান চোখটি নই হয়। 

১৭৯৭ সংলে কেপ সেণ্ট ভিনসেপ্টের যুদ্ধে তিশি শৌপেশাপতি জািসের 
সহযোগী ছিলেন এবং তারই তৎপরতা ও সাহসের ধলে ম্প্াানয়াদ্দর চড়া 
পরাজয় ঘটে । এই জযর়লাভের পুরম্মার তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন-নেলসন 
রিয়ার-এডমিরালের পথে উন্নীত হলেন। তাকে ক্যানারিজ দ্বীপপুঞ্জে পাঠানো 
হলে; এখানে সাণ্টাক্রুঙ্গের ওপর তার আক্রষণ বিফল হয়। তার জীবনে এই 
একটিমাত্র আক্কতকার্ধচার দৃতান্ত) এইখানে তিনি তার দক্ষিণ হগ্ুটি হারাশ। 
আবার তাকে ভৃমধ্যলাগরে পাঠানো হলে! কয়েকধালি ফরাস” রণতরা'র পশ্চান্ধাবন 
করতে ও সেগুলি জাটক করতে । অবশেষে ১৭৯৮, অগস্ট মাসের প্রথম দ্রিনটিতে 
আবুকির উপনাগরে নাইলের যুদ্ধে তিনি যে রণকৌশল প্রদশন করে জয়লাভ 
করেন তা তীর মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিফেছিল। এখানে উপস্থিত হয়ে 
নেললন দেখলেন যে, ফরাসীর1 সমুদ্রপথে আক্রমণ আশংক! করেছিল; তাই 
তিনি হুকৌশলে তাদের ও সমুস্্রতীরের মধ্যে তার ভ্বাহাজগুলি স্থাপন করলেন। 
এই ভাবে আটক হওয়ার ফলে ফরালীর! মাআ ছুটি রণতরী নিয়ে পালিয়ে যেতে 
সক্ষম হুন্ব। নাইলের বুদ্ধে এই জরলাভ বন্ড লামান্ত ছিল না-__এর ফলে নেপো- 
লিঙানের শক্তি একেবারে খর্ব হয়ে বার। এই সংবাদে সমস্ত ইংলগ্ড সেদিন 
আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল । নেলসন 'লর্ড' উপাধিতে 'ভুবিত ঘছুলেন এবং 
ফুরোপের প্রত্যেকটি রাজদরবার থেকে তার ওপর কত সম্মান, সম্মনস্থচক কত 
চিন্ধ বে বধিত হয়েছিল তার ইরত্বা নেই। 

নাইলের পর নেললন নেপল্ন্‌ যাত্রা করলেন। লমগ্র শহর তাঁকে লেছিন 
'ত্যর্থনা)। জানবার অন্য প্রত্তত হয়েছিল। যুদ্ধ চিহু-সহলিত তার জাহজটিকে 
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অভ্যর্থনা করতে শৌকার একটি শোভাযাত্রা এসেছিল। খোভাষাত্ার পুবেডাগে 
ছিলেন নেপ্ল্সেহ গাজা । তার পিছনে ।ব্রটি* রাজদুত স্টার উইলিরাম এ লেডি 
হামিলডণ | শোভাযাত্রার সঙ্গে ব্যগ্ণ তালে তালে বাজছিল-__“1২01 31114- 
1110, 911181114 1010১ 1100 505০5, হমাকোহপুণ এই আডার্থনায অভিনীত 
হইলেন নেলসন । করয়েশদিন জবপরু ফাপনের পণ £শলসন €সপল্চ পি হ)াগ করে 
লেস্হণে চলে গেলেন । সেই স্থমোগে ফল্লাদীতা বিদ্বোইী শিযাপোলদান জ্যাকো 
বিশ্ল্র সহায়তায় দেপল্স অধিকার করে। রাক্ছক হ সৈগ্ঠলাভিলা প তে ভাছোহীদেল 
ঈা গ্রসমর্পলে সন্ত হদে হলেন | উত্িমদ্যে হনলসণ পপল্সে এলে উপাস্থাত 
কনেন | চিলি সখ জাকোনেশদের আত দার করলেন ২ হচাপেখলিট'ন 
তে বাশ থেকে পলাতন কালাতিস্েশাল চার কস্লেশ ৪ তাকে মৃতাদসত 
দ6 5 বণ্তেপ | ভারুপর তিনি কন হস্তে নেপল্চ বুজতে স্থাটিভতল আইন 
“চলা ফিনিয়ে ানিসেন। হাত এই হতিততব পুতন্কার হকপ উকি দিজিলিপত 
কুক্নটির ছিউক পে অরভিমিভা করা হয় 

স্টাত* শতান্ধী বম হয়ে আরম হলে উতবিংশ শতাঙ্ক | এই শতাকীল 
হুচশায় /শলস দেপল্স থেকে ইংলণে ভাব কালকুযিতে প্রতাবতিদ কণলেন। 
১: ইল হখন এই বিজয়ী পৌ-সেনাপণিত হ্ডফগালে মুখর । পথে ঘাটে পর 
নারখব কগ লঙ নেশসনের জয়্বণি । ১৮০১ নেলসস্রে জীকচ একটি স্বরণ 
বঙসপ | এইবার বালটিক অভিযান । ডেনমার্ক, শ্রইডেন, বাশিয় একযোগে 
ইংল্গ্ুর বিরুদ্ধে আন্রমণের উদ্দেশ্রো সঞ্জিত হচ্ছিল। £ই “ব্র-শক্তিণ আতাত 
লীগ 'অব নিউট্র'লিটি নামে তখন পর্রিঠিত হয়েছিল । আক্রমপন কারণ হিসাবে 
অণ্ডজমোগ করা হচেছিল যে, ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ইংলগ্ লীগের 
ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে । লীগের বিনাশ সাধনের উদ্গেক্ধে শ্কার হাইড 
পার্কারকে পাঠান হলো এবং তার সঙ্গে রইলেন নেলসন । এপ থেকেই শুরু হয় 
কোপেনহেগেনের বিখ্যাত যুদ্ধ । 

ডেনমার্কের রণতবীর সঙ্গে উর যুদ্ধ হলো। এমন শৌ-যুদ্ধ খুব কম সংঘটিত 
হতে দেখা গেছে। দুর্ধর্ষ ড্যানিস্‌ উসস্ভদের আক্রমণে ব্রিটিশ রণতরীগুলি খুবই 
জখম হয়েছিল । একটি রণতরীর শিল্প ডেকেব এপর শান্তুভাবে দীড়িয়ে, নৌ- 
সেনাপতি নেলপন তার ছূর্জয সাহস দিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান তার সৈস্মদের 
অস্তপ্রাণিত করছিলেন শুধু এই কথা বলে--[:78380 116 60018) 1001৩ 
919561)"--শক্রদের আরো কাছে গিয়ে যুদ্ধরত কর ।” তাবপর ক্যাপ্টেন ফলিকে 
বলেন, “ক্যাপ্টেন, তুমি জানো যে আমার শুধু একট! চোখ আছে। ভবিষ্কৃতে 
কোনধিন আমার একেবারে অন্ধ হয়ে যাবার দাবীও আছে।” তারপর তার হাতেব 
দুরবীক্ষণ বস্থটি বা চোখের কাছে তুলে ধরে যুক্ধেব গতিবিধি পরধবেক্গণ করতে 
থাকেন এক মনে। তার মুখে তখন শুধু একটি কথাই শোনা গিয়েছিল--“৬/৩ 
রাঃ0৪1 10 1" আমর] অবশ্তই জয়লাভ করব।' 
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জয়লাড ভিনি করেছিলেন। তীর বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের জন্ত ডেনযার্কের 
চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল এবং তার বিজযলাভের তালিকার আর একটি গৌরবময় বিজয় 
সংযুক্ত হলো। এইবার তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, কিছুদিনের জন্ত বিশ্রাম 
নিলেন_-সেই সঙ্গে একটু শাস্তি। ১৮*৩। আবার দেশের কাজে তার ডাক 
এলো । নেলসনকে ভূমধ্যসাগরের দাফিহ দেওয়া হলো। ১৮ই যে 'ভিক্টোরি+ 
জাহাজে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উডডীন করে, তার শেষ ও সবচেয়ে গৌরবজনক 
অভিযানে যাত্রা করালন লর্ড নেলদন। ১৮*৩ থেকে ১৮*৫-_-এই ছুটি বছর 
তিনি টু'লো অবরোধ করে রেখেছিলেনন, এবং তখন ফরাসী এডমিরাল তাকে 
পথ করে দিলেন। নেলসন ওয়েস্ট ইত্ডিজন্বে ভাড়া করলেন ও ফিরে এলেন। 
অবশেষে ইংলগ্ড ও ফরাসী ছুই পক্ষের রপতগী দুইটি ট্রাফালগার 'ম্তরী'পের অদূরে 
মিলিত হলো । ১৮*৫, ২১ অক্টোবর শুরু হয় ট্রাফালগারের যুদ্ধ । যুদ্ধের আগে 
তিনি আক্রমণ সম্পর্কে একটি সুন্দর পরিকল্পনা রচনা করলেন । যুদ্ধে তিনি শত্রুকে 
ছুই দিক থেকে নিযুক্ত রাখতে চাইলেন। এই যুদ্ধেল সমযেই নেলসন তার অধীনস্থ 
নৌবাহিনীর উদ্দেশে এই বিখ্যাত উদ্দীপনামশীং বাক্যটি উচ্চারণ কবেছিলেন-_ 
40520818170 6%05015 0090 6৮৩1 7791) ৮111 ৫০ 17,5 ৫11১, 

যুদ্ধে জয়লাভ যপন নিকটব্ী! হয়ে এসেছে-ঠিক সেহ মুহর্তে »ক্ু পঙ্গের 
একটি গুলি এসে নেলনকে বিদ্ধ করলে । তিনি রণতরীতর ডেকে পড়ে গেলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেখান থেকে 'ককপিটে স্থানান্তরিত করা হলে! । শলাচিকিৎসক 
এলেম তখনি । কিন্ত নেলসন জানতেন এই তার অস্তিম সময় । আমি যাচ্ছি। 
লেডি হ্বামিলটন ও আমার মেয়ে হোরেনসিয়াকে দেশ্রে উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে 
গেলাহ।' তখনো প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে । প্রতি মুহূর্তে তাকে যুদ্ধের সংবাদ দেওয়া 
হুচ্ছিল। যখন তাকে বলা হলো শত্রুপক্ষের বারোটি জাহাজ তাদের পতাকা 
নামিয়ে দিয়েছে, তখন বার বার নেলদন্র কঠে এই কটি কথা শোনা যাচ্ছিল 
'শ্বরকে ধন্তবাদ, আমি 'মামার কব সম্পন্ন করেছি। অস্তিম সময় ঘনিয়ে 
আসে। শেষবারের মতো অস্ফুট স্বরে তিনি উচ্চারণ করলেন মাত্র ছুটি কথা-__ 
50০৫ ৪0৫ 59 ০০70১ -'দখবর ও স্বদেশ |” নেললনের গৌরবময় জীবনে 
এই ছুটিই সত্য হয়েছিল। তীর কাছে ঈশ্বর ও স্বদেশ ভিন্ন আর কিছু বড়ো ছিল 
না। ঈশ্বর এবং ম্বদেশের বাইরে তার চিন্তায় অন্ত কিছু স্থান পায়নি কখনে। 
ইংলগ্ডের মান্য নেললনকে নিয়ে তাই চিরকাল গর্ববোধ করে এসেছে । আজো 
করে। 
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উইন্রিয়ায় উইন্্বারূফারস' 


( ১৭৫৯-১৮৩৩ ) 


০ ররর” চার, টস সপ ৮ পি পি পিতা 


আছ পৃথিবী দ্ালত্বপ্রথার অভিশাপ থেকে অনেকখানি মুক হয়েছে এবং পৃথিবীর 
অগণিত মানুষের মুক্তলাভের দ্গন্য আমরা নিশ্চরই গর্ববোধ করতে পারি। 'তখাপি 
মাত্র একশত বৎসর কালের কিছুপূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দালহমুক্তি বিল (514৮৩:১ 
[:ণ)91)010981101) 3111 ) পাশ হরেছিল এবং এই বিলটিই পরবর্তী কালে পৃথবু 
অন্যাঞ্ঠ অকলে দাসত্বপ্রথার ছবপানের পথ প্রশন্ত করে দিয়েছিল। এই ল্মণীয 
আন্দোলনের নে'তা ছিলেন উইলিগ়াম উইলবারফোস। দালস্বপ্রথার বলোপ- 
সাধনের জ্বন্ত তিনি যে আন্দোলনের স্থ5ন! করেন্ছলেন ভার উপর চি£কালের মাতে 
মুদ্রিত হয়ে আছে তার ব্যক্িত্ব আর তার প্রগ্কাসের আস্থরিকতা। মনহ্ুত্ের 
হা'নকর ধঙঞাল প্রব। আছে লেগুললর মধ্যে বোধ হম সবচেয়ে ঘৃন্য, সবচেয়ে জঘল্ 
হল 51861) বা দাসন্বপ্রধা। এই দাসত্বকে প্লেটো পরৃপূর্ন অন্থায়ের নীতি বলে 
মনে কবতেন। লভ্যস্মাজ ধেকে এই অন্যায় পাতি, এই ঘ্বপিভ ক্রীতনাল-প্রথ। 
উঠিয়ে বেওয়ার জনই একটি মাঠযের চেষ্টা অমর হয়ে আছে। দ্তিন উইলিয়াম 
উইলবারফোর্দ। দ্ঘ বিশ বংসরকাল ধরে তিনি একক সংগ্রান চগ্লিেছেন 
দাসত্বপ্রধাব অবলুষ্টি-সাধশ্ের জা | 

ইংলগ্ডে ধাসন্বপ্রধা অবলুপ্রির আন্দোলনের পুরোভাগে অসেকেই ছিলেন। 
কিন্তু একে সার্থক নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন একজনই । তিনি উইলিয়াম উইল- 
বারফোর্প। ইংলগ্ডে দাসন্বপ্রথার অবলুপ্িলাধনে পিট, কক্স ও উইলঝ|*পফ'*&-__এই 
তিনজন যেমন ম্মঃণীয় হযে আছেন, দিক তেমনি স্মংণীয় হয়ে আছে যেখাউই 
ক্রিশ্চান এ কোয়েকারদেব সম্মত প্রয়াল। একটি মান্ষের চব্িত্র ও হৃদয় 
কিভাবে একটি ঘ্বণত প্রথার অবলান ঘটিয়ে দিঙোছিল, তা মানবসভ্যভাব ইনতহাসে 
একটি গৌরবন্ধনক অধ্যায় বলেই গণ্য হয়েছে। ইংলগুকে চিরদিনের জন্ত কলক্ক- 
মৃক্ত করেছেন এই একটি মানুষ এবং সেইলগ্গে সভ্যতার ক্রমবিবর্তশের ইতিহাসে 
তিনি উন্মোচন কঝেছেন এক নবদিগন্ত । যানবহিতৈষণাকে এক নৃততন বারদায় 
মণ্ডিত করেছেন উইলবারফোর্স। 

১৭৫৯ সনের অগস্ট মাসে তার জন্ম । পিতামাতার তিন একম'ত্র পুত্র। 
পিতা রবার্ট উইলবারফোর বালটিক উপকৃলভাগের একছন ধনী ব/বপায়ী ছিলেন। 
ইয়রকলায়াবরের এটি অতি সন্থাস্ত প্রাচীন পরিবার এরা । সাত বছর বয়দ পর্যন্ত 
উইলিয়াম হালের (17011 ) গ্রামের স্কুলে পড়াশতন! করেন। ন'বছর বয়সের সময় 
উইলিয়াষের পিতার মৃত্যু হয়; তখন তিনি উইমবল্ডনে তার খুক্প তাডের বাড়িতে 
এসে পড়ান্তনা কবে খাকেন। লতর বছর বয়সে তিনি কেমব্রঙ্গের সেন্ট জনস 
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কলেছে প্রবিষ্ট হন। যথাসময়ে কেমত্রি্ থেকে শ্রাতক হয়ে তিনি তার জন্মভূমি 
হালে ফিরে আসেন । পৈতৃক ব্যবসার প্রতি তিনি আনো আই হলেন না) নিয়তি 
তার জন্ত কর্মের এক স্বতক্ত্র ক্ষেত্র তৈরী করে বেখেছিল। তাই তরুণ উইলিয়াম 
দেশসেবার কাছেই আত্মনিয়োগ করবেন ঠিক করলেন । ১*৮* সনের সাধান্* 
নিবাচনে তিনি তার জন্মস্থান থেকে সশ্ত নির্বাচিত হলেন । তখন তীর বয়স মাত্র 
একুশ বছর । অতঃপর তিনি লগুনে এনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে ধাকেন, 
বিদস্তবান এই তরুণকে লগ্তন জানাল সাদর অভ্যর্থনা । তার পবিচ্ছন্ন মাজিত রুঠি, 
শালীনতাষস্তিত আচরণ তাকে সকলের কাছেই জনপ্রিয় কবে তুলল । তার বুদ্ধি- 
দপ্ত কথাবার্তা আর স্বাভাবিক হাশ্তপরিহাসে উচ্ছল উইলধাধকে সেদিন লগুনের 
একজন আকধণীয় ব্যকিরুপেই চিহিত করে দিয়েছিল। 

পিট খন ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী। ইংলগ্ডেব ইতিহাসে পিটের মন্্ীত্ব ম্মতুণীঘ 
হয়ে আছে বহুবিধ সংস্কার প্রবতিত হওয়াব জন্তু । পিট ও উইলবারফোপের ঘধ্যে 
গভীর বন্ধুত্ব ছিল এব. এই বন্ধুত্বও স্মরণীয় হয়ে আছে একটি স্মণীধ আন্দোলনের 
জন্ত। দালত্বগ্রথার অবসানের মুলে পিটের সঙ্গে উইলবারফোপের বুৰ কতদূর 
সক্রয় ছিল সেট এদের দু'জনের জীবনচরিত লেখকগণই উল্লেখ করেছেন। 

উইলবারফোঞ্ সত্যিই তার জীবিতকালে এই মহং কার্দ সম্পন্ন কবোছলেন। 
প্রার পঞ্চাশ বছরকাল তিনি সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন । এই অর্ধশতাব্ধী কালবাপী 
আন্দোলনের ফলেই আফ্রিকা থেকে দাস হিলাবে__শিশু-যুব-ুদ্ধ নারী নিবিশেষে 
মানুষ চালান দেওয়া! বন্ধ হব এবং অবশেষে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে মধ্যেই 
অিটিশ সামাজ্যে দাসব্যবসা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়। পববতিকালে তার এই 
জীবনব্যাপী সংগ্রামের পৃষ্টান্তই আমেরিকাকে দাসহপ্রধালোপের সংগ্রামে প্রেরণা 
জুগিয়েছিল। প্রথম জীবনে তিনি নাস্তিক। তারপপ পাঁচশ বছণ বয়দে এক 
আষান ধর্মযাজকের সঙ্গে স্ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে গ্রীক ভাহায় “নিউ টেস্টামেন্ট' পঙডে 
তিনি খ্রীষ্টধর্ষে অনুবাসী হন । তখন থেকেই তার জীবনের দিক্‌ পরিণর্তপ স্থচিত 
হয়। *মান্ষের মঙ্গল কমে আমি নিজেকে উৎসগ করব'-_-এই দিদ্ধান্ত তিনি এই 
সময়েই গ্রহণ করেন। 

পার্লামেন্টে অল্পদিনের মধ্]ই তিনি একজন স্থবপ্চা হিপাবে খ্যাতি অর্জন 
করেন । শৈশবে ক্রিস্টলে একবার তিনি দাস কেনাবেচার বাজ্জার দেখেছিলেন এবং 
চৌদ্ববছর বয়সেই এক পত্রিকার ক্রীতদাসপ্রথ1 সম্পর্কে একটি গ্রব্ধে তিন লিখে- 
ছিলেন--+10015 06190983 058050 117 1)000881) 11551) 515014 50. সেই 
শৈশবস্বতি ত1£ স্বতিপট থেকে মিলিয়ে যায়নি । তিনি ইচ্ছা করলে নিশ্চিন্ত 
পার্লামেপ্টারি রাজনীতি করে তার জীবন কাটিবে দিতে পারতেন, কিন্ত যখন থেকে 
তাএ ষনে এই মহৎ চিন্তার উদর হয়, তখন থেকে রাজনীতি তার কাছে তুচ্ছ 
হয়ে গেল। 

১৭৮৬। ইংলগ্ডের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন এক নতুন উইলবারফো4। 
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ফৌজদারি আইন সংশোধনের ন্দন্ত একটি বিল তিনি পার্লামেন্টে উত্থাপন করলেন, 
তখনি সার ওপর সকলের দৃষ্টি পডল।' তখন সবে কোয়েকারর1 এই বিষয়টি নি 
চিন্তা করতে শুরু করেছে । কোদ্দেকারদের পক্ষ থেকে উইলবারুফোর্গের নিকট 
নাবেদন গেল দানন্বপ্রথার বিষ্টি পিয়ে আলোচনা কববার জন্ত। তখন তার বন্ধু 
পিটও তাঁকে এই বিময়ে উৎসাহিত করলেন ও হাউ অব কমন্স-এ এই বিষয়ট 
নিয়ে একটি বিল উত্থাপন করত বূললেন । উইলবাবফে'্গ তখনি সংকল্প গ্রহ 
করেন মণে হনে-হয় দাপহপ্রথার অবলান) পা হয় জীবন 'ভ্যাগ। 

১৭৮৭ | পার্লামেণ্টে দা ছে উইলবারফোর্ ঘোষণা করুলেন "৩৮1, 
[1০৬৩1 ৮11] ৬০ 81০ 1), 011011৮5126 5 1512001১1)5 5৬51 (1206 
91 0015 ০199৫ 1174110--2 4151405 81 ৫1511011901 109 ০1 
০0%01011১, এই বলে একটি ১২ পম] প্রন্তাব পেশ করে সরকারকে তিনি আহবাশ 
জানালেন এ ব্যাপারে তন্দগ করার জন্য । তারপর থেকে বিশ বছর ধরে চলে এই 
সংগ্রাম | বিরোধিতা করল দাস-ব্যবঙ্গায়ীর' | খন উইলবারফো্গ তার সইকহখদের 
'নয়ে অয়াশহিক পরিশ্রাম স্বপক্ষর 'তখ্যানে সংগ্রহে ধন দিলেন । ক্রমে উইলখা7- 
ফোরেল প্রাণসশকের সভাবনা পেখা দিল | নানাজনে তার নামে নান] অপবা”5 
বুটাতে থাক । ভিনি কিন্তু অবিচল রইলেন । সমন্ত অপবাদ ও ভীতি-প্রদর্শন 
গ্রাহ করে, তিনি আফ্রিকান।ঈ*র সঠিক চেহারাটি তুলে ধনে প্রগলী হলেন। 

পার্জামেণ্ট থেকে ফে তদন্য শুক হরু, ১৭৯১৩ তা শেষ হল। অতঃপর হাউস 
অব কমনস-এ দাসব)বস; প্রন্তনোর্ধ বিলটি উত্বাপিত হল ৷ পাশ হল না, বিপক্ষের 
১৬৩ €ভোটে বিলটি পর্িভাক্ক হ | দাসপ্রথা অবলুপ্তির জন যারা দাডিয়েছিলেন 
তাদের মধো অনেকেই দমে গেলেস, কহ ধমলেন শা উইললাতফোন । এইবার 
তান জনমত গঠনে নোতোী হলেন । শিক্গের খরচেই তিনি এই আন্দোলন 
চালাতে লাগলেন | ইন্তাহারের পব ইত্াহার বিলি হল হাজাবে হাঁজাবে,। আর 
সমন্ত দেশ শ্তিশি ঘুরে বেড়ালেন ঠার বক্তবা শাোঙদাস্থজি জনলাধানণের কাছে পেশ 
করবার উদ্দেশ্টে । উ:নশ বছর ধরে আবশ্রাম্থ পরিশ্রম করে উইলবারফার্স বারবার 
পার্লামেন্টে এই বিল তোলেন এবং প্রত্যেকবাবই হাউদ অব ল$ল কর্তক স্টো 
প্রত্যাখযাত হ্মু। অবশ্ষে ১৮৭৭ দশে বিশ বছর বাদে পাশ হর 91৮৩৮ 
[611917101780101 3111 ১ এবার বিলের স্বপক্ষে ভোটের সংখ্যা হিল ২০৩, বগক্ষে 
১৬। পালামেণ্টে যেদিন এই বিখ্যাত বিল পাশ হয়, সেদিন উই্লবাঞুধাল যে 
বিপুল সম্বর্ধনা লাভ কণেছিলেশ, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে 
আছে। হাউস অধ কমণস এন শাগে বাপরে জ 7 কারো সমর্পায় এমনভাবে 
গম গম কবেনি। ১৮৯৭, ২৫ মার্চ পার্লামেন্টে গৃহ'ত এই বিলটি স্জাটের সম্মতি 
লাভ করল এং এই বিলকে কাধকন্ী করার উদ্দেস্তটে এই বছরেই স্থাপিত হ 
আফ্রিকান ইনস্টিটুট। 

অতঃপর দলমত নিধিশেষে উইলবারফোর্স সকলের কাছে শ্রি্ংহয়ে উঠলেশ। 


১১৪ 


১৮০৭ সনে তিনি বখন নির্বাচন হুন্বে অবতীর্ণ হন তখন জনসাধারণ চাদ তুলে এই 
নির্বাচনের তহবিল গঠন করে দিষ়েছিল--ইংলগ্ডের পার্পাষেণ্টের ইতিহাসে এঘন 
দৃষ্টান্ত বিরল। বিল পাশ হলো, আইন তৈরী হলো, (কন্ত আইনের উদ্দেন্ট সফল 
হলে! না। হাসব্যবস। আগের চেয়ে যেন গ্রচণ্ডতর হয়ে উঠল। আরে! পটিশ 
বছর উইলবারফোস'কে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। 1বপক্ষের ছু'ঞজন প্রতিভাশালী 
প্রৃতিন্থন্বীকে পরাস্ত করে, ইয়র্কসায়ার থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি আবার পার্লামেণ্টে 
এলেন। শুরু হয় তার সংগ্রামের শেষ পর্ব । পৃথিবীর সকল দেশের আ্রীতদাসছের 
মুক্তি ছিল তার কাম্য । ১৮২৩ সনে যখন য্যার্টি-ল্গেভারি সোসাইটি স্থাপিত হয়, 
তখন উইলবারফোপ এই সমিতির সভ্যাদের উদ্দেশে বলেন--'1ব০910178 1558 
£080 0065 1008] ৪১০০1101017 ০1 818৬6: 51)0810 ০৩ 9০01 ৪০৪1. ১৮৩৩, 
জুলাই মাসে পার্লামেণ্টে বখন দ্বিতীয়বার 918৬০: 12108008798 0101) 9111 
উদ্থিত হয় তখন অন্থস্থ শরীরে উইলবারফোর্স বিলের আলোচনার সময় উপাস্থিত 
ছিলেন। এ বছরের জুলাই মাসে তীর মৃত্যু হয় আর আগস্ট মাসে বিলটি আইনে 
পরিণত হু । 


এই মহথাপ্রাখ মানবহিতৈষীর মৃত্যু শতবাধিকীতে রবীন্দ্রনাথ বে বাণী প্রেরণ 
করেছিলেন তার কয়েক লাইন এখানে উদ্ধত হলো । “719৩ 5৬11 1185 0০0৫ 
016৫ 9101 2015 ০%/2 06800, [1 006 0581 ০০011061501 01111281101 
518৬519 ৪0111 10105) 12101076105 08006 ৪00 170111510108 108 901170,, 
ক্ষেতে খাষারে ও কারখানায়, চটকল আর পাটকলে অভিশপ্ত শ্রমিকহেত্র জীবনের 
সঙ্গে ক্রীতদাসদের জীবনের অনেকখানি মিল আছে এবং বর্তমান সভ্যতায় এদের 
সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা হয় ত1 জতীতকালের ক্রীতদাসদের প্রতি তাদের হদয়হীন 
মনিবদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । আজকের দিনের পৃথিবীতে তাই মহামতি 
উইলবারফোর্সের যতো! আরেকছন মানুষের আবিতাব কি অনিবার্ধ হয়ে উঠেনি ? 
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(নগোনিয়ান বোনাপার্ট 


(১৭৬৯-১৮২১) 





সপ্ত সদ | পা পা কস পল আপস আস পপ শর আপ আআ 


স্রুপণিকার এক আইনজীবীর ছেলে উত্তরকালে ফরাসী দেশের স্আট হয়েছিলেন 
এবং মুঝোগ্নের সম্মিলিত শক্তিকে অগ্রাহ্য করেছিলেশ। সামান্ত সৈনিক ছিলেন, 
কিন্ত এক অসামান্ত সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি | তার স্ঙ্গে ছিল 
অনমনীয় ব্যততি তব, পরিষ্কার চিন্তা আর উচ্চাকাজ্ফ' | এই দিয়ে অসাধ্য সাধন করে 
ইতিহাসে তিনি এক অতি আশ্চধ কীতি রেখে গেছেন । এই কংতিমান হচ্ছেন 
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট । 

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্প অতিক্রান্ত হয়ে আরো বিশ্টি বছর যখন শেষ হয়, 
সেই সময়ে ( ১৭৬৯ ) তার পিতা মাতার চতুর্থ সন্কান হিসাবে নেপোলিয়ান ভন 
গ্রহণ করেন ইতালির অন্তর্গত কমিকার রাজধানী আছালিও শহরে | তিনি ফরাসী 
নাগরিক হিসাবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কারণ তার জন্মের অল্প কিছুদিন আগে 
কসিকা ফরাসীদের অগ্ধকারন্ুক্ত হয়েছিল । তার পিতা চার্লস বোনাপার্ট ছিলেন 
সুপ্রী, প্রিয়দশন ও প্রতিভাবান তরুণ | বাগী' হিসাবেও তার সুনাম ছিল। ফত্রাসী 
ভাষা তিনি স্বন্দর আয়ত্ত করেছিলেন। 

নেপোলিয়ানের বাল্যশিক্ষ! আর্ত হয়েছল প্রথমে বাড়িতে, পরে স্কুলে। 
দশ বছর বয়সে নেপো লয়ান একটি ফরাসা স্কুলে ভতি হলেন; ভিত মলে সঙ্গে 
তিনি একটা স্কলারশিপ পেয়ে গেলেন । ক্কুলের শিক্ষা শেষ কবে তিনি সামরিক 
শিক্ষা লাভ করেন একটি ফরামী সামরিক কলেজে । ১৭৯১ সালে নেপোলিয়ানকে 
আমরা একটি সাঙ্ছোয়া বাহিনীর ক্যাপ্টেনরুপে দেখতে পাই। ১৭৯৩ সালে 
ইংরেজ যধন টুলেশ অবরোধ করেছিল তখন ইংরেজদের থিরুদ্ধে তার প্রথম যুদ্ধে 
নেপোলিয়ান যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছিলেন তা-ই তার জীবনের উন্নতির পথ 
গ্রশত্য করে দিয়েছিল। ভসনাবাহিনীতে তার পদোক্নতি ভ্রুত হতে লাগল । তিন 
বছরের মধ্যে জেনারেল পঙ্গে উত্নীত হুলেন। মাত্র সাতাশ বছর বয়লে তিনি 
জেনারেল যোনাপার্ট হয়েছিলেন । 

এখন তিনি লৈস্ঠবাহিনীর অধিনারক হলেন । প্যারিস থেকে চলে বাবান্ব 
আগে তিনি স্থন্দ্ররী বিধবা যোসেফাইনকে বিবাহ করলেন। যে সৈল্গবাছিনীর 
অধিনায়কত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার সৈগ্সংখা! সামান্থই ছিল। তাই দিয়েই 
তিনি লোদি, রিঙোলি ও আরকোল! প্রড়ৃতি রণাঙ্জনে বিশ্বয়কহ জরলাত 
করেছিলেন । লোদিতে তিনি 'য রকম সামরিক সাফল্যলাত করেছিলেন, 
তাই নেপোলিয়ানের উচ্চাকাক্ষাকে উদ্বীপ্ত করে দিযেছিল। অতঃপর ইতালি 
প্লণক্ষেত্রে থেকে প্রত্যাবঙ্ধন কণ্ডে তিনি পন্বর্জী অভিযানের পরিকজন1 কটন 


১২১ 


করলেন। তিনি হিশর জয় করবেন, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবেন 
এবং ফিরবার পথে তুরস্কের শক্তি চূর্ণ করবেন। ১৭৯৭-৯৮ সালে তার মিশর 
আশ্যান ছুঃসাহসিক ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তার এই বেপরোয়া! উদ্োগ সফলত! 
লাভ করেনি । ব্রিটিশ রণতরীর কাছে তার পরাজয় ঘটে এইখানে । নেপোলিয়ানের 
একট! মারাত্মুক ভূর্বলতা এই ছিল যে ঠিনি ইংলগ্ডের শক্তি সম্পের্কে বিশেষ ওয়াকি- 
বহাল ছিলেন দন এবং নৌশকিএ গুরুত্ব বুঝেন লা। মিশরে তিনি যেটুকু জয়লাভ 
করেছিলেন ত৷ ব্রিটিশ এডমিরাল নেলসন শন্তাৎ করে দিয়েছিলেন- মাঝুকির 
উপসাগরে ভিশি সমঘ্ত ফরাসী বণতনবী বিধ্বস্ত কবে দিয়েছিলেন । নাইলের যুদ্ধে 
শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে, মাত্র ছু'ধানি রণতরী নিয়ে তিনি রণাঙ্গন থেকে 
ফ্রান্সে চলে আসতে বাধ্য হন। 

ঠিক সমধ্েই তিনি ফ্রান্সে উপস্থিত তছেছিলেন। সমস্ত দেশ জুদ্ড তখন বিপ্লব 
শ্বরু হয়েছে; বিস্ক তাকে নেতৃত্ব দেবার মতো উপযুক লোকের অভাব হিল। 
সম্ত্রাসবাঘ অনিবাধ হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্দের »ত্রদে একটি 'কোযালিশন' মন্ত্রণভা। 
গঠিত হয়েছিল । সৈম্তবাহিন'তে ক্যাপ্টেন ছিল অনেক, কিন্তু সতি/কাও প্রাতা- 
বান কেউ ছিল ৭11 বোনাপার্ট তার স্*ম্ব বাহিনীর সহায়তাম অসামরিক শাসনের 
ক্ষমতা দখল করলেন, প্রথম কনসাল হলেন এবং টলানিদ্রদের বকাট প্রানাদকে 
তার বাসভবন করলেন। ১৮** সাপের জুন মাসটি তার জীবনে একটি স্মরণীয় 
বংসররপে চিছিত হয়ে আছে। এই বছরে তিনি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে 
আল্পস পবতমাল" অতিক্রম ঝরে, ভস্ট্িগার বিরুদ্ধে বিছ্যুৎগতিতে একটি প্রচণ্ড 
আঘাত হানলেন । ভর্ট্রিঘার সৈম্ভ তখন ইতালির অভিমুণে অগ্রসর হচ্ছিল। 
ম্যারেনগোভে নেপোলিয়ানের লাহিনী ও জঙ্ট্রিথার বাহিশী মুখোমুখি হলে! । 
আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ করতে ন! পেরে জস্ট্িধার সৈগ্ঘরা পরাজিত হয়। বিজয়ীর 
গৌরব নিয়ে বোনাপার্ট প্যারিসে প্রত্যান্তন করলেন। 

এইবার তিনি প্রজগাত/ স্তর আভ্যন্রীণ ঘটনাললীর প্রতি মনোনিবেশ করলেন । 
বিপক্ষ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কয়েবটি চুক্তি সম্পাদন ঝরে ঘুরোপে তিনি পুনরায় শান্তি 
স্থাপন ক্ষরতে উদ্যত হলেন। তারপর লামাজিক ভ্রীবন, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
পুনরজ্জীবনে মনোধোগী হলেন) শাসনব্যবস্থা প্রত্যেকটি বিষয় দিছে তত্বাবধান 
করতে লাগলেন। তারপর ফঝালী আইনের সংস্কার সাধন করলেন এবং শিক্ষার 
ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তনের জন্য বাপক পরিকল্পনা! রচনা করলেন। আইনের ক্ষেতে 
নেপোলিয়ানের স'্কার,ফান্দে বুগান্তর নিয়ে এসেছিল। তিনি নতুন বিধিও দিয়ে 
ছিলেন? ইতিহাসে নেই্বিধি “0৩ 0০4৪ 01 1481০016817, নামে বিখ্যাত হজ্জে 
আছে। নেপোলিয়ান সব সময়ে বলতেন--“আঘি প্যারিসের উন্নতির জন্ত 
প্রয়োজনীয় অনেক কিছু করতে চাই ।' তিনি যধন কনসালরূপে ও পরে সধাটরুপে 
দেশ শালন করেছিলেন তখন ফ্রান্সের রাজধানী নান] দিক দিয়ে অপন্ধগ সৌধ 
হণ্ডিত হয়ে উঠেছিল । লিন নদীর ওপর তিনি চারটি নতুন সেতু তৈরি কছিযে- 


১২২ 


ছিলেশ) শহরের অনেকগুলি সঙকের ওপর ফুটপাথের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
প্যারিসের সবচেদে বড়ো সমস্া ছিল জল সরবরাহ । নেপোলিয়ান জল সরবরাহ 
ব্যবস্থার উন্নতি সাথণে তৎপর ইলেন। শহরে যান-বাহনের উপযোগী যথেষ্ট ভালো! 
পান্তার অভাব ছিল? তিনি এই অভাব দুব করবার জগ্য জনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর 
প্রশস্ত পড়ক নির্নাণের ব্যবস্থা করেছিলেন । 

এইবার নেপোলিয়ান ইংলগ্ডের সঙ্গে প্রচণ্ড যু্ছে রত হলেন | এই যুদ্ধই তান 
পতনের কারণ হয়েহিল। ১৮০৫ থেকে ১৮১৪--এই নয় বছএকালের হধো তিনি 
একাধিক অভিযাশ পাতিচালনা] করে, তীর সামরিক প্রতিভার হিস্মকর পরিচয় 
প্রদান কণে সম ুরোপকে শ্তন্তিত করে দিয়েছিলেন! কিন্তু ভাগ্যের এমনই 
পরিহাস হিল থে, এই অভিযানগুলির শেষে পক্রাক্ত এণক্ষেত্র থেকে ভীাকে সেপ্টে 
হেলেন। হ্বীপে চিরজাবনের মতো শির্বাদনে যেতে হয়ে ছল ই্ংরেছের বন্দীক্কপে। 
গশস্থায়া ০75 4.৪ হওয়ার পর ১৮০৪ সালে ন্ডিনি ফ্রান্দের স্যাট হলেন । 
সেপোলিযানের আগ্রাসী নতি যুরোপের শাসকদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, 
কারণ তিনি উত্তঃ ইতালি তাদ অধিকারভুক্ত কহিলেন । তখন তাকে পুনরাৰ 
মুগ্োপের সম্মিলিত শাঞ্তর সক্ুখীন হতে হলো-_ এই শান্তর পিছনে ছিল ব্রিটেনের 
ধলবল, জনবল ও বণতরা ॥১৮০৫ পাল ভ্রাফালগারের যুদ্ধে লেলসনের হাতে 
নেপোলিয়ানের পরাজয় ইতিহাসের একটি ব্ববণীয় ঘটন'। তখন স্পোলিয়নের 
ইংলও আক্রমণ্রে পারকরণা নিষুলি হথে যায়। 

এরপর তিনি ক্ষপ্রদেগে ইংলগ্ডের মিহ্রশক্ডি অস্ট্রিগা ও বাশার বিকুদ্ধে 
আযান কণেন। তার সাদিক প্রতিভার চরম বিকাশ এই যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল 
এবং এই ব' তানি যেরকম কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তা। বিপক্ষদেণ গীতিমত 
হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আক্রমণের প্র১গুতা সহ্য করতে না পেরে ভস্টরিয়ার 
সেনাপতি ম)াক সত্তর হাজার সৈম্কাসহ উলফের রণঙ্গেত্ে আতুসম্পধ করতে বাধ্য 
হন; পেপোলিষানের সৈল্স খুব সামান্থই মি হয়েছিল; অস্টারলিজে সম্রাট 
বোনাপার্টকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বাক সৈনবাহিনর সম্যুখীন হতে হয়েছিল এবং 
এই যুদ্ধে (তনি যেরকম জংলাভ করেন ভার নি শুনে ইংলগ্ের প্রধানমন্ত্রী 
উইলিঘাম পটকে এই বিখ্যাত মন্তব্যটি করতে হয়েছিল) 'যুরোপের মানচিত্র 
গুটিয়ে ফেলা! হোক । আগামী দশবছর জার এর প্রফোজন ইবে না।, 

কিন্তু মুরোপ বিছ্েতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বিলম্ব করেনি প্রাশিয়া যুদ্ধের 
জন্ত তৈরি হয়ে প্রচুর সৈম্ত সমাবেশ করেছিল) কিন্ত নেপোলয়ানের হাতে 
প্রাশিয়ার পরাজয় ঘটল। তিনি সগৌরবে বালিননে প্রবেশ করলেন, যেমন তিন 
প্রবেশ করেছিলেন ভিয়েনাতে । তারপর তান দুর্জয় রাশিয়ানদের ফ্রেডল্যাণ্ডের 
রণক্ষেত্রে পরাজিত করলেন! এই সমফেই সম্পাদিত হয় টিললিটের চুক্তি ; এই 
চুক্তির কলে প্রযাশয়? একটি বিজিত রাষ্ট্রের পধায়ে নেমে এপো! | এই চুক্তির পর 
তিনি ইংলগডকে আঘাত হানবার জন্ভ সমন্ত যুরোপকে একটি তরবারি হিসাবে 
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“বাবহার করতে মনস্থ কবলেন। স্পেন আক্রমণ, অনেকের মতে, নেপোলিয়ানের 
পক্ষে একটি মারাত্মক ভূল হয়েছিল। তিনি মাদ্রিদ অধিকার করে, তার সহোদর 
যোশেফকে সেখানকার রাঞ্জা করলেন এবং ইংরেজ সৈম্ভদের বিতাড়িত করবার 
দায্রিত্ব স্তস্ত করলেন মার্শাল সোশ্টের ওপর । কিন্ত, এই স্প্যানিশ যুদ্ধ দক্ষিণে ও 
উত্তরে তার বিরাট সৈগ্ুবাহিনীর ধ্বংসের কারণ হয়ে ধাড়িয়েছিল। ১৮*৯ সালে 
অস্ট্রিরা আবার তার শক্তিমান জেনারেল আর্চ ডিউক চার্লসের নেতৃত্ে যুদ্ধের জন্য 
তৈরি হলো। ছুই পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং শেষ পধস্ত নেপোলিয়ানই বিয়ী হন। 
১৮১১ সালে নেপোলিয়ান তাঁর ক্ষমতার শীংদেশে আরোহণ করেছিলেন । 
রাশিয়া এতকাল তর মিব্রশক্তি ছিল। সেইজন্য তার পক্ষে সমগ্র যুরোপের ওপর 
আধিপত্য বিস্তার কর! সম্ভব হয়েছিল । তার শক্র ব্রিটেন যাতে কোথাও তাত 
পণাড্রব্য রপ্তানি করতে না পারে, দেজন্ত নেপোলিরান সুরোপের বন্দর গুলি বন্ধ করে 
দ্রিলেন। জার আলেকজ্ঞান্দার এই অর্থ নৈতিক দাসন্থ মেনে নিতে পারলেন না; 
ফলে ছুই শক্তির মধ্যে হলে! প্রচণ্ড বিচ্ছেদ । ১৮১২ সালে নেপোলিয়ান রাশিয়া 
আক্রমণ করলেন। তীর মন্ত্রীরা এই আক্রমণের বিপক্ষে ছিলেন । এই ভুলই 
নেপোলিযানের সামরিক জীবনে বিপর্ধব ডেকে এনেছিল । এই মণ্ভযানে তীর 
সৈল্থবাহিনীর প্রায় অধেক রাশিয়াতে তুষার-সমাধিলাভ করেছিল । নঙ্গে।ডে তিনি 
যে বন্ছিশিধ! গ্রজ্ছঘলিত করেন্ছলেন, তাই শ্যে পদন্ত সেপোলিয়ারের উন্ম্ত 
আকাজ্ষাকে চিরকালের মতো! ভশ্মসাৎ করে দিয়েছিল । 
রাশিয়ার কাছে বোনাপার্টের পরাজয়ে আবার যুরোপের শক্তিগ্ুলি সম্বিত হয়। 
১৮১৪ সালে তিনি প্ি'হাসন ত্যাগ কুরে এলবা গ্ব'পে পালিয়ে লাশ্রুলক্ষা করেন । 
তারপর সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর কিছু পৈম্ত স'গ্রহ করে, তিনি পুনরাহ 
প্যারিসে প্রতাংতং করেন লিংহালন লাভের চেষ্টায় । তার এই প্রয়াস ও বার্থ হয়। 
ফুরোপের সম্মিলিত শক্তির আবাতে প্যারিসেই ভাব উচ্চাকাজ্ষাব সমাধি হয় । 
ওয়াটার্ল,র যুন্ধে ইংরেন্ধ সেনাপতি ডিউক অন «য়েলিংটনের হাতে নেপোলিয়ানের 
চূড়ান্ত পরাহ্য় তার জীধন-নাটেতর ওপর যবনিক| টেনে দেয়। সুদূর আফ্রিকার 
সেন্ট হেলেন! ম্বীপে জেনারেল বোনাপার্টকে বন্দীক্গীবন কাটাতে হয়েছিল। 
সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি। পিঞজরাবদ্ধ ঈগলপাখীর মতো এই 
স্বীপে ছয়টি বহর তকে বন্দীত্বীবনের অগৌরব নিয়ে অতিবাহিত করতে হপেছিল ! 
অবণেষে দৃরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রাপ্ধ হযে বাহান্ বছর বয়সে নেপোলিয়ানের 
জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। * কপিকার এই উচ্চাভিলাষী যুনকের জীবন কি সত্যিই 
বিফল হয়েছিল 1 ইতিহাসের রায়--না। কার কবির কথায়-_ 
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ুটইগ ভ্যান বীটোফেন 


(১৭৭*-১৮২৭ ) 





রুুর'পের সংগীত জগতের উদ্দলতম পক্ষ, হুরলোকের যাদুকর লুডউইগ ভ্যান 
বীটোফেন জন্মকাল থেকেই বধির ছিলেন । ধার সমগ্র অস্তিত্ব শষের কবিতায় 
অভিসিঞ্চিত হিল, যিনি ছিলেন অসামান্য স্গীত প্রতিভার "অধিকারী, সরলোক 
প্রদীধ হয়ে উঠেছিল ধার এক কাংলক সুনস্থষ্টিতে, সেই মানুষটি কিণা এই শব্ময়ী 
পৃথিবী থেকে নিবাস হয়েছিলেন “কৃথা ভাবতেও হৃদয় যেন সহাহুভৃতিতে ও 
বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে গঠে। 

১৭৭৯, ডিসেম্বর ২১। জার্মাশির অন্র্গত রাইন নদ'র তরে অনস্থিত বন্‌ 
শহর । এইধানে একজন গাম্বুকর গৃহে তর সস্থানরূপে জন্সগ্রহণ করেছিলেন 
বীলুটাফেশ | তিনি খুব চত্রের সঙ্গে তার পুত্রকে বেহাল! বাঙ্জানো শিখির়েছিলেন। 
কাবণ ভাব পু্টি যে সংগীত প্রতিভা ।নয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, এটা বুঝতে তার 
বিলম্ব হয়নি । 

সংগীত দিয়েই তার লেখা-পন্ডা শুরু হয়েছিল--অন্ত পাঠ তাকে গ্রহণ করতে 
হয়নি। বাড়ির ওপর তলার অপেক্ষাক্তত একটি শ্বপ্প পরিসর নির্জন ঘরের মধ্যে 
বসে বালক একমনে স্থরের সাধনা করতেন। বাবা তাঁকে সবরের যে গংটি (50815) 
শিখিয়েছিলেন, একঘেয়ে সেই গৎটি নিঝিষ্টচিত্তে বাজানেন। 

ধীরে ধাতে বাশকের প্রতিভা উন্নতি লাভ করতে থাকে । বাবার আনন্দ ধরে 
না। গণের সঙ্গে তিশি উপলব্ধি করে” যে, বাজনায় ছেলের হাত খুব হকেছে। এইবার 
স্কুলে যাওয়ার সময় হলো। লুউউইগকে একট সাধারণ ক্কুলে ভতি করে দেওয়া 
হলে'। বালক লুডউইগ পড়া-শুণায় তেমন মন্ঃসংযোগ করতে পারতেন ন1। 
লেখা, পড়া ও গপ্তের প্রাথমিক পাঠ খুব ভাসা-ভাল! ভাবে তিনি গ্রহণ করতেন-- 
মনে কিছুই রাখতেন না। তথাপি এই স্থুলন্রীবন লুডউইগের সংগীত-জীবনে 
ব্যাধাত ঘটাতে পারেনি । এইবার ছেলেকে তিনি রাজদরবারে পিগ্নানো৷ বাদক 
ভ্যান ডেন এডেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুকাল পরে বৃদ্ধ এডেন অবসর 
গ্রহণ করলেন। তখন তার স্থলাভি'বক্ত হয়ে ধিনি এলেন সেই ক্রিশ্চিহান 
গটুটলোর নীফির কাছে লুডউইগ শিখতে লাগলেন। ১৭৮২ সালে যখন তার বস 
বারো বছরও হয়নি তখনই ডেপুটি হয়েছিলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি 
ইলেককউর থিয়েটারে অপেরা ব্যাণ্ড পরিচালন! করার দাহিত্ব লাভ করলেন। 

“এই সময়ের মধ্যে তিনি ক্রমাগত নুরের পর সর রচন! করে চলেছিলেন। কিন্ত 
তীর জুটির সংখ্যা ধুব বেশি ছিল না। তবে স্থ্র-রচনায় তিনি অলীম বত্ব আর 
নির্ভুল জানের পর্সিচ দিয়েছিলেন বা চিরজীবন তার আায়তে ছিল। ঈশ্বর 
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তাকে শ্রবণেন্দ্রিযম থেকে বঞ্চিত করেছিলেন কনে ক্ষিদ্ধ তা পৃর” করে দিযেছিতেপ 
তাকে তীক্ষ যানসিক ক্ষমতা পদদান কষে । উদবী প্র্তভাব "ধিকারী এই শ্রর- 
শ্ীর জীবনদেব একটি চিত্র আয়াে! জান্পাটি জেসে এঠে। একটি টোন্লের 
লামনে লুডউইগ নস আছেন নিবিষ্ট "দত, হষ্জ €পনসিল, তার াননে কাগজের 
ক্ুপ | কিছুক্ষণ বাদ চেয়ার থেকে উঠে, নন্ামগ্নর ভালে শিশানোদির কাছ এলন ) 
তাবপরেই বাছাতে লাগলেন, কতক" “লেোমেলো ভাবে, তাব্পর কব সঃ 
মুখখান! যেন আলেখকাষ্ছাসিত হযে উঠল । এক ঘণ্ট' ধবে শাবেব মলে তিনি 
বাজালেন-_- একই স্থর বাব বার বাঙ্গালেন। তারপ+ তিনি ফিবে এনে টেবিল” 
কাছে। যেস্থরটি এইমাত্র বাহ্ধালেন, সে কাগন্জল বুকে স্ব” লরপির আকাশে 
চটিয়ে তুললেন | এইভাবে পনের পর গন, সপ্পাতহব পক ১গ'হু যাসের মাল 
এমন কি ব্ছল্রে পব বছর কেটে শেল এমনইী পিছু ল ৭ সবল তিতা তেও 
স্বরলিপি । এইজনই তো তীর সুল্রে সংগা এত কম । 

পিয়ানে। বাঁক হিপাবে বীনোফেত্ব খ্যান্তি তাক লোকের দূ পথে 'য 
এলো । ১৭৮৪ সালে ম্যাক্স ফ্রানজ ইলেক্টর হলেশ। এই তরুণ সরকার" 
ভেতরে যে প্রতিভা নিহিত ছিল ত' তিনি উপল কনোন্ীদলন | এইলাসু 
লুডউইগ মাসিক দেডশহ ফ্লোরিনে দ্বিতীয় অর্গাশিষ্টের গলে নিযুক হলেন । তারপল 
১৭৮৭ সালে শিল্পীর জ'বনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল । ক্াকে ভিয়েশক ৮ 
পাঠিযে দিলেন ইলেক্টর , সেখানে তিনি মোজার্টের কাছে কঞ্টেকটি পাঠ গণ 
করলেন। মোঙ্গার্টের কাছে শ্খিতে পারা একটা সৌভাগোর ন্বিয় কলে গণ্য 
হতো, কারণ তিনিই তখন যুরোপেব শ্বরলোকের সমাট ছিলেন ৮ আচাধ 
মোজার্ট প্রথমে বীটোফেনের ছুঃতিনটি বাজনা গশুনলেন-_-তরুণ শিল্পী ঘে কটি শ্বব 
বাছিয়ে শোনালেন তা ছিল মোঁজাটেরই পচনা। শুনবার পর ভাবাম্র দেখ দল 
তীর মনে । ভিনি চেয়ারের পিঠে চিস্ামগ্র ভাবে হেলান দিয়ে ক্র হাতে" 
আছ্গুলগুলি সঞ্চালিত করতে থাকেন। তারপর খুব আগ্রহের সঙ্গে তার কর়েকক্ষ 
সতীর্ঘদের বলেন-_এই শিল্পীর প্রতি তোমর! দৃষ্টি রেখো; একদিন সে পৃথিবীতে 
ঝড তুলবে । বীটোফেন সম্পর্কে মোজার্টের এই ভবিস্বদ্থাণী সত্য হয়েছিল। 

বীটোফেনের জীবনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এলো বখন তার বয়স বাইশ 
বছর। প্রসিদ্ধ এবং হৃদয় স্থ্রকার হেডন বন্‌ পরিদর্শনে এলেন। তিনি 
বীটোফেনের কখ! শুনলেন এবং এই প্রতিভাবান স্থুরশিল্পী যখন তারই নিজস্ব 
কয়েকটি থর বানিয়ে তাকে শোনালেন হেডন তখন যারপরণাই বিশ্মিত হলেন । 
এট্ভাবে দৃ'ঘণ্ট1! ধরে স্কেই বয়োজোোষ্ঠ স্বরকার তরুণ শিল্পীর পিয়ানো বাঙজজানো 
গনলেন। পরে তিনি ম্যাক্স ফ্রোনজের কাছে গিয়ে বীটোফেন সম্পর্কে অনেক 
তালে! ভালে! কথ! বললেন । ঠিক হলো! বীটোফেন আর কিছুকাল ভিয্বেনাতে 
থেকে তার পাঠ শেষ করবেন। কারণ তখন সমস্য যুঝ়োপে সংগীতের গীঠস্থান ছিল 
ভিয়েনা) এইবার বীটোফেন চিরকালের মতো বন্‌ পরিত্যাগ কৰে ভিয়েনাতে চলে 
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এলেপ। শুরু হয় তান ছাত্রজীবনে একটা নতুন অধায়। অত্যন্ত যদ এবং আগ্রহের 
সঙ্গেই এই অধ্যায় আনত হয়েছিল । তারপর তার অুষ্টে যা ছিল ভা প্রত্যক্ষ হয়ে 
উঠতে থাকে-_সফল"51 ও বিফলত', সগলোচনা ও প্রশংসা, নৈরাশ্ন ও হিজয়লাভ 
সব যে এককব্রে তার জ্ীল্শে মু হয়ে উঠতে পাকে । হেঙশের নাত ৫ধকে তানি 
প্রা «ক বহর পাস পৃহণ করেছিলেন । কিছু, দুর্ভাগ্যক্রমে এই ্ময়ে তার মধ্য 
কিছু মানদ্দিল 'অন্সত পরিলক্ষিত হয়| হিতি ফেল কতকছা পামখ্যালি হযে 
উঠলেন_ পেছাল 9 কল্পনা কাকে পোয় বসল। 

তার ভাব "ভয়ংকর ভাবে উগ্র হযে ঈঠে ছল | সময় সময় ন্তনি নি্জাকে 
সংধত করছে পারতেন প'গালে ঠারু সতত কুর পিতা | সেই হাগ এমন প্রচণ্ড 
ছিল যেত কপালে শির উপশিনাপলে দন্ডিল তত কুলে উঠত । যদি কবে 
বাজনা শুনে লেহকরো মানে হততা অঃলি তিলি উল্পাগ তত মাতে লমুন্ট দিয়ে লা 
যঙ্ুটকে আদা'ত কলতেন | লেল্ছিবাণতে শিতে তচুছো স্্যুপের (5০০1) ডিসটা তুলে 
শিধে পরিচারকের মাথায় ঢেলে দিতেন । "পালি তার ্বীবনীকারগণ লিখেছেন, 
মাহুষটি জণপ্রয় ছিলেন "আর সেই জ্ঞনপ্রিয়ত ক্রমাগত বন্ধি পাচ্ছল। তিনি 
আনে সঙ্গে নপব করতেন ও “সই বন বঙ্কান বাধাতন। কারুণ লুডউইপের 
অত্যাশ্ধ ল্গক্রিস্থকে তার চেয়ে বন্ধুরাই বেশি বুন্তৈন । এইপব যুক্তিহীন আচবুণ, 
খামখেহালিপলা এ আশিষ্ট বাকহারের পল দিল্ী সন শান্মভাবে তার শ্যিনোর 
সামনে বসে, তার সৃষ্ট সুমিষ্ট স্ববনহগুর অধ হাব আম্মাকে ঢেলে দিতেন, তখন 
হয় তিনি কর্ণ, নতুবা নরকে বাল করতেন । শীটোফেন ত্রিশর কোঠায় পদা 
করলেন । তীর স্বভাব তখনো দুঃসহ ছিল। তার ক্রোধ, সন্দেহ এ কর্কশ আচরণ 
তার বন্ধুদের কাছে সর্ধদাই নিরিক্তিব বিল্ম হয়ে উঠেছল। এক নির্, নিষ্ঠুর 
নিয়তি ধীরে ধীরে তীকে যেন গ্রাপ করছিল । কমে ক্রমে তিনি বুনছে পারলেন 
যেতীর শ্রনণ্শক্তি ণকেবারেই কমে আসছে । যখন পিয়ানোর সামনে বসে 
বাজাতেন তখণ সুরের লয় ও তালের সুন্ম পাথক্য ধরতে পারতেন না, ব্যাধি 
ক্রমেই খারাপের দ্বিকে যায় । তিনি বিশেষজ্ঞদের দেখালেন। তার] খুব ভালোভাবে 
পরীক্ষা করে, তাকে বললেন-_'আপনার এই বধিরতার হ্ছচনা আপনার প্রথষ 
যৌবনকাল থেকেই, এবং সম্ভবত উত্তরাধিকার ৃত্রে প্রাপ্ত ।, 

ভগ্নহদয়ে শিল্পী ফিরে আসেন তার সাধনার নির্জন ঘরটিতে এবং পিয়ানোটির 
সামনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকেল। তার জীবনের আকাশ ধূসরতাৰ আচ্ছন্ হুয্ব; 
হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে নৈয়ান্ডে। তার পৃথিবী শেষ হতে গেছে-__সামনে শুধু প্রসারিত 
রয়েছে এক অসীম শৃন্ততাঁ_স্থরহীন, সংগীতহীন শৃশ্ভভা। পির়ানোর ওপর হাত 
রাখলেন, জোরে রীডগুলি টিপলেন, কিন্ত কৈ, কে! ধ্বনি তো তাত কানে এসে 
আঘাত করল না । এক অব্যকক যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় বীটোফেনের হৃদয় । 
তবে কি অবশিষ্ট জীবন তাকে স্থরের জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে কাটাতে হবে? 
থাকতে হবে তাকে এই শবহীন পৃথিবীতে 1 চিকিৎসকগণ ভুল করেননি তো? 


১৯৭ 


তাদের তো! কখনে৷ কখনে! এরবম ভূল হয়ে থাকে। কিন্তনা; কচিৎ তার! ভুল 
করেন । অতএব তার চিন্তার দোলকটি আশ:-নৈরাশ্বের মধ্যে ক্রমাগত ছুলতে 
থাকে । অবশেষে তীর প্রিরতম যন্ত্র ও তাব মধ্যে যেন একটা! ছুত্তর ব্যবধান রচিতত 
হয়--তিনি পির়ানোর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে বাখেন। যা ছিল তার কাছে 
হুয়ের যক্জ্র তা এখন হয়ে উঠল যন্ত্রণার সামগ্রী । হাত ছুটির মধ্যে মাথ| ঢেকে, 
বীটোফেন নিশ্চুপ হতে বসে থাকেন তীর টেবিলের কাছে। 

কয়েক সপ্তাহ তিনি ঘরের বাইরে এলেন না। কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা- 
সাক্ষাৎ পর্যস্ত করলেন না। কিন্তু য্দি কেউ দর! অতিক্রম করে ভেতরে আসতে 
সক্ষম হতো তাদের তিনি নম্র শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানাতেন। নিয়তির নির্মম 
কঠিন অথাতে তার চরিত্র যেন সহস! আমূল পরিবতিভ হয়ে গেল__ত্তার লেই উগ্র 
প্রকাতি কোমলতান্ব রূপান্তরিত হয়ে গেল। তীন সত্তার যধ্যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব, 
সাহসের ভাব ফুটে উঠতে থাকে । ১৮২ সালে তিনি একটি পত্র রচনা করলেন 
যেটিকে বল! হয় তার দানপত্র বা 'উইল” | হ্বদয়-বিধারক লৌঙ্জন্ত ও গভীর 
অন্ভূতির সঙ্গে পরিষার অন্থত্তেজিত ভাষায় তিনি জানালেন তার এই কঠিন ও 
ছরারোগ্য ব্যাধির তাৎপর্য কি। 

কিন্তু ক্রুর নিষতি শিল্পীর প্রতিভাকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হলো! না। শ্রবণশক্তি 
হারানে। সত্বেও তিনি তীর সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন। ভাবলে আশ্চধ 
হতে হয় যে, বধিরতা৷ সত্বেও তিনি স্থরস্থষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকেন নি। 

১৮২৬। শরৎকাল। 

বীটোফেন গিয়েছিলেন তার ভাই যোহানকে দেখতে । সেখান” থেকে এসে 
আক্রান্ত হলেন 'ড্রুপলি' বা শোখ রোগে । প্রান সাত মাস তিনি এইভাবে 
রোগাক্রান্ত হয়ে শব্যাশার়া ছিলেন। এই সমস্য তার নতুন কাজের পরিকল্পনা 
রচনা করে, রোগযস্ত্রণা লাঘবের জ্গন্ত তিনি প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছিলেন। সেই 
নিঃশব যানলিক স"গ্রামের ভাব তার বিবর্ণ মুনমগ্ডলের রেখায় ফুটে উঠত। রোগ- 
শষ্যায় শাহিত বীটোফেনকে দেখে সবাই বিশ্মিত হতে তার আশ্চর্য মানসিক শক্তি 
দেখে। 

১৮২৭ । মার্চ মাস। সেদিন ছিল ঘোর প্রারুতিক ছুর্ধোগ। বীটোফেন মৃত্যুর 
কোলে চলে পড়লেন । তার বাসভবন থেকে কফিনটি যখন নিক্রান্ত হুল! তখন 
বিশ হাজার শোকা্ড নরনারী সেই কফিনের পুরোগাগে নিংশবে চলেছিল। 
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স্যার ওয়াল্জার স্কট 


(১৭৭১--১৮৩১) 


সার এ এ পর 


ইইংরেন্জ সাহ হা এভিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা এবং ইংলগডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
প্রপন্তাসক, শ্যব ওয়াপ্টাণ স্কট সাঠিতোর ইন্তিহাসে তীর নিজ নামের মৃছাস্কিত 
করেছেন | তীর প্রথম জিবনে কবি-ধ্যাতিও ছিল | বিন্ধ প্লনাতকালে জন প্রন 
এঠিহাদিক শোন্ন্সলেখক তিসাবেই ভর প্রভাব শর ভার শ্বদেশেব লেখকগণের 
ওপর সীমানদ্ধ ছিল না, সমু যুশোদে ই পরিবাগু হয়েছিল । লক্ষ লক্ষ পাঠক 
ক্কাটর নাল পাঠ কব আশন্দলাভ করেছেন । তার ভীবশ তার লেখা যে-কে!শ 
একটি কাহিনীর মতই শিন্তষ্পন্দ'-,স জাবনে ন্ছল কঠিন সংগ্রাম, প্রাণপাত 
পরিশ্রম, আব অসামান্য সাহস। সলভ হেমন শ্ছল, তেমনি তাকে একলনযে 
গণ তালে আর্ত হাতে হবেন ১ সন্মান যেমন পেয়েছিলেন, ভালোবাসার তেমনি 
পার্থক হতে উতেছিন চাবি জতন। 

স্ব” “*াৎশিল স্কু্টেব দৌপল একটি শ্রেষ্ঠ রোমান্সের সঙ্গেই তুলনীয় এবং তার 
যেকে নলেখান্স চতুতাই সেই জাবন হল একটি প্রণম্পশ্শ। ট্রাজড। স্থশও 
স্থগঠিত দেহ, তাং সম্রকার 'বেস্ট-স্লোর" লেখক, গৌবস্ময় তির ছারা ইংস্জে 
সাহিত কে যিপ সম্বদ্ধ কবেছিলেন তাকেই কিন" ক্ষে জটবনে ধণের দায়ে জর্জরিত 
হতে হযেছিল, ভগ্রন্বাস্থ্ো শিঃস্ব হয়ে এই প্াথবী থেকে ন্দিয় শিতে হয়েছিল। ষে 
ঝণের জনক তিনি দা" সথিলেন না, তাই পরিশোধ করবার জন্য ভবনের শেষ ধিন- 
গুলে তাক কীতদাসের মতে' পরিশ্রম করতে হয়েছিল-_ এমন উ্টাজিডি কারো 
জীবনে দেখা যায়? 

১৭৭১, আগস্ট ১৫, স্কটল'গেব অন্তর্গত এ্উনকবতে এক আইনজীকীর 
পুত্ররূপে ওঘাণ্টার স্কী জন্মগ্রহণ কবেন। ত'র বাব! একটি স্কটিশ এযাটণী অফিসে 
কাজ করা তন। স্কট যখন জঠাঁবো মাসের শিশু তখন তব ডান পা-টি অকেছ্ছে! 
হয়ে যায় এবং সারা জ"বশ তাকে পঙ্গু হবে কাট'তে হয়েছিল। এই গঙ্গুতা 
সত্বেও তিন স্রঠাম আক্ৃতিব ছিলেন 'দবং এই পঙ্থৃতা কখপে তাঁর স্থখেব অন্তরায় 
হয়ে উঠতে পারেশি। স্কুল অপেক্ষা থেলাব মাঠ তীব প্রিয় ছিল। বয়োপ্রাপ্ত 
হয়ে খোডা প1 নিয়েই তিনি বিশ ত্রিশ মাইল তার গ্রামের পথে হেটে বেড়াতেন। 
সেখানে যেসব লেকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, উত্তবকালে তারাই নাশ 
চরিত্রক্ূপে তার বিভিন্ন উপন্থাসে দেখ! দিয়েছিল। পিতার পদাঙ্ক অন্থকরণ করে 
স্কট আইনেব পেশ! অবলম্বন করলেন ও একজন আইনজংবী হলেন। পরিশ্রম ও 
প্রতিভার বলে তিনি এই ব্যবসায়ে উদ্নতিলাভ করেছিলেন । কিন্তু তার অন্তরের 
অনুরাগ ছিল সাহিত্যের প্রতি। আইন ব্যবসান্ব ও সাহিত্যকর্ম--ছুটিই তিনি 
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একসন্দে শুরু করেছিলেন এবং লেখক হিসাবে তীর খ্যাতি ক্রমেই বুদ্ধি পেতে 
থাকে । ক্রমে তীর মনে এই ধারণ! দৃঢ় হলে! যে, আইনের পেশা অপেক্ষা! লাহিতা- 
কর্ষের মধ্োই রয়েছে তার জীবনেব প্রকৃত সার্থকতা । 

যখন তিনি আইন ব্যবসায়ে নিবিড়ভাবে লিগ্ধ ছিলেন, দেশের অভীত 
সম্পর্কে শ্বপ্র দেখার সময় পেতেন- দেশের ইতিহাস ও লোক কাহিনীতে তার মন 
তখনই অনভসিফিত হয়ে উঠেছিল । মনশ্চক্ষে কটল্যাণ্ডের ইতিহাসের বিখ্যাত চিক 
ও ঘটনাবলী নতুন করে স্ষ্টি করতেন। ১৭৪৫ সালের যুদ্ধে ধারা অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন সেইসব প্রাচীন লোকদের খুজে বের করতে তিনি কখনো জাপ্টি ধোধ 
করতেন লা। ইংলগ্ডের বিরদ্ধে ক্ষটল্যাণ্ডের সংগ্রামে ভিনি গৌরব বোধ করতেন 
সেই সংশ্রামের কাহিনী নতুন করে বর্ণন। করতে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন এবং 
এই বর্ণনা ছারা তিনি তীর শ্রোতাদের ঘণ্টার পর ঘট? মুগ্ত কবে বাখততে পারতেন। 
স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন গাথ! নিয়ে ১৮০২ সালে স্কট প্রকাশ করলেন 'বর্ডার মিনিস- 
ট্রেলপ' নামে তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ । আবার এই ছিল ত'4 জীবনে ধ্বংসের প্রথম 
সোপান; কারণ তীর এই কাব্যগ্রস্থটির প্রকাশক জেমস ব্যালানটাইন ছিলেন 
তার স্থল জীবনের বন্ধু; চব্বিশ বছর পরে যখন তীর কারবার বন্ধ হয়ে যা, তখন 
সেই খণের বোঝা স্কটকে বহন করতে হয়েছিল । এই ধণ পরিশোধ করতে করতে 
সার মৃত্যু হয়। 

এডিনবরাতে বসবাস স্থাপন করে, স্কট কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন, মিতব্য়ী 
জীবন যাপনে অভ্যন্ত হলেন। চাকরির অবসরে যেটুকু সমদ্র পেতেন সেইটা! তিনি 
সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত করতেন । ১৮০৫ সালে তার নতুন কাব্যগ্রস্থ [.দ্খ ০1 0105 
[.951 71101581161 প্রকাশিত হলে!|। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটি পাঠক মহলে 
বিপুল'ভাবে অভিনন্দিত হয | বিজ্রীর দিক দিয়ে, আশাতীত সাফল] লাত করল। 
তখন থেকেই বিচারবোধ সম্পঙ্গ সমালোচকগণ বুঝলেন যে আইনজীবী হিসাবে নম্ব, 
লেখক হিসাধেই স্কট অমরত্ব লাভ করবেন । পরের বছরে বেকলে। 14810010201 
জন একটি কবিতার বই এবং এটিও “[.8১' অপেক্ষা অধিক সাফল্যমণ্ডিত হলো 
সমাদৃত হলে! পাঠক সমাজে । এখন স্কট বেন সুখ ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ 
করলেন। ১৮১২ সালে টুইভসাইড অঞলে তিনি ছোটখাটো একট জমিদারি 
কিনলেন । নাম দিলেন 'স্যাবোটসফোর্ড' | তারপর থেকে জমিদারি বৃদ্ধি পেতে 
থাকে এবং ব্যারোনিয়াল হলে পরিণত হয়। এই অঞ্চলটির বিশেষ প্রপ্নতাত্িক 
সৃল্য ছিল এবং এইখানেই যোড়শ শতাবীর দ্বিতীয় দশকে (১৫২৬) স্কট ও 
কেরদের সঙ্গে প্রসিদ্ধ সীমাঝ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। জমিদারী করতে গিয়ে ত্বট 
ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হছন। অঙ্জিত সম্পদ লব তিনি ব্যয় করে ফেললেন । শেষে 
খাণ করে জমিদারির প্রসার ও পুরাতন বাড়ির উন্নতি সাধন করেন। প্রথমে তার 
খরচ হয়েছিল চার হাজার পাউওড। এখন খরচ হলে ৭২ হাজার পাউও। যাই 
হোক, এই ব্যয়বহুল পরিবেশেই সৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতিভার জেষ্ঠ উপভানগুদি--. 
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“রকবি', 'লর্ড অব দি আইলম্”, “গাই ম্যানাবিং, “কেনিল গয়ার্থ, 'আইভানহো”, 
“রব রয়, “হাট অব মিডলোধিয়ান” ইত)াদি। 

১৮১৫ সালে স্কট উপলকি করছুলন যে তার কবিস্ব শক্তি হ্রাস পেছেছছ। কিন্তু 
এজন [নি বিচলিত পোপ করলেন না। কাণ্ণ ভিন্ন দানতেন যে তার মগজে 
এখপো অন্ত এক ডজন উপন্যাসের উপকরণ সঞ্চিত রয়েছে । এই প্ছবগুলিই 
ছিল লেখক হিসাবে তার সাঞ্লো সর্বশ্রেষ্ট সহয়।  প্রকাশকগণ যণ্্ট মুল্য দিযে 
ছার বই পুুতন। হাজা” হ'ক্গাব পাঠক সেগুল পণ । স্বটল্যাণ্ডে যেসব সন্ত্ান্থ 
লোক পাস করতেন লা হাল ঈঈলাগু পবিদশানে আসতেন উানুা সকলেই মাবেটি- 
সফোডে এসে স্কগের আতিথা গ্রহণ করে যেমন পশ্জপ্ু হতেন তেমন আনন্দ 
পতে” ভাবা 'আইভানহোনা লেখকের সাঙ্গ আলাপ করে।। স্কট যেধন সামাঞ্জিক 
০৬*নি শালাপচানি মান্য ছিলেন । 

ইপনাসিক হিসেবে স্কট খাতি হখল মলা গগনে তন আকা আদুক সম্মান- 
লাভ তা” ভাগো ঘটল । ১৮২৭ সালে “তাস বান্প হলেন । হাঁকে শারোদদসি 
প্রণাসেপ পশ্থাব যখন কবা হয়, তথন তন হা গ্রহণ কলেছিলেন । সেই বছরেই 
নিল স্বত-1গর বহধনজন সভা পয়াল চোশাইটি অব সটল্যাণ্ডের সভাপতি 
শ্বািচিত হস । হাছপব তাকে পাঙ্গচপির সম্মান দান কব, প্রশ্তাদ হয় তিনি 
সেই প্রস্টাব £হণে অসম্মত হল | অসম্মত ভন্গার “কগ প্রণন কারণ এই ছিল 
যে, তন জল্সাবাপাণের তক্টিতে বাজক প ত ওফ খুল গৌববের ন্ষি ছিল না। 

তাল] তার সাপন্বত করের আনেক বাকী | এস সদয়ে জৎন্পের অন্ধকার 
পিশগুলি ঘ “য়ে হাসতে থাকে । স্বত্ব স্বাস্থা ভাঙতে শুরু ক ছে আর সেই 
সঙ্গে জধিক কটু । হিতাচারট জীন তিনি কোন দি যাপন করেন নি আর 
পরিশ্রম ক তেন অপতিন্ত। কাজ ও আদন্দউতভোগ এই হি শ্ষিয় একদন্ধে 
চালিয়ে তার দেহ ও মল ছুই-ই ক্ষু হয়ে উঠেছিল তানি যেভাবে তার শরীর ও 
মনেৰ ওপর ভববদ সঃ কবেছেন এমনটি করতে খুব কম লোকেই সাহস পায়। 
অবশেষে দেহ-যস্ত্র বিদ্রোহ করল--১৮১৭ সালে তীর স্বাস্থ্য একেবারে নই হয়ে 
গেল। পেটে মধো ভীষণ যন্ত্রণা বোধ করতেন-_সমস্ত্র শরীব যক্ত্রণায় যেন 
উঠত। এই অবস্থায়, াবলে আশ্চর্য হতে হয়, তিনি তাব ছুটি উপন্তাসের শেষাংশ 
মুখে মুখে বলে যেতেন। তারপর ছাপার অক্ষবে যখন দেখলেন, একটি বর্ণও 
তার ঝোধগমা হলো না। সমন্ত শররে কোম্ধা, তেমনি চলছে রক্তত্রাঘ। একখানি 
শুকনো! %টি আব দৈশিক বডজোব তিন মাস মদ-_-এইভাবে কিছুকাল তীর স্বাস্থ্য 
টিকিয়ে রেখেছিল। 

কিন্তু 'এর চেয়ে বড়ো সমস্ত! ছিল। দীর্ঘকাল যাবং তিনি মুদ্রাকর ও প্রকাশক 
ব্যালানটাইন য়াপ্ড কোম্পানির সঙ্গে সংক্ষিষ্ট ছিলেন। ব্যালেনটাইন ভ্রাতৃযুগল 
(জেমস্‌ ও জন ) ছাপার কাজ ভাল বুঝতেন। কিন্তু প্রকাশনার ব্যবসা মোটেই 
বুঝতেন ন1। প্রকাশক হিসাবে তাদের অযোগ্যতা৷ বথেষ্ট ছিল। তীরা থে অসাধু 
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ছিলেন তা নয়, আমলে তারা ছিলেন অমনোযোগী এনং ঠিকভাবে ব্যবসা চালাতে 
তার! ছিলেন নিতান্ত অক্ষম । ১৮২৬ সালে কনস্টেবল ও ব্যালেনটাইন ছুটি 
প্রতিষ্ঠানই দেউলিয়। হয়ে যায় এবং এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁউণ্ডের খণের বোনা 
এসুস পড়ল ফন্টের মাথায়। 

সেই দারুণ বিপর্যষের দিনে সকলে দেখে বিস্মিত হয়েছিল স্বটের আত্মসশ্বীন 
বোধ কত প্রধর। তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে অসম্মত হুলেন। 
এমন কি যদিও নৈতিকতার দিক থেকে ধাণের জন্ত তিনি অংশত দামী ছিলেন, 
তথাপি সমন্ত ধণের দারিত্ব গ্রহণ করলেন এবং তার উত্তমর্ণপ্র শ্বার্থ তিনি বান্সা 
চালিয়ে যেতে লাগলেন । একমাত্র তার লেখনীর ওপর নির্ভর করে তিনি এই 
বিপুল পন্মাণ দেনা পরিশোধ কললুষ্গ মনন করলেন। 

সত্তর হাজার পাউওড দেনা তিনি লিখে পরিশোপ করেল এবং বাকীটা তর 
বইমের প্বতব বাবদ মূল্য দিয়ে পরিশোধ করেছিলেন । .এই দায়িত্ব বহন করতে 
গিয়ে স্কটের স্বাস্থ্য একেবাবে ভেঙে ফায়। ১৮৩১, ১৫ ফেব্রুয়ারি তিলি পক্ষাখাতে 
আক্রান্ত হলেন যা সকলেই আশংকা! করেছিল । সরকারী সাহাষে/ স্কট সমূত- 
ভ্রমণে গ্লেন হ্বতন্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জল | ইভালইতে এলে ভূমধাপাশন্যে কয়েকটি 
স্থান ভ্রমণ করলেন । কিন্তু স্কট জানতেন তর দিন শেল হয়ে এসেছে । এমন 
সময় তিনি গোটের মৃত্যু স্বাদ পেলেন। বললেন 'মহাকবি' অন্তত তার স্বগৃন্ছে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেছেন। 

১৮৩২, জুলাই ১১। স্কট ফ্যাবোটফোর্ডে ফিন্ে এলেন | দশদিন বাদে” এক 
উজ্জল ত্ীন্ছের লিনে পুত্র-কস্া! পরিবৃত হয়ে এক শান্তিময় পরিবেশেরস্মধ্যে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । ইংলপ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এবং সবচেয়ে সম্মানিত 
ব্যক্তি। সাহিতো তার অমরত্ব স্থনিশ্চিত | বিগত এক শতাবী যাবৎ বৃদ্ধ ও তরুণ 
তার কবিতা ও উপন্তান পাঠ করে আনন্দ উপভোগ করে এসেছে । তার জীবিত 
কালেই যুরোপের সাহিত্যজগতে স্বটের প্রভাব বিস্ৃত হয়েছিল। বিখ্যাত ফরাসী 
লেখক আলেকক্গান্দার ডুম! বলেছিলেন “ইংরেজি সাহিত্যের অন্ত স্কট যা করেছেন, 
ফরামী লাহিত্যের জন্ত আমি তাই করতে ইচ্ছা করি ।' তার জীবিতকালেই 
অনেক লেখক তার অনুকরণ করেছিলেন আর সমকালীন লেখকদের ওপর স্বটের 
প্রভাবই ইংরেজি কথাসাছিত্যে রোমা্টিক আন্দোলনের শুচেনা করে দিয়েছিল। 
মান্য হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয় | সকলের প্রতি প্রসারিত ছিল তার 
সহৃদর়ত1। গৃহতৃত্যদের কাছে তিনি ছিলেন একজন উদারচেতা মনিব। তীর 
ব্যক্তি, তাঁর অদম্য জীধনীশক্কি দ্বারা যেন অভিপিফিত হয়ে আছে স্টেক সমগ্র 
স্ষ্টির মধো। একজন লেখকের পক্ষে এ বড়ো! কম গৌরবের কথা নয়। ক্টের 
সাহিত্য তার মাতৃতৃমি স্কটল্যাপ্ত যেন তার লকল প্রাচীন এঁতিহ্‌ নিম্নে উজ্জল হয়ে 
স্কুটে উঠেছে। এ লত্যিই অপামান্ত প্রতিভার নিদর্শন । 
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রামমোহন রায় 


( ১৭৭২--১৮৮৪ ) 


৯ আস আস সত 





আস পপ অপি সপ পপি, এপস রা শপ জা পাপ সত শপ আচ পর পপ উজ 


গশলা।শর যুদ্ধেব পণ্র স্হর পরে, হু ল' জেলার রাধানগবু গাষে রামচোহনের 
জন্ম হয়। তব পূর্বপুরুষের 'তখনকার নবাব-স্রকারে দায়িহ্বজপক পণ অধিষ্ঠিত 
ছিলেন এবং সেই স্তরে তার! জমিদারী লাভ করেন। এ'র-পধবটি লবাবদের কাহ 
থেকেই পাওয়া । রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রাজ, মাষ্র লাম তাঙ্ণাদেবী। 
তিশি ছিলেন যেমণ বুদ্ধিমর্তী তেমণ তেঙ্জন্থিনী | উত্তরাধিকার সুত্রে রামমোহন 
শৈশব বয়সেই তার মায়ের অনেকগুল গুণ লাভ করেছিলেন। 

রামমোহন মেধাবী ছিলেন। প্রথম জ'বনে পাটনায় অবস্থানকালে তিশি ফাস 
ও আরবী ভাব! ডালোভাণেই আয়ত্ত করেন। কিশোর বয়সেই মূল আপব'তে তিনি 
এরিস্টটল ও ই্উক্লিডের ওস্থ পাঠ করেছিলেন এবং এরই ফলে তার শ্বাভা (বক প্রখর 
বুদ্ধি তীক্ষতন্ন ১ মাঙ্গিত হয়েছিল। স্ভায়শান্তেও তার অসাধারণ অধিকার 
জন্মেছিল এব" এই গুণেই পরবর্তিকালে তিনি একজন বীর তর্বযোদ্ধা হতে 
পেরেছিলেন। পাটনায় অধ্যনকালে রামমোহন ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান ও 
স্থফী দিগের কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এই অধ্যয়ন তার মানসবিকাশে 
যথেষ্ট সহারত! করেছিল। এরপর হিন্দুশান্ের মর্জ্ হওয়ার জন্ত রামমোহন 
কাশতে এসে কিছুকাল সংস্কৃত পড়তে খ।কেন। কথিত আছে, মেধাবী রামমোহন 
অল্লকালের মধ্যেই প্রধান প্রধান আর্ধশান্ত্রে আশ্চর্ধরূপ জ্ঞান অর্জন করেন । এইভাবে 
যৌবনে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তিনি হিন্ুসাধনার লঙ্গে যেমন পণ্রচিত হয়ে 
ছিলেন তেমনি পরিচিত হয়েছিলেন মুসলিম সাধনার সঙ্গে এবং এর প্র্,ক্ষফল এই 
গাড়াল যে, ইস্লামের একেশ্বরবাদ ও বেদাস্তের ব্রশ্ধ-_এই ছুটির মধ্যে রামমোহন 
কোনে! পার্থক্য দেখতে পেলেন না। এর পরেই আমরা যে রামমোহনকে পাই 
তিনি একজন পুরাদস্তর মৃতিপূজ! বিরোধী একেখরবাদী রামমোহন। 

রামমোহনের বয়ল যখন যোল বছর তখন তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে 
একখান! বই লিখলেন এবং এর ফলেই তাকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই 
বয়লেই পামমোহন এই সংকল্প গ্রহণ করেন বে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কার সান করবেন 
ও মৃতিপূজার গ্লানি থেকে আর্ধধর্মের চিরন্তন মহিমাকে রক্ষা! করবেন এবং পুরো- 
হিতের বিধান থেকে মানুষের ধর্মাচিন্তাকে অধিকুত রাখবেন। গৃহত্যাগ করার পর 
পরিআাজক রামমোহন ভারতবর্ষের নান! প্রদেশে গিষ্বে খচক্ষে দেশের প্রকৃত পরি 
গ্রহণ করেন। কেবল যে ধর্মের দিকটার পরিচন় গ্রহণ করেছিলেন তা! নয়, এই 
অজ্াতবাপের সময় তিনি ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থ।- 
নকল স্তরেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । কিছুকাল বাদে রামমোহন গৃহে 
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ফিরলেন এবং আবার গৃহ থেকে বহিষ্কাত হলেন। পিতা যখন দেখলেন যে, 
কুসংস্কার ও পৌত্বলিকতা সম্পর্কে পুত্রের ধারণার কিছুমাত্র পথিবর্তন হয় নি, তখন 
হিন্দুধর্মের প্রতি পুত্রের তীত্র বিরূপ মনোভাব দেখে, পিতা-পুরে আবার সংঘর্ধ 
বাধল, পরিজনদের সঙ্গে আবার মতান্গব হলো৷। এই দ্বিতয়বার গৃত্যাগের সময় 
র।মমোহন সপরিবাবে কাম চলে আসন । এইখানেই তখন তা ই'বেজা শিক্ষা 
শুরু হয়েছিল । রামমোহনেব বযস তখন বাইশ বছব। "খন থেকেই এই 
বিদ্রোহ তার জীবনেব লক্ষ্য স্থিব করে পথ চলতে শুক্ক করেন । 

অতঃপর রামমোহন কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হন। তথন তার পিতার মৃত্যু 
হয়েছে। কালেক্টব জন ডিগবব অধনে ত্তিশি চাকবি গ্রহণ কৰবেন। তার 
কর্মজীবনের দ'্্ঘকাল বংপুরে অতিবাহিত হয়োছিল। স্বীগ প্রতিভা 9 কার্ধদক্ষাতা- 
গুণে সামান্ কেবাণী থেকে বামমোহন শেষ প্যস্ত কালেই”বর পেওধান 
হয়েছিলেন । ডিগক্রি অধখনে কাজ্জ কখতে করতেই ঠিনি একান্তিক নিা 
ও যত্রের সঙ্গে ইংরেজী ভাষা আয়ন্ত কাবন। এখানে বিশিষভাবেই উলেখ্া “যে 
কালেক্টব ও দেণয়ান উভয়ে উভয়ের প্রতি আকরুষ্ট হযেছিলেন যার লে উত্তরকালে 
প্রতৃ-ভূত্যের সন্বদ্ধ মুছে গিয়ে তাদের ছু*জনেব মধ্যে একটা বন্ধবের সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছিল । রামমোহন কর্জজীবনে এই ঘটনাটি বিশ্ে গুকত্বপূর্ণ প্লে গণ 
হওয়াব যোগ্য । 

প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে রামমোহন সরকার কর্ম পরি'তাগ কবে কলকাতায় 
এসে স্থায়িভাবে বসবাস কবতৈ থাকেন। ১৮১৬ কনে তীর কলকাতা আসার পর 
থেকে ১৮৩১ সনের এপ্রিল মাসে বিলাত যাত্রার সদ পর্যন্ত, এই দীর্ঘ-্চীন্দ বৎসর 
কালের মধ্যে শ্বোপাঙ্জিত অর্থের সাহাযো ও প্রাণপণ পরিশ্রম সহকারে রামমোহন 
ক্থদেশের উন্নতিব জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন । তার শ্বদেশবাসীকে 
অন্ধকার থেকে আলোকের পথে, মধ্যযুগীয় চিস্তাধার1 থেকে আধুণিককালের যুক্কি- 
সিদ্ধ জীবনের পথে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার জন্ত একাকী তিনি যে সব সংস্কারমূলক 
প্রন্থাসে অগ্রন্ট হয়েছিলেন--ত সহজে ধারণ! করা যায় না। 

সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন রামমোহন। একদিকে গোড়া পাদরি, অন্ত দিকে 
গৌড়! ভট্টাচার্ধের দল- তীর প্রথম পর্যায়ের সংগ্রাম ছিল এই ছুই পক্ষের সঙ্গে। 
শান্ব ও যুক্তি__এরই সাহায্যে তিনি স্বঙ্গাতির মতি পরিবর্তন ও তাদের মননের 

স্কারসাধন করতে চাইলেন। শাস্ত্র বলতে একেশ্বরবাদী রামমোহন বুঝতেন 

উপনিষদ ও বেদ । প্রথম উদ্যোগেই তিনি সংস্কৃত বেদাস্তুসুত্রের ভাস্কা বাংলায় 
অন্ধবাদ কুরে “বেদান্ত গ্রন্থ" এই নামে প্রকাশ করলেন। এরকিছু কাল পরে 
সর্ধসাধারণের বোধগমা করে প্রকাশ করলেন “বেদান্ত সার? ওম্ব। শেষোক্ত 
গ্রন্থের একটি ইংরেজী অচ্যবাদও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। প'চথানি 
প্রধান উপনিষদের বাংল1 ও ই রেজী অনুবাদ করলেন একে একে । তার এইসব 
গ্রন্থের ইংরেজী অস্থুবাদ ও বিচার-বিতর্কমূপক পুন্টিকাগুলির ই'কেটি অনুবাদ 
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তিনি বিলাতে পাঠাতেন এব* তখন থেকেই পাশ্চাত্য দেশ রামমোহনকে একজন 
মহাছপী ধর্মসংস্কারক বুল অভিনন্িত করেছিলেন । বাংলা দর স্তর প্রকাশ 
করে তিপি সেপিল পাংলা ভাষার গাডাপভন করে শ্বজাতিব মানস-নিকাদের ৭ 
প্রশস্থ কবে নোদছিলেন। 

বামমোহদের ছির্তয় ক'তি আম্মাণসভা স্তাপন | তিনটি ধর্মই ষ্টার ভালে' 
করে চাপা ছিল বলে ত'” মত ছিল মত্যন্ত উপার | তাঁর প্রবর্তিত নৃতণ রতি 
ছিল সকল ধর্মের লোকে? পক্ষেই উপযোগী । এই আন স্ভাই ভার ভবস্তৎ 
ধর্মসংস্কারের প্রথম সোপাঁণ ছিল এবং পবক্্িক'লে ইহাই এতিহামিক পরিণতি 
লাভ করে ত্রাহ্মলমাজ পামে খ্যাত হল্। হিন্দুধর্মের এই নৃত” রূপরেখা ল্চনা 
রামমোহন মণীষীর অন্যতম নিদর্শশ বলে গণ্য হথে থাকে। এখান থেকেই 
ভারতের ধর্মজগতে নব্যুগের স্থগনা]। সেপ্দন তিশি যে সার্বভৌধিক ধর্মীয় আদর্শ 
প্রচার করেছিলেন তা কোনে শান্ত্েব উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল “*_দাধারণ জান ও 
নিবিরোধ যুদ্তই তার ভিন্তছুঘি । এই বিশ্বজনীন অশান্ত্রচাল্তি ধর্টের পবিকন! 
পৃথিবীতে সেই প্রথম । মানবসভাত'র ইতিহাপে এত বডো বিপ্লব আর কখনো 
দেখ! যায় নি। 

ধর্ম এ সমাজ-_-এই দুটিই ছিল রামমেছিনের শ্রেষ্ঠ সাধ্য । পামমোহন 
ভারতের শ্রেষ্ঠ সা সংস্কারক | হিন্দুসমাছে প্রচলিত পাচটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে ন্তিনি 
একাকী গ্রাম করেছছিলের। যথা-ভাতভ্দে, অস্পৃশ্ঠতা, বহুল্বাহ, বাল্যবিবাহ 
ও সতীদাহ | এব মধো ৮ষোঞ্টিকে কেচ্ছ কবে উনি যে বিরাট আন্দোলনের 
স্থষ্টি করেছিলেন আট তব অক্ষয় ক*ণ্ত এক বাংলা তথা! ভারতের পরব্ধিকালের 
লমাভবিপ্রবের হাতহাসে এব হদূরপ্রসাব* প্রতির্রিয়' লক্ষ। কা যাম।  হমবণে 
পুপ্য হয়__প্রচ'লত এই ধারণ" প্রক তপক্ষে এে একটি বড়ো! রকমের কুসংস্কাব এবং 
বর্বর প্রথা এটা ভা শগ জাব কউ উপলব্ধি করতে পাতবশ নি। *দুক তিনি 
পুরুষপ্রধান সমাভেব অতশচার লে যনে করাতেন | ১৮১৮ দনে তিন সঠলাহ 
নিবারণ আন্দোলনের হুত্রপাত কেশ এবং এগার বছর কাল যাব তিনি একাকী” 
এই আন্দোলন পরিচাল”। করে রুতকারধ হয়ে ইলেন। 

রামমোহনের অপর প্রধান ক্মক'তি__এই দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার । এই 
ক্ষেত্রে তিনি যে আন্দোলন কবেছিলেন, তার গুরুত্ব ভার সমানজ-সংস্কার 
আন্দোলনেরই তুল্য ; ব”* আধক বলা যেতে পারে । এই আশ্পোলনে বামমেহনের 
প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও দুবদৃ্টি দেখে বিশ্মিত হতে হয়| ১৮২৩ নে ১১ই ডিসেম্বর 
রামমোহন তৎকালীন গভনর-জেনারেল লর্ড আমহাস্ট+কে যে সুদীর্ঘ পত্রথ'ন 
লিখেছিলেন, ভাবতে ইংরেজী শিক্ষা, বিবিধ জান বিজ্ঞানের শিক্ষার পথ তাতেই 
সুগম হম্েছিল, একখ! আজ সর্বজনন্বীকুত। তার এই পত্র হারাই সেদিন ইস্ট 
ইন্ডি কোম্পানির শিক্ষানীতি শির্ধারিত হয়ে ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগাশুরের 
হচন] করে দিয়েছিল। 
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রামমোহনের রাজনৈতিক চিস্তার কেজ্জ্রবি্দু স্বাধীনতার প্রতি এক অদম্য তৃফা 
তার সমত্ত জীবনকে যদি একটি গানের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে তার এই 
স্বাধীনতা-গ্রীতি যেন গানের একটি কলি যা বার বার তীর জীবনে ফিবে ফিরে 
এসেছে । সংবাদপত্রের গ্বাধীনত। আন্দোলনের এক নিভীক ধোদ্ধা ছিলেন 
রামমোহন । ১৮২৩ সনের প্রেস অভিনাদ্ের বিরুদ্ধে তার স্মরণীয় পত্রটি তার 
স্বাধীনতা-গ্রীতির উজ্জ্বল গ্থাক্ষর বহন করে। রামমোহনেখ জাতীফ্তাব সঙ্গে 
আন্তর্জীতিকতার কোনে! বিরোধ ছিল না। তিনি যথার্থ অর্থে দেশকাল পাত্রের 
বাধ! অতিক্রম করেছিলেন। 

রাষমোহনের বয়স বখন প্রায় ছাপান্ন বছব তখন তিনি ইংলগ্ডের পার্লামেন্টে 
ভারতবর্ষের স্থুখ ছুঃখের কথা বলবার জন্ত ইংলপ্গু যাত্রা! করেন । দিল্লীর বাদশাহ 
এই সময়ে তাকে 'রাজা" উপাধি দেন । ব্যক্তিগঙ প্রয়োজনে তিনি যুবোপ যান নি। 
দেশের জন্ত, জাতির স্বার্থের জন্য তার ইংলগু যাওয়ার প্রয়োঙ্গন ছিল। যুবোপ 
যেতে পারলে দেশের জন্ত আরে বহুবিধ রাধ্ৰীয় অধিকার তান অঞ্জন কণতে 
পারবেন-_-এই বিশ্বাসই তাকে ফুরোপ ভ্রণে অনুপ্রাণিত কবেছিল। ই'লগে 
গিয়েও রামমোহন সেখানকার সাংস্ক'তক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে 
রীতিমতে। স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিলেন । তবে রিফর্ধ বিলই ছিল তার এই সম্ধকার 
চিন্তার সর্বপ্রধান বিষয়। 

২৭ স্প্টেম্বর। ১৮৩৩। ইংলগ্ডের ত্রিস্টল নগবে মস্তি প্রদাহের বোগে 
রামমোহন মৃত্যুমুখে পতিত হন। মানবসমান্রের ওক এইভাবে মাশবকল্যাণব্রতে 
স্বীয় জীবন সার্থক করে, পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মানবতাবোধের যে আপশ-্্াপন করে 


গিরেছেন তা ই-ই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের কীতিস্তস্তরূপে কালে: প্রান্তরে সমুগ্ধত মহিমায় 
আজে! বিরাজমান । 
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এপ্রিজাবেধ ফ্রাই 


(১৭৮০--১৮৪৫ ) 


চপ পর পাক ্ ৯০০০০ 








নিিখের নাগসমাঞ্জে তিনি ছিলেন একটি উজ্জল রহ্ব । তাকে বিস্বাত হওয়া! কঠিন 
আমাদের মানসপটে এই ককণাময়ী নারীর শ্বতি আজো দেদীপ্যমান 1 এলিজাবেথ 
ফ্রাহ »ম্পকে কাব ব্পার্ট ক্রুকের এই উক্তিকে কবি-জনোচিত আবেগ বা উচ্ছ্বাস 
মনে করলে ভুল হবে, এর প্রতিট কথ'ই অক্ষব তক্ষরে সত্য । তাকে বলা হহেছে 
যুণ্তমতা কদপা | কোয়েকার সম্প্রধায়কক্ত এই নারী ইংলগ্ডের কারা-সংস্কারে 
[ছিলেন অগ্রণী এবং এই একটি মাত্র মহৎ কার্ধের জঙ্ত শুধু ইংলগ্ডের ইতিহাসে নয় 
সমগ্র যুরোপ তথা পৃথবীর ইতিহাছে নারাদের মধো এলিজাবেথ ফ্রাই একটি 
অনন্যলব। গেপব অর্জন কঠেছেন। 

আলহ্যামের গাল পরিবাটি ছিল কোয়েকার সম্প্রদায়তৃক্ত একটি সন্তান্ত 
পরিবার । এই স্ম্্রদায়ের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন জর্জ ফল্স। যে উন্নত আদশের 
ভিত্তিতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইংলতে এই কোয়েকার (৫8৪51) সম্প্রদায় 
গঠিত হয়েছিল, এলিজাবেথের জণসনে ও কর্মে ঘামরা সেই 'মাদশেবই পরাকাষ্ঠ। 
দেখতে পাই । ইংল.ওর ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে যে তিনটি পাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হনে 
থাকে তা হুল! বার্কলে, লয়েড ও গ'নি | এনা] ঘিনজনেই কোযেকার সম্প্রদায- 
ভূক ছিলেন। এই শেষোক্ত গাশি পরিবারেই ১৭৮৯, ২১শে যে, এলিছাবেখ 
গানি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তীব পিভার নাম জন গানি। তিনি লেখাপড়া 
বেশি শিখতে পারেন নি, তবে দ্বেখতে খুবই প্রিয়দর্শন ছিলেন । নরউইচে 
সেইসময়ে তার চেয়ে প্রিস্দর্শন ও উগ্রত হৃদয়ের মানুষ খুব বেশি ছিল না বললেই 
হয়। যথ। সময়ে জন ক্যাথেরিন নামী কোয়েকার সম্প্রদায়ের এ৫টি তরুণীর 
পাপিগ্রহখ করেন। বিবাহের পর এগার বৎসর কালের মধ্যে জন সাতটি বন্ধ 
ও চারিটি পুত্রের পিতা হয়েছিলেন। তাদের সর্বংশষ সম্ভানটির বয়ল যখন ছুবছর 
পূর্ণ হয়নি তখন জনের স্বী মারা যান। তখন পুত্র-বন্কাদের লালন-পালন 
করবার সমস্ত দায়িত্ব বিপত্বীক পিতাকেই গ্রহণ কবতে হয়। পিত! হিসাবে জন 
ছিলেন যেমন ন্রেহশটীল তেমনি কর্তব্যপরারণ । এলিজাবেথ ছিলেন তার পিতা 
মাতার তৃতীয় সম্তান। 

এলিজাবেখের বয়স যখন সতেরো তখন থেকেই তার প্রঞ্তিতে একটা পরিবর্ডন 
দেখা দিতে থাকে । আগের মতো ভাইবোনদের সঙ্গে বাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে 
খেলাধূল। করতে তার মন চাইতো না। তখন থেকেং কিশোরী এলিজাবেখ তার 
অন্তরে একট! প্রবল প্রেরণ! বোধ করতে থাকেন। কে ষেন তাকে বলে যে জীবনের 
একটা গভীরতম উদ্দে আছে। অতীতের সেই হা্ব5ঞ্চল দিনগুলি তিনি ষেন 
আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন না। তার এই যানসপবিবর্তনেত মূলে 
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ছিল আমেরিকান ধর্োপদেশ প্রচারক উইলিয়াম সেভারির বক্ত.তা। তার উপদেশ 
শুনেই এলিজাবেথের মনে সর্বপ্রথম এই অনুভূতি জাগল যে, ঈশ্বর আছেন । তখন 
থেকেই তিনি একটু গম্ভীর প্রকুতির হয়ে উঠলেন । অন্তান্ত্র ভাইবোনদের কলহাস্য 
মন্ত্রিত সেই আর্লহ্যাম ভবনে এনিজাবেধ যেন নিছেকে নিঃসঙ্গ বোধ করতে 
থাকেন। তীকে নিয়ে বাড়িতে হয় কত সমালোচন1, কত ঠাট। তামাসা, কিন্তু 
তিনি তার কোনে! প্রতিবাদ করতেন না, ব! বিন্দুমাত্র বিরূপ মনোভাব প্রকাশ 
করতেন না। 

যতই দিন যায় ততই যেন কিশোরী এলিজাবেথ বোধ করতে থাকেন যে একটি 
মহৎ কর্ম সম্পাদন করতেই তিনি এই সংসারে এসেছেন, আব পাঁচজন মেয়ে যে 
রকম গত'ছুগতিক ভাবে তাদের জ'বন অতিবাহিত করে, তাব জন্য সে জীবন নম 
কি সেই মহৎ কর্ম? মনের যধ্যে জাগে এই প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থম্পষ্ট 
উত্তর শুনতে পান-_মাহুষের সেবা কবে দ'ণ্নকে ধন্ করতে হবে, সার্থক করতে 
হবে। এলিম্াবেথ নিজেই লিখেছেন--প[ 06101077101 71051 01410216 [9 
116 (0 016 561৮1০3 01 17001081011.” তার পিতা জন গানি ছিলেন একজন 
ধনী বাঙ্কার এবং পুব্রকন্তাদের তিনি প্রচলিত নীতি অস্কুদারেই মানুষ করেছিলেন । 
কন্ঠ! এলিজাবেধরে এইরকম মানসিক পবিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি 'তাকে কিছুদিনের 
অন্ত লণ্ডনে রেখে দিলেন । এখানে কিছুকাল ভোগবিলাসপৃণ জীবনযাপনের পর 
এলিজাবেখ একজন পৃরোদত্তর কোয়েকার হয়ে উঠতে চাইলেন । পোশা্- 
পরিচ্ছদের আড়ম্বব বিসর্জন দিলেন, নৃত্া ও সংগীতচর্ ত্যাগ কবেন এবং সর্বপ্রকার 
প্রসাধন ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি বীতস্পহ হলেন। সপ 

সেই মানসিক পরিবর্তনের গুণে এলিজাবেথ জপহিতকর কাছে মনোনিবেশ 
করতে চাইলেন । কি ধরনের জনহিতকর কাজ করা যায়? চিন্তা করলেন তিনি 
এবং অবশেষে ঠিক করলেন ষে তিনি গ্রাম্য ছেলেদের জন একাকী বিষ্ভালয় 
খুলবেন। সন্তরটি ছেলে নিয়ে তিনি আরম্ত করেন এই কাজ? সপ্তাহে ছ' দিন 
তাদের পড়াতেন ও প্র(ত রবিবার তাদের নিয়ে একসঙ্গে প্রার্থন! করতেন। সেই 
বয়সেই এলিজাবেথের চরিত্রে “অপূর্ব দৃঢ়তা প্রকাশ পেক়েছিল__যে চাবিভ্রিক দৃঢ়তার 
জন্ত তিনি পরবতিকালে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এইসময় থেকেই বাইবেল 
হয়েছিল তার সর্বক্ষণের পাঠ/ওম্ব আর দরিদ্র ও পীড়িতদের পরিচর্যা কর! হয়ে 
দাড়াল তার আবনব্রত। কন্তার এই ধরনের জীবনযাত্রা, এই কচ্ছদাধন পিতার 
আদৌ যনঃপুত হলে! না। সংসারে তাকে নিয়ে দেখা দিল অশান্তি । কোনো স্ন্দরী 
মেয়ে এইভাবে তার জীবন নষ্ট করবে-_এট| যেন গানি পরিবারের কেউ বরদাত্তই 
করতে চাইল না। এই সময় যোসেফ ফ্রাই নামক কোয়েকার সম্প্রদায়ভূুকত এক 
তরুণের সঙ্গে এলিজাবেথের বিয়ে হয়। বিয়ের শর্ত ছিল এইযে,তীর স্বামী 
তাকে কখনই মানবসেবার লক্ষ্য থেকে নিরম্ত ব1 নিবৃত্ত করবেন না। তখন 
এলিজাবেখের বয়স কুড়ি বছর খন তিনি যোসেফকে স্বামিত্বে বরণ করেন। 
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যোসেধ ধনি ছিলেন। বিয়ের পর লগুনে সেণ্ট মিলড্রেভ কোর্টে শ্বামীগৃহে 
এলেন এলিজান্ে। বিবাহিত্ত জীবনে কয়েকটি পুত্রকন্তার জননী হয়েও তিনি 
ঠিক মা হতে পাণলেন ন'। এই সময় তিনি লগ্ডনের দরিদ্রদের বস্তি্ুলি 
মনে মাঝে পারদ্শন করতেন ও ইসলিংউন ওয়াক হাউসের একজন পরিদশিক! 
নিমুক্র হয়েছিলেন । অতঃপর তিনি ছুঃস্থদের জন্য স্কুল পবিচালন।, দরিদ্রদের ওবধ 
ও পরিচ্ছদ বিতণণ প্রস্ততি জনহিতকণ কাজে নিজেকে ব্যাপূৃত রাখেন ও জনসভার 
বক্তৃতা করতে ছরস্ত কবেন। প্রথম প্রথম বকৃতা কক্তে তিনি সংকোচ বোধ 
করতেন, যধি9 তিনি জানতেন ন1 যে তার প্রত প্রতিভ। ছিল বাগ্াতা এবং 
এই বাগীতার সাহায্যেই তিনি সমকালীন ই"লগ্ডে একটি বৃহত্বঘ সংস্কার প্রয়াসে 
সফলতা লাভ করেছিলেন । ইংলগ্েব তৎকালীন বন্দাশালাগুপলর অবস্থাকে 
কেচ্ছ করে অভিব্যক্ত হয়েছিল তাব এই সংস্কার প্রয়াস। 

এই কাবা-সংস্কার কাধে প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন জন হাওয়ার্ড । 'মষ্টাদশ শতকে 
যখন তিনি এই কার্ষে তন্তক্ষেপ করবেন তখন তিনি তথ্যলংগ্রহের কাঙ্ছে বেশি অগ্রসর 
হত পাবেন নি। ভারই সংগৃহীত তথাকে শিন্তি করে এলিজাবেথ ফ্রাই এই কাজে 
অসামান্ত "ফল ঠ ল"5 করেন।। উর জবনের প্রকৃত ইঠিহাস এই কারা-সং 
উদ্যমের সহ্গ বিশ্ষহাদেই সুজ | তিশিই সর্বপ্রথম এই কাবা-দ রা 
প্রয়োজন*য়তা সম্পর্কে ইংলগ্ডের জনদাারপাকে সচেতন কবে তুলেছিলেন । 

১৮১৩ সালে 'তলি যখন সবপ্রথম শিউতোও কাবাগ্রটি পরিরশন কবলেন তখন 
তিনি সেখানে তিপশাত মাহলা বন্দাকে তাপে শিশু পুত্রকন্াদেব নিয়ে আবর্জনাপৃ্ণ 
মেঝের উপব পুচ থাকতত পেথেছিলেশ। ত বাঁ 'শজেদেব মবো কদষ ভাষা ব্যবহার 

বে, উচ্ঠচ্ছল আচরণ করবে বলে তাদের কোনো কাজে শিছোগ কৰা হয় নি। 
থে সব বন্দিশ্পীর অধসঙ্গ তি জাছে তাক জেলাবকে ঘুষ দিয়ে মছ সাঙহ করত ও 
অবাধে ত' পান কত । এলিজাবেথ কিন্তু “ই সব নার" বন্দির দুখ] অপেক্ষা 
তাদের পুরকাতের ভাবষ্যৎ চিন্তা? কৰে আস্থর হক্েছেলেন। তাব এই কাঙ্ছে তাকে 
সহাফ়তা করলার জন্ক এগিদে এসছিলেশ তার এক লহোধবার্যাসেল। 
ছেলেমেয়েদের কশঙেণ্টে রাখার বাবস্থা! কণ্তলন। এইভাবে সংসারের ধায় ও 
দায়িত্ব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পে মুক্ত করে [সয়ে এ লজাব্থে তার ইপ্সিত কাঙ্জে 
মনো পুবেশ কত্লেন । শিউগেউ কাবাগাবে মেরে কযেদণেব পুহকন্থাদর শিক্ষার 
ব্যবস্থা করবার উদ্দেগ্রে তিনি কারাগাবে4 সন্্কটেই একটি স্কুল খুললেন । প্রথম 
প্রথম যখন তিনি জেলখানায় এসে মেয়ে কয়েদীদে সঙ্গ কথা বলেন, 
তখন ত্তাকে খুবই অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হতো । 

তাবই চেঙায় জেলখানায় মেয়ে কমেদীদের অবস্থ। তদন্ত করার জন্য পালামেণ্ট 

একটি কমিটি গঠিত হয়__বারোজ্ন মহিলাকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত 
হয়েছিল । এই জাতীয় তাস্ত কমিটি পার্লামেণ্টের ইতিহাসে সেই প্রথম। অতঃপর 
১৮১৭ সনে যখন তিনি 16 45509018010 101 0100 11111018610 01 
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(10819 12115019615 10 ২০৮/৪৪1৩ নামক সমিতিট স্থাপন করেন তখন থেকেই 
প্ররুতপক্ষে ইংলণ্ডে কারা-সংস্কার আন্দোলন আর্ত হয়। ১৮১৮ সনে তিনি 
স্কটল্যাণ্ডের কার।গারগুলি পরিদর্শন করে সেখানেও অনুরূপ সংস্কার আন্দোলন 
সৃষ্টি করেন। এই সময়ে তার এক সহোদর, যোসেফ জন গানি, তার অগ্রজার কাজে 
সহায়তা করেছিলেন । দেখতে দেখতে স্ুরোপের সকল দেশে এলিজাবেথ প্রবতিত 
কারা-সংস্কারের আন্দোলনের তরঙ্গ ছড়িয়ে পডে এবং ১৮২* থেকে ১৮৩৮ এই 
আঠার বংসরকালেব মধ্যে রাশিয়া, ফ্রান্স, সথইজারলাও, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও 
বেলজিয়াম, এই কয়টি দেশের বঙ্গীশালা পবিদর্শন করে সর্বত্রই এলিঙ্গাবেথ 
কারা-সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং ৩খণ থেকেই সমগ্র যুরোপে এই মহিয়সী 
নারী মৃতিমতী করুণা বলে পরিচিতা হন। সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত 
ইয়েছিলেন শুধু কারা-সংস্কার নয়, যুরোপের বহু রাষ্ট্রের উন্মাদাগাবেও তিনি 
বছাবধ সংস্কার প্রবণ করে সেখানকার পাববেশকে মানখিক স্যষামণ্ডিত করে 
তুলেছিলেন । এইভাবে মাহ্থষের সেবায় জবন সার্থক করে, পয়যটি বৎসর 
বয়সে, ১৮৪৫ সনের ১২ অক্টোবর এলিজাবেথ ফ্রাই লোকান্তর গমন করেন। 


১৪৩ 


সাইমন বোনিার 


(১৭৮৩--১৮৩০ ) 


*ুখিবীর বিপ্লবীদের ত'লিকায় “সাইমন লোগ্লভান? একটি অবিম্ম্ূপীয় নায। 
দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তিপ্রদাতা হিসাবে উত্তিহাসে তিনি শাশ্বত খ্যাতি অর্জন 
করেছেন । ১৭৮৩, ২৪শে জুলাই বে'লিভশ্ির জন্ম হয়| 

ভেলেজয়েলার এক সগ্ান্ত পরিলাবের সঙ্গান ছিলেন তিনি । যতই তিনি 
বয়োঃপ্রাঞ্ধ হতে থ'কেন, বোলভান যেন ততই চঞ্চল, বেপরোয়া প্রক্কতির হয়ে 
উঠতে থাকেন । তিনবছন ল্যসেক সময় তীর পিতার মৃত্যু হয়। তখন ক্যারাকাদ্র 
জনৈক বিশিষ্ট আইনজ।, মিগুয়েল জোসে ঈংজেব বক্ষণাবেক্ষণে বালককে লেখে 
দেওয়া হম । নয় বছর বয়সে যখন তাব মায়ের মতা হয় তখন সাইমন ও তার 
তিনটি ভাইবোন এক বিরাট ভ-সম্পন্তিৎ অধিকাবী হন। খশিজদ্রব্যসমন্থত খন, 
অপরধা$প আধেব (ক্ষত, কল) মন্দ কারখানন যলের বাগান আব অসংখ্য 
গবা।দ পশু ও ও তপাস-__এই ছিল উদেব সম্প্ভর পরিদা'ণ | 

কিন্ত এশ্বর্দের প্রতি সাইমনের বিন্দুমাত্র লালসা ছিল না-_-ন্তনি তার 
ছুঃসাহসিক অভিযান নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন। তিনি একটি ছোট 
খাটে! দল গঠন করেছিলেন এবং তাঁর উৎপাতে রাঙ্গবর্মচারী ও ব্যবসায়ী সফচলেই 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। তীর উদাস জীবনের শিক্ষক ও পরিচালক হিসাবে তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন রোড্িগয়ে নামে একজন অর্ধ উন্মাদ ও স্থাপ্রিক ঘরছাড়া 
দার্শানককে | সাইমনের মানসগঠনে তার অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তীর 
তরুণ ছাত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে রোডরিগুয়ে ভেনিলুয়েলার অরণ্য ও পর্বতে ভ্রমণ করতেন 
বুনোঘোড়া কেমন করে পোষ মানাতে হয় তা তিনি তাকে শিখিয়েছিলেন। 

বয়োপ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে সাইমনের শরীর স্থগঠিত হয়ে উঠল, দেহের পেশী হলো 
লোহার মতো শক্ত । আকৃতিতে ফুটে উঠল যৌবনের দৃপ্ত মহিমা । 'তোমার 
এইবকম লোহার শরীর ঘ্রকার--দরকার হবে ভবিষ্তের বড়ে! বড়ো যুদ্ধের 
জন্ত। সেইসব যুদ্ধ পরিচালন| করবার জন্ত তুমিই বিধাতৃ-প্ররিত মাহুয'-_এই 
কথা একদিন খন রোড্রিগুয়ে তার ছাত্রটিকে বললেন তখন সাইমনের অন্তঃকরণ 
আনন্দে উৎফুল্প হয়ে উঠেছিল। তিনি যুদ্ধে সৈনাপত্য করবেন্‌ এ যেন তার 
অনেকদিনের সাধ । তিনি গ্রহণ করলেন সৈনিকের বৃত্তি। সৈম্তদলে ভতি হওয়ার 
ছুবছর পরেই তিনি লাব-লেফটেনাপ্টের কমিশন লাভ করেন। 

১৭৯৯, জান্গআরি। সাইমনের দৃষ্টি পড়ল পুরাতন পৃথিবীর দিকে এবং & 
দিকেই এইবার তিনি অভিযান করবেন মনস্থ করলেন। তিনি যাত্রা করলেন 
স্পেনের রাজধানী শান্তি অভিমৃখে। সেখানে রাজপ্রসাদে উচ্চ কর্ষে নিযুক্ত ছিলেন 
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তার খুলতাত, ইস্টবান পালাসী।” কেউ বলতো তিনি বাজার, আবার কেউ বলতে 
তিনি রাণীব বিশ্ষে অন্ুগৃহীত" ছিলেন | রাজা ক্যাবোল রাণী মারিয়া লুইসার 
বাজভক্ত প্রজা হিসাবে সাইমন এলেন মাউ্রিদে। কিন্ এখানে উপনীত হওয়া 
কষেক মাসেব মধ্যে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বাককীয় 'শাদেশ দেততা হলো। সন্দেহ 
কর। হয়েছিল যে, তিনি ও "ভাব খুল্পতাত উভয়েই সম্াট ও সম্বাক্ীর বিবদদ্ধ একটি 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ধ হহেছেন।। ধুত হওযাব পূর্বেই লাইমন প্যারিসে পালষে গেলেন। 
সেখানে পৌছে তিনি শ্পোলিয়ানকে নিষ্দেনে কবলেন তাব শ্্দ্ধার্থয। 
নেপোলিয়াকে তিনি ফবাসী প্রজাতন্বেব পবিরাতা বলে মনে করততন | কিছুকাল 
পরে তিনি জানঙে পারলেন যে রাজা কাবোল ভাব বকছে আপীত অশ্ভাযাগ- 
গুলি প্রত্যাহার কবে নিখেছেন। তখন কাল গিলম্ব প' কতা খোলিতাব মাদ্রিদে 
চলে এলেন। এইখ'নে তিন একটি স্প্যা।নল জেয়েকে বিবাহ কবেন। তিখন 
বোলিভাবের বযঘপ মাত্র উদ্নশ ন্ছব। নয়ের পর দন পরিণীভ' পঠহকে সঙ্গে নিয়ে 
সাইমন যাত্র। করলেন ক্যাবাকাসেব অভিমুখে । তাব বন্ধবা জানাল তাকে স্বাগত 
ও তার সম্মানার্থে তার আয়োজন করল আনন্দ উৎসবেধ। কিন্তু বিধাতা তাব 
অনুষ্টে গৃহহৃথ লেখেন নি। তাই ভাগ্যেব নির্ষম 'আলচ্ত মাত্র আটমাস কাল পৰে 
সাইমনের স্ত্রী হঠাৎ প্রবল জরে আক্রান্ত হয়ে মাঝা গেলেশ। স্তর বিরোগের দুঃখ 
বিশ্বত হবার জন্য তিন চলে এলেন মাদ্রিদে এবং এইবার এইখানে তিশি পরিচিত 
হলেন দক্ষিণ আমেবিকার বুদ্ধিঙ্গীবী একটি গোষঠীব সঙ্গে । দাইমনের মতো এরাও 
তখন স্বাধীনতার স্বপ্র দেখতেন | তীর গঠন করলেন একটি গুপ্ুসমিতি এবং সেই 
সমিতির অন্তম নেতা! হিসাবে তার! গ্রহণ করলেন বোলিভারকো * অগ্নিব্ধী 
তার কঠ্স্বব, আভিজা ত্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল আর প্রশত্ত ললাট এবং সকলের উপর চস্ক 
দুইটির গভীর চিন্তাপৃ্ দৃষ্টি সহজেই তাব প্রাতি অহুগামীদের সম্ত্রম জাগিষেতৃলল। 
অল্পদিনের মধ্যেই স্পেনের রাজলভার লন্দিগ্ক দৃষ্টি গিয়ে পডল তার উপর এব" সঙ্গে 
সঙ্গে তাঁর প্রতি একটি রান্গকীয় বহিষ্করপণের আদেশ প্রদত্ত হলে! । 

পূর্বের ন্যায় তিনি পুরার চলে এলেন প্যারিসে । এইবার তিনি এখানকার 
সপ্তান্ত সমান্ধে সাদরে গৃহীত হলেন এবং বিশেষভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন 
একজনের সঙ্গে-্বার্মানীর বিখ্যাত প্ররুতিবিজ্ঞানী আলেকজান্দার ভন হমবোন্ড। 
তিনি তখন সগ্ দক্ষিণ আমেরিক] থেকে বৈজানিক অভিযান শেষ করে প্যারিসে 
উপনীত হয়েছিলেন। একদিন বোলিভার তাকে নিভৃতে জিজাসা করলেন, 
আপনি তো ঘুরে এলেন, আপনার কি মনে হয় দক্ষিণ আমেরিকা এখন 
স্বাধীনতার জন্ত প্রন্তত টি উত্তরে হুমবোন্ড তাকে বললেন, 'হ্যা। আমার মনে 
হয় দক্ষিণ আমেরিক। প্রপ্তত তবে আপনার দ্বদেশের পক্ষে এখন একজন যোগা 
নেতার প্রয়োজন । তার বৈপ্লবিক জীবনের গুরু রোড্রিগুয়ে তখন প্যারিসে 
অবস্থান করছিলেন । বোলিভার দেখা করলেন তার সঙ্গে। 

অবশেষে গুরু ও শিল্ত এলেন রোমে। পরিদর্শন করলে ভ্যাটিকান শহর । 
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একদিন অপরাচ্ছে দুজনে আরোহণ করলেন মণ্টিসাক্রে। পর্বতে । অস্থাচলগামী 
শুর্ধের আভায় পর্বতের সাসদেশে অবস্থিত ভ্যাটিকান শহ্রটিকে হ্থব্পর্ষশিত প্রত্তীয় 
মান হলো) 'তখনই শ্াশ্চর্য মুচর্ঠে বোড়িগুয়ে জলঙ্গ ভাষায় রোমের প্রাচীন গৌরব 
বর্ণশা করলেন । বোলিভার নীরবে দাড়িয়ে তা শুনলেন । দে শুনতে ভার 
চগ্ু ছুটি সিক্ত হয়ে উঠল, নিঃশ্বাস দ্রুত পড়া লাগল এবং “কটা অধীর 
আবেগে তাস ০৯৯ মৃহচগুল তানিম হছে উঠল । ঠিনি বললে আমার 
পূর্বপুরুষদের ঈগ্ধরেপ সাদ গাদি শপথ গণ কণদ্ছি ফে যতদিন না আমার হদেশ 
পবশ্াসণ শৃঙ্ঘলমুক হচ্ছে তাতদিত পর্য লাম সংগ্রাম কনব | 

বোলিভাদ যুভ্তগাষ্ট্রেব পথে হণ খিবলেন। দশে সর্বহ তিনি এক 
হদুপূর্ব প্রাণচাকলা লক্ষা করলেন । স্বাধীনাভা ০ এইলার শন্তবধুি নিতে 
চলেছে । তাব লম্মহষি জ্যারাকাসে এসি সবজাসানেব জোছাব দেখে “তান উৎফুল্ল 
হলেন । তাহলে হদঝোণ্ছি মিথ বলেনি । তে তজুদেনাতে হাবিক্কতি হু ছন 
ধ্ লৃতল মুক্ত প্রণাতী।  লাপ শাম ঠিলান্দা | ই নও ছিলেন চেশিজুয়েলার 
অধিবাজ 1 আমরকা 5 ধলার্সী বিপ্লবে ইনি আাবগ্রুহণ করেছিলেন। 
শেপন্নি়নের সৈল্াদা হনপত ইনি ছিলেন একজন জেলগবেল ॥ এখন তিনি 
ধিরে এতে ক্ষণ ভামেলিকাদ। এরা তস্পানের ভার পিকদ্ধে একটি শপ্রব 
সংগটনে স০ষ্র ছিলেন । মরা ঘোষণ' ক*তলন দক্ষেণ আমেবিকাব হ্বাবনতা। 
ভাব গরনাহী *দক্ষেপ হিল হস্ত্বের সাহায্যে এই স্থ বীনাতা প্রাত্টা করা। 
কিন সৈন্ কোনায় | ধধক্ষদের তিয়ে এই সৈনবা ইল তৈছী করার দা হিত্ব ছেওয়া 
হম দাইদণ লোলিভারকে | লি কনেল পে উত্তী 2 হলেন । কাজটা বডো 
মহ ছিল ম কিন্তু অক্লান্ত চঠ'ব ধলে পো লশাঁহ দেই কষকদেরই সংগ্রামদক্ষ 
কটি উপচূক্ত ব। ইল্টভে জপান্তন্বাত করে দিতে সক্ষম হয়ে হুলেশ | এই ১সন্যদলের 
সাহাষ্েই হমব।নদ1০ণ পর ছুবা: এস্পপের ঠাঁভকীয় বা হনীকে পাণান্ত কতা লিয়ে 
ছিলে” । তাবপরেই বিশ্ব'সঘাতকও।ব লে মিরান্দ' ধুত ও কাারুদ্ধ হলেন। 
বন্দী অবহ্বান্থ ৬নি ভগ্রমনোরথ হপে প্রাণত্যাগ করেন ভেশিজুদেলাব বিদ্রোহ 
এখান্ই শেষ হয়। রাএর হদ্ধকার্ধে *নালশহার একট জ'হাদে ০৬ নবাশন স্থলে 
চলে যান । [কছুকাল পরে ক্যারাকাসে ফিবে এসে তিন আম্ম্গোশন কবেন এবং 
ভবিষ্তাতের আর একটি বিপ্রবেব জন্য পরেকল্রণ। করতে থাকেন। 

তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো, সৈন্দলে ভাঙন ধংল এবং ব্রম্কিম্প গ্রাস করল 
বিশ হাজার সৈন্থকে। “প্রক্কাত পধন্ত আমাদের বিরন্ধে। বেশ গামব! প্রকৃতিকে 
বাধ্য করব আমাদের কাছে বশ্বতা স্বীকার করতে ।' এই কথ! সেদিন বলেছিলেন 
বোলিভার | তাব অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে প্রক্তিকে তিনি নতিম্ব কাপ করতে 
বাধ্য করেছিলেন । ধৃত হয়ে বোলিভার যখন একটি দ্বীপে নির্বাসিত হন, তিনি 
সেখান থেকে পালিয়ে জাহাঙ্জে চড়ে নিউগ্রানাডার দিকে যাত্রা করলেন। 
ভেনিম্কুযেল! থেকে আশ্ডিদ (8১৫৩3) পবতমালা অতিক্রম করে এই দেপটি অবস্থিত 
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ছিল। নিউ গ্রানাড1 তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ ছিল, এখানে তার নামও 
কেউ শোনেনি অথচ এইখানে উপনীত হয়ে বোলিভার মুক্তির জন্ত একটি ইন্তাহার 
প্রচার করলেন এবং অস্ত্রের জন্থা জানালেন একটি আন্দেন। তার ব্যক্তিত্বে মুদ্ধ 
হয়ে নিউ গ্রানাডার অধিবাম্ী বোলিত।বের আবেদনে সাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন 
ষাছুমস্ত্রে গে উঠল একটি সৈন্াবাহিশী | এই সৈনাবলের সাহায্যে গানাডার উদ্ধার 
সাধন করে অতঃপর তিনি ডেনিজুয়েলাব দিকে ভাব অভিযান ঢালালন। রাহির 
অন্ধকারে তিনি অতকিতে শক্রস্ন্যৈর উপ্র আক্রমণ চালাতেন । স্ংখায় তান 
সৈম্ খুব বেশ ছিল না। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় সৈন্ুদেব সাহাগো তন আকুমশের 
প্রাকালে কৌশলে এমন তুমুল *বেব ছৃষ্টি করেন চা শ্রনে স্পেনের সৈম্বারা মানে 
করতো! এ বুঝা এক বিরাট লহিনী। ্গ্বরবল৭ তার বিশ্ষে হিল না খন, 
কামান তো ছিলই নাঁ। ছিল শুধু অজেষ সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি। 


এইভাবে বৌলিভাবের একটির পর এক ভভিযান সফল হাতে লাগল, সর্ন ৎই 
তিনি রাজকীয় বাহিনীকে পধুদন্ত কবে অগ্রসর হাতে লাগলেন 1 ছুতিনের মধ) 
তিনি ছযটি যুদ্ধ কবেন এবং ছযটি যুদ্ধেই জয়ল্*5 বেন | অবশেচ্ষ আন্ছিম 
পর্বতমাঁল' অতিক্রম করে তিনে এলেন তাব জন্মভূমি ভেদজুঘেলাতে ! তখন 
তাঁর সৈন্তসংখা! ছিল মাত্র পাচশন্ত। বোলিভাবেব প্রবল উৎসাহের মুখে 
ভেনিজুয়েলার প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে দেরী হলে! না__ম্পেনের সৈনুকল 
বোলিভারের সৈন্যদলের প্রচণ্ড আক্রমণ সহা করতে না পেরে পশ্চাপ্পসরণ করতে 
বাধ্য হলে! । ভেনিজুয়েল| অর্ধিকার করবার পর বোলিভার তার জন্সক্লমি 
ক্যারাকাসের দিকে অগ্রস্ব হলেন । তীর এই বিজয় অভিযাঁনেব সমম্ন প্রতভোক 
শহর ও গ্রাম থেকে বহু তরুণ স্েচ্ছায় এসে বোলিভারের সৈম্ুদলে যোগদান করে 
তার বাহিনীকে শেবপর্ধস্ত বেশ পুষ্ট করে তুলেছিল । শুধু দক্ষিণ আমেরিকা বাসীগণ 
নয়, বহু স্প্যানয়ির্ডও যোগদান করেছিল। স্পেনের কুশাসনের বিরুদ্ধে তখন 
সর্বত্রই অসন্তোষ পুঞ্জীভৃত হয়ে উঠেছিল। ১৮১৩, ৬ই আগষ্ট তার বিজয় 
অভিযান শেষ হয়--এ দিন তিনি ক্যারাকাসে প্রবেশ করেন। পূর্ণ সামরিক 
পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বোলিভভার নগরে যখন প্রবেশ করলেন তখন অধিবাসীদের 
মধ্যে সে কী তুমুল উল্লাস। তার সম্বর্ধনা জানাল বিজয়ীবাহিনী ও তার 
অধিনেতাকে। একটি প্রকান্ত স্থানে একটি মঞ্চ তৈরি হলে! । সেই মঞ্চের উপর 
স্থানীয় সন্রান্ত ব্যক্তিগণ লমবেত হয়েছিলেন এবং বোলিভারও সেই মঞ্চের উপর 
দণ্ডায়মান ছিলেন।* হর্যোৎছ্েলিত জনতার সামনে তারা বোলিভারকে দেশের 
মুক্তিপ্রদাতা বলে ঘোষণা করলেন । সেইদিন থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাসে 
0301151010৩ 1.19618191+ কথাটি হর্ণাঙ্গরে লিপিবদ্ধ হয়। 


১৮৩* সালে যখন তার মৃত্যু হয়, তখন বোলিভার ৬ বলেছি আমা 
্বদেশবাসীর] যেন এঁক্যবন্ধ হয়--এই আমার অন্তিম ইচ্ছ1।” 


১৪৪ 


জর্জ গর্ঠন, লর্ড বায়রণ 


(১৭৮৮--১৮২৭ ) 


সত জা জপ পর 


ইইবোজ ক্পিগা এক নতুন প্রাণ সঞ্কার করেছিলেন বাদক্ণ, উাব শ্বরস্থায়ী কবি- 
জীবনের এই ছিল গৌরবের ব্ষিয়। প্রদ্দপ যৌন্স্রে জযভীক ল্লাটে লিয়ে 
ইংলণ্ডের কাব্যগগনে আবি হয়েছিলেন এই প্রিমদর্শন কবি-ইংলগ্ডের তরুণদের 
তিনিই করেছিলেন এক পতুন আদর্শে উজ্জ্বল | 

১৭৮৮ সালের ২২শে জাহুআরি ইংলগের এক স্ম্বস্থ লর্ড পরিবারে তার 
পিতা-মাতার দ্বিতীয় সঙ্গানক্পে জন্মগ্রহণ করেশ লায়ুরণ | তীল জন্মের টিন বছর 
পরে চার পিতার অকাল মুত্যু ঘটল , তার মা, কাথেরিন গর্ঘন ইনি স্কটল্যণ্ডের 
এক প্রাঈ'ন প্বলাবেব মেফে ছিলেন ) ম্রেহলীশা শার* হনেও তীর শ্বভা" ছিল 
অনান্য উগ্র) অপ্ররদ্তস্ত হলে তিনি নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে পারতেন 
"11 স্বাম'ব মৃতু)র পর শিশু সম্গাপকে পিঠে তিন এ্যাশারডিনে চলে আদেন। 
বায়রণের একটি প'য়ের কিছু গ্োষ ছিল, সেজন্য তাকে খুপডিতে হাটতে হতো । 

থায়রণের শিক্ষা! আরম্ভ তয়েছিল এ'শরণডহুনব একটি সুলে । বন্য়রণের 
যখন দশ বছন একস তখন তার ঠাকুরদাদা লঠঙ উইলিয়াম বায়তণ মার? গেলেন , 
বালক বাযরণ উত্তরাদিকারম্ত্রে ব্যারণ হলেন ও তখন থেকেই তিনি জর্জ 
গর্ন লর্ড বায়রণ পামে পণ্রচিত হন। পদবীটাই লাভ করলেন, সম্পত্তি 
বলতে কিছুই পেলেন শা, কারণ তাঁর ঠাকুরদাদা এক রকম নিঃস্ব হয়েছিলেন । 
সরকার থেকে মিসেস বারণ বাধিক তিনশ পাউণ্ডের একটা পেনসন লাভ 
করেছিলেন। আর তখন থেকেই তীর পুত্র দূর সম্পর্কের আত্মীয় লর্ড কাখলিসলের 
তত্বাবধাণে মানুষ হত থাকেন। 

১৮০১ | বায়রণকে হারোতে পাঠানো হলো । এখানে তিনি লেখাপড়ায় 
আশ্চর্ধ রকমের অলসতার পরিচয় দিয়ে তার সহপাঠীদের কাছে একটা! নতুন দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছিলেন । অথচ স্কুলের খেলাধুলায় খুবই দক্ষত। প্রদর্শন করে সবাইকে 
রীতিমত বিম্মিত করে দিয়েছিলেন । মুহিষুদ্ধ ও সাঁতারে তার" জুড়ি কেউ ছিল ন! 
বললেই হয় এবং পায়ের এ পন্দুত1 সত্বেও ১৮*৫ সালে ইটনের ছেলেদের সঙ্গে 
তিনি ক্রিক্রেট ম্যাচ খেলেছিলেন । 

ক্ষলের পাঠ শেষ হলে, ১৮*৫ সালে বায়রণ কেমব্রিজের ট্রিনটি কলেন্ধে ভি 
হলেন। এই সময়ে তিনি অতিমাত্রায় অমিতব্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। এইধানে 
তিনি জ্যাকসন নামে একজন ব্যায়াম-বীরের বন্ধুত্ব লাভ করেন। তার শিক্ষার 
গুণে বায়রণের শরীরের মেদ স্রাস পায় এবং খন থেকে তিনি দেখতে অতি 
শ্রিযদর্শন হন। ছিপছিপে, স্থুতী ও স্বাস্থ্যবান । ইতিমধ্যে তিনি কষিতা-লেখ। 


১৪৫ 








শুরু করে দিয়েছিলেন এবং ১৮০৭ লালে 43019 ০01 [016155 এই নাষে 
বায়বণের প্রথম কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। এই ককিতাগুলির মধো মানামাবি 
ধরনের এক কবি-প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 

বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়রণ পার্লামেন্টের লওলদের সভায় তায় আসন 
গ্রহণ কবলেন এবং নিউঠিতের পৈত্রিক 'ভবনে মধ)যুগীয় কায়দায় বন্ধুবান্ধবদেব নিয়ে 
উত্দব কবতে থাকেন! মায়ের উগ্র প্রক্কাত, মা ও ছেলের মপুধা ল্যবধানকে 
অনিবাধ করে তুলেছিল , নিউট্টিড়ে বাষউতত স্কাধী ভাবে ধসবাল কলর ইচ্ছা 
বাযরণের আদৌ ছিল না। ই'তমধ্যে অভিবিক্ক অমিতবায়িশার লন তিন বেশ 
ধণভালে আর্জি ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্ত আলে! খণ গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন। 
১৮০৯ সীলের জুন মাসে তার কেমব্রিজের পুলাতন বন্দু ৮7 হহতাউসের সমভি 
ব্যাহাবে বায়রণ লগ্ডন ত্য'গ করে প্রাচা দেশ গমনে বাই্গত হলেন । 

ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ে তারা এলেন লিসবনে / সেশ্বান থেকে অশ্বপৃণ্ঠ কাডিঙ্ছ 
এবং তারপব সমুদ্রপথে আবার জিব্রাশটার । মান্টাতো তন সপাহ যাপন কষে, 
তাবা পুনরায় মহাদেশ অতিত্রম করেন ও প্রিডেজা নামক মঙ্গল উপনীত হন। 
এখান থেকে তীাবা অপেক্ষারত অপরিচিত ও বন্য প্রদ্ণে চপবানিগা। ভ্রমণ করেন। 
আরণ্য '.শীন্দর্য ও আধ' ববর জাতির সংস্পর্শ কবিচিতকে সব সময় আনন্দিত 
করত । আললানতে ধস্থাপর্দার আলি পাশার অশ্যার্থনার আস্তরিকতা। বায়রণেক্ণ 
হৃরয়কে স্পর্শ করেছিল। অরণ্যবাসীদের হৃদয় নগরবালীদের হৃদয় অপেক্গণ যে 
কত উন্নত তা প্রত্যক্ষ করে কবি মুগ্ধ হলেন। তার এই ভ্রমণকেই কবি অক্ষয় করে 
রেখেছেন উার চাইলড, হারলড ক'বো | আলবানিয়া 'তাগ করে যখশ তিনি 
গ্রীসের অভিমুখে যাত্রা কক্পেন তখন তিশি এই কাবাটির প্রচন1 শুরু করেছিলেন । 
এখেনস্‌ শহরে উপনী হ হয়ে গ্রীসের সযারোহপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি খুবই 
অনুপ্রাণিত হলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনশ্চক্ষে উচ্ভাগিত হয়ে ওঠে গ্রীসের 
গৌরবময় ইতিহাস। এথেনস্-এ তিনি মাস অতিবাহিত কার স্থার্ণার অভিমৃখে বাতা 
করলেন । এইখানেই “চাইলড, হ্যারলভ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গটির রতন? সমাপ্ত হয়। 
এখান থেকে তিনি এলেন কনুস্তান্থিনোপল ; এখানে কিছুকাল অতিবাহিত বরে 
আবার গ্রীসে ফিরে এলেন তিশি । এখানে তিনি “হিনটস্‌ ফ্রম হোরেল+ ও 'ফার্য 
অব মিনাী" রচনণ করেন । অবশেষে তার উত্তমর্ণ ও উকিলর। দাবী করলেন যে, 
বায়রণ যেন অবিলম্বে ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্ভন করেন। ফিরে আসার কয়েকদিন 
বাদেই শিউষ্টিডে তার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুশব্যা পার্থ বারণ উপস্থিত 
ছিলেন না। এই সময় একদিন তার কেমত্রিক্জের এক বিদশ্ধ বন্ধু, ডালাস তার 
লঙ্গে দেখা করতে এনে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন--'কই' দেখি তোমার 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতার শিদর্শন' | অমনি বায়রণ বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন 01214 
[751014-এর প্রথম ছুটি সর্গ । ডলাস তৎক্ষপাৎ সেগুলি পাঠ করে বিস্মিত হলেন, 
আর যথার্থ ভালে! কবিতা, নতুন ধরনের কবিতা! পাঠের আনন্দ পেলেন তিনি। 
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নিঃসন্দেহে এগুলি মূল্যবান। মনে মনে বলেন তিনি। তারপর সেই পাগুলিপি 
শিয়ে, লগ্তনের বিখ্যাত প্রকাশক জন মুরে যুযা্ড কোম্পানির পরিচালক মিস্টার 
মুরের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রকাশককে বলে এলেন-- “দেখবেন, এই বই বেকলে 
সাহিত্য জগতে নাউ উঠবে । ১৮১২, ২৭ ফেব্রুমাবি | বায়রণ হাউস অব 
লঙদ-এ প্রথম নক্তৃতা করবেন | পটিংহামে একটি ঘটনায় ধৃত ও অভিযুক্রদের 
ওপর যে মৃত্বা দণ্ডাজ্ঞ! প্রদান বরা হয়েছিল, সেইট! “ছিল তার বক্তার বিষয়। 
তার এই বৃতাটি কিছু মনোযোগ আকর্ণ করেছিল। এব ঠিক দুদিন পরে 
“চাইন্ড হারজ্ড-এক প্রথম সর্গ ছুটি প্রকার্পত হলো। লগ্তনেব পাঠক মহলে 
যেন বড উঠল । 'এক মাসের মধ্যে বইটির সাতটি সতস্থরণ ছাপল্ত হয়েছিল। 
সঃসামমিক বিবর্ণ থেক জানা যায় যে, এই কাব্যটি প্রকাশিত হণ্মার সঙ্গে 
সঙ্গে ইংলগ্ডেন কাবাজগতে যেন একটি ন্হুন প্রতিভান 'অন্াদয়ের বার্তা ঘোকিত 
হয়েছিল- সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল কবি বায়রণ আর তাঁর কাব্যটির নাম। 

লগডনের অঠিজাত সমান্ধের দরজা এই বোমার্টিক কব্রি জন্থ উন্মুক হয়ে গেল 
--দকলেই ভাব কলিতার সৌন্দ্দের মতো তার বিবর্ণ সৌন্দধেরও প্রশংশা করতে 
লাগল। সেই নিঃসঙ্গ তরুণ সমগ্র লগুন সমাজের একছ্জন গন্মান্ত ব্যক্তি হয়ে 
উঠলেন । ইতিমধ্যে বার়রণের লেখনী থেকে অক্তন্্র কবতা বেরুতে থাকে 
আর সেগুলি প্রকাশিত হওয়া মাত জনসাধারণের মধ্যে কাডাকাডি পডে যায়। 
ইতিপূর্বে জার কোন কবির ভাগ্যে এমন সমাদর লাভ ঘট্েনি। ১৮১৩ সালের 
এপ্রিলে বেরুলে' “1৩ 19112, $ এর ঠিক একমামন পরে 11)5 01801 এবং 
ডিলেম্বরে "16 91766 ০1 5495' প্রকাশিত হলে1। প্রত্যেকটি কাব্য ঠিক 
আগের মতোই পাঠক মহলে স্মাদর লাভ কবতে লাগল । পরের বছরে বায়রণ 
উপহাএ দিলেন [175 0075917,, *].818১ ও 076016৯? *৮০1০1৩৪১--এই 
তিনটি কাব্য গ্রন্থ। ইংলগ্ডের কাব্যজগৎ তখন যেন বায়রণের বন্দনার মুখব হযে 
উঠেছিল। 

১৮১৫ সালটি বায়রণের জীবনে একটি শ্বরণীয় বংসর | লেডি ক্যারোলিন 
ল্যামবের খুড়তুতে! বোন ফ্যানাবেলা মিলব্যান্ক নামী এক স্থন্দরী মেয়ের সঙ্গে কৰি 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এই বিয়ের আকর্ষণ ছিল পাত্রীব রূপ নয়, সম্পদ । 
র্যানাবেলা প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধীকারিণী ছিলেন । বায়রণ যখন প্রথমবার বিশ্বের 
প্রন্তাব করেছিলেন তখন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কিন্তু ১৮১৪ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে বিয়ে হলো । এই বিয়ের ফলে যে সম্পত্তি পাবেন বলে তিনি আশা 
করেছিলেন ত৷ কিন্তু যথেষ্ট ছিল না। বিচ্ছেদ অনিবার্ধ ছিল। ১৮১৫, ডিসেম্বরে 
ম্যানাবেলার গর্ভে বায়রণের একটি কন্টার জন্ম হদ-_অগষ্টী যাযাডা। কণ্কার জন্মের 
পাচ সপ্তাহ পরে লেডি বাররণ তীর ম্বাম'কে পরিত্যাগ করে চলে যান। তিনি 
আর ফিরে আসেন নি। এই বিচ্ছেদের ফলে বার়রণ জনসাধারণের চক্ষে নিন্দার 
পাত্র হয়ে উঠেছিলেন । সংবাদপত্র এবং একাধিক বেনামী পুস্তিকা তার উপর 
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কটুকখা৷ বধিত হতে থাকে । লগ্ডন সমাজে তার ছু'একজন সর্বক্ষণের বন্ধু ডিঃ 
লয়বণকে এই সময়ে নিঃস্জজীন্ন যাপন করতে হয়েছিল । অবশেষে তিনি দে*তাগ 
করনত বাধা হয়েছিলন। ১৮১৬, এপ্রণ মাস, নায়রণ আবার ভ্রমণে 
বেকলেন | জেনিভাতত সে তীর সঙ্গে ক্লেয়ার ক্েয়ারমেন্টের সাক্গাৎ তয় । নি 
স্থিলেন ইংলগ্ে তীর শেষ প্রণয়পা ৪৯ | ক্রেয়ারের সঙ্গিনী ছিলেন তব দূৰ সম্পর্কের 
লোন মেরি গডউইন এ তীর প্রণয়ী শ্লে। চরিরে ও আদর্শে মিল না থাকলেও, 
ছুই কবি পণম্পরের প্রতি আরষ্টর হলেন এব" কবি হিসাবে উভয়ে উভয়ের প্রীধান্ 
উপলম্ধি কেন ' 

শেলির সঙ্গে বায়রণ লেক জ্েনিভা ভ্রমণ কবেন। তার এই সময়কার কাবা 
প্রয়াসের মধে" উল্লেধা ছিল 'প্রিজনার অব চিলিয়ন", 'চাইজ্ড হশরজ্ড।-এর তৃতীয় লর্গ 
আর কয়েকটি ছোট কবিতা । শেলিব। ইংলগ্ডে ফিরে লন আগসী যাসে । বায়রণ 
তীর বন্ধ হব হাউকজর সঙ্গে আলপ,স ভ্রমণে চলে লান | তই সমছ্গে তিনি লজ 
উত্বর ইত্তালি পণনভ্রমণ করেশ্ছিলেন | অরশ্শষে প্তনি ভেনিসে বসযাস কয়তে 
থাকেন। হা ভেনিস ক্ীবনের ফসল হলো "ডন জুয়ান'-এস প্রথম দুটি সর্গ। 
এই নমযে ধ্নয় গৌডামিব বিরুদ্ধে রগিত তার "03176? কালাটি ই'লাও তুমুল 
আনল্োডল্র যতি করেছিল--প্রশসার শষ, নিন্দার আতপাদন । ১৮২১ সালে 
শেলির সঙ্গে তার আবার লাক্ষাৎ হয় $ এবং অল্পকাল পরে শেলির শোচনীর 
মৃত্যুতে কারণ যারপর নাই ব্যধিভ হন? কারণ তিনি ছিলেন শেলির প্রতিভার 
গণমুগ্ধ | এইবার তিনি “ডন জুদাপ' কাবাটি সমাপূ করেন। এইস্পমর তুরঙ্জের 
বিরুদ্ধে গসেব শ্বাদীনতা স"গ্রাম চলপ্ছল। এই যুদ্ধে তিনি গ্রীকদ্ের পক্ষ সমর্থন 
করেন। অর্থ দিযে সাহায্য করেন এবং ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে নিছে এসে 
এমে নতশ্রামীদের পাশে গ্রাডান। গ্রীক বিদোহীদের কাছে বায়রণ ছিলেন 
প্রেরণার প্রতীক। অগপ্ম অক্ষরে লেখা তারই 15165 01 0166০৩১ 13159 
01 016৩০৫, কবিতাটি কে নিয়ে বিদ্রোহীর! তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। 
প্রা নয় ঘাস ক'ল তিনি গ্রীসের যুবরাজের সম্মানিত অতিথি হিসাবে এখানে*বান 
করেছিলেন এবং যুদ্ধরত সৈগ্কদের হদধে সাহপ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। 

১৮২৪,১৯ এপ্রিল। জররোগে আক্রান্ত হয়ে তিন মারা গেলেন। শোকা্ 
গ্রীসে ধনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়-__বায়রণের মৃত্যু হয়েছে । একদ। ধিনি ধূমকেতুর 
মতো সুরোপের কাবাযগগনে উদিত হয়েছিলেন ও স্থীয় প্রতিভার আলোকে স্বুর়োপের 
মনোজগধ উদ্ভানিত করেছিলেন, সেই লহ্ছদয়, স্বাধীনতাপ্রিয় ও রোমান্টিক কবির 
প্রবাসে এই ম্বহ্যু তার ম্বদেশবালীর কাছে সেদিন দারুণ শোকের বিষয় হয়ে 
উঠেছল। বাররণপের মহত্ব স্বটের মতোই তার প্রভাবের মধোই প্রতিফলিত, এবং 
উনিশ শতকের ফুরোগীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহ!সে দীপ্যমান হয়ে আছে একটি 
নাম জর্জ গর্ডন, লর্ড বায়রণ | অবিনশ্বর এই নাম। 
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শলাইকেন্ন ফ্যারাডে 


(১৭৯১-১৮৬৭ ) 


সা আত ও আজ 





ত্মাদের বর্তমান সড্যতাকে যে বৈদ্যুতিক পক্তি এত গতিময় কবে ভুলোছ তান 
মূলে রয়েছে ফ্যারাডেব বিশ্মরক€ আবিষ্কার । তার বয়স যখ* এক্িশ বছব সেই 
সমএ এক দিন এই তরুণ বৈজ্ঞানিক তান নোটবুকে লিখেছিলেন -'0০7%৩1 
118811151 1700 6100011011১ অন্তুত কথ।। জভুত এবং অবিশ্বান্- অন্ততঃ 
বিজ্ঞানজগতের কাছে। পিজের প্রতি এই যে সংক্ষিপূ নির্দেশ, এরই মধ্যে সেপন 
আভাসিত হয়েছিল একট বৈজ্ঞানিক সমন্ক' যার সমাধান প্রয়োজন হেল। সন্ত 
পৃথবীতে আগ্ঠান্ত বিজ্ঞানিরা তখন এই সমগ্তা্ন্র সমাধান খুতদ্রছিলেন। 
সমন্াটি কিন্ত ছিল একান্তভাবেই তবগত, এর বাস্ব রূপায়ণ তখন পর্মন তাদেঃ 
চিদার বাইরে ছিল। ফট)াপাডে শ্বঃ' তব কতকগুলি বাস্তব বিষয় শিপন এমন 
ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি তার শোটবুকে এটুকু লিখে পাখার অধিক আর কিছু 

ধার সমর পানান। তারপর একধিন তিলি পৃথিণীর ফামনে হাতেকলমে 
দেখাতলন চৌম্বক শক্ত কেমন করে তড়িৎ শক্কিতে কপাস্ত্ররিত হয | ১৮৩১ নে 
যখন তিনি সম্শ্রটি প্রায় তার আরত্তের মণ্যে পিয়ে এসেছেন তখন তিনি নাত্র 
দশদিন পরক্ষা করার পর তার ঈগ্িত সমাধাপটি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানজগতে 
এক যুগা হের সুচনা করে দিখ্ছিলেন। 

১৭৯১ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর লগ্ডনের এক শহহতলীতে ফ্যারাডের জন্ম হয়। 
তার পিত' ছেমস ফ্যার1ডে ছিলেন একজন দারিদ্র ককার | পরে তিনি এই পেশা 
ত্যাগ করে বই-বাধাণ্োর কর্ধে লিপ্ত ছিলেন । ফ্যারাডের বয়স যখন উনিশ বহর 
তখন তার পিতার মৃত্যু হয়। দরিদ্র কর্মকারের পুত্র ফ্যাপাডে তার ৬*লেবেলায় 
লেখাপড়া বিশ্ষে কিছু শিখতে পারেন নি। যা শিধেনছলেশ তা অতি সাম । 
সংসারের অভাব-অণটনের জন্্র তের বছর বসেই তার লেখাপড়ার পট চুকে ধায় 
এবং একটি পুস্তক বিঞেতার দোকানে কাজ গ্রহণ করেন। এক বছব পরনে 
ফ্যারাডের কাজে খুশি হয়ে তাএ মনিব তাকে বই বাধানোর কাজে একজন শক্ষা- 
নবিশ হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তার জীবনে প্ররুত খব₹পরিবণ 
হুচিত হয়। তৎকাল'ণ প্রচলিত শিক্ষাণবীশির প্রথ! অনুসারে মাইকেলকে তা 
মনিবের সঙ্গে বাম করতে হতো । বইবীাধানোর দোকানে কতো রকমের বই 
আসত; কাজের অবসরে ফ্যারাডে বেছে বেছে :লইসব বই পড়তেন। এই 
ব্যাপারে তার সহ্ৃদয় মনিব তাকে খুবই উৎসাহিত করতেন । অধায়নে অঈবযস্ক 
এই কর্মটারিটির আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে তার মনিব মুদ্ধ হন এবং ভিনি তাকে 
অধ্যাপকদের লেকচার শুনবার জন্ত আরে] সময়ের ব্যবস্থা করেছেন বিশানের 
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বই পড়ার দিকেই তীর প্রবণতা ছিল বেশি। সেই বয়স থেকেই তিনি ছিলেন 
তথ্যসন্ধানী। তার মনিবের বই বাধানোর দোকানে বিশেষ আগ্রহসহকারে তিনি 
যে বই ছুখানি পড়েণছলেন, সেই বই ছুটি হলে “01০১০০7০৫১৫ 71118770108 
আর জেন মার্সেডের 4001/%51580101)5 01) 00176171501 এবং এই বই ছুটি 
পাঠ করেই তার মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম সুম্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল। তার বৈজ্ঞাশিক 
অন্ছসন্ধিৎসার বনিয়াদ সেদিন এইভাবেই রচিত হযেছিল। এই ধনিয়ান সথদৃঢ ভাবে 
গঠিত হয়েছিল, কারণ ফ্যারাডে তীর সমগ্র জীবন রসায়ন ও বিদ্যুতের গব্ষণাতেই 
অতিবাহিত করেছিলেন । 

বই বাধানোর কর্মে লিপ্ত থাকার সময়েই তিনি তার মনিবের অন্থমতি নিয়ে 
স্যাচুরাল ফিলজফি সম্পর্কে অধ্যাপকদের বক্ঠৃতা কিছুদিন শুনেছিলেন। এই 
বক্তৃতামালাতীর মধ্যে এক নৃতন শিহরণের সঞ্চার করে দিয়েছিল এবং অধ্যাপকদেগ 
প্রত্যেকটি কথ। তিনি যত্বের সঙ্গে লিখে রাখতেন । এই সময় এক ফরাশী উদ্বাস্ত 
চিত্রকরের সঙ্গে তীর পরিচয় ঘটে । ফ্যারাডে এ চিত্রকবকে অনুনয় করলেন তাকে 
ছবি আকানো শেখাবার জন্ত । তার উদ্ছেন্ট ছিল যে ছবি আকা শিখে তিনি 
ব্ভৃতার বিষয়বন্তকে সচিত্র করে তার নোটবুকে হুন্দর করে, প্রাঞ্জল করে বিধুত 
করে রাখবেন । এই ছবি আকা! শিখবার বিনিময়ে তিনি চি্রকরের গৃহ সম্মান] 
করতেন, তার জুতা পর্ধস্ত পালিশ করে দিততন | তিনি শ্বয়ং ছিলেন একজন দক্ষ 
বুক বাইগুার, তাই তীর নোটের খাতাগুলি অতি সুন্দর ভাবে খণ্ডে খণ্ডে বাধিয়ে 
বাখতেন। 

১৮১২। রধ্যাল ইনপ্টিট্যুটে বিখ্যাত রাসান্নিক স্যার হামস্কি ঘে্ডের বটেতা 
হবে চারপিন ধরে | এ বত শুনবার জন্ত ফ্যারাডের খুব আগ্রহ হলো। কিন্ত 
বিন। টিকিটে তো আর বক্কৃতা শোন] যায় না। টিকিট কিনবার সঙ্গতিও তার 
ছিল না। সৌভাগাক্রমে তীদের দোকানের একজন খরিদ্দার ফ্যারাডেকে চার 
দিনের জন্ত চারখানি টিকিট দিয়ে গেলেন। এ বন্তাতা শুনবার পর তার জীবনে 
গতি পরিবতিত হয়ে যাঁয়। তখন তার বয়স একুশ বছর। বই বাধানোর কাজে 
সেইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের একটি অধ্যায় সমাপ্ত 
হলো। তিনি স্যার হামক্রিকে একখানি পত্র লিখলেন এবং তিনি তার উত্তরে 
ফ্যারাডেকে লিখলেন যে, তিনি যদি তার কোনে! উপকার করতে পারেন তাহলে 
তিনি বিশেষ আনন্দিত বোধ করবেন, তবে সেটি তার ক্ষমতার মধ্যে থাকা চাই। 

শ্ার হামক্রি ডেভি ছিলেন রয়্যাল ইনস্টিট্যুটের পরিচালক | তিনি ফ্যারাডেকে 
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্রার জন্ত লিখে পাঠালেন । প্রথম দর্শনেই যুবক ফ্যারাডের 
প্রতি তিনি আকষ্ট হলেন এবং তিনি সপ্তাহে পচিশ শিলিং বেতনে ফ্যারাডেকে তার 
সহকারীর পদে নিষুক্ত করলেন এবং সেইখানেই তার থাকারও ব্যবস্থা কয়ে দিলেন 
জীবনের গতি কোথা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোথায় এসে উত্ভতীশ হয়, মান্য তা 
ধারণ! করতে পারে না। নইলে বুক-বাইগ্ার মাইকেল ফ্যারাডে যে একটি প্রখ্যাত 
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গযেবণাগারে স্যার হামক্রি ডেভির মতো একজন প্রনিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের সহকারী 
নিষুক্ত হবেন, এ কি ফ্যারাডে কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন 1? অঞ্ল- 
দিনের মধ্যেই তিনি পরিচালকের প্রিক়পাত্র হয়ে উঠলেন এবং স্টার হামক্রি তার 
এই তরুণ সহকারীকে 1১ 7৮11195011119818551১18101” বলে সম্বোধন করতেন 
পরবর্তীকালে স্টার হামফ্রি বলেছিলেন_-"্05£658155 01 হা 0$50০%- 
1155 15 [8188১ তার এই উক্তি আদৌ অতুযুক্তি ছিল ন।। বিজ্ঞান-জগতের 
নুদীর্ঘ ইতিহাসে হামক্রি-ফ্যারাডের সংযোগ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। 

অক্টোবর, ১৮১৩। শ্যার হামক্রি ফরাসী দেশ পরিভ্রমণে যাত্রা! করেন। 
ফ্যারাডেকে তিনি তার অন্তম সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন। কর্মকারের পুত্রের জীবন 
থেকে এখন তার সেই দারিস্রযক্রিষ্ট অতীত একেবারে মুছে গেল। তিনি এখন স্যার 
হথামক্রির সেক্রেটারি ও. তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণ1 কাজের প্রধান সহকারী । অল্প 
কিছুকাল পূর্বেও ধিনি ছিলেন একজন অখ্যাত বুক-বাইগুর, সেই ম!ইকেল ফ্যাণাডে 
এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসতে লাগলেন ডেভির সহকারী পে । 
১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে তার ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন । ফ্যারাডে আরো! 
অভিজ্ঞত| সঞ্চব করলেন ও আগের মতোই রয়্যাল ইনন্টিট্যুটের গবেণাগারের কাজ 
করতে থাকেন। পরবতিকালে ডেভিড যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন ফ])ারাডে 
এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালকের পদে শ্যুক্ত হয়েছিলেন । 

বন্কাল যাবৎ ডেভি যে বিষয় নেয়ে গবেষণ। করতেন ( ডেভি ও ফ্যারাডের 
মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল তেরো! বছয় ), ফ্যারাডেও ঠিক সেই বিষর নিয়ে 
গবেষণা করেছিলেন ) উভয়ের গবেষণার ধারা ও বিষয়বন্ত প্রায় একই ছিল। শ্ার 
হামক্রির আবিষ্কারের হধ্যে ফেটি ভাছ পৃথ্িবী-বিখ্যাত সেই '006৮)5 580) 
1890 উদ্ভাবনের ব্যাপারে ফ্যারাডে তাকে অনেক পরিমাপে সহায়তা কর্ষেছিলেন। 
যখন তার আথিক অবস্থাকিছু সচ্ছল হলো, তখন মাতৃভক্ত যাতে সর্বাগ্রেমারের 
স্থখ-্থাচ্ছন্দ্যবিধানে ১চেষ্ট হলেশ ও তার কনিষ্ঠ সহোদরাকে একটি বোডিং স্কুলে 
রাখার ব্যবস্থা করেন । খন থে:ক তিহি কঠিস পতিশ্রঘ করতে কুতস'কলপ হন। 
বিজ্ঞানের অনুশীলনে তার প্রথম ও প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল রসায়ন । এই 
ক্ষেত্রে তার সাফল্যলাভও ছিল অসাধারণ । ক্লোরিন ও কাখন-_-এই ছটি পদার্থের 
যৌগিক বস্তকে তিনিই স্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন এবং তার এই রাসায়নিক 
গবেষণাই পরবর্তিকালে বেদাগ (50811091555) ইম্পাত তৈরি কনাত্র পথ হুম করে 
হিয়েছিল। ১৮২১ লনে ফ্যারাডে বিবাহ করেন এবং সেই বছরেই তিনি বয়াল 
দোলাইটির একজন 'ফেলো" নিধাচিত হন | বিয়ের পর তিনি সপবিবারেই রয়াল 
ইনপ্টিটযুটে সংলগ্ন একটি আবাসে বাস করতে খা্কন। তখন তার বাৎসরিক 
উপার্জন ছিল এক হাজার পাউণড। 

১৮৩১ লনটি ফ্যারাতের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। নল'বছর আগে একছন 
ভার খাতায় তান যা লিখে বেখেছিলেন--0০0৮511 71585610500 1009 
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চ1৩০11108, ন'বছর বাদে তার গবেষণাগারে তিনি সেই জিনিস আবিষ্কার করে 
দেখালেন। চুম্বকের দ্বারা যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদিত হতে পারে-_-এই তথ্য 
সেদিন হাতে-কলমে প্রমাণিত হলে! তান গবেষণার ফলে, তখনই বিওচানজগতের 
একটি নবর্দিগন্ত উন্মোচিত হ্য়। ১৮৩১ সনের শেষভাগেই তিনি ডাইপামে। ও 
ইলেকট্রিক মোটর আবঞ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন । অনেকে বলে থাকেন থে 
বিজ্ঞানী ফ্যাবাডে ও গব্ষেক ফারাডে বাইরেব জগকুতর সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধ 
রাখতেন না এবং এই জগং থেকে তিনি নিঙ্জেকে একরকম বিচ্ছিন্ন কবে বেখে- 
ছিলেন । এইজন্ত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্নীয়ারিং-এব পদ্ধতি বা জান ( (৫০111)100৩ ) 
উদ্ভাবিত হতে আরে পঞ্চাশ বছব বিলক্বিত হুয়ছিল। নইলে ১৩১ সনে উদ্ভাবিত 
ডাইনামেো ও ইলেকট্রিক মোটর যা ফ্যারাছে আবিষ্কার করেছিলেন, তার বাত্তব 
প্রয়াস অনেক পরে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যে বৈজ্ঞান্দিক প্রতিভা তার ছিল তা যদি 
তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন ও শিল্প উৎপাদনের স্বার্থে নিয়োজিত করতেন 
তাহলে তিনি ধনী হ'তে পারতেন। তা কবেননি বুলই ফ্যাবান্ধে পরিবারকে 
দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত কবতে হয়েছিল | তীর স্ত্রী সাই ছিলেন 
গৃহের পরিচারিকা | শেষ জ'বনে তিশি বাংসরিক তিনশো টাকান পেনসন লা 
করেছিলেন | তীকে 'নাইট' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিপশ, কিন্ধ ফ্য'বাডে তা 
প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন--প[ 2051 16181171191 01017861 চ818- 
৫85 0০ 00৩ 1350 বিজ্ঞাপীর মধ্যে ষে একজন দার্শনিক ছিলেন সেটা ফাবাডের 
এই উক্তি থেকেই আমর! বুঝতে পারি । 
যত তার বয়স বুদ্ধি পেতে থাকে ফ্যারাছডে ততই গবেষণার ক্ষেত্র থেক বর্তার 
ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন । তরুণ গবেষকদের উৎসাহ দেওয়ার ভন্ত তিন সর্বদাই 
তাদের কাছে বিজ্ঞানের নান বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। তখনকার সেই 
শুত্রকেশ ফারাডেকে দেখলে একজন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলে মনে হতো । বিজ্ঞানেয 
গ্রবেবণার প্রবৃত্ত হয়ে অবধি তিনি আধিক প্রলোভনকে যেমন দৃবে রেখেছিলেন, 
তেমনি পাধিব খ্যাতি সম্পর্কে তার কোনো উৎসাহ ছিল লা। তার আগ্রহ ছিল 
শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় । এই অনাভম্বর মাইকেল ফ্যারাডে শান্তভাবে তার পাঠ 
কক্ষে অন্তিম নিঃশ্বাম ত্যাগ করেছিলেন । তাঁর সতীর্ঘ ও অস্ুগাশীদের চক্ষে তিনি 
বিজ্ঞানের বেদীমূলে একটি আত্মনিবেদিত ও স্বার্থলেশশৃন্য প্রতিভাবান পুরুষ বলে 
স্বীকৃত ও সম্পূজিত হয়েছেন । 
উত্তরকালে ফ্যারাডের স্বতির উদ্ছেশ্টে শ্রদ্ধানিবেদন করতে গিয়ে এডিংটন 
করেছিলেন £:11010178$1 681809 %983 2 ৫5108060, ৪) 01115617912 
£6101005. “কথাটি অক্ষবে অক্ষরে সত্য। 
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পারঠি বাইসি শেখর 


_. € ১৭৯২--১৮২২ ) 











জাতে বিদ্রোহের পতাকা আর কণ্ঠে স্বাধীনতার গান নিয়ে ইংরেজি কাঁবা সাহিত্যে 
আবিত হয়েছিলেন শেলি। সহজাত কবিপ্রতিভা নিয়েই তার জনন হয়েছিল। 
মানুষ শেলির চরিত্র ও আচরণ হয়ত সমালোচনার যোগা, এমন কি শিন্দান বিষয়ঃ 
কিন্ত কবি শেলিকে বিশ্বত হবে কে? তার অতৃলন*় কাব্যসংগীতের মধ্যেই তিনি 
তার শাশ্বত কাঁণ্ডস্তস্ত স্বাপন করে গিয়েছেন । ১৭৯২, ৪ আগস্ট। সাসেক্সের 
অঙ্গ ওয়ার্নহামে টিমোধি শেলির জ্োষ্টপুত্র ভিসাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন পারসি 
বাইসি শেলি। পিত'মহ বাইদি শেলি ছিলেন ধনী এবং অস্থির প্ররূতির মানুষ । 
১৮৭৬ সালে তিনি বারনেট হয়েছিলেন । শৈশবে শেলি জার নিজির তৈরি জগতে 
বাস কডেশ-_সে পৃথিবী ছিল রোমার্টিক। দশ বছর তিনি আয়সিলওর্থে সান 
হাউস আযাকাল্জম নামে একটি স্কুলে পল্ড়তে এলেন । কিন্কু এখানকার পরিবেশ তার 
ভাল লাগল না । তিনি ছিলেন শন প্রক্ুতিব ছেলে কিন্তু সহপাঠীদের বেশ্ব ভাগই 
ছিল উদ্দাম প্ররুণ্তর । শেলির চেহারা শ্ছিল অনেকটা মেয়েদের মতো ঃ তাকে 
দেখতে ছেলেদের পোশাকে ঠিক একটি হথন্দরী মেয়ের মত মনে হত। পডাশ্খনায় 
শৈথিল্য দেখালে এই স্থলে ছাব্রদ্র বেত্রাঘাত করা হতো । তাঁর এক সহপাঠী 
লিখেছেন যে 'বেত্রাঘাতে জর্জবাত শেল যখন মঝেতত গডাগণ্ড ধিতেন তখন 
মনে হতে যন্ত্রণার জন্য যতটা না! হোক, অসশ্বানেব জন্য তিনি এ রকম কাতরতা 
প্রদশন করতেন ।” এই স্ৃল পড়বার সমঞ শেলি বিজ্ঞানের প্রতি আরুই হন এবং 
বিশ্ববিচ্ালয় পধন্ত তাব এই আগ্রহ সদানভাবে বঙ্গায় ছিল। 

স্কুলে পড়া শ্যে হলে শেল ইটনে ভিত হলেন। এইখানে লিগ নামে একজন 
চিকিংসকেব সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে , সেই পরিচয় পরিণহ হয় বন্ধৃত্থে। ইনি যেমন 
শেল? একজ্ধন উপকাবী" বন্দ হয়ে উঠেছিলেন, তেখনি এর প্রতি শ্লি৭ বিশেষ 
অন্চরাগ প্রদশন কবন্নে। ১৮১*। শেলি মক ইউনিামিট কলেছে ভত্তি 
হলেন । এই সমছু থেকে যেমন তার প্রাতিভাব কাশ লক্ষা করা যায়, তেমনি 
তার ভবনে প্রেমঘটিত বাপাবে+ স্থু্দা | এই সময় থেকেই অকাধোর্ডে অধ্যয়ন 
কালে রসায়ন, দর্শন ও কাব্য-_-এই তিনটি বিষয়ে শেলি শিশ্ষে অনুরাগ দেখা 
গিয়েছিল। তীর এই সময়কার আবশ্রে একটি স্থন্দর চিত্র দিয়েছেন টমাস 
জেফারসণ হগ নামে তারই ্কুযোর্ডের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু । তিনি লিখেছেন__এই 
লময়ে শেলি€ মারুতি ছিল রোগণ, পাতলা ধশনের, কিন্তু তাব দেহটি খুবই স্থগঠিত 
ছিল। বেশ লক্ব! দেখতে, কিন্তু তিনি সামনের দিকে এমন ঝুঁকতেন যে তাকে 
খধারুতি মনে হতো | খুব দামী পবিচ্ছদ তিনি ব্যবহার করতেন ; সেগুলি একেবারে 
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হাল ফ্যাসানের তৈরী ছিল। তবে সব সময়েই তার বেশভৃষা অবিশ্তত্ত দ্রেখতাম। 
তীর আচরণ ছিল অস্ভুত ধরনে-_যেমন কোমল ও মধুর তেমনি কখনো৷ কখনো 
খুবই প্রচ্ড। সমস্ত মুখখানি সব সময় প্রতিভার ওজ্ছল্যে উদ্ভাসিত থাকত। তার 
দৈহিক সৌন্দবের মধ্যে ভগবান যেন একটা। ক্রটি রেখে দিয়েছিলেন । সেটি তার 
কঠদ্বর। শেলির কঠন্বর কর্কশ ছিল। 

অক্সফোর্ডে অধ্যস্বনকালেই শেলির মধ্যে ধর্মের প্রতি একটা বিরাগ বা বিতৃষ্ণার 
ভাব দেখা যায় এবং তীর জীবন দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরে অবিশ্বাস ছিল প্রকট । এ 
জন্ক তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। ১৮১১ সালে “75 ০5811) ০£ 
£১0101510+ নামে একটি পুস্তিকা! তিনি প্রকাশ করেন, এর ফলে তিনি কলেজ থেকে 
বিতাড়িত হুঁয়েছিলেন। পুত্রের এই আচরণে টিমোথ শেলি খুবই স্ছুন্ধ হয়েছিলেন 
এফং ছেলেকে তিনি অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। পিতার উপদেশ পুত্র কর্ণপাত 
করলেন না! ; পিতা ও পুত্রের মধ্যে একরকম বিচ্ছেদই হয়ে গিয়েছিল। অর্থকষ্টে 
পড়লেন শেলি, কিন্তু তার ছোট বোন ছুটি ( এর। তখন স্কুলে পড়ছিল) তদের 
স্থুলের আর একটি মেয়ের হাত দিয়ে দাদাকে অর্থ সাহাধ্য করত। 

১৮১১ শেষ হওয়ার আগেই শেলির লঙ্গে হারিয়েটের বিয়ে হুয়। বিষের পর 
জ্রাম্মানের জীবন যাপন করতেন শেলি-দম্পরতি-_ইয়র্ক, কেনউইক ( এখানে কৰি 
সাদের সঙ্গে শেলির আলাপ হয়েছিল ), ডাবলিন, ওয়েল ও লেনসাউথ প্রভৃতি 
স্থানে তীরা এই সময় বাম করেছিলেন । ১৮১২। শেলির জীবনে এই বৎস 
গ্বরণীয় হয়ে আছে । লেনসাউথে অবস্থান কালে তিনি এচন| করেন “কুইন ম্যাব'-- 
তার প্রথম কবি কর্ষ যাব্ন মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছিল তার প্রতিভা গ্রতিশ্রত। 
শেলির নিজের কথায়--“অতীত, বর্তমান ও ভবিষৎ, এই অবিচ্ছিন্ন ত্রিকালই হলো 
এই কবিতার বক্তব্য । ১৮১৩ সালের শ্রীব্বকালে হারিয়েটের কোলে এলো 
একটি মেয়ে $ “কুইন ম্যাব এর নারিকার নামানুসারে পেলি তার মেয়ের নাম 
রাখলেন 18001১৩ ( আয়ানথি )। শেলির প্রথম বিয়ে কিন্ত স্থায়ী হুনি। 
হারিয়েট সুন্দরী ছিলেন কিন্তু বুদ্ধিমতী ছিলেন না । শেলিরা চলে এলেন লগ্নে । 
স্বীর প্রতি শেলির আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকে । এই সময়েই শেলি দার্শনিক 
উইলিয়াম গডউইনের কন্ঠ! মেরি গডউইনের প্রেমে পড়েন । ইটনে অধ্যয়ন কালে 
শেলি গভউইনেক “৮৯০11/০৪1 01$01০6+ বইটি পাঠ করে খুব অন্তপ্রাশিত 
হয়েছিলেন । দার্শনিকের. আথিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, তাই লগ্ন আসার 
পর শেলি তার সাহাধ্যার্থে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে ই গভউইনের 
গৃহে তিনি প্রায়ই আস্$তন এইভাবে যাওয়া আমলার ফলেই মেরির সঙ্গে তার 
আলাপ পরিচয় হয়। সেই পরিচয় পরিণত হয় প্রেমে। ছ্যারিয়েটের তুলনাক় 
দেখতে সুন্দরী ন| হলেও, মেরি বিছুধী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। 

শেলি হারিয়েটের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রপ্তাব তৃললেন। তিনি সম্মত 
তে! হলেনই না, বরং গ্বামীর মুখে এই কথা শুনে তিনি মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন 
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এবং সেই আঘাতের ফলে তিনি অস্থৃস্থ হয়ে পণডলেন। ছ্ারিয়েট তখন অন্তঃশ্বতা 
ছিলেন। কিন্তু তাকে সেই অবস্থায় রেখে, ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে একদিন 
মেরিকে সঙ্গে শিয়ে শেলি ফ্রান্স চলে গেলেন । দেডমাস বাদে কনটিনেপ্ট ভ্রমণ 
করে শেলি ইংলগ্ডে ধিপলেন । এসে দেখলেন যে ব্যাঙ্ক থেকে হ্বারিয়েট তার সমস্ত 
টাক! তুলে সিযেছেন 5. কয়েকবার দু'জনের মধ্যে সাক্ষাৎকান হলে! । নভেম্বরে 
হাখিয়েছটের পুর »স্তানেব নস হলো । শেলি তখন খণভাবে জর্জবিত। পাশ্ুনা- 
দারের তাগাদায় অস্থির হয়ে গ্ীর কাছ থেকে টাক! নিয়ে ভিনি তাদের ঠেকাতেন। 
এই সময়ে (৮১৫ ) শেলির পিতামহ শ্টার বাইসি শেলির মৃত্যু হয়। পৌত্র 
শেলিকে তিনি তাব হুযিদাদির যে অ*শ দিয়ে গিয়েছিলেন তার বাধিক আয় 
ছিল এক হাজাব পাউগু। এব থেকে শেলি হারিযেটের জন্ত বছরে ছুশো পাউগ্ডের 
ব্যব*্1 করে দিয়েছিলেন । 

১৮১৬। দার্চমাস। অন্মত্রাক্ষর ছন্দে ল্চিত শেলির অন্ততম শ্রেষ্ঠ কাব্য 
4/১185101 প্রকাশিত হলো। দু'মাস বাদে মেবিকে নিযে শেলি এলেন জেনিভাতে। 
কয়েকদিন বাদে বায়বণ৭ এখানে এসে পৌছলেন | শেলি ৪ বায়রণ-ছুই কবির 
মধ্যে প্রথম পাঙ্। কর ঘটল স্থইজাগ্রলাগ | শেলি ইতিমধো বাররণের গুণমুদ্ধ 
ও "হার করিভাব অন্তলগী হয়ে উন্ছছিলেন | ষ্টার কাছে মান্ুঘ বায়রণই শ্শ্ষে 
আকর্ষণের পান হয়ে উতমন্ছিলেশ , অন্ছিকে বায়ণণশ্ শেলিকে এক মহৎ কব- 
প্রতিভার অধিকারী বলে মালে কলাতিন | ইতারুন্ছর সাহ্কিতা এই দ্বই কবির 
ক্দৃত্ব একটি 'অবিশ্র গায় অধায় হয়ে আছে । জেনশিভাতে ভ্রমণকালে বায়রুণ 
বুচনা কবে হলন তীাব অন্যতম বিখাত কবিতা 12150116106 0111101 5 আর 
শেলি ব্চলা কবেশ মন্টর্রাঙ্কের উপল একটি করিত । আর 'ছডাা।া। 0০0 
[71011601051 03৩৭0015” দামে অপব একটি ছো? কাবিভা। 

আগস্ট মাসে শেলিব' ইশলগু ফিরে এলেন ফিবে এস তিনি লেহান্টর 
সঙ্গে জালাপ করলেন; ইনি তব কবিতার ভালা লং লোচন। করেছিলন 
ডিসেম্বর মাসে কিছুদিনের জন্য তিন হাণ্টেব অতিথি হিসাবে উারই গৃহে অবস্থান 
করেন । এব খুব অল্পদিন বাদই তিনি খবর পেলেন যে হারিয়ে হলে ডুবে মারা 
গেছেন। কিন্ধু যখন আদালতে একটি নোটিশে তিনি জানতে পারলেন যে, 
তাকে হাবয়েট্র সন্তানদেব অভি হাবকত্ব থেকে বন্ধত করা হয়েছে তখন শেলি 
অতাস্ত দুঃখিত এবং ভুদ্ধ হলেন। যিনি রায় 1দয়েছিলেন সেই লর্ড চ্যাব্সেলারের 
উদ্গেশ্টে চিত একটি স্থতাম্ম্ম কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল এই রাগ ও ছুঃখ। 

১৮১৭ সালে টেমস নদীব ধাবে মালোতে তি'ন একটি বাড়ি নিলেন। এই 
থাশে তিনি পচন করেন [২9581174 911 170101+ আর সম্পূরণ করেন "1৩ 
ম০৮০1 91 01১৩ 15151” নামক তার হ্থৃবিখাত কবিতাটি | এছাড়া! '7211706 
£01780850" নামে একটি টুকরো কবিতা । কঠিন পরিশ্রঘ আর জলবাদু তার সহ 
হলে! না-শেলি অবুস্থ হয়ে পড়লেন । চিকিৎসক বিধান দিলেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম, 
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হাওয়া পরিবর্তন । অনেক দিন ধরেই শেলির ইতালি দেখার ইচ্ছা ছিল। ১৮১৮ 
সালের মার্চ মাসে মেরি ও ভীদদের পুত্র বন্তাদের নিয়ে তিনি ইতালি খাত্র' করেন। 
ইতালতে যাযাবরের ঘতো ভ্রমণের নময় শেলির প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা 
যায়। ১৮১৮ সালেতিশি ভার ন্বশ্রেষ্ঠ কবিত। ৮1017601৩05 (176 [0179০৪০, 
রচমাঁধ মনোনিবেশ কলেন এব" পরেব ধছর এটির রচন। সমাধধ হয়। তারপর 
লিখলেন [116 0৩০1 ইংরেনজি সাহিত্যের অন্বাতম সুন্দর নাট্যকাব্য। এর 
পরেই হার লেখ থেকে একেব পণ এক সেই সব লিঙ্ক কদি তা বেখতে থাকে 
যেগুলর জনা ।তনি ইংবাজি সাহিত্য সবপ্রেষ্ঠ লিবিক কবে হিসাবে খ্যাত লাভ 
করেন । এই শুলিব মধ্যে 035 19106 ৬৩51 ৬/114+, 10৩ (1084 “716 
9১181 ও '597% ০1 ৮০১০1]1০,_এই চাবিটি খুব বিখ্যাত । শেলির 
'ওড টু দি দেই উইণ বিশ্ব-লাইতোর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে গণ্য হয়ে থাকে । 
১৮২১ সালে বিকপ সশালো5শার আঘাত ঠ কঁটস্‌ এর অকাল মৃতুুতে ব থিত হয়ে 
শ্লি '৯৫০৪1১১ নামে যে মর্ষম্পৎশ করিতানি রপা করেছিলেন সেটি উবে শ্রেষ্ট 
কবিতাগুলর মধ্যে অগ্ত হম | 
এই সময়ে পিসাত বায়প্রণের প্রউবেশি হিনাবে শেলি কিছু €শ বান করেন। 

তারপব ১৮২২ সালের ন্গম্মকালে স্পেছাছণ উপনিবেশ ঠাববতী। একটি ঝড়ে 
ভাড! কবে বসবাস করতে থাকেন । একছা নৌকা নিহাণ কাালেল লাগব বিহ্গাবের 
জন্য । তর্ণীর নাম দিলেন এবফেল? | মাত র ডানতেশ না, হাই তার বন্ধুরা 
তাকে এইভাবে জলব্হার করতে শিষেধ করেছিলেন । খেলি যেন বুঝতে 
পেরেছিলেন যে তার মুত্যু আঙম্। তার জীবনের শেষে কদবিন কাবু যেন মেঘ 
ও বৌত্রেব তিতব দিয়ে অন্তবহাহ কবেছিলেন | ১৮২২, জুলাই ৮| কবি 
লেগহর্ন থেকে ফিরছিলেন উরি শৌকায় চড়ে । নৌকাতে জার কেউ ছিল পা। 
সেদিন আবহাওয়া ছিল ছুঘোগপূণ | স্থানীয় পায়করা তাকে নিষেধ করেছিল। 
স্ধ্যায় তুমুল বন্দপাততর লঙ্গে প্রচণ্ড এড উচপি। দশদিন বাদে হিয়া রেগংগয়োর 
তীরের কাছে ডেসে উঠল একট পালা দার্ঘ বহে; মতততর জামার এক পকেটে 
হিল সপোক্রাসের একটি কই, অন্য পকেটে কীটূদের কবিতাধলী | এইভাবে পূর্ণ 
যৌবনে যৌবনের কবি জলে ডুবে মারা গেলেননযে জল হিল তার প্রিয়। 
সাগবভবেই শেলিব চিতাশয্যা বচিত হলো । সেই প্রজ্ঞলত চিতান্ি পারে 
সাশ্রনেত্রে দা উ্েছিলেন স্ধু বাছলণ ॥ কবির তম্থাবশ্ষে লোমের একটি সমাধি 
মন্দিরে রক্ষিত হয়| মন্দর গাত্রে এই তিনটি লাইপ উৎকীর্ণ আছে ঃ 
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টমাস কানাই 


(১৭৯৫--১৮৮১) 





ঈংবিজি সাহিতোর শট গচ্চলখক বলে হাব খ তি দেই কার্ত ইল ভিলেন একজন 
গ্রাম্য রাঁজমিক্ত্রর ছেলে । ক্বগল্যাণ্ডে অদগদদ একলিকফেকান ঠাঁমের একটি 
পর্ণকু্টারে তার জন্ম । পিতামাত'ব নফ়টি সম্গানের মাধো তিনি প্ছিলেন সর্বজোষ্ট। 
এক জী'বনীকারের হতেও শৈশত থেকেই ভার স্বগবের মধ্যে ছুটি লক্ষণ প্রকাশ 
পেফেছল-_উগ্রতা আর অন্্ররগিত্ততা | চৌদ্দ বছব বসে তিন এডিল্বর! বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হন । ভিন্টোরীয় ফগর সর্বশ্রেঠ উণহহাসিক বলে '্যনি উন্তশকালে 
গণ্য হবেন, সেই ফার্পাইলের ছ'রটীবন খুব স্থাখের ছিল না, প্রতিদিন পদব্রজে 
দীর্ঘ পথ অভিক্রম করে তকে বিশ্ববি্গালয়ে সেতে হতো । শৈশবে কার্পইল দেখতে 
ধুব ঘ্রী ছিলেন 1 সুই কিক গবত এল লাছুক প্রতি । কিছুটা স্পর্শকাতরও 
ছিলেদ। আরেকটি গুণ তার যধো দেখা গেয়েছিল- উচ্চ আঁকাক্ষ | পড়তেন 
তিনি অবিশ্রানডাবে আর উর স্বচেয়ে বোশি আকৃধণ গছল ভাঙন সাহাত্যের 
প্রতি। ইংলগডেন পাউকসযাজকে জার্মানলাহিতে ৭ প্রতি অন্ুনাগী ও আগ্রহশীল 
করে তুলেছিলেন একমাত্র কালাইল। এছ্জন্ধ ইংলগু তাব কাছে বিশ্ষেভান্ইে 
কতজ। তার বুদ্ধিদীপ্ত অসাধারণ ক্ষমত: »ম্পর্কে কার্নাইল অতিমাত্ার় সচেতন 
ছিলেন। প্রতিভার লক্ষণই এটা কিন্তু কার্লাইল জানতেন না কি ভাৰে বা কোন্‌ 
পথে ভিন তার সেই ক্ষমতা প্রকাশ করবেন । তার এই স্ময়কার মানসিক অবস্থা! 
সম্পর্কে পরবপ্তিকালে কার্লাইল নিজেই লিখেছিলেন-__“ভবিষ্ুৎ আমার সামনে ধূসর 
এবং অন্পষ্ট। 

বিশ্ববিস্তালয়ের পাঠ সমাপ্ত হলে কার্লাইল কিছুকাল একটি বিদ্যালয়ে গণিত 
শিক্ষকের কাঙ্জ করেন। সেইসঙ্গে মিস্টার বাটলারের পুত্রদের গৃহশিক্ষকের কাজেও 
তিনি নিষুক হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই শুরু হয় তার সাহিত্যকর্ম। প্রথমে 
তিনি জার্ধান ভাষা থেকে শীলারের জীবনচরিত ইংরেজি ভাষায় অন্থবাদ করেন 
আর এডিনবর! রিতিস্্য পত্রিকায় যাবে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্ত লেখা খুব 
সহজে আসত ন1) প্রায়ই তিনি গভীর নৈরাগ্তে নিমগ্্র হতেন। সাহিত্যজীবনের 
প্রারনে এই যে গভীর নৈরাহ্ধবোধ, এর প্রধান কারণটা ছিল শারীরিক। এই 
সমন তাকে কঠিন অজীর্ণরোগে ভূগতে দেখা যার়। এই অভীর্শব্যাধি তার 
সারাজীবনের সঙ্থী ছিল) এরই ফলে যৌবনকালেই তার স্থান্থ্যের যথেষ্ট হানি হয়। 
কার্নাইল আজীবন স্বাস্থ্যের কাণ্ডাল ছিলেন। 

যৌঁবনকাল থেকেই বেদনাদায়ক নৈরাশ্ত ও মানসবিক্ষোভ কার্নাইলের জীবনকে 
করে তুলেছিল তারাক্রান্ত। তথাপি কাজ, কর্তব্য ও শৃঙ্খলা__এই তিনটিকে তিনি 
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জীবনের প্রকুত অর্থ বলে বিশ্বাম করতেন। এই শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন 
স্থল বা কলেজে নয়, শৈশবে“তীর ধর্মপরায়ণা মা ও জীবনপৃজারী পিতার কাছ 
থেকেই। কার্পাইল পরিবারের ধারা-ই ছিল, সরল জীবন, উন্নত চিন্তা ও প্রতাহ 
অমসাধ্য কর্ম। 

যখাসময়ে তার জীবনপথে এলেন তার ভাবী দঈঁ*বনসঙ্গিনী। নাম তার জেন 
বেলি ওয়েলস । জেন ছিলেন এক চিকিৎসকের পরযাস্থন্দরী কনা, নক্ষত্রের মতো! 
ফুটফুটে চেহারা । রূপে ও গুণে সমান। বৃদ্ধিমন্তী, সংগীতনিপুণা ও ক্থাবাতীয় 
চৌকস। বিয়ের পর সাত বছর ক্রেগেনবুটে কাটিয়ে কার্লাইল-দম্পতী এলেন 
চেলসিয়াতে। চারদিকে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ দিয়ে ঘেবা এই স্থানটি কার্পাইলের 
বড়ো রমণীয় মনে হলো! । রমণীয় এবং নির্জন | প্রকতির কোলে এই মনোবম 
স্থানটি কার্লাইলকে মুগ্ধ করল। এইখানে চেইনী রো নামক একটি রাস্তাধ ধারে 
একটি গৃহ নির্মাণ করিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন তিল । এই গৃহেই 
তার জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত হয়েছিল । তার অন্তিম পিঃশ্বাসএও মিশে 
আছে এখানকার বাতাসে | বাড়ির সামনে একটা বাগান ছিল ১ সেখানে ওয়ালনাট 
ও চেরীগাছের তলায় একটি স্ুক্র উন্মুক্ত বিশ্রামস্থল ছিল। কতদিন এইখানে 
রাত্রিবেলায় নক্ষত্রের হ'রকখচিত আকাশের দিকে তার্কিয়ে বজপীর নিঃশ্ব প্রহব- 
গুলি যাপন কবতেন কার্পাইল। পাশে বসে থাকতেন জেন । শয়নের পূর্ব মুহ্ 
পর্বন্ত শেষ পাইপটি তিনি এইখানে বসেই উপভোগ কবতেন। 

চেলপিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাসের পর থেকেই প্রক্কতভাবে আনস্ত হয় গ্রার্লাইলের 
সাহিত্যজীবন | জার্ধীন সাহিত্যের প্রতি ইংরেজ পাঠকদের তেমন অনুরাগ ছিল 
না, তাই প্রকাশক বা পত্রিকার সম্পাদকগণ তার জার্মান অগ্ুবাদমূলক রচণ1 সহঙ্ে 
ছাপতে চাইতেন ন1। তার ওপর তীর প্রবন্ধের বিষর্গুলিও ছিল অতিমারায় 
বিতর্কমূলক ; কোনে! পত্রিক! সম্পাদকই সেগুলি প্রকাশ করতে জাগ্রহ দেখাতেন 
না। অতঃপর কার্পাইল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনায় মনোশ্িবেশ করবেন 
ঠিক করলেন। এই বিষয়টি তাকে বহুকাল যাবৎ আকর্ষণ করে আসছিল এবং 
এক্জন্ত তিনি প্রস্ততও হৃচ্ছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে তার অধ্যয়ন ও অন্সন্ধিং- 
সার অস্ত ছিল না| একজন উৎসাহী প্রকাশক পাওয়া গেল ১ তিনি আগ্রীম বেশ 
মোট! টাকাও দিলেন কার্পাইলকে যাতে তিনি নিরুদেগে এই সাহিতত্যকর্মে আত্ম 
নিয়োগ করতে পারেন। 

এই মহৎ কাজে তিনি যখন লিপ্ত হন তখন কার্লাইলের বয়স উনচল্লিশ বছব। 
একনিষ্ঠ মনে ও প্রচুর পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি ফরালী বিপ্লবের ইতিহাস রচনায় 
অগ্রসর হতে থাকেন । অধ্যয়ন আর পরিশ্রম দুই-ই চলতে থাকে একলঙ্গে। গ্রন্থের 
প্রথম খণ্ডের রচণ1 যখন শ্বে হয়, তথন তার প্রকাশকের নির্দেশে কার্পাইল সেটা 
পড়তে দিলেন জন স্ট,যার্ট মিলকে তার মতামত জানবার জন্ত | কিন্ত কার্লাইলের 
ছুর্তাগ্যক্রমে মিলের এক পরিচারিকার অপাবধানতার ফলে প্রথম খণ্ডের সমগ্র 
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পাওুলিপি আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। আবার স্মৃতিশক্তি মন্থন করে নৃতন করে 
লিখলেন তিনি এবং আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, লিখলেন ঠিক সেইভাবে যেমনভাবে 
প্রথম নার লিখেছিলেন । 

“দি ফ্রেঞ্চ বিডলিউসন্‌ বইখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের বিদ্ধ 
সমাজে ছড়িয়ে পল কার্পাইলের ধাতি। তিনি ভিক্টোরীয় যুগের একজন 
শ্রেষ্ঠ উ্রতিহাসিক বলে শ্বীক্াত হলেন । এই গ্র্থ স্টার প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ দান। 
এই গ্রন্থই কার্লাইলের ভীবনে নিয়ে এল খ্যাতি, সম্পদ "সার প্রতিষ্ঠা । তখন 
থেকেই তার সমকালীন সাহত্যলেখকগণেব মধ্যে তন বিষয়ে কৌতৃচল জাগ্রত 
হতে ধাকে | কৌতুহল এব প্রত্যাশা । বহু লেখকের সঙ্গে তার পৰিচয় স্থাপিত 
হয়, কিন্তু তাদ্র অধিকা'শ সম্পর্কে তিনি খুব উচ্চ ধারপা পোষণ করতেন না। 
এই আচরণ্বে মূলে আছে তার প্রবল নীত্তিপ্রন্ণভা। কার্লাইলের পরবর্তী শ্রন্ 
ধক্রমওয়েল? | ক্রমওয়েলের দ্্ীবনী রচন1 করে স্িনি জীবনী সাহিত্যে একটি নৃতন 
(িগল্থ উন্মোচন করার প্রযাস পান । তার ব্যকিগত জীবন এই সময়ে ছিল অত্যন্ত 
লিয়ে'গন্য এ * শানিপূর্ণ | এই সময়ে দেখা যায় যে সেই তার সেবাপরযরণা ও 
শ্রীতিম়ী ছঘনসঙ্গিনী দেন তার স্থাহীর প্রতি বিরূপ ভয়ে উঠেছেন । স্বামীর 
লাহিত্যিক খাতিই ছিল এট বিল্ূপতার প্রধান কারপ। শ্ত্রীর এই মানসিক বিপধর 
কিন্ধ তাকে তীর নিরলস সাহিত্যকর্ম থেকে লরিধ়ে নিতে পারল না। 'ন্রমওয়েল' 
আর 'ফ্রেডরিক দি গ্রেট'__এই ছুটি জীবনেব কাহিনী তখন কার্লাইলের কল্পনাকে 
বিশেষভাষেই অধিকার করেছিল । 

কার্নাইলেব সরবপ্রগম ্ষচনা, অনেকের মতে, উর কঠিনতম রচনা “58000£ 
[২658165$ তীরই প্রচ্ছন্ন আত্মচরিত | এই আবেগহীন গ্লেষাহ্ুক রচন] সম্পর্কে 
বিডি সমালোচক বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কার্লাইল ভার জীবনে 
লিখেছেন প্রচুর-_ প্রবন্ধ আর পুস্তিকার তো দীমাসংখ্যা ছিল না। আর লিখবার 
বিষয়নস্ই ব1 কত__গণতত্ত্রর জেলখানা, মাচুষের অধিকার, প্রাপ্তবক্কের 
ভোটাধিকার, ইংলগ্ডের ধনসম্প্রদায়ের অললতা, ইংলগ্ডে আর্থশীঠিক অবস্থা 
কত বিষয় নিয়ে যে তিনি তার লেখনী চালণ1 করতেন তা ভাল্লে বিম্মত হতে 
ইয়। এই সবই তিনি লিখেছিলেন তখন যখন ভিনি পালামেন্টেব সদম্য নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। কার্পাইল তথাকথিত বৈপ্লবিক চিন্তাসম্পন্ন লেখক ছিলেন না সত্য, 
কিথা কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা সম্প্রদায়তুক্ত তিনি ছিলেন না, কিন্ত 
নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে তার যে বক্তব্য ছিল, ভ' তিণি নির্ভীকভাবেই লিপিবদ্ধ 
করেছেন এবং এ না কর1 পধন্ত তার বিশ্রাম ছিল না। 

কার্লাইলের পরিণত বয়সের চিন্তা যেমন প্রগাঢ় তেমনি গম্ভীর । তধন থেকে 
জলন্ত লাভাগ্রবাহের মতে! কার্পাইলের লেখনী মুখে বেরুতে থাকে প্রবন্ধের পর 
প্রবন্ধু। সেসব প্রবন্ধের অনেকগুলিই ইংরেজি সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে। 
তার প্রত্যেকটি প্রবন্ধই চিন্তা্ঈল পাঠকবর্গকে জাগিয়ে তোলে এক অনাস্থাদিত 
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অভিজ্ঞতা আর জনসাধারণের মনে অপবিসীম শ্রদ্ধা । প্রবন্ধসাহিত্যে কার্াইলের 
দান ইংরেজিসাহত।কে চিরকালের মতে সমৃদ্ধিশ্ালী কবে গেছে এবং প্রাবন্ধিক 
হিসাবে, বানর্ড শর আবিভাবের পূর্ব প্ষন্থ তিনি ইছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী । তখনকার 
ইংলগড বলতে গেলে কালাইলের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেষ্ছিল, কাবণ তিনি ছিলে” 
যুগপৎ একজন খাটি মানুষ একনিষ্ঠ সাহিতাসাধক। 

এই স্থতীব্র আন্তবিকতার গুণেই স্বউলাাগ্ডের এক গ্রামা রাজমিত্রীর পুত্র 
আডিজাতাগবী ইংলগ্ডে ভবিষ্ততদ্রষ্টার হর্লভ লশ্মান পেয়েছিলেন । এই '্মাঙ্গরিকতার 
সঙ্গে মিশেছিল দূবদশিতা আর এই ছুইয়েব সংমিশ্রণেতীর মধ্যে যে প্রতি» বিকাশ 
লাভ করেছিল, সেই প্রতিভা সাধারণ প্রতিত' ছিল না, তা ছিল রতিমতে। 
'$৪৮৪৪০ £61)1895 এবং এই জাতীয় প্রতিভার অর্ধকারী ধাবা হন তাদের বক্তব্য 
থাকে অনেক। কিন্ত কিভাবে তা বলতে হয়, সেই বিষয়ে তারা বড একা 
মনোদ্যাগী হতে পাবেন না। প্রালিশ করা গা তিনি বচন কবেন নে বলেই লা, 
কার্পাইল ইংরেজি সাহিতি-ক এমন সমৃদ্ধশালী কবে যেতে পেরেছেন । ইংরেজ 
সাহিত্যে পৌরুষ সমন্গিত গছ্যের প্রব্ক কার্লাইল। স্ত্যেব পূজারী ছিলেন 
কার্পাইল। তীর প্রধান ভ্'বনীকার ফ্রাউদে লিখেছেন 27011516200 01 
০:০11081 101110116120 101 11117561111) 117৩ 11691719 ৩)1 811 (0 ৮১1) 
0৮) 15 05 06816910191] 19556551017. যে নৈঠিকবোধের উপর তিনি 
তার জীবনদর্শন গডে তুলেছিলেন, তা ছিল সতোর আলোকে উদ্দ*প্রু, তার সকল 
সাহিত্য-স্থতির মূলে আছে এক গভীর সত্যান্ুসন্ধৎসা। ছিফাশী বন, বয়সে যখন 
তার জীবনের স্্ধ পাটে বলল, তখন চেলনির খধিব প্রজ্ঞ'সমৃদ্ধ চেতনায় ইলগ্ডের 
মানসলোক উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল চিরকালের মতো । পৃথিবীর মাস্থষের মনেও 
কার্পাইলের আসন শাশ্বত ও স্থপ্রতিষ্ঠিত। 


১৫৩ 


রড স্যাফটসবারি 


( ১৮০১---১৮৮৫ ) 





গ্্রথিবীর মানব হিতৈষাদের তালিকায় আমবা যে কমজণ্কে পাই ঠাদের মধ্যে 
লর্ড শ্যাফটলখাপি একটি অবিন্মব্ণায় নাম । মাহুষেক হিতলাধনকে ভিন ভার 
জীবপের ধর্র বলে জানতেন এব এই ধর্ধচলণেই স্টার সমগ্র জীক্ল উৎসর্গীরুত 
ছিল। “পৃথিবীতে যারা দালড্র, যারা ছুদাগা-পীছিত আমি তাদের হিতসাধনে 
আমার জবন উৎস্গ করব'-দশ স্তর বয়সে লর্ শ্ক'ফটসলানি এই প্রতিজ্ঞ" গ্রহণ 
করেন কোনো একটা মর্বস্থদ ঘটশাকে উপলক্ষা করে । তৈশবের প্রজ্ঞা শে 
বিলীন হণ্য় যাচ়শি, প্য়ঃপ্রপ্ য়ে তশি সতত এই ধহহ কাজের মধ্যে নিজেকে 
একান্তভাবে বিল'ন করে িচেছিলেন । 
ইল ভাকটসবাহ” মঙ্ট ভাল এ জেষ্ট পুত ভিসাপে জন্মগ্হণ করেন 
প়।ানথ?ন যাসলে কৃপা ১৮০১ দলে ২৮শে এপ্রল | ১৮০১ সনে যখন ভার 
পিতা বনে € উত্তগ্লাধকার লাশ করেন হন থেকেই লৌছন্তবশ্ত তাকে লও 
ফাসলে বলা হোত এলা এই উপাধির হারাই হিলি পরা ভ ছিলেন | ভারপর 
১৮৫১ সন ঠাব পিতার মৃত্যু পর য়্যাস্থ ৮ হ্'ফটসবারিএ সম্পান ালরূপে গণা 
ও শ্বীকত হন। একটি স্ম্বাস্ত 'ল্তবান পরিবারেই তার জন্ম হয়েছিল, কিন্ত তার 
শৈশবের দিনগুণল খুব স্থথেব ছিল শা। তিন যেন তান পিভামাভার পরিত্যক্ত 
সন্তান ছিলেন। তার পিতা তার সন্তানদের প্রতি আদো ন্বেহশীল ছিলেন ন1। 
তার মা ছিলে আরাম ও বিলাসপ্রির ; পুত্র-কঙ্কাদের লালন-পালনে তিনিও 
যথেষ্ট অমনোযোগী ছিলেন । এইভাবে পিতামাতাব স্বেহ ও ভালবাসা থেকৈ বঞ্চিত 
হুয্বে, উপেক্ষিত এ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল বালক গ্যানখনিকে | 
য! কিছু ন্রেহ মমতা তিনি তার শৈশব জীবনে লাভ করেছিলেন তা, তাদের এক 
গৃহপরিচাগ্রিকার কাছ থেকে। 
হারে! ও অল্সফোর্ডে ছাত্রজীবণ পৰিসম'প্ত হওয়ার পর যুযানথনি তাদের 
বংশের প্রথানুসারে পালামেন্টে প্রবেশ করেন । সংরক্ষণশঈীল দলের পক্ষ থেকেই 
তিন নির্বাচিত হয়েছিলেন । তিনি এমনই আম্মকেন্দ্রক ও প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্থ 
মানুষ ছিলেন যে, দলীয় আঙুগত্য তিনি কোনোদিনই পছন্দ করেননি । দলীয় 
অথবা রাজনৈতিক স্বার্থলিদ্ধি অপেক্ষা তিনি ধর্কেই প্রধান স্থান ছিতেন। 
পা্লামেণ্টের সদশ্ত হিসাবে প্রথম প্রথম তিনি উল্লেখযোগ্য কোনে! প্রতিশ্রুতিই 
দেখাতে পারেননি । তার কঠম্বর এমনই ক্ষ'ণ ছিল যে সংবাদপজের রিপোর্টারদের 
পক্ষে তার বক্তৃতার অঙ্গলিপি নিতে খুব অস্থবিধা হতো! 1 কিন্তু হযৌগ যখন এলো 
তখন মুদ্থভাষী এই সদন্তের কগত্বরের উচ্চতা! শুনে সবাই বিশ্মিত হলেন। সে বছন 


১১ 
১১ 





তিনি উন্াদদের সম্পকিত আইনের সংশোধনের জন্ত একটি বিল সমর্থন করছিলেন। 
তখন ইংলগ্ডের উন্মাদাগারগুলিতে রোগীদের সম্পর্কে যে রকম নিষ্টুর আচরণ বরা 
হতো৷ এবং তাদের চিকিৎস! ব্যাপারে যে রকম ওদাসীন্চ দেখান হতো! তা নিয়ে 
দীর্ঘকাল যাবৎ সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে সমালোচন1 হতে থাকে। এই 
হৃতভাগ্যঘের পক্ষ সমর্থন করতে উঠে লর্ড শ্তাফটসবারি পার্লামেন্টে যে বন্তৃতাটি 
করেন তার ছত্রে ছত্রে অভিব্যক্ত হয়েছিল একটি মানবহিতৈধী ব্যক্তির অন্তরের 
করুণা । নিরুদ্ধ কে তিনি যখন সদশ্কদের সামনে উদ্মাদাগারের শোচনীয় চিত্র 
তুলে ধরেছিলেন, পাগলকে হুস্থ করে তোলার চেয়ে কিভাবে তাকে অবর্ণনীয় 
অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে তার জীবনের সমস্ত হৃখ-শান্তি হরণ করে নেওয়া হয়-_ 
এইসব কাহিনী, তথ্য ও প্রমাণ সহকারে যখন তিনি পরিবেশন ক্ছিলেন তখন 
মহাসভার সদশ্ুবুন্দ নিস্তদ্ধভাবে তা শুনছিলেন। শৈশবে তার সেই মমতামন্্ী 
পরিচারিকার মুখে বাইবেলের মাধ্যমে যে ধর্মতাব তিনি শিক্ষা করেছিলেন, তার 
পরিণত বয়সে সেই ধর্মভাবই তাকে মানব-দরদী করে তৃূলেছিল। 

লর্ড স্তাফটসবারিগ চেষ্টায় সেই বিল আইনে পরিপূত হয় এবং তখন থেকেই 
ইংলগ্ডের দীর্ঘকালের 4].9030$ [.৪৬” স্থসংস্কৃত হয়। বিভিন্ন উন্মাদাগার দ্য 
পরিদর্শন করে তিনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন মাঝে মাঝে পালামেন্টে দাড়িয়ে 
সেইগুলি যখন তিনি সভ্যদের সামনে পরিবেশন করতেন তখন উকন্মাদাগারের 
নারকীয় অবস্থা জাত হয়ে তারা আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। 

অতঃপর মহাপ্রাণ মানুষটির দৃষ্টি পড়ল ইংলগ্ডের সমাজজীবনে আর একটি 
অভিশগ্ প্রথার উপর । আমরা যে সময়ের কখ। বলছি তখন এদেশের খনি- 
গুলিতে অল্পবয়স্ক ছেলেদের নিযুক্ত কর হুতো। সেখানে তাদের দিনের মধ্যে 
বারঘণ্ট থাটানো হতে। ও তাদের উপর অমানবিক নির্ধাতন করা হতো। শুধু 
অল্পবয়স্ক ছেলে নয়, খনির নীচে মেয়েদেরও শিষুক্ত কর! হতো--প্রার় নিরা বরণ 
হয়ে এইসব হতভাগ্য মেয়েদের পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি দাড়িয়ে কাজ করতে 
হুতো। অবশেষে ১৮৪২ লনে, বখন শ্তাফটলবারির চেষ্টায় খনি আইন বিধিবদ্ধ 
হলো, তখন তিনি কাপড়ের কারখানার শিশু ও নারী শ্রমিকদের দিকে তার দৃষ্টি 
দিলেন। তখনকার দিনে কলে-কারখানায় শ্রমিকদের কাজ করার কোণে! 
নির্ধারিত সময় ছিল না) কোনো কোনে! কারখানায় দিনে পনর ঘণ্টা পর্ধস্ত 
খাটানে! হতো । হতভাগ্য শ্রমিকদের প্রতিবাদের উপায় ছিল না এবং তাদের 
ছূর্শার কথা চিন্তা! করবার মতে! তখন ইংলণ্ডে কেউই ছিল না। শিল্প বিপ্লবের 
পথ দিয়ে ইংলগ্ডের রজিকোষে তখন প্রচুর ধনাগম হচ্ছিল) শিল্পপতিরা তাই 
শ্রমিকদের ছুঃখ-ছ্র্শশার কথা চিন্তা করবার অবকাশ পেতেন না) কোনো 
আন্দোলনের সম্ভবনা! দেখলে তার! পার্লামেপ্টের সহন্চদের উৎকোচ দিযে এন 
ভাবে প্রভাবিত করতেন বে, সরকারী ভাবে সেখানে তাদের বিষয় কটিৎ 
আলোচিত হতো । এই ধারাই চলে আনছিল দীর্ঘকাল ধরে। 


১৩৭ 


লর্ড শ্তাফটলবারিই প্রথম ব্যক্তি ধিনি ইংলগ্ডের কল-কারখানা ও খনির 
শ্রমিকদের বিষয়টি বত্বের সঙ্গে অনুধাবন করেন এবং তার অস্তরের সমস্ত অন্ধুভৃতি 
দিয়ে এর প্রতিকারের কথ! চিন্তা করেন। এই প্রসঙ্গে বার্শার্ড শ' একবার 
বলেছিলেন, ইংলণ্ডে শ্রমিক দরদী অনেক মানুষ আমর দেখেছি কিন্তু দ্বিতীয় লর্ড 
স্তাফটসবারি আর জন্মগ্রহণ করেননি | 

এরপর তাকে আমর! দেখতেপাই ইংলপ্ের জনন্থাস্থ্য আন্দোলনের পুরোভাগে। 
যখন দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে ১৮৪৮লনে জনস্বাস্থ্য আইন (৮8110 77511 
4০1) প্রথমবার পাশ হয়, তখন পার্লামেণ্টের তবাবধানে সেণ্টাল বোর্ড অব হেলথ, 
নামে যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল তার সদন্তদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন লর্ড 
্টাফটসবারি । ইংলগ্ডে তখন শিশ্প-বিপ্লবের ফলে একাধিক নগর গড়ে উঠতে 
'আরম্তড করেছে। এঁদব নগরের ময়ল] নিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা! বাতে 
পর্ধাপ্ হয় এবং এসব শিল্প-নগরের অধিবাসীর| সভ্য জগতের উপযোগী সৃখ- 
স্বাচ্ছন্দা লাভ করতে পানে সেজন্য তান চিন্তা ও প্রয়াসের অন্ত ছিল না। 

কিন্ত লর্ড হ্যাফটলবাদ্ির কর্মছ্ীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি হলে! হতভাগ্য চিমনী- 
পরিফারক বালঞতণ: দুর্দশা মোচন । ইংলগ্ডের ধার! সম্্রাম্ত ও ধনী ব্যক্তি, 
তাদের গৃহের চিমনীর পুস্বীহৃত ধেশয়াকালি পরিষ্কার করার কাজে ছোট ছোট 
ছেলেদের নিষুক্ত করার প্রথ! ছিল। সেই স্বদীর্ঘ চিমনীর অভ্যন্তরে নেমে গিয়ে, 
এই ছুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ম করতে হতো! এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসাবে ভার! 
যা লাভ করত তা সামান্থই | বহু ক্ষেত্রেই চিমনী-পরিষ্কারক বালক্দের বিষাক্ত 
গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জীবন সংশয়াপন্ন হতো! এবং প্রায়ই তাদের মৃত্যু ঘটত। 
ভিকেন্দ খন তার “ওলিভার টুইষ্ট' উপন্যাস রচনা করেন তখনো পর্যন্ত (১৮৩৮) 
ছোট ছোট ছেলেদের এই নৃশংস কাজে নিঘুক্ত করার প্রথা বিষ্তমান ছিল। এমন 
কি, ভিক্টোরিয়ান যুগের অন্যতম শপন্তাদিক চার্লস কিংসলে ১৮৬৩ সনে বখন তার 
“ওয়াটার বেবীজ+ উপন্যাসখানি রচন1! করেন তখন তিনি একটি চিমনী-বালককে 
তার উপন্তাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র করেছিলেন 

এই জঘন্ত প্রথাটির বিলোপ সাধনের জন্ত পার্লামেণ্টে যে কতবার বিলের পর 
বিল উত্থাপিত হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই । এই প্রথ! নিষিদ্ধ করার জনক মহা- 
সভায় কত তর্ক-বিভকের ঝড় বয়ে গিয়েছে, কিন্ত কিছুতেই কিছু হয়নি। হতভাগ্য 
চিমনী-বালকদের জীবনের অপরিসীম ছুর্দশ!, সভ্যতাগবা ইংলগডের সমাজ-জীবনের 
একটি কলঙ্কিত অধ্যায়রূপেই বিরাজ করছিল । দাসত্ব-প্রথ্যর তুল্য জঘন্ত ও 
অমানুষিক এই প্রথার যুপকাঠ্ঠে কত দরিদ্রবালককে যে জীবন দিতে হয়েছে ত৷ স্মরণ 
করলে রোমাঞ্চ জাগে । বৈজ্ঞানিকরা পর্ধস্ত চিমনীর ধুমকালি নিষ্কাশনের জন্ত যাস্ত্রিক 
কল-কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন এবং নৃতন গৃহস্থদের বলা হতো যে তার! 
ষেন এমনভাবে চিমনীর পরিকল্পনা করেন য1 সহজেই পরিষ্কার করা যেতে পারে । 
কিন্ত তাদের কাছে বস্ত্র অপেক্ষা বালকদের শ্রম ছিল স্থলভ। এইভাবে বছরের পর 


১৩ 


বছর কেটে যেতে লাগল এবং প্রতিবছরেই ধুমকালিতে শ্বাসরদ্ধ হয়ে চিমনীর মধে; 
কতো বালকেরধে মৃত্যু হতো তার সঠিক বিবরণ সংবাদপত্রে কচিৎ প্রকাশিত হতো। 
জনসাধাবণও এই নৃশংস প্রখাটি সম্পর্কে কেমন যেন উদাসীন ছিল। ১৮৪০সনে 
লর্ড শ্যাফটসবানি সর্বপ্রথম এই দিকে তীব দৃষ্টি প্রদান কবেন। জনসাধাবণেব 
ওঁদাশীন্তকে তিনি টলিয়ে দেবেনই -এই পণ কনে এই আন্দোলন আবনম্ত 
করেছিলেন । প্রায় পরত্রশ বছন্ন কাল ভিন এই পুশখংস প্রথার 'শুলাপ সাধনের 
কাজে নিজকে নিয়োজত রেদখছিলেন | এক্ষেত্র তিনি হিলেন উইলবাবফোগের 
সগোত্র | অবশ্ষে এই প্রথার অব্লুপ্পু চনে তিশি সফলকাম হতে পেবেছিলেন। 

কিন্ত এর চেয়ে তার জীবনের বড কাজ হল পস্থ এ দ্র বণকছেব জন্য 
একাধিক আলাসিক গৃহস্থাপন কব | বওমানে ইলগু একা ক ছুঃস্তনিবাস 
দেখা যায় যাব নাম 19১50110016 1101776 ”1 [২98৫৫ 51০০1. প্রাচুষেব 
পাশাপাশা সর্যরকক যাণুষ জবনের শ্রা নিম্বে কিভাবে বাস করে হা? বেদন। 
ধ্ষ্টান জগতের কোনে: ধর্যাজক অনুভব করেননি অন্তর কবেছিলেন এক 
ধনীর সম্তান। তিনি লর্ড শ্টাফটসনাবি। সেইপন থেকে 1১৮৪৩ তার 
জীবনের মিশন হয়ে গাডিয়েছিল তার শির কথাএ-'[0 16১০৩ 21 (০0 
16510101116 10৬/651 01016 10৬---1116 0০০07৮১৪114 [110 [051 ৫0৮17 
00৫461) ৪7 1)91,01555, লণ্ডনে সেদিন এদর সংখ্যা ল্পড' কম ছিল ন1। 
এদের জীবন স্লতে কিছুই ছিলশ1-_-এরা অস্তিত্বের ভারবহণ কল্ত মাত্র। এদের 
জীবনে সত্য ছিল ছুটি জিনিস--অভাব আর দারিদ্র্য, আর এই পথ দিয়ে সমাজ 
জীবনে যে পাপ প্রবেশ করত তা বুঝবার মতো মানুষ দেদন উংলেস্কলাত্র লর্ড 
স্টাফটসবারিই ছিলেন । এদের জন্ত তিনি বহু উপনিবেশ স্থাপন করে এদের মানুষ 
হওয়ার ও মানের মতে| বাচার হৃযোগ-সবিধা করে দিয়েছিলেন। 

ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংলগ্ডে এমন কোনো সদহ্ষ্ঠটান ছিল না, এমন কোনে! 
সমাজ কল্যাণ প্ররাস ছিল ন| যার সঙ্গে লর্ড স্টাফটসবারি যুক্ত ছিলেন না। এক 
প্রবল ধর্মবিশ্বাস তাকে বরাবর এইলব মানব হিতকব কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে আর 
তিনি প্রেরণ পেয়েছিলেন তার ধর্মপ্রাণ! পত্বী লেডি এমিলি স্থপারের কাছ থেকে। 
রানী ভিক্টোরিয়ার রাজস্বের গোড়ারদিকের ক্বনামধন্ত প্রধাণমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ন 
ছিলেন এমিলির মাতুল। শৈশবে যিনি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন] 51181190740 
[901551০108০ 1০০1-__জীবনের সত্তর বখসবকাল তিনি নিঙ্গেকে সেই মহং 
কর্মে নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োজিত রেখে মানবহিতৈষপার এক নৃতন আদর্শ স্থাপন করে 
গিয়েছেন । ১লা অক্টোবর, ১৮৮৫ সনে মৃত্যুত্ন পর লর্ড গ্ঠাফটসবারির মৃতদেহ 
যখন লগ্ুনের পথ দিয়ে ওয়েস্টমিনিস্টার যযাবেতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন পথের 


ছুইধারে ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় অননত চিত্ত তারাই গান্টয়েছিল যাদের সেবায় তিনি 
তার সমগ্র জীবন উৎ্দর্গ করেছিলেন । 


১৬৪ 


র্যাল্ফ ওয়ালডো এমাসন 


(১৮০৩-১৮৮২ ) 


সি 


সুনকডে খমি এমাসতিকে ললা হয়ে গাকে নি নবযুগের প্লেটো | মুরোপেহ গর্ব 
ফেমন ত14 প্লেটোকে শির, শাদেরিকার গর্ব তেমনি এমাসনিকে শি । স্ব্ছ বুদ্ধির 
প্র্তমৃণ্ততিশি। উলশ শতকের মাতামানি সমরেত আপুমরিকাব মানিক 
পপ্ণতি ললচ্ত বিশ্ষে কিছুই হিশ পা, তবাপি ভান্লে আশ্চধ হতে হর যে, সেই 
*পস্থ'+ই আমোবকা এমন কটি মশামীর জন্ম দিয়েছে ধান মানবিক কর্প্রযাসের 
সকশ দিকেই আপন মাপন প্রতিভার শ্বাক্ষর বাধতে পেরেছেন। এদের মধ্যে 
সলগুগণ্য হলেন এম সনি 1 তি ছিলেন একাধাপ্ে কন প্রাসদ্ধক ও দার্শন্ক ) 
5" ভার প্রন্ঠভার্ সবাদিক মাশপান্ক প্রাশন্ধক হিসাদেই | ভার সমকাল ন 
1১ তাফকীপেণ চন্য তপই হিলেশ শ্রেচ ও ভে ষ্ট। 

এদাননে- পিতা উইলিঘাঘ এমাপনি হ্িপলন এক জল পল্লাফাজক ১ “তনি ছিলিন 
ম "সাচুসেদসেব অনর্গহ ৫সস্টদের কাস্ট ইউনিটেদিন চার্চের পুবোইভ। 
১৮০৩ সনের ২৫শে দে যখ* £তনি গীর্জাব প্রণত্য হক কাজকর্ম সমপমান্থে অপরাহ্ন 
কাল গৃহ প্রতাপ কলপুল্শ, খল তিশি জাদতে পাঁকলেন ফে, অল্প কিছুক্ষণ 
পূর্ন ভাব চতুর্থ সন্ধান, একট পুত্র, বনি হছেছে। তা চাহাদশ পলে এ শহরের 
জন্ম রে জস্ট," *পজাতকের ৮৭ লেখলেন ব্যালফ ব্যালে । রাালফেন বহস 
যখ* আট বহর হাত জার দুসপ্ ই লাকী ছল তখন পাকস্থল র ম্কেটিক-জনিত 
অন্থঞ্দে উই লঙজাছেক মুহা হত 1 সচৌভাশ্যক্রাদে দ্যান ভিসাতে ন্তিশি এনন স্থনাম 
কিনেছিলেন ত্য, গীগ'র কর্ঠপক্ষ উই লশমের 'লর্ধবা পত্রাকে সাত বছরের জন্য 
বাধক প'১শত ডপাদ্র একটি বাততব ব্যবস্থা করে দেন। ভরা শুু বৃত্তির ব্যবস্থা 
করেই ক্ষ; হপশি ফ'জক হৈসালে উইলিশষ যে বাড়িত শ্ করতেন, আরো 
দু'বছর সেই পাঁডিতেই উইলয়াদের পরবাসী ও পুনাকন্থাল্র বাণ কহার জন্ত 
অগ্মতি দে গা হ৭। 

এমাসনের “এম দখন নয় বছর তখন তিশি শোষ্টন লাাটিন স্কুলে ভণ্ত হলেন। 
ছেলেবেলায়, যাকে বলে স্কুল-পালানো ছেলে, তিনি অনেকটা তাই ছিলেন। কিন্ত 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তীব স্বভাবের এই দোষ আব ছিলন'। বোস্টপ কুলের পাঠ স্বে 
করে তিনি এলেন কনকর্ডের লাটিন সকলে এবং পাঠ শেষ হলে এমার্সন হারভার্ড 
কলেছে প্রবিই হন। যে টার বছর তিনি কলেজেব্‌ ছা ছিলেন, তিন স্বলাবুশিপ 
নিয়ে পড়েছিলেন । তবে ছাত্র জবনে তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় 
দিতে পারেননি । ১৮২১ সন পধস্ত তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তার কবিতা 
লেখাব অভ্যাসট! 'তখন থেকেই আরস্ত হয়েছিল। এরপর তিনি. ফিরে গেলেন 
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হারভার্ডে ধর্মতত্ব (1,501985) অধ্যয়নের জন্তু । ১৮৭২ সনে হারভার্ড ডিভিনিটি 
স্থল থেকে সসম্মানে ডক্টর অব ডিভিনিটি' (7.1). পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 
এমাসন কিছুকাল অস্থায়ীভাবে এখানে-ওখানে বিভিন্ন গীর্জায় ধর্মধাজকের কাজ 
করেন। তারপর ১৮২৯ সনে বোল্টনে যখন একটি নৃতন গীর্জ!__-“সেকেগড 
ইউনিটেরিয়ান চার্৮'__স্থাপিত হয়, এরখাসঁন এ দীর্জার স্থায়ী ধর্মযাজকের পদে 
নিষুক্ত হন । তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় তার কর্মজীবন ও সেই সঙ্গে 
বিবাহিত জীবনও । বিবাতি জীবনে এমার্সন স্থখী হয়েছিলেন, কিন্ত এই সখ 
তীর ভাগ্যে স্থায়ী হয়নি, কারণ বিষের মাত্র ছু'বছর পরেস্ত্রী এলেন যক্ষারোগে 
মারা যান। পত্রীর অকাল মৃত্যুতে এমার্সন অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন এবং এই 
বিয়োগ-বেদনা তিনি আজীবন তাব অন্তরে পোষণ করেছিলেন। এমন কি 
দ্বিতীয় বার দার পরগ্রহ করার পরেও এলেনের পবিত্র স্বতি তার অন্তর থেকে 
যুছে যায়নি । তার চরিত্রের এই দিকটি হৃদয় দিয়ে অন্থুভব করার মতো বিষয়। 

অতঃপর এমাস'নের জীবনে দিক্-পরিধপ্তন সুচিত হয়। যিনি ছিলেন ধর্মযা দক 
তিনি এখন হলেন বক্তা ও লেখক। ১৮৩৩ সনে এমাসসন তার প্রথম বন্তৃত! 
দিলেন । বক্তৃতার বিষন্ন ছিল-'0, 01১5 16181101. ০01 1৮91) (০ 076 0109৩. 
এই বক্তৃতাটির মধ্যে তার যুবোপ ভ্রথণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিবনবাদ' তত্বের 
একটা স্ৃম্প্ ইঙ্গিতও ছিল। তার গোনডাঁঃ দিকঞার প্রণস্কগুলি এই সময়েই রচিত 
হয় এবং তার প্রথম পুন্তক “খ৪৫1৩"-এর রচনা তখন প্রায় পরিসমাপ্ত হদ্ছে। 
বক্তা হিসাবে এমাস আরও খাতি লাভ করেছিলেন বট, কিন্তু লেখক হিন্গাবে 
যশঙ্বী হতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল । বকৃতা দিযে তান উপার্জনও করতে লাগলেন 
প্রচুর । ১৮৩৪ সনে তিনি কণকডে এলে স্থায় ভাবে বসবাস করতে খাকেন। 

তখন থেকেই এমা্সঁনকে “ঘিরে একটি বুদ্ধিজীবির দল গড়ে উঠতে থাকে ; 
সমমযিতাই এদৈর পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি গতীরতানে আকুষ্ট করেছিল এবং 
তখন থেকেই এমাপ্পন ও তার অন্ুগামীর।1 জার্মান দার্শনিক কান্ট, ফিক্টে ও শেলিং 
এর রচন1 ও চিস্তাধার1 সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ কতে থাকেন । 
এই জার্মান চিস্তানায়কদের প্রভাবেই এর! আমেরিকায় একটি নূতন গোষ্টি গঠন 
করেন। এই নৃতন গোষ্টি “[05105061)46108115 নামে পরিচিত হয়েছিল এবং 
এদের অন্ুহ্তত মতবাদ অলৌকিক দর্শন বা. "18175000189 1811517” পামে 
পরিচিত হয়। এই মতবাদের মূল কথা ছিল-যুক্কির উপর প্রজ্ঞা না ইনটুইলণের 
প্রাধান্ত। আরো বিশেষভাবে বল। যেতে পারে যে, এমন প্রবতিত এই নুতন 
মতবাদ ছিল 'আাষেরিকান পিউনিটযানিজমের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ । কিন্তু এই 
মতবাদের প্রতিক্রিয়া শেন পর্যন্ত হয়ে দাড়িয়েছিল হুদুরপ্রসারী । আমেরিকার 
চিন্তাজগতে এই বিদ্বোহের সেদিন প্রয়োজন ছিল এবং আমেরিকার সামাজিক 
ইতিহাসে এইটাই ছিল এমাপনের মুখ্য ভূমিকা। 

ক্রমে এমার্সন হয়ে উঠলেন একজন চিস্বা-নায়ক ও নূতন গোষ্ঠির নেতা। ডাব 
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ও আদর্শের দিক দিয়ে যেসব তরুণ ছিলেন প্রাগ্রসর তার! দলে দলে এই গোষ্ঠীতে 
যোগদান করতে থাকেন এবং কনকর্ড হয়ে উঠল বন্ধজন অন্গেধিত একটি তীর্থস্থান । 
তর্থযাক্রীর বিলাম ছিল না সেখানে । কনকর্ডে সমাগত সকল ব্যক্তিই নুতন 
অলৌকিন্ড দর্শনের প্রবক্তা এমার্সনের সঙ্গে কণা বলতে, বিচার করতে আগ্রহ 
প্রকাশ কণ্চেন | এদের মধো একজন ছিলেন ধার নাম হেনরী ডেভিড থোরো। 
1 ১৮১৭-১৮৬২ ।| পরবর্তিকাংল ইনি একছন প্রদিদ্ধ ন্তাচারালিষ্ট হিসাবে গণ্য 
হয়েছিলেন । থেরোই ছিলেন এমাসনের 'ভাবধারার শ্রেষ্ঠ উত্তরপাধক এবং তার 
মৃত্যকাল পর্ধন্ত তিনি এমাস'ন পরিবারেই বাস করতেন | থেরোর সঙ্গে এমাসনের 
বন্ধুত্ব কনকর্ডের খাষির জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় । খে'রোর অকালমৃত্যু তার 
জ'বনে গভীর শোকের কাবণ হয়ে উঠেন্ছল। 

কনকর্ডে এমাসনের বালগৃহের নামছিল “014 49156” এব" এই বাসভবনেই 
ট্রান্দেনডেন্টাল ক্লাবের নিয়মিত বৈঠক বসত ১৮৩৬ সন থেকে। এই ক্লাবের 
মুখপত্র ছিল “1116 10151” এবং এর প্রথম সম্পাদদিকা' ছিলেন মার্গারেট ফুলারু । 
কলেবরে ক্কুদ্র হলেও প্রিকাখানি অন্রদ্দনের মধো খুব জনপ্রি়তাঁ অর্জন করে । 
এমার্সন শ্বয়ং ১৮০৭থেকে ১৮৪৪-_এই ছু'বছর পত্রিকাটির সম্পাদন! কার্ধে নিজেকে 
নিঘুক্ত রেখেছিলেন । “দি ডায়াল” পর্রকাহ এমার্সনের অত্র রচনা প্রকাশিত 
হয়েছিল এবং এ রচনাগুলি খন (১৮৪) একত্র সংগুহীত হযে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় তখন থেকেই ভার ভাবধারা ও দার্শনিক চিন্তা জাতীরতার ক্ষুদ্র গণ্তী 
অতিক্রম করে একট" আনর্জান্তক শ্বকতি লাভ করতে থাকে । 

১৮৪৭ সনে তার কবিতাব প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হলে পরে এমার্সনের খ্যাতি 
সমধিক বৃদ্ধি পায়। পরবতী বৎসবের্ শরৎকালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলগড 
পরুদর্শনে গমন করেন এবং প্র সময়ে তিনি সেখানে 25715560180 ?৬1৩127 
শীর্ষক যে ধাণাবাহিক বত্তৃত' দিঠ়েছিলেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ব সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি ইংলগ্ডের বিদগ্ধ সমান্জরে একজন বিশিষ্ট চিস্বাবিদ্্ূপে বিপুল খ্যাতি লাভ 
করেন। শুধু তাই নয়। আমেরিকা ও মুরোপের মানসলোকের মধ্যে সেতুবন্ধনের 
কাজ করেছিল তার এই বিশ্ববিধাত ওম্বখানি। যুরোপের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
আমেরিকার প্রতিষ্ঠান রচনা! করেছিলেন এমার্সন এবং একমাত্র এই কারণেই 
তার স্বদেশ এই মনীধীর নিকট চিরকুতঙ্জ হয়ে থাকবে । তখন থেকেই এমাসনীয় 
ভাবধারা পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িষে পড়তে থাকে । 

তিনটি পুত্রের অকালমৃত্যু ও তার অস্থরজ্জ সহচর হেনবী থোরোর মৃত্যুর পর 
বদ্ধ বয়সে এমাসন আর একটি প্রকাণ্ড আঘাত পেলেন। ১৮৭২ সনে তীর বাস- 
ভবনটি অপ্রিপঞ্চ হয়ে একেবারে ভম্মীভৃত হয়ে যায়। যদিও বন্ধু-বান্ধব ও 
অন্ুরাগীদের প্রদত্ত চাদায় বাড়িটি আবার নূতন করে তৈরি হয়েছিল এবং তিনি 
আরে! দশ বছরকাল বেচেছিলেন, তথাপি এই ক্ষতির তীব্রতা তিনি কোনোদিনই 
বিশ্বাত হতে পারেননি । ন1 পারার কারণ, তার মৃল্যবাণ পুস্তক-সংগ্রহচি একেবারে 
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বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন তীর বয়স সত্বরের কাছাক্কাছি পৌঁছেছে । এমারসন 
'তধনো আগের মতোই বক্তৃতা করে থাকেন, কারণ তার ছিল অর্থের প্রয়োজন । 
জীবনের দীর্ঘ পথে ভ্রমণ কলতে করতে অবশেষে এমাস'ন জীবনের প্রান্তসীমায় 
এসে উপনীত হলেন। স্তিমিত হয়ে এলো সেই তাঁর বিশ্বয়কর মানসদীপ্রি, আন 
হয়ে আসে সেই বিরাট প্রতিভা । শস্মরণশক্তিও হাস পেতে থাকে । ১৮৮১ সনে 
কবি লংফেলোর মৃত হলো সেই লংফেলো৷ যিনি তীর “জীবন সঙ্গীত কলি ঠায় 
লিখেছিলেন “7611 7715 1700, 11) 10000001 100106ত15 1 15806 15 ৮০. ৪ 
৫7009 ৫1691) 1 এমাসন তার সমকালীন আমেরিকার এই প্রিয়তম কবিব 
শবযাত্রায় যোগদান করেছিলেন বটে কিন্তু কবিব বাদভবনে এসে তিনি কিছুতেই 
মনে করতে পারলেন ন! তাব নামটি । তীর নিজের অম্বিকালও তখন আসন্ন 
হয়ে এসেছে । পরের বছরেই বসস্তকালে এমার্সন নিউমোনিয়া রোগে আন্যাঙ্গ 
হলেন এবং তার ৭৯তম জন্মদিনে ঠিক একমাস আগে তার মৃতু হয়। ৩০:শ 
এপ্রিল, ১৮৮২, কনকডেব 51561 18০9119৬” নামক নিন ও মনোরষ 
সমাধিস্থলে তাকে সমাহিত কবা হয়। 

এমালনের মানস্গঠনে প্রাচা দর্শনের প্রভাবই ছিল সবচেসুষ বেশি | তারতীয় 
করিত। ও দার্শানিক চিন্তার সঙ্গে তার পরিচয় তার ছারনদীবনেই ঘট্টপ্িল 
বলে জানা যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল | তীর দিনপত্জী 
পাঠ করে আমণা জানতে পারি যে, এমাস্ঁনের সঙ্গে যখন হ্রী্ান চার্চের বিচ্ছেদ 
ঘটে তখন তিনি মহাভারতের আদর্শবাদ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। 
তার “দি ভায়াল' পত্রিকায় তিনি ছু'বছর ধরে মন্থুসংহিতার অন্গুধাদ প্রকাশ 
করেছিলেন । “775 1৪98 ০01 1৬317089 এই শিরোনামায় এই ধারাবাহিক 
অচুবাদ এ পত্রিকার প্রকীশিত হয়েছিল। তার কনকর্ডের বাসডবনে 
শমদ্ছগবদগীতার নিয়মিত পঠন-পাঠন কনকর্ডের উতিহ্ালে চিরম্বরণীয় হয়ে মাছে । 
অনেকেই হয়ত এমাস'নের দার্শনিক চিচ্গার সঙ্গে গীতার দাশনিক চিন্তার বিশেষ 
সাদৃক্ঠ লক্ষ্য করে থাকবেন। বিশ্বাম্ার সঙ্গে সকল দ্গিনিসের একা শ্বতা--ীতার 
এই ভাব এমাস'নের হৃদয়ে গভীর বেখাপাত করেছিল। বস্বতঃ তার পরিণত 
দার্শশিক চিন্তা গীতার ভাব দ্বারা নিধিক্ত ছিল। 4] ঢা) 10517081 
৫6৬০৩1০19106171 0155 1111)000 [01111080011 ৮৪3 00 1595 10016176191 
11201 219৫০০--্এমাসনের নিজের এই উক্কিটিই তার মানসগঠনে ভারতীয় 
দার্শনিক চিন্তার প্রভাবের প্ররুষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। 


খিগুগ গে গ্যারিবন্তি 


(১৮০৭-১৮৮১ ) 





মি শক আস এ এ. সা মর সা 





[110 £10)17100, নিত ১: 1001,--ইঠহাসে এই হলো গ্যাহিবল্ডি 
যথার্থ পর়্। যুবোপে নিপ্রকলাল আনত পাঠান ইত'লি বহুকর স রি 
জশনা | এই শার সগ্াশদণ 'তালকাগ ম্যাটসনি, কাত? এ গারিবল্ডি-এই 
ভিন? জবিশ্মবণয় শাম | হলের মালা নব্য ইহালর মুক্ত দক কপে প্ণারিকল্ডি 
পপি তলেও ইত তল তাবু একট অননুলন্ধ বৈশিষ্ট সাত । তিনি শুধু ব্যক্তি 
শ্বাধল তার জী স গ্রাম করেননি, বি্মাণবের মুর সন্ধানেও তিনি ব্রতী 
লে । আতভাণাপিত এজতণর্বন্থ নাতির ল্ত তিন সর্তাই অস্থবিণ কলোদছেল | 
টন অথবা শখীন পর্থবাতে েখানেঠ কোল একটি 25 হুক হা নাগীষে 
*£বতীর্ন হইকেছে। সেখানেই গা ব্কন্ডি এস দ ছায়ুছুল হার তাপের হথে 
স'+5% কারন । এই হলিময়ে তাশ কিখু কাল গরিব বাপুহশাবের শাবা 
কবদতল পা । 

দর্ঘ, সমন, পেনীল্ল বেত, মাথা উপর লোনালটপাঙম প্ুঙেন একহাশ 
ছল আব মুখে ভিক এ বড়েং পাপ শুতে এ উিম্কশা দ-লেখিলেই মনে হবে এ মেন 
মিখাফেল খ্যাঞ্েলার ভাকা। একথা ৯ভল চন । পকাণশে লাল হঙেন একটি 
;কাট আরব জোডাতালি-দেথযা ট্রাউজার | এই ল'ল কোঠাই গাবিবন্ডিব মুভি” 
সংগ্রামব প্রতীক হয়েদাডয়েছিল। নৃতন ও পুশতন পৃথিবীতে মুক্িসংশ্রামের 
একনিষ্ঠ এই যোদ্ধা শানষের স্বঠপটে এই মুতিতেই স্মবণীয় হয়ে আাছেন। 
১৮৯৭ সনের ৪ঠ জুশাই ঈস্‌ শহবে এক নাবিকেব গৃহে, জন্ম হণ »রেছিলেন 
গা্বিক্ডি। জমের কালেই তাঙ শোশিতভর মদো প্রবাহিত হাকেছিল দুষ্ট ধারা 
মরণোর স্থবিস্থৃতি মু অঙ্গনের প্রতি মাগ্রহ মাহ হু দীনতা জগ মধম্য আকাম্া 
এই হুটি সংস্কাৎই ধব থেকেই তাব মধ্য প্র'লভাবে দিকশিত হবে উস্েছিল। 
এব ফলে বাল।কাল থেদকই গারিবন্ডির আচরুণে ও কথাব তয় তার নিজস্ব 
কতকগুলি বোশ&) দেখ! গিফেছিল। 
নাবিকের ঘরে এক পু স্বাবীণতার আকাঙ্ধ। বুক নিয়ে কেমন করে বে 
গযারিবন্ডির আবির্ভাব ঘণ্টহিল 'ত' ই তহাসের বিস্বয় হয়ে আছে। খৈশবকালে 
তিনি যেমন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুর বেছাতে ভালবালতেন তেমনি ভালবালতেন 
সাগরবক্ষে অবিবাম সম্থরণ ক্রীডায় মগ্র হতে । আলেকজ্জান্দার ডুমাকে তাই 
গ্যারিবন্ডি একবার বলেছিলেন, “আমি বোধ হয় উভচর হয়ে জন্মেছি।” নিরীকও 
ছিলেন তিনি । একদিন নদীর তীর দিয়ে বেডাতে বেভ'তে দৈবক্রমে তিনি দেখতে 
পেলেন কতকগুলি স্বীলোক ছলে শণের অশশ ধোওয়ার কান্ছে ব্যাপূৃত রয়েছে। 


ভু 
খপ 
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তাদের মধে] একজন পা! পিছলিয়ে জলের মধ্যে পড়ে গেল । নদীটি ছিল খরল্োতা 
আর তার তরজ ছিল ঘুণিসমাকৃল । তীরস্থ নারীগণ আতম্বরে চীৎকার করে 
উঠলেন। গ্যারিবন্ডির কানে এলে! সেই আর্তদ্বর ; তিনি তধনি জলের মধ্যে বাপ 
দিয়ে পড়লেন এবং নিমজ্জমান। স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করে তীরের উপর পিষে 
এলেন । একজন বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এইরকম ছুঃসাহস প্রদর্শন স্বাভাবিক হতো, 
কিন্ত গ্যারিবন্ডির বয়স তখন মাত্র আট বছর। 

পনর বছর বয়সেই তিনি বিষ্যালয়ের সঙ্দে সম্পক ছিন্ন করেন। [0৩ 
7255৫077101 0175 ০7061 ৪১681606০16 28016 01081 06 ০০012186- 
15512101076 ০18$51০90178.--এ গ্যারিবন্ডিরই নিজের কথা । সাগর তাকে ডাক 
দিল; অভিযানের সন্ধানে নাবিকের বৃত্তি গ্রহণ করে তিনি চলে গেলেন 
জেনোয়াতে। পুত্রের এই আচরণে পিতা মর্মাহত হলেন, কারণ ছেলে একজন 
ধর্মবাজ্জক হবে, এমনি আশাই তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। কিন্তু এখন তিনি 
বুঝলেন যে তার সে আশা চরিতার্থ হবার নয়। ভাগ্যকে তিনি মেনে নিলেন 
এবং পেপিনোকে তিনি তখন তার নিঙ্গের জাহাজে 'কেবিন বধ” করে নিলেন। 
পেপিনে! ছিল গ্যারিবন্ডির ডাকনাম । অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নাবিকদের প্রিয় 
হয়ে উঠলেন। পেপিনোর নীল আয়ত চোখ ছৃটার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত 
সৌহার্দের উত্তাপ আর কঠ্শ্বরে বন্কত হতো! সমবেদনার সিদ্ধ রাগিনী। 

ঠিক এই সময়ে একজন দেশপ্রেমিক ইতালিয়ানের কথা তিনি শুনলেন যিনি 
স্বাধীনতার জন্ত জীবন দান করেছিলেন । তীর নাম সিরোমোনাত্তি। তিনি 
খগ্তবিচ্ছিন্ন ইতালিকে এক্যবন্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং একে অস্রিধার বন্ধন 
থেকে মুক্ত করার জন্য স*গ্রাম করেছিলেন । অস্্রিয়ানরা তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা 
করেছিল। কিন্ধ মোনাত্তিকে হত্যা করলে কি হবে, নবজাগ্রত বিপ্রবের প্রেরণাকে 
তে! হত্যা কর! সাধ্য ছিল ন1। যেস্ফুলিঙ্গ তিনি জালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তা 
কালক্রমে একাধিক শ্বদেশপ্রেষমিক ইতালিয়ানের অন্তরে প্রবল শিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠেছিল। মোনাত্তির অসংখ্য অন্ুগামীদের মধো একজন ছিলেন জেনোয়াবাসী 
গুলিও। “আমাদের হাজার হান্জার লোককে এর1 ফাসিকাঠে ঝুলিয়েছে, কিন্তু 
আমাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি এখনো জীবিত। তীর নাষ ম্যাটসিনী | 
তোমার উচিত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। ইনি একটি মুণিমান অগ্রিশিখা ধাদের 
ঈশ্বর প্রেরণ করেন অস্থায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার ন্দন্ত।' একদিন গুলিওল় মুখে 
এই কথ! শুনলেন গ্যারিবন্ডি। 
-য্যাটসিনি ! বিপ্লবী ম্যাটসিনি । ইয়ং ইতালির সভাপতি মাটলিনি--এই 
নাম গ্যারিবন্ডি আগে আর একজনের মুখেও শুনেছিলেন। শুনেছিলেন বে গুপ্ত 
বৈশ্লাবিক সমিতির নেতা! ম্যাটসিনী তখন নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন । 
তারপর মার্শাই নগরে এক গভীর ঝাত্রে তার দেখা পেলেন গ্যারিবন্ডি। দেখলেন 
ঈীর্গাকৃতি দীপ্ত অগ্সিশিখার মতো এক তীক্ষধী পুরুষ ধিনি স্বাধীন ও ্ক্যব 
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ইতালিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বপ্রে বিজ্ঞের ৷ ম্যাটসিনীও তরুণ 
গ্যারিবন্ডিকে দেখে তার মধ্যে জলস্থ দেশপ্রেম অন্থভব করে তার প্রতি আকুষ্ট 
হলেন। ম্যাটসিনী তাকে মুক্তিসংগ্রামের যাবতীয় কার্ধকলাপ একে একে বর্ণন! 
করে আহ্বান জানালেন এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কপার জন্ত। সাডিনিয়ার 
রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্ত যে গুপ্ত প্রচেষ্টা চলছিল তাতে সক্রিয় অংশ্র গ্রহণ 
করার জন্ত ম্যাটসিনী তরুণ গ্যাপ্রিবন্ডিকে নির্বাচিত করুলেন। এইঙাবে নাবিক 
গ্যারিবন্ডির জীবনের দিক্‌-পরিবর্তন ঘটে গেল। ইতালির মুদ্কসংগ্রামের ইতিহাসে 
ম্যাটসিনী-গ্যারিবজ্ডির এই সংযোগ এক নবধুগের সুচনা করে দিয়েছিল। একজন 
স্বাধীনতার গ্বপ্গু দেখেছিলেন আর পর জন সেই স্বপ্নকে বাচ্যবে রূপারিত 
করেছিলেন । একটি মৃতপ্রায় জাতিকে একটি জীবন্ত জাতিতে পরিণত করার ছুশ্চর 
ব্রত গ্রহণ করেছিলেন সেদিন দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ এই ছুই তরুণ। 

জেনোয়ার রাজকীয় রণতরীর নাবিকণের মধ্যে শিদ্রোহ সংগঠন করতে গিয়ে 
গ্যারিবন্তি বার্থকাম হলেন। তাকে গ্রোরের জন্য পরওয়ানা জারি হলো, তার 
মাথার ওপর বহু টাকা ধার্ধ হলে! । তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে মার্শাই পালিয়ে 
এলেন। সেখাশে বসে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে সাডিনিয়ার 
আদালতের বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দশ্তিত করা হয়েছে। মাত্র উনত্রিশ বছর 
বয়সে শ্বদেশচ্যত গ্যারিবন্ডি এবার এক নৃতন প্ৃথথিকীর মুখোমুখি পরাডালেন। 
ইতালিতে অবস্থান আর নিরাপদ নয় ভেবে তিনি আলান্সিকে পাড়ি দিলেন, 
দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেবো। 

১৮৩৬। ব্রেজিলে তখন বিপ্রবের আগুন জলছে। রিও গ্র্যাণ্ড 'আর উরু শুয়ে 
ছুটি দেশই তখন পতুগীজ রাঁজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ1 করেছে । বিদেশের 
এই বৈপ্লবিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হলেন শ্বদেশচাত এক বিপ্রবী। নাবিক এখন 
অস্থারো হী-_-এক দুর্ধধ অশ্বারোহীবাহিনী গড়ে তুললেন তিনি এবং অগ্রকালের 
মধ্যেই তাদের স্বশিক্ষিত করে তুললেন। আবব্য উপন্তাসের কাহিনীর চেয়েও 
বিস্যযনকর ছিল গার্িবন্ডির এই দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান। বাপে বছর ধরে 
তিনি চালিয়েছেন এই অভিযান এক লালকো' বাহিনীর নেত' হিসাবে । 

দক্ষিণ আমেরিকায় বিদ্রোহের গোৌরবপতাকা উডিয়ে, রিও গ্র্যাণ্ড ও উরুগুয়ে 
এই দেশ ছুটি পতুর্পীঙ্ধ শাসন মৃক্ক করে, ১৮৪৮ সনে ইতালিতে প্রত্যাবর্তন 
করলেন গ]ারিবন্ডি। সঙ্গে এল প্রায় একশত লালকে্ঠাধাবী অন্ুচর | মৃত্যুদণ্ডাদেশ 
তখনো বলবৎ ছিল। আনন্দিত জনতা সোচ্চার হলো গ্যাবিবন্ডির জয়ধ্বনিতে, 
সাডিনিয়ার রাজ! স্বাগত জানালেন বিপ্লবী বীরকে. কারণ অস্ট্রিঘার সম্রাটের 
হুমকিতে সাডিনিয়া তখন ভীত, সন্ত্রস্ত । কিন্ত তা সতেও রাজকীয় বাহিনীতে 
গারিবন্ডি ও তার অঙ্থগামী লালকোত্ীধারী সৈনিকদেব গ্রহণ করতে রাজ! ছিধ! 
বোধ করলেন । গ্যারিবন্ডি নিজের দল নিয়ে স্বাধীনভাবেই বাধা দিলেন শক্রকে। 
পাশ ঘুরে গেল-_অস্দ্িয়ার রাজকীর বাহিনী পরাজিত হলো । তারপর ওপক্ষ 
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থেকে এলো শান্তির প্রস্তাব । সেই শান্তির বৈঠকে গ্যারিবন্ডির একমাত্র প্রশ্ন ছিল, 
পরবর্তী যুদ্ধ কোখায় হবে? 

ইতালির প্রাণকেন্দ্র রোম থেকে এই প্রশ্নের উত্তর এলো। সেখানে তখন 
বিপ্লবের আগুন জলছে। মহামান্ পোপ পালিয়ে গেছেন নেপল্সের নরপতি বন্বার 
আশ্রয়ে । জনসাধারণের দা।বতে প্রার ছ'হাজার বছর পরে রোমান রিপাবলিকের 
পতন হলো । এই নবজ্ধাগ্রত জনচেতনার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন অস্ট্িগার রাজশলি 
নেপল্সের রাজ" মহামান্য পোপ, স্পেন ও ফ্রান্স সংঘুক্তঙাবে। ফ্রাসের লুই 
নেপালিয়ান দশ হাচ্ছার সৈন্বের এক বাহিণী প্রেবণ কবেছিলেশ। সে 
বাহুদ।কে সাঞলোর সঙ্গে বাধা দিলেন গ্যাবিবন্ডি। এই যুদ্ধ প্জিসলাতের প€ 
সমগ্র ইতা,লর জনসাধাবণের শ্বত:স্ফুঙ অভিনন্দনে বন্দিত হলেন বিছীপার 
গ্যারিবন্ডি। তৃতীয় যুদ্ধ হয় জ্যানকূলামে । এইযুদ্ধে ফপাস* সৈন্বদের প্রচণ্ড 
গোলাবষণের ফল শিহত হয় বু ৩৭ ইতা লয়াণ সেম্ভ | জল শ্ববেশতপ্রেমে 
উদ্দদ্ধ সেই তরুণ সৈনিকদের আন্পদান সার্থক হতুছিল। এবপবেই গেটেমেপ 
ইাতহাসে ঘটল গ্যাবিবন্ডি ও তার লালকোঠ'বা,হুণীর পদসগ্গার | মুরোপের 
ইতিহাসে সেদিন এট' হিল একটি 'অবিশ্বন্নীয় ঘটনা । সমস্ত ইতাঃল জুডে তখন 
নৃতন এক প্রত্যাশার ছুন্দুতি ধরশি শোনা যাচ্ছে । ইতালিণ প্রধ'শমন্্ার পদে তখন 
সমাসীন হয়েছেন কানহুর। ইনি ছিলেন ব্াজশ্ক্িব পষঈপোষক, গণতান্ত্রিক 
সবকাবেব আপর্শের তিনি ছিলেন পরিপন্থী | কাছুবের সঙ্গে সঘম বাধল 
গ্যারিবন্ডির | সংঘর্ষ থ্.ক আবার সংগ্রাম 

সেই এ্তিহাসিক সংঘধ ও সংগ্রামের শেষে বিজয়ীদর গ্যারিবঞ্জ জুলিয়াস 
সীক্দারের পর ইতালর মুক্কসগ্রামের শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা, যে পৃষ্টান্ত স্থাপ” 
করলেন তা ইতিহাসে একটি নৃতণ অধ্যায় রচনা কৰে ধিয়েছিল। তিনি ইচ্ছা 
করলে ইতালিব ডিক্টেটএ বা অধিনায়ক হতে পারতেন, কিন্ধক ঠা তিনি হনংশ। 
“1 10109 561৮০ [0815, | 465116 1)0 00161 1০৬/81৫.-এইকথা 
সেদিন তিনি বলেছিলেন দ্বিতীয় ভিক্টর ইমহ্থয়েলকে। ক্যাপবেয়ার এক নিল 
পার্বত্য আবাসে কেবলমাত্র লামান্ত থাছঞ্শ্ শিষে ধিরে গেলেন এই মহান 
দেশপ্রেমিক । স্বাধীন ও অখণ্ড ইহালির স্বপ্ন তখন আর স্বপ্র মাত নয়, তা তখন হয়ে 
উঠেছে এক বাস্তব সত্য । গ্যাপ্রিবন্ডির জীবনসাধনার এই ফলশ্রুতি। 
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মযান্রাহায় ত্রিষ্কন 
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পা শী পপর পল শশী শত সস পে ক অপ পর »-পপ হর্স জজ শ্ রি পপ পপ পি 





আমেরিকার পশ্শল উহাগ অনার্দি-কালেশ অরণ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে 
পাচেছিন | সে চর্ণ্য পপিষ্কাণ বলে, আদেপিকাল শ্বেতাঙ্গ ইপনিকেশিকতেণ 
প্রা সকলেই পুধষিকাপ্য শিমুল ছিলেন । জঙ্গল ক) মান মাঝে শসেছে গ্রাম। 
অপণ্প্ণার হেড পরবে এইরকম একটি ক্ষার গ্রাম লা পর মাধ্য একটি মাহা 
পর্পণাবে লিঙ্কনেদ জন্ম হ৭। পিতা লেন একেলাপেী হিলক্ষল, দিজ্জেব চটি 
প্যন্ নাশাপ কমর পচতত পুতিন লা ।  হুসতী গ্রামেল সস ছার লাছ*ইগ্ছল 
কাঠের তৈরী । জঙ্গল পপর করতে গিয়ে যেপব শিশ'ল গাছ কাটা হতো তারই 
গুড দিয় ১৩ কণা হতো এইসব শাসিল দেখু ল। সেসণ কাঠেশ ঘরে কোন 
ভ্তাশালা থাকতে পা। এই সকঃ একটি সামা কাছের ঘবে যিনি ভর লালা এ 
শৈশব মতি ৭ ক সায় প্রতিভান্লে যুলবইের কা্টুপতি শিবানিত হয়েছিলেন 
ও পাষ্্পতিত জনা নিদিষ্ট এন্তিহাসিক 'চোইট ইউস? পাদ ভবানে কাস করেন্ছিলন 
তিনিই যুও্বাছের ইতহাসে আব্রাহাম লঙ্গদ নাম খাত | এই জন তীর 
সম্পর্ক “1701 10808৮11700 ৬/1116 1109056”--4এই বধ ত উক্তিটি 
প্রচশিত আছে এক এই একটিমাত্র কথাব মসলা ভাব সমহ জ্ীব্নেতিহাস যেন 
তি স্বন্দ্রঙাবে আশাপিত হম্ছে। কিন্ত তার প্রকৃত মহত্ব তার এই উন্নততর 
শিখবে আরোহণের কানতনর মধ শর, তাক স্বাদশেন জন্য «পু থকীব মানুষের অন্ত 
তিলি যা করে গিয়েছেন, লিঙ্কনের শ্রেষ্টত্ব তাবই মধো খুজতে হবে। 

১৮৩০ দন থেকেই দাসত্বপ্রথ:কে উপলক্ষা করে আঞ্চলিক স'ঘাত তব হয়ে 
উঠতে থাকে । আবাব সময়েই পেখ যায় দাস্ভ-লিরোধ আন্দোলন । উদিশ 
শতকের প্রথমার্ধ যখন শেষ হয় 'ভথণো পধস্ত আমেরিকা দক্ষিণাঞ্চলের অর্ধি- 
বামীরা মনে করত যে, এই ধাসক্বপ্রথা তারা লাভ করেছে উত্তরাধিকার স্থত্রে , 
স্থতরাং উত্তরাধিকার শ্ত্রে প্রাপ্ত অন্তান্ত চিরাচরিত এতিহেের মতো এর জন্বেও 
তাদের দায়ী করা যায় না। ১৮৪* সন থেকেই আমেরিকাব রাহ্গনীতিতে দাসত্ব- 
প্রথাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড সমস্থ । দক্ষিপাকলের অথনীততে এই প্রথার 
ছিল গভীর প্রভাব। সন্ভবতঃ ই কারণেই অনেকেই ছিলেন এই প্রথার উগ্র 
সমর্থক । অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে ছিল মজুর প্রথ। দক্ষিণীদের অভিমত এই ছিল 
যে, মজুরপ্রথার চেয়ে দালত্প্রথা অনেক বেশী মালবিক। কন্ধ ১৮৩০ সনের 
পরে ছুশো বছরের এই প্রখায় একটা স্পষ্ট পবিবর্তণ দেখা দিতে লাগল। সে সময় 
আমেরিকায় গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ দেখা দিতে শুরু করেছে এবং ক্রমেই তা গতিবেগ 
অর্জন করেছিল। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি স্থবিচার করার জন্ত যে প্রবল 
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আগ্রহ দেখ! দিয়েছিল তারই ফল ঘটেছিল এই দাসত্ব প্রথা বিরোধী আন্দোলন। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে: হ্যারিফ্েট বিচার স্টো প্রণীত "টম কাকার কুটির 
উপন্তাসখানি দাসত্ব প্রথার অবিচার ও নিষ্ট্রতাকে চোখে আঙ্গুল পিয়ে দেখিয়ে 
এই আন্দোলনকে প্রবলতর করে তুলেছিল । 

এই এঁতিহাসিক আন্দোলনের পটভ্ূুমিকায় দেখতে হবে আ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের 
জ্বীবনকে | তখন হুইডা পার্টির পরিবণ্তে দেখা দিয়েছে রিপাবলিকান পার্টি নামে 
একটি শক্তিশালী সংগঠন । ১৮৫* সনের নিধাচনে এই দলের পরাজয় ঘটলেও 
উত্তরাঞ্চলে এ নৃতন দলের প্রতিষ্ঠা খুবই সুদ হলো । চেজ. ও উইলিয়াম 
সীওয়ার্ডের মতে! দাসত্ব প্রখাহীন অঞ্চলের নেতৃবর্গ অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে 
উঠলেন । এদেরই সঙ্গে দেখ! দিলেন একছন দীর্থারৃতি রুশকায় ইলিনয়বাসী 
আইন ব্যবসায়ী । এরই নাম আ্যাব্রাহাম লিঙ্কন। এই মহাপুকষের শৈশব ও 
বাল্য জীবনের কাহিনী বড়ে। বেদন| দায়ক । নয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন। 
তার পিতা পুনরায় দারপরি গ্রহ করলেন । নৃতন মা এসে বালক আত্রাহাযের 
লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্ুকুল পবিবেশে তিনি যত্ের সঙ্গে বিদ্যা অর্জন 
করতে থাকেন । তিনি রাত জেগে অস্ক করতেন । কোদালের ফাল ছিল তার 
শ্লেট, তার উপর চক খন্ড দিয়ে লিখতেন । বোল বছর বয়সে লিঙ্কন জীবিকা অঞ্জনে 
বের হলেন । প্রথমে তিনি খেয়া নৌকায় কাজ নিলেন। তার মনিবের কতকগুলি 
পুস্তক ছিল, এই পুন্তকগুলি যখন তার পড়া হয়ে গেল, তখন লিঙ্কন সে কাজ 
ছেড়ে দিলেন । আত্তাবলে, কসাইখানা, প্রতিবেশির খামারে, গ্রামে মুদীর 
ধোকানে-কতো জায়গায়ই যে তিনি কত রকমের কাজ করেছিলেন গার হিসেব 
নেই। 

একুশ বছর বয়সে তিনি পিতার লঙ্গে দেশ ছেড়ে অল্পত্র চলে যান। দুই বছর 
তিনি জরিপের কাজে নিযুক্ত হন এবং তখনি তিনি একজনের পরামর্শে আইন 
পড়তে থাকেন । আটাশ বছর বয়সেই তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। 
কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও নিগ্ধ চেষ্টা, চরিত্র ও বুদ্ধির বলে তিনি সকলের দৃত্তি 
আকর্ষণ করতে সমর্থ হলেন। তিনি এতদূর সৎ ছিলেন যে, কোন মিথ্যা 
মোকদমার জন্ত তিনি নিযুক্ত হচ্ছেন বুঝতে পারলে, তখনি ওকালতনাম! ছুড়ে 
ফেলে দিতেন । এরপর তাঁকে আমরা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্ভয পদে নির্বাচিত 
হতে দেখতে পাই। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিপাবে তার যৃক্তি-শক্তি ও নীতি-নিষ্ঠা 
দেখে সবাই বিশ্বিত হতে! | এইভাবে দেশের ও দশের প্রতিনিধি হতে হতে কাল- 
ক্রমে তিনি আমেরিকার ক্কাষ্টপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । ব্যবস্থাপক সভার 
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের অন্ত শতশত আইনজীবি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ঠার কোনে। 
পার্থক্য ছিল না। দাসব্বপ্রথাকে তিনি বন্ধ পূর্ব থেকেই অগ্তায় বলে মণে করতেন। 
ইলিনয়ের পিওরিয়াতে ১৮৫৪ লনে তিনি একটি বন্কৃত৷ দেন। তাতে তিনি ভোর 
দিয়ে বলেছিলেন যে, জাতীয় আইনগুপি এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত বাতে 
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সেগুলির যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-রচহিতাগণ কর্তৃক গৃহীত নীতির লঙ্গে সামঞপূ্ণ 
হন়্। সে নীতি হচ্ছে সামাজিক প্রথ' হিসাবে দাসত্বকে সীমাবদ্ধ করে রাখ! 
হবে এবং শেষ পর্বস্ত তাকে বর্জন কর! হবে। 

এই বন্ৃতার ফলে লিঙ্কন ক্রমবরধিবু। পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্র হ্থপরিচিত হয়ে 
উঠলেন। চার বছর পরে সেনেটর নির্বাচনে তিনি ইলিনয় থেকে টিফেন 
ডাগলাসের প্রতিহ্বন্বী প্রার্থী হিসাবে দাড়ালেন । তার নির্বাচনী প্রচারের প্রথম 
বন্তৃতাটি দিরেছিলেন তিনি ১৮৫৮ সনের ১৭ই জুন। এই উদ্বোধনী ভাষণের 
গোড়াতেই তিনি আমেরিকার ইতিহাসের পরবর্তী লাত বছরের মূল নীতিটিকেই 
তুলে ধরেছিলেন । তিনি বলেছিলেন-__'আত্ম-্বন্যে বিচ্ছিন্ন পরিবার দাড়াতে 
পারে ন। আমিবিশ্বাল করি এই জাতি অর্ধ-দাস ও অর্ধ-মুক্ত অবস্থায় চিরকাল 
টিকে থাকতে পারে না। আমি চাই নং যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়ক, আমি চাই ন| এই 
পরিবার ধ্বংস হোক তবে আমি চাই যে, এই পরিবার থেকে চিরকালের জন 
বিভেদ বিচ্ছেদ লুপ্ত হয়ে যাক।' 

এই নিবাচনের ফলে লিঙ্কন স্থপ্রতিষ্ঠিত হলেন একজন জাতীয় নেতা হিসাবে । 
অচিরকালের মধে) দাসত্বপ্রথা বিরোধী ও তার সমর্থকদের সংঘাত আবার তীব্র 
হয়ে উঠল । ১৮৬৯ সপে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় উত্তর ও দক্ষিণের বিভেদ 
একট ব্রাজনৈতিক আকার গ্রহণ করল । রব্রিপাবলিকান দল নধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের 
সবচেয়ে জনপ্রির নেতা আব্রাহাম লিক্কনকে রাষ্পতি পদের জন্ত হুপারিশ করল 
এবং ১৮৮১ সনের ৪ঠা মার্চ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করলেন। 
তার নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপধর দেখ দিয়েছিল সে 
ইতিহাস স্থপরিচিত এবং এরই পরিণতি ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রক্তক্ষরী 
সংগ্রাম । ১৮৬৩ সনের শুরুতেই যুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের বিপর্যয় ঘটতে লাগল। কিন্ত 
এ বছর ১লা জান্ুআর? তারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল । এধিন রাষ্্পাতি 
লিঙ্কন চ1)810)0910)917 199০181094119] বা দাসমুঘ্দ ঘোষণ। জারি করে 
ক্রীতদাসের মুক্তি ঘোষণা করলেন। দাসত্বপ্রথাকে চিরতরে নিম'ল করার আদর্শ 
ঘোবিত হলে! বটে, কিন্ত সংগ্রাম খামল না । 

এই যুদ্ধ চলবাপ সময় সমগ্র জাতি বুঝতে পারল যে লিঙ্কনের প্রাজতা কতে! 
গভীর এবং তা কি পঠ্রিমাখ সতর্ক বিবেচনা ও গভীর চিন্তাশীল'তার উপর 
প্রতি্ঠিত। তার প্রকুত ব্যক্তিত্ব যে কতো বিরাট সেট! এতদিনে সকলে উপলব্ধি 
কমতে পারল । সত্যেত্ব প্রতি তার ভালবাসা ছিল গভীর, তীর ধৈর্ধ ছিল 
অপরিসীম এবং তার চরিত্রের উদ্দারত! ছিল বিরাট । পররাহ্ীর় নীতিতেও তার 
আত্মমর্ধাদা, মনোবল ও দৃঢচতার পরিচয় পাওয়! গেল। ক্ষমতার সঙ্ে কৌশলের 
সমন্বয় ঘটাতে তিনি ছিলেন দক্ষ । সবোপরি, বলপ্রয়োগ কিংবা! উৎপীড়নের মাধ্যমে 
নয়, আন্তরিকতা ও খদার্ধের ভিত্তিতে সমগ্র দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্থসংহত করে 
স্াখতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহখীল। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক 
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স্বায়ত শাসনে বিশ্বাসী । এই সব বিবিধ কারণে তিনি জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা 
অর্জন করেছিলেন । আস্থ1 এবং শ্রদ্ধা । তাই তার! রাষ্ট্রপতির পদে তাকে 
দ্বিতীয়বার নির্বাচিত করল ১৮৬৪ সনে। 

লিঙ্কন দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর (851 মার্চ ১৮৬৫ ) 
তার প্রারস্তিক ভাষণের উপসংহারে বলেছিলেন--“কারো প্রতি বিদ্বেষভাব 
পোষণ ॥1 করে, সকলের প্রতি উদারতার ভাব নিলয়, এবং ঈশ্বর আমাদের যে 
্বায়-দ্তির ত্ধিকানী করেছেন তদন্ুযায়ী দঢ স্কামান্টার সঙ্গে যেকাজে আমরা ব্রতী 
হয়ে "তাকে সমাধির দিকে নিয়ে যেতে হবে $ আমাদের জাতিত ক্ষাতম্থা"কে 
নিরাময় করে তুলতে হবে, যুদ্ধেব ক্ষয়-ক্ষতি যেক্হন করেছে তাব হন্থাঃ তার 
ল্পিবাদের জন্ব এবং তার পিতহ'ন শিশুদের চন | হ্বদেশে আমরা সকলের সক্ষে 
স্টায়ের উপর প্র তঠিত স্থায়ী শনি রক্ষা জন্বা ফাকি করণীয় সবই কণা 
রুতসংকলপ ।” 

তিল সপ্ত পরে দক্ষিণের বিদ্রোহ শাস্ হালা, শিদ্রোই জেনাবেল লী 
আত্মস্মপ্ণ ককলেন। ১৪ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ভাশ মন্ছ্ুসভাব বৈঠকে শেষবার 
জন্ত যোগ দিলেন । ভিনি তীর সচিব্বর্গকে অনুবোধ জানালন যে, কারা যেন 
রুক্তপা ৭ প্রর্তশাধ গুহপের ছিক থেকে তাদের চিচ্তাধাবাকে ফিবিয়ে 2েল 
শান্তির দিকে | সেই পাত্রেই লিঙ্কল যখন একটি প্রেক্ষাগহ বসে অভিনয় 
দেখছিলেন তখন একটি অর্ধোন্লাদ ব্যক্তির পিশ্লেব গুলির আঘারই তার মৃত 
হয়। মৃতুকালে ভিন মাত্র ছাপ্গ্র বংসর বয়সে পদার্পণ কবেছিলেন | লিঙ্কানে? 
মৃতুযুর পরে কপ জেমস রাসেল লারয়েল লিখেছিলেন-ধাকে কেলিদিন তারা 
দেখেনি সেই রকম 'একজন মান্তষেব আকশ্মিক মু্াতে সেই হতচকিত এপ্রিলে 
সকালে ঈসংখ্য মানুষ যেমন ভাবে অঙ্ক বাণ করেছে এমন আর কধনই করেনি । 
যেন এ ব্যক্তিটির মৃত্যুর ফঙ্গে সঙ্গেই তাদের জীবন থেকে চলে গেছে একদল 
হিতৈষী বন্ধুর উপস্থিতি এবং তাদের ভীলুনে নেমে এসেছে অন্ধকার । সেদিন 
অপরিচিত লোকে দৃষ্টি বিশিময়ের মধা দিয়ে শ্বতশ্কুর্ভ স্মব্দনার যে লাণী ধ্বনিত 
হযে উঠেছে শ্রদ্ধালিবেদুনর যে কোনো ব্তাগ চেয়ে তা বেশি জদয়ম্পশশী । সমগ্র 
মানবসমাজ সেদিন যেন এক পরমাস্টীয়কে হারিয়েছিল।' 

মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানব-হিতৈষীদের তালিকায় 'ম্যাব্রাহাম লিঙ্কন, 
এই নামটি তাই চিরকালের মতো দর্পাক্ষরে লিখিত রয়েছে । রাজনৈতিক দূর- 
দ্বশিতার সঙ্গে চারিত্রিক মহত্বের যে অপূর্ব সমন্বয় আমরা তার জীবনে লক্ষ্য করি 
ত। পৃথিবীর খুব কম রাঁইীনেতার মধ্যেই দেখা যায়। বস্তত আব্রাহাম লিঙ্কানের 
চরিত্র মাধূর্ধ এবং মানবিকতাবো আর সেই সঙ্গে তার দুর্লভ রাষ্ট্রনীতিজান তাঁকে 
আমেরিকার জাতীয় ইতিহাসে যেমন, তেমনি বিশ্বের ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় এবং 
চিরবরণীয় করে রেখেছে । 


১৭৩ 


খ্ী 
চান্রস ঢারটইন 
(১৮০৯--১৮৮২ ১৮৮২), 
৯৮৫৯, ২৪শে নচেঙ্গর | সেদিন লগ্তনে একটা অভাবনীয় ঘটন' ঘটেছিল যার 
তরঙ্গ অল্পকাল মধ্যেই লমগ্র যুরোপ 'তথা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে মান্ষের চিন্তা 
জগতে একটা তুমুল আলোন্ডন এনে দির়েছিল। শুধু আলোডন? প্রাচীন 
পৃথিবীটাই বুঝি লেদিন ভেঙে টুকরে! টুকরে! হয়ে গিয়েপ্ছল, অন্থত খ্রীষ্টান ধর্ম- 
যাজকগণ তাই মনে করেছিলেন। 
এদিন ডারউইনের 40011817001 5760165, গ্স্থধানি প্রকাশিত হয় এব* 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘটার মধ প্রথম সংস্করণের এক হাজার 
আড়াই শত বই বিক্র" হয়ে ধায়। একটা প্রচণ্ড বিতকের ঝড় উঠেছিল সেদিন এই 
বইখাণিকে কেন্ত্র করে । কোন একখানি স্টকে কেন্দ্র করে এমন ঘটনা এর 
আগে যুদ্োপে দেখা যায় শি । এ যাবৎকাল প্রচলত বাইবেলে-বণিত বিশ্বের হ্ষ্টি 
তব্বের ধারণাটাই একেবারে ধুলিসাৎ করে দিল ডারউইনের এ বইধানি। সনাতন 
গ্রীঃধর্মের ধারক বাহ্‌ক্গণ হলেন বিঙ্ষুধ, ভারা আক্রমণ করলেন এই নৃতন 
মতবাপকে, বিজ্ঞানীমহলেও দেখ দিল চাঞ্চল্য, ঠার' আহুপক্ষ স্মর্থনে গর্জন করে 
উচলেন। মসী যুদ্ধ চলল কয়েক বছর ধরে এ"ং অবশ্পেষে ডারউইনই জরলাভ 
করলেন এবং তার এই মতবাদের সপক্ষে তিনি এমন কয়েক জনকে পেলেন ধাদের 
সমর্থনই তিনি চে্েছিলেন। 
চালস রবাট ডারউইন একটি অতি সন্ত্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারেই জন্ম গ্রহণ 
করেছিলেন । তীর পিতামহ ইবাসমাল ডারউইন তৎকালীন ইংলগ্ডের একজন 
কতবিগ্ভ ও খ্যাতনামা ব্য'গু ছিলেন- তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং 
একাধারে হাচাবালি&, কবি ও দার্শনিক হিলেন। 
ডারউইনের পিতা ও অগ্রজ উভয়েই চিকিৎসক ছিলেন । স্তরাং পরিবারের 
সকলেংই এই প্রত্যাশা ছিল যে, চালসগ বডে! হয়ে এ বৃত্ত অবলম্বন করবেন 
তাই ডাঃ বাটলারের স্কুলে পড়া শ্যে হলে পরে ডাক্ত'রি পড়ার ন্ুন্ত তাঁকে 
এউনবাগ বিশ্ববিষ্তালছে ভতি করে দেওয়া হয়। অঙ্জকালের মধো বোঝা গেল যে, 
ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা! তার মধ আদৌ নেই। তখন তার পিতা ঠিক করলেন যে 
ছেলেকে তিনি ধর্মযাজক করবেন এবং এই বিষয়ে বখাযথ শিক্ষালাভের জন্ত তাকে 
কেমব্রিছে পাঠিয়ে দেওয়। হলো । ১৮২৭ সনে তিনি কেমব্রিজের ক্রাইই কলেজে 
ভি হলেন। তখন ডাঃউইনের বয়স আঠার বছর। 
বছর তিন-চার তিনি কেমত্রিজে ছাত্র হিমাবে অতিবাহিত করেন। এইখানে 
তিনি হামবোন্ড প্রনীত '7১515021 2৭৪119811৬৩” বইখানি পাঠ করে ভ্তাচারল 


শর তে সরস আর শ্রী | আসা 





১৭৭ 
১৭ 


হিন্্ির গ্রাতি গভীরভাবে আরুষ্ট হন ও একজন ন্াচারালিষ্ট হিসাবে দেশ-বিদেশ 
অ্রমণ করে এই বিষয়ে অভিজ্ঞত1 অর্জনের জন্ত তার মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিতে 
থাকে। এইখানেই তিনি উত্ভিদবিষ্তার প্রখ্যাত অধ্যাপক হেনসলোর প্রি ছাত্ররূণে 
পরিগণিত হন। ছাত্র হিসাবে এই অধ্যাপকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাই শেষ পর্বস্ত 
ডারউইনের জীবনের দিক্পরিবন্তন হ্ুচিত করে দিয়েছিল । যথাসময়ে কেমত্রিজ 
থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি এবং ত্বাতক হওয়ার পর আরো কিছুকাল 
তিনি ভূবিষ্ত! সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে থাকেন। 

ডারউইনের বয়স তখন বাইশ বছর যখন একদিন তিনি অধ্যাপক হেনসলোর 
কাছ থেকে একখানি অপ্রত্যাশিত পত্র পেলেন । এ পত্রে লেখ! ছিল যে" ব্রিটিশ 
গভর্নমেণ্টের উদ্ভোগে এবং ক্যাপ্টেন ফিজবয়ের নেতৃত্বে 17..5. 9172/01,8 
জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা! অভিবানে যাত্রা করবে এবং ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে এমন 
একজন শিক্ষিত লোককে নিয়ে যেতে চান ধার জ'বজন্ত, গাছপালার প্ররূতি 
অনুশীলনে আগ্রহ আছে । এ পত্রের শেষ ভাগে লেখা ছিল 3 40017৮00০02 
909 780৫550 00915 ০1 6819 ৪৮০৪৪ 9০801 ৫1541811608 (10015, (01 
[5501৩ 5০০ 003 1 010 9০৩ 216 1155 ৮৪1১ 17018 (09719118151 
২০১ 15 10 5621010 ০7 যাও অনুশীলনে তিনি আশৈশব আনন্দবোধ করে 
এসেছেন, সেই বিষয়ে ব্যাপকভাবে জ্ঞান অর্জন এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার স্থযোগ 
পেয়ে ডারউইন যেন হাতে শ্বর্গ পেলেন। অবশ্ঠ বেতনের কথ' পত্রে কিছু উল্লিখিত 
ছিল না এবং কাজটা একরকম অবৈতনিক ছিল। 

১৮৩১, ২৭শে ডিসেম্বর | ডারউইন বিন! বেতনে একজন ্যাচাপালিস্ট হিসাবে 
অভিযানকারী ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের সঙ্গে 'বিগল' জাহাছে চছে দক্ষেণ আমেরিকা 
অভিমুখে যাত্রা করলেন । -তধন কে জানত যে এই ভ্রমণ ও ভ্রমণলন্ধ অভিজ্ঞতার 
ফলে তিনি অদূর ভবিষ্ততে এমন একটি আশ্চর্য মতবাদ প্রচার কববেন যা! সষ্টিতত্ব 
সম্পর্কে চিরাচরিত খ্রাস্টান-জগতের সংস্কারের মূল ধবে পাড়া দেবে আর পৃথিবীর 
মানুষের চিন্তায় নিয় আসবে একটা প্রবল আলোড়ন । পরবর্তীকালে ডারউইন 
যধন তীর বিবর্ভনতব প্রচার করেন তখন এর বিরোধীদের মধ্যে অন্থতম ছিলেন 
ক্যাপ্টেন ফিজরয় এবং তিনি বলেছিলেন_ “তখন যরি জানতাম ষে, যে "লাকটিকে 
আমার অভিযানের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম তিনি এইরকম ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ 
প্রচার করবেন তাহলে আনি কখনই তাকে সঙ্গে নিতাম না।' 

পাচ বৎসরকালব্যাপী এই সমুদ্রধাতা যে ডারউইনস-মানস বিকাশে যথেষ্ট 
সহারতা৷ করেছিল এবং তার পরবর্তীকালের আবিষ্কারের পথ সুগম করে দিয়েছিল, 
সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহে নেই। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অঞ্চল ব্যতীত 
কাপ্টেন ফিজ্রয়ের এই সামুদ্রিক অভিযান আরো! কয়েকটি দেশ পর্যন্ত বিস্বৃত 
হয়েছিল, বখা,_গালাপাগোস ত্বীপপুঞ্জ, তাইহিতি, অস্টে লিয়া, নিউজিলা গু, 
তাসযানিরা, মালদিত খ্বীপপুঞ্জ, সেপ্ট হেলেন। প্রভৃতি । 


১৭৯৮ 


পাচ বছর পরে ডারউইন যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি একজন 
পুরোদস্বর প্রাণিতত্ববিদ। কিছুকাল কেমত্রীজে অবস্থান করার পর ১৮৩৭ সনে 
তিনি এলেন লগ্ডনে এবং তীর শ্রমশলব্ধ অভিজ্ঞতা পৃন্তিকাকারে প্রকাশ করতে 
থাকেন। কিন্তু তার সেসব রচনা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি কিছুমাত্র আকর্ষণ করল ন1। 
এইখানে সেই সময় বিখ্যাত ভৃতত্ববিদ চার্লস লায়ারের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন ও 
পরবতিকালে এই পরিচয় স্থায়ী বন্ধুত্বে পরণত হয়েছিল । এই সময় থেকেই তার 
প্রকৃতির মধ্যে একট] পরিবর্তন দেখা দিল__তিনি অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হয়ে 
উঠলেন। যে নৃতন চিন্তাশ্রোত তখন তার মন্তিষ্ের কোষে কোষে অলক্ষো 
প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকে একট! সুস্পষ্ট 9 বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিতে না৷ পারা পর্বস্ত 
তিনি যেন কিছুতেই স্থির হতে পারছিলেন না । ত্রিশ বংসর বয়সে তিনি তার 
খু্পতাত ভম্মী এম্ম! ওয়েজউ্ডকে বিবাহ করেন। তার এই পত্বীর গর্ভে পাঁচটি 
পুত্র ও ছুটি কন্যার জন্ম হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসবকাল এম্মার শহচর্ঘ তাকে তার 
কর্মে যে প্রেরণা ও শক্তি স্ুপিয়েছিল, সে কথা ডারউইন অকপটেই স্বীকার 
কবেছেন। 
£পর র্থ যোল বংসরকাল ধরে ডারউইন একাগ্রচিত্তে তার বিবর্ভনতত্ব 
শিয়ে অনুশীলন করতে থাকেন তী'র বন্ধু লাঘাল 'তখন তাকে তার গবেষণালন 
কল প্রকাপ করতে অন্থরোধ করেন । এইবাব তিনি গ্রন্থ রচনায় প্ররুত্ত হলেন। 
এই সময় একদিন প্রাতঃকালে মালয় থেকে অপ্রতাশিতভাবে একখানি পত্র 
ডারউইনের হাতে এসে পৌঁছল। পত্রলেধকের নাম_-ম্যালফ্রেড রাসেল 
ওয়ালেস। এশাম তার পরিচিত, কারণ এয়ালেস ছিলেন একজন প্রখাত 
স্ঞাচাপালিস্ট ও অনুসন্ধানকারী। সেই পত্রের সঙ্গে একটি রচনাও ছিল। সেটি 
পাঠ করে ডারউইন যাব্রপর নাই বিশ্মিত হলেন, কারণ এতকাল যাবৎ যে বিষয়টি 
নিয়ে তিনি চিন্জা করে এসেছেন, ওয়ালেসে্ব প্র্ক্কটির মো তিনি তারই একটা 
বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পেলেন। “চিম্পার এমন আশ্চর্য সাদুঙ্ঠা আমি কখনো! দেখিনি, 
পরে লিখেছেন ডারউইন । তিনি যেন কিছুটা হতবুদ্ধিও হয়ে গেলেন। তাহলে 
বিবর্তনতত্ব নিয়ে আরো! একছন গবেষণা করছেন, ভাবলেন তিনি এবং তধন তার 
মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, যদি এখনই তিনি ভাব গব্ষেনার বিষয় প্রকাশ 
করেন তবে সেট1 অসাধুতার পরিচায়ক হবে। বন্ধু লায়ালাকে তখন সব কথা 
তিনি জানালেন। তখন ঠিক হলো! যে, একটি বিদ্বদ্সভায় ডারউইন তার এবং 
ওয়ালেসের প্রবন্ধ পাঠ করবেন। ওয়ালেম যধন এই সংবাদ অবগত হলেম তখন 
তিনি ডাপউইনকে লিখে পাঠালেন__'হ ৮/10718%/ ঠিযো। 00৩ 910, 
15৪৬8 1 0761) (০ ১০৮. ওয়ালেসের এই মস্থা্ছভবতা ডাকুউইনকে বিস্মিত 
করিয়াছিল। 
১৮৫৮, ১লা জুলাই, লগ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটিতে ভারউইন তাৰ প্রবন্ধ পাঠ 
করলেন এবং এর এক বছর পরে প্রকাশিত হলে1'[1)5 01181 01 9০6০168 


১৭৪ 


১৮১ 206809 ০1 80818] 56150119179) ০01 1১6561৪0101 ০0 006 
চ৪৬০৪/৩৫ হ২৪০৩৪ 10 0156 5008810 001 186০+-্এই সুদীর্ঘ নামের একটি 
গ্রন্থ। তখন বিল্জানীমহলে সাড়া পড়ে গেল এবং সকলের মনে এই ধারণা জন্মাল 
যে, পৃথিবীতে একার্ট নৃতন বৈপ্লবিক চিম্মার অভয় হয়েছে । এই গ্রন্থে? প্রতিটি 
পৃষ্ঠার শুধু বিজ্ঞানী নয়, একটি প্রেমিকের মনের পরিচয় আছে বে মন ব্যতিরেকে 
প্রকৃতির কোনো গৃঢ় রহশ্ত উদঘাটন করা যায় না। কি গভীর অগ্ভূতির সঙ্গে 
তিনি তার আলোচ্য বিষদনকে বুঝতে চেয়েছেন” তা এই গ্রন্থে লক্ষা করা যায়'। 
পড়তে পড়তে মনে হয় বিজ্ঞানের বই পড়ছি, না পড়ছি কোন কাব্য । “ওরিজিন 
অব স্পীলিস' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এইখানেই । কয়েক বছরের মধ্যেই সঙ্জগতেব 
প্রায় সকল ভাষাতেই এর অন্তবাদ প্রকাশিত হলো । সেদিন ডাবউইনের 
মতবাদের সর্বপ্রধান সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন বিখ্যাত বিজান* টি. এইচ. হল্সল। 
তার মতবাদকে নিযে যে বিতর্ক দেখ! দিয়েছিল, তা নিরসন করবাব জন্ত ডারউইন 
১৮৬৮ সনে ৬৫118010910. 01 4৯১01081815 81 1৮121705 এবং ১৮৭১ সনে 
7০০50 ০1781) এই নামে আরো ছু'থানি গ্রন্থ প্রকাশ করেশ। তখন 
থেকেই সমঘ্ত বিতক স্তন্ধ হয়ে যায এবং বিবর্তনতব ধীরে ধনে বিজ্ঞানী সমাজে 
সমাদৃত ও স্বীকৃত হতে থাকে । 

১৮৮২, ১৯শে এপ্রিল, ডারউইনের মৃত্যু হয়। প্ররুতপক্ষে তিনি জীবনের 
শেষ দিন পযন্ত তার গবেবণার কাজে লিপ্ত ছিলেন। মৃত্যুর পর ওয়েস্টমিনিস্টার 
য্যাবেতে, নিউটনের সমাধির পার্খেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এই দুর্লভ 
সম্থান তীর প্রাপ্য ছিল। 

মানুষের জান-বিজ্ঞানের প্রসারে ডারউইনের অবদানেগ মৃল্যায়ন প্রসন্ধ 
পরবণ্তিকালে প্রখ্যাত ন্তাচর্লিস্ট পল সিয়ার্স: একটি গ্রন্থে লিখেছেন £ “7775 
80179101865 50601 01 1081৬10 02 5016106৮১85 ০01 [79210118081 
15158560৮25 700 019106119 56910108, ৪ 51100105706 
850 00655010916 ৮০114 ০ 017০ 9208009%%0 ৮95 8৫117838005 
51000)81) 001 & 11০৬ ৩1 820. £:62161 9101) 10 80101551551 01001, 
সত্যিই তার জীবনব্যাপী গবেষণা গবেষণামাত্র ছিল পাতা ছিল একট 
অনাবিষ্কৃত পৃথিবীর আবিষ্কার । বিজ্ঞানের এই একান্ত নম ও শাস্তশিষ্ট পর্যবেক্ষক 
যে মতবাদ (1168 ) ঘোষণ1 করেছিলেন তার প্রচণ্ডতা আজো সাবা পৃথিবীতে 
ধ্বনিত-প্রতিতধ্বণিত হয়ে চলেছে। 
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চাস টিকেঙ্স 


(১৮১২-১৮৭০ ) 
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ভিট্টোরেয় যুগের ই'লগেক সবচেয়ে জনপ্রির লেখক ছিলেন ডিকেন্স। জনপ্রিয় 
এবং যথার্থ *ক্করেশালী লেখক । ভার লেখনী য' কিছু প্রসব করেছে 'তারু সবই 
আজ নিশ্বসাহিত্যে স্থায়িত্ব আর্টল করেছে এব" ক্লাপিকেছ মর্যাদা লাভ করেছে। 
ভিট্টোরিয় যুগের ইংলগডের নিঃসন্দেহে তিনি হিলেন একজন প্রতিনিধিস্বানষয 
লেখক এবং একমাত্র তাই রচনার মধ্যে শাহ্বাত হয়ে অংছে বিগত যুগের ইংলতের 
সমাজজীবনের যথার্থ ছবি । যে কোনে শ্রেধীর পাকের কাছে তিনি প্রিয় । 
শেক্দপিধবের নাটক পেন বা দেখেনি এমন লেক হয়ত থাকতে পারে, কিন্বা 
কবিভা কোকেন সা এমন লোকও হয়ত খুন্ধে পাওয়া যাবে, কিন্তু ডকেন্সের উপনাস 
পাঠ করেনন 'এমন পাঠক প্রধির্বতে বিরল । একঘাত্র তারই উপন্যাস একাধিকবার 
শা ক্লাযায় এব প্রত্যক বাহই তার স্বাদ গহণ কবে পাঠকের মন পরিতৃপ্ত 
₹য়। [৬কেন্প তাই কালছদ লেখক । অথচ ভাবল শিশ্যত হত্তে হয় যে, কলম 
পরধার আগে তাকে কারখাশান সামান্ধ মজুরের কান্ত করতে হর়েছিল। 

ডিকেন্সে্ জবনকথা অতি বিটি 1১৮১২ সনের খই ফেব্রুআৰি পোর্টস- 
মাউথে তার জন্ম । [হাস হিঃলশ তাক পিভামাতার ন্বভীষ সন্তান । ভার পিতা 
হন ভিকেন্ল লে বিভাগে একজন সমান কেবাশির কাঙ্গ করতেন। বালক 
ডিকেম্সের ছিল সন পাগানুবাগ এট তিন লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকার- 
স্বত্রে ঠাব বাবার কাহ থেকে । জন ডিকেম্সেরও ছল প্রবল জ্ঞানতধণ এবং তীর 
অভাব-ক্ষলটনের সংসাবে জব কিছু লা থাক, বই ছল প্রচুপ | ভদ্র-লাক ধার 
করেও খই কিনতেস এবং সেগুলি যুহব সঙ্গ পাঠ করতেন । পিতান বুকসেলফের 
বইগুলি পুএ ডিকেন্দ ব'বো বন বসের মধ্যেই পড়ে শেব করেছিলেন। তার 
সবগুলিই যে তিল এ বয়সে বুদতেশ, ত নয়, তবে অধাং্পম্পৃহাট1! তার মধ্যে 
এইভাবেই বিকশিত হণেছল। শরদাচুনস্পুহা প্রতিভার একটি বিশ্যে লক্ষণ। 
পরুন তী জনন ডিকেন্ল শবে এইকথ। বলতেন । চাথামের স্কুলে যখন তিনি 
পড়? ভন তখন সেখানে হাত্র ।ইসাবে তিনি শিক্ষকাদর খুন প্রিয় *দে উঠেছিলেন 
এবং তারা সকলেই একবাক্যে কিশোর ভিকেম্লে পাঠান্ুদাগের প্রশংলা করতেন। 

ডিকেঙ্গের বয়স যখন বাবে বহর তখন তাকে -লের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 
একটি কারখানায় চাকরি নিতে হলে । মাইনে প্রতিদিন এক শিং । তখনকার- 
দিনে যানবাহনের তেমন হ্থব্ধা ছল না, তাই তাঁকে হেটেই বাড়ি খেকে 
কারখান। আর কারখান1! থেকে বাড়ি যাওয়া-আসা করতে হতো। এই সময়টা 
ডিকেন্দ পরিবারে খুবই ছুর্ধোগের মধা দিয়ে কেটেছিল? তার মাকে গৃহের বছ 


আর শপ সা পর, সপ আয আপ শ্্পি স্প 
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প্রয়োজনীয় ড্রব্য একে একে বাধা রেখে সংসারযাত্র! নির্বাহ করতে হয়েছিল। 
ছোটবোন ফ্যানি তখন গানের স্কুলের ছাত্রী, চার্লস অতি কষ্টে তার বোনের 
পড়ার খরচট1 চালিয়ে যেতেন। কিছুকাল পরে দেন! শোধ হয়ে যাবার পর জন 
ডভিকেলস চার্ণসকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনে আবার তীকে স্কুলে পাঠালেন । এবার 
চার্লস ভি হলেন লগ্ুনের একটি স্কুলে । তখন তার বয়স তেরে! বছর। ছুটো 
বছর নষ্ট হয়েছে, কিন্তু মেধাবী চার্লস অল্পদিনের মধোই ত্বার লেখাপড়ার ক্ষতিট! 
পৃরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং যদিও তিনি তার সহপাঠিদের অনেক পিছনে 
পড়েছিলেন, তথাপি তার বালোর সেই অধ্যযনস্পৃহা! এতটুকু হ্বাস পায়নি এবং 
ক্ষুল-পাঠ্য বই ছাড়া, হাতের কাছে যেসব বই পেতেন তা-ই তিনি অভিনিবেশ 
সহকারে পাঠ করতেন । পরবর্তীকালে তার সাহিত্যে এই অধীত বিদ্যার সুস্পষ্ট 
প্রতিফলন দেখ! গিয়েছিল । 

১৮২৭। চার্লসেব বন্বম তখন পনের | সংসারে আধিক অবস্থায় আবার 
দেখা দিল অভাব-অনটন। লেখাপড! বন্ধ বেখে চার্লস আবার চাকরি নিলেন। 
এবার কিন্তু কাবখানায় নয়, এক সলিসিটারের অফিসে । অফিস বয় হয়ে ঢুকে, 
পরে তিনি কেরানির পদ লাভ করেছিলেন । অবসর সময়ে পিতার কাছে তিনি 
স্টহাণ্ডের পাঠ নিকৃতন এবং কয়েকমাস পরেই তিনি হলেন একজন কোর্ট রিপোর্টার । 
কাজ করতে ভালবাসতেন চার্লস । তীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে, একদিন তিনিও 
তার পিতার সঙ্গে হাউল অব কমন্স-এএ গ্যালারিতে গিয়ে ববেন ও পার্লামেপ্টর 
একজন রিপোর্টার হিসাবে খ্যন্তিলাভ করবেন | "তখনকার দিনে ই*জুণ্ডের সংবাদ- 
পত্রজ্্গতে পার্লামেন্টের বিপো্টাবের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। আদালতের রিপোর্টার 
হিসেবে যখন তিনি নিষুক্ু ছিলেন, সেই সময় চার্লস ডিফেন্স আদালতের প্রাঙ্গণে 
আনাগোনাকাবী বহু ও বিচিত্র রকমের মাগ্ুষের চত্রিত্র পর্যবেক্ষণ করতেন; পরে 
তার উপন্তাসেব একাধিক চনিত্রব্ূপে এর! আত্মপ্রকাশ করেছিল । 

আদালতের চাকরি ছেড়ে এইবার তিনি হলেন পার্লামেন্টের রিপোর্টার । এই 
কাজে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দক্ষত| প্রদর্শন করে অনেককেই শিশ্ধিত করলেন । 
তখন তার ওপর 'মণিং ক্রনিকল' পত্রিকার সম্পাদকের দৃষ্টি পড়ল। তিনি 
ডিকেন্দকে তাঁর কাগজের জন্ রিপোর্টার হিসাবে নিযুক্ত করলেন মাইনে প্রতি 
সপ্তাহে পাচ গিনি । পার্লামেন্টের রিপোর্টার হিসাবে তিনি যে ছু'বছর কাজ 
করেছিলেন, সেই সময় তার কাজের প্রশংসা করে তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ 
সাংবাদিক এই অভিমন্তু ব্যক্ত করেছিলেন-'৪ 17016 191617064 16101161 
7557 59৫ 17) 1105 0811619., তিনিই প্রথম রিপোর্টার যিনি পার্লামেপ্টের 
কঠিন সমালোচনা করতেন এব: স্ীর এই সমালোচনার ফলেই সেই সময় সংস্কাত- 
বিমুখ পার্পামেণ্টের কাধ পরিচালনায় অনেক গুলি নৃতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল। 

পরবর্তা জীবনে তিনি “ওল্ড মাস্থলি' ম্যাগাঙ্জিনের লেখকগোষ্ঠীর অন্ততূর্তি হন 
ও এ পত্রিকায় রাজনীতি-বহিভ্ূ্ত বিশ্যয় নিয়ে তিনি ছগ্মনামে যেসয 8৩:০1, 
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লেখেন তা পাঠকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এই ধারাবাহিক 
রচনার সময় ডিকেনস্‌ 8০2 এই ছগ্সুনামটি গ্রহণ করেছিলেন । ১৮৩৪ সনে 
যখন তার প্রথম বই 916101165 ৮ 9302 প্রকাশিত হয়, তখন অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই তা নিঃশেধিত হয়ে যায় এবং লেখক হিসাবে তিনি খ্যাতি 
অঙ্গন করেন। 

১৮৩৬ সনে লেখক হিসাবে যখন তার আনিঙাব ঘটল, সেই বছরেই চার্লসের 
জীবনে তার জীবনসঙ্গিনী হয়ে এলেন ক্যাথেরিন হগার্থ। ক্যাথেত্রিন ছিলেন 
তারই এক সতীর্ধের কন্তা। এই বছরটি তার সাহিত্যিক জীবনেও স্মরণীয় ভয়ে 
আছে অন্ত একটি কারণে । €পিকউইক'- এর ম্থচনা এই ব্ছরে। লগুনের 
বিখ্যাত প্রকাশক চ্যাপমান র্যা হল ভিক্টোরিয় যুগে প্রচলিত বিবিধ ধরনের 
খেলাধুল1 সম্পর্কে একটি সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশের পর্রকল্পন! করেন । এই গ্রন্থের জন 
ছবি আকার দায়িত্ব ন্ুদ্ত হয় তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ চিত্র শিল্প" রবার্ট স্মবের 
উপর, আর রচনাংশের দাদ্িত্ব দেওয়া হয় ডিকেম্সাক | এই হলো তার ০918- 
8710105 1৯21615 01 015 1১101511510 010, গ্রন্থের জন্মকথা । ১৮৩৭ স্তন 
যখন 'পিকউইক' গ্রন্থা কারে প্রকাশিত হয় তখনই ইংলগ্ডের সাহিত্য জগতে ডিকেন্দ 
সসম্মানই প্রবেশ লাভ করেন। 

অপরিচরের অন্ধকার থেকে) দাবিছোর পন্বশ্যা। থেকে এক অনাধারণ প্রতিষ্ঠার 
জগতে এইবার উত্্ণ হলেন চাস টিবেম্স | 'পিকউইক" প্রকাশিত হওয়ার অল্ল 
কয়েক বৎসরের দরোউ হি ন হে উঠলেন ইংলগ্ড সর্শ্রে্ঠ জনপ্রিয় উপন্থাসিক। 
ত'বে জপিক 7 পববাত জ বন তিনি শিকেই হয়ে উচ্ছেলেন একটি প্রতিষ্ঠান 
বিশ্ষে। তর লেখনী থেকে সইয়েব পর বই বেরুতে খাকে এবং পরবর্তী ত্রিশ 
€ৎসএকাল যাবৎ চলে'ছল উর অক্লান্ত সাহিতালাধল। | বিয়ে পর “্তনি লগ্নে 
'একটি ছোট নী ₹চশা করে সপরিবারে সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৮৩৮ 
সালে প্রকাশিত হয ডিকেনস্রে 'গুলিভার টুইস্ট” | ইংলগ্ডের উপেক্ষিত দরিদ্র 
সমাজের মমনুদ ।চত্র এই উপনুাসানিরই পারণত রূপ আমর! দেখতে পাই পনের 
বছর পরে প্রকাশিত “ডেভিড কপারযিন্ড' নামক উপন্তাসে। ভিক্টোরিয় যুগের 
পাঠকদের চোখের সামনে তিনি তৃলে ধরেছিলেন দারিড্য-লাক্ছিত করুণ পরিবেশ । 
১৮৪২ সনে ডিকেপস্‌ সপরিবারে ভ্রমনে বহির্গত হন। ইংলগ্ডের অভিজাত 
সমাজের অ্ববারি (5009619) তার কাছে যেন অসহ্থ হয়ে উঠল-_ তিনি তাই 
সস্রাট-হীন নৃতন পৃথিবী দশনের জন্কু আমেরিকা যাত্রা করলেন। তখন তার 
ছয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছ এবং এই ছয়খানি গ্রন্থের খ্যাতি তখন আতলাস্তিক 
মহাসমুদ্ব অতিক্রম করে নৃতন পৃথিবীর পাঠকসমাঙ্জে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। 

বোষ্টনে তিনি যখন উপনীত হলেন তখন ইংলগ্ডের এই তরুশ গুপন্তাসিক যেন 
রাজকীয় মর্ধাদার সঙ্গে সম্বিত হলেন । যে ছয় মাসকাল ডিকেন্স এ দেশ ভ্রমণ 
করেছিলেন, তিনি সর্বআ্রই জনসাধারণের কাছ থেকে সমান অভ্যর্থন! লাভ 
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করেছিলেন। তীর জীবনের তৃতীয় পর্বেই ডিকেন্দ রচনা কারছিলেন 'এ টেল অব 
টূ সিটিজ', “গ্রেট একস্পেটেশনস্‌* | 

আমেরিকা ভিন্ন ডিকেন্দ যুরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন-_জ্জেনোয়া, 
লুসান, প্যারিস, বুলোন প্রভৃতি স্থানে তিনি দীর্ঘকাল গ্রীশ্মাবকাশের দিনগুলি 
অতিবাহিত করেছিলেন। তীর প্ররুতিতে ছিল একরকমের অস্থিরতা যা তাকে 
সর্বদাই কর্মব্যস্ত বাখত। তবে যখন থেকে তিনি প্রকাশ্ডে তার স্বরচিত গ্রন্থের পাঠ 
শুরু করেন, অর্থের দিক দিয়ে এট! সাফল্যমর্ডিত হলেও, এরই ফলে তখন থেকেই 
তীর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে । ১৮৬৯ সনেই তীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে 
পড়ে এবং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ১৮৭* সনের »ই জুন মন্তিষষছজনিত অস্থথে 
চার্লস ডিকেদ্দের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটান্ন বছর । 
তার দেহ ওয়েইউমিনিষ্টার ফ্যাবেতে সমাহিত করা হয়। 

ভিক্টোিয় যুগের ইংলগ্ডে ডিকে্সের জীবন ছিল যেন একটি প্রদীপ্ত হোষ- 
শিখা! । সমাজের যেখানে ফত কদধতা।, কুষ্রীতা, কাপর্ণ্য, নীচত', সংকীণত', 
আভিজাত্যের অন্তরালে জীবনের যত গ্লানি ও দৈন্ঠ __সবকিছুর উপর তিনি নি“ম 
কষাঘাত হেনেছেন । সাহিত্যিক সফলতার অধিক “তনি লা 5 করেছিলেন । তীর 
লেখনী ধারণ সার্থক হয়েছিল, কারণ পরব্তীকালে ইংলগুর খাজ১দতিক ও 
সামাজিক জীবনে একের পর এক যেসব স'স্কার প্রবতিত তয়েছিল তার মূলে ছিল 
ডিকেন্লের চিন্তার সক্রিয় প্রভাব। তাই তো জর্জ বানার্ড শ লেছে_01811 
120811518 11051501005 ৬£0101181। 95, 1015 001 (10811510৮61 
ভ/1)0 ৫80 1)71018 €০ ০015 [1 ০৮11$ 0? 1315 1171৩.” তাই বলছিলাম, 
ডিকেন্সের পক্ষে লেখনীধারণ সার্থক হযেছিল। ডেভিড কপাবধিজ্ঞ ভিকোম্দর 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ধ বলে নেক সমালোচক অভিমত প্রকাশ করেছেন। খুপন্যাস্কি 
হিসাবে তার প্রতিভার পরিপূর্ণতা এখানে লক্ষ্য কৰা যাঁয়। তিনি পিডেও 
বলেছেন--'01 811 7 ০০9০, ] 11106 01015 1116 0050, এই প্রসঙ্গে তার 
জীবনীকার স্যার জন ফরষ্টার বলেছেন যে, ডেহিড কপারঘিজ্ড আসলে ডিকেন্দেরই 
আত্মকথা । অস্ত: এর প্রথমা"শ তো! বটেই । ছত্রিশ বছর বরলে যখন তিনি 
এই উপন্ণসখানি রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন ভার দেপ্রাজ্জের মধ্যে এক প্রথম 
দশটি, এবং বিশেষ করে একাদশ অধ্যায়ের উপাদান স'বক্ষিত ছিল একটি অসমাপ্ত 
আত্মচরিতের খস্ডা হিসাবে । এত সচ্ছন্দে তিনি তার অন্য কোন উপন্যাস 
লেখেননি। রাসকিন, ম্টাধুমানজ্ড, টেনিসন ও খ্যাকারে প্রভৃতির মতে এইটিই 
তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি। 
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খটি 

সোরেন কাকিগা 
(১৮১৩--১৮৫৫) 
ভন্শি শতকের ডেনমার্কের ধর্মপ্রবন্তা আবে সোরেন কাকিগার্ড তার জীবিতকালে 
জ্ীন্টানধর্মের একজন কঠিন সমালোচক হিসাবে বহুনিন্দিত ব্যক্তি ছিলেন এবং 
সম্ভবতঃ সেই কারণে তিনপুরুষ ধরে তিনি নিশস্বাতির অস্থরালে ছিলেন। তারপর 
তার দেশের মানুষ এব সমস্থ পৃথিবীর মানুষ তাকে নতৃন করে আবিষ্কার করল 
একজন বিশিষ্ট ক্রিশ্চিয়ান খিস্টিক হিসাবে যিনি একটি নতুন মতবাদের লৃচনা করেন 
এবং বহু-বি তকিত অন্তিত্ববাদ দর্শন ( চ5%1506111811511 ) প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীতে 
চিন্তার জগতে যুগান্থর লিয়ে এসেছিলেন ৷ আশ্চর্ধের বিষয়, 'ঠার জন্মের একশো! 
চব্বিশ বছর পরে, ১৯৩৭ সাল পরধস্থ তার রচনান্র কোন ই'রেছি অন্থুবাদই প্রকাশিত 

হয়নি এবং এই মাচ্যসটি সম্পর্কে জনসাধারণ কিছুই অবগত ছিল ন1। 

১৮১৩, €ই মে কোপেনহেগেনে লোরেন কাকগার্ড মন্মগ্রইণ করেছিলেন । 
তিনি ছিলেন তার পিতামাতার সপ্ৃম এ শেষ সম্ত্রান। ভাব পিত' মাইকেল 
পেডারসন কাকিগার্ড একজন সঙ্গতিসম্পন্ন, ধর্বপবায়ণ ব্যবশশত্্ী। জন্মকালে তার 
খাবার বয়স ছিল ছাপ্লান্ বছর | গৃহের পরিবেশ ছিল অদ্ভুত রকমের- সেখানে 
ধর্মের গৌামি ছিল উগ্র রকমের । বাইবেল বদি৬ শবকের কথা উল্লেখ করে 
মাইকেল তার শিশু সোবেনকে বলতেন_-্বাইফেলের কথা না মানলেই সাক্ষাৎ 
নরকবাস। তার শৈশবের শিক্ষার্দীক্ষা সবই অত্যন্ত কঠিনভাবে সম্পন্থ হয়েছিল । 
সোরেন ১৮৪* সালে স্নাতক হলেন। অল্পদিনের জন্তই তিনি একবার দেশের 
বাইরে গিয়েছিলেন, নতুব1 তার বিষ্াল্িশ বছবের ঘটনাঁবিরল ভ্রীবনের সবটাই 
তার জন্ম ভূমিতে অতিবাহিত হয়েছিল। 

তার বয়ল যখন চব্বিশ বছর রেজিনে ওলসেন নায়ী সরলতার প্রতিমা! এক 
চত্্শির বাগদন্ত হন, এবং তাদের বিয়ের একটি দিনও ধার্য হয়েছিল। অবশেষে 
কাকিগার্ডের মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিল; সন্দেহ ও আতঙ্কে তার মন ভব্বে ওঠে এবং 
আকশ্মিক নৃশংসতার সঙ্গে তিনি বিয়ে ভেঙে দিলেন। বিষ! রেজিনে খ্রীস্টের নাষে 
অনুনয়-বিনয় করলেন এবং তার শ্বশ্তবের নামে তাকে পরিত্যাগ না করার জন 
কাতর জ্থরোধ করলেন। কিন্তু তা নিষ্কল হলো, এবং ভাবী বধুকে পরিত্যাগ 
করার সংকল্প আরো দু হয় । অবশেষে তার বাগদত্ব। বধুকে পরিত্যাগ করে, 
কাধিগার্ড বালিনে চলে গেলেন। 

তার অভিপ্রায় সম্পর্কে কাফিগার্ড যতই যুক্তির দোহাই দিন না! কেন, এ কথা 
খুবই স্পষ্ট যে তার এই যুক্তি ছিল সতা-মিখ্যায় মিশ্রিত। বিবাহিত জীবনের 
দায়িত্ব পালনের চিন্তা তার কাছে অগ্রীতিকর মনে হতো, কারণ বিবাহ যানে সখ, 
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এবং যে মন ছুঃখকষ্টে উল্লান বোধ করতে অভ্যন্ত, তার কাছে পাধিব স্থখ তো৷ 
পাপ বলেইগণ্য হবে। বাইরে প্রা ধর্মান্থ্রাগ আর গোপনে নানাবিধ দুক্কর্মে লিধ 
হুওয়া_-পিতার জীবনের এই বিপরীত আচরণ পুত্রকে বিদ্রোহী করে তৃলেছিল এবং 
এর ফলে তার নিজের আত্মিক বিশুদ্কতা বজায় রাখার জন্ত কাকিগার্ড সর্বদা 
অতিমাত্রায় সচেষ্ট থাকতেন। 

কোপেনহেগেনে ফিরে এসে তিনি নিজেকে একান্ত ভাবেই নিয়োজিত করলেন 
ধর্ম ও দর্শনের চর্চায় এবং একাধিক ছদ্মনামে কয়েকটি বই ধারাবাহিক ভাবে 
বচন! করেনঃ যথা“) 0010০610০01 [170719+, 42107612025 256হা 
৪0৫ 71010018008”) 918865 017 1,165 ৮২০৪৫ প্রভৃতি । 'আইদার অর” 
বইটি প্রকাশিত হওয়ার কালে কাকিগার্ডের বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তার জীবনের 
কর্মসূচীর কথা বিশেষ করে তার জীবনদর্শন উল্লিখিত হয়েছে এই বইটিতে । ছুই 
শ্রেণীর মানুষের কখ! আলোচিত হয়েছে । প্রথম, যারা আনন্দ উপভোগ বিশ্বাস 
করে ও যাদের কাছে এইপৃথিবী শুধু ভোগের জিনিস বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে 
আর দ্বিতীয়, যার! নীতিশান্্ ও নৈতিক বিধান বিশ্বাস করে। যেহেতু মানুষ 
অসীম আকর্ধণ হবার উত্তেজিত হয়ে থাকে সেইজন্ত তার সিদ্ধান্তের ছক বাধা 
থাকে ছুটির মধ্যে-_-হয় সে সবকিছু গ্রহণ কবে, নতুবা কিছুই করবে না। এই 
£11 আর 1ব০07178-এর গণ্তীর মধ্যে মান্কুষের পিদ্ধান্থ শিদিষ্ই হয়ে খাকে। এই 
মতবাদ, এখানে উল্লেখ কর যেতে পারে, নরওয়ের নাট্যকার ইবসেন তার 'ব্যাণ্ড' 
নাটকে রূপায়িত করেছেন । সঃ 

ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে কাকিগাড উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মশাস্ের 
ব্যাখ্যাতাগণের সংঘর্ষমূলক ও নিরুত্তাপ ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যজগতে মানুষের ওপর শুধু 
যে প্রভাব বিস্তার করেছে ত! নয়, তাদের চঞ্চলও করে তুলছে। তাই তিশি 
ধর্মশান্্কে নতুন রূপ দিতে চাইলেন। গ্লেব, উদ্ভাবনীশক্তি ও অকপটতার সঙ্গে 
মিশ্রিত এক অপূর্ব মৌলিক ভাবধারা সহকারে রচিত তার এই সময়কার লেখাগুলি 
কেবল মাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রযৃক হয়নি, সমকালীন সকল 
গ্রকার চিন্তার পদ্ধতির প্রতিও উদ্দিষ্ট ছিল। তার লেখার মধ্যে থাকত স্বৃতীক্ষ্ 
বিদ্ধপের সঙ্গে শান্ত ও নির্মল আশ্বামের বাদী । কাকিগার্ড বললেন, যাস্ত্রিক উন্নতির 
গোলকধাধার মধ্যে আজকের মানুষ শুধু অপহায় নয়, তার কোন আশা-ভরসা 
নেই। তার একমাত্র আশ1 তার নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধির মধ্যে অস্তিত্ব 
হলে! প্রত্যক্ষ বাত্যব। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে এই উপলব্ধি আদৌ সম্ভব 
নয়, সম্ভব শুধু বিশ্বাসের দ্বার1) যুক্তি নয়, ঈশ্বরের সঙ্গে নৈকটোর সম্পর্ক 
স্থাপিত হলেই এটা সম্ভব। কোনরকম ধর্মীয় গৌড়ামি দ্বার। এই নৈকটা সম্ভব 
নয় । মানুষ ও ভগবানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যকিগত সম্পর্ক স্থাপিত হলেই এই নৈকট) 
সহজ ও স্থনিশ্চিত হয়। বুদ্ধিকে শুধু বিনত করলেই হবে না। তাকে ক্রশের 
খ্বায়। বিদ্ধ করতে হবে, তবেই ন' তার পুনর্জীবন সম্ভব এবং তখনই ঈশ্বরের 
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অভিমুখে তার পদক্ষেপ সম্ভব হবে। এই যে বর্তমান মাছৰ, এশুধু নিছক অস্টিত 
বা! 86116 নয়, এ তদতিরিক্ত আর কিছু--এ 76০01717%, খ্রীষ্টান ধর্মও ঠিক 
তাই---উদ্ষেগ, অন্নশ্চয়তা আর দুঃণকষ্ট্রের ভেতর দিয়েই তো এর অবিরাম 
অগ্রগতির , যে মৃডঠে মানসিক শান্তির মধ্যে এ নিমগ্ত হয় দেই মৃছত্তে ই্ল্টান ধর্ম 
আর খ্রীস্টান ধর্ম থাক না। 

নিঃসন্দেহে এ এক মৌলক চিন্ট' | এক সম্পূর্ণ নতন ভবনদর্শন এনং এই 
দর্শনের উদগাতা ব1 প্রবক্তা হিসা্টে সোরেন কাকিগাড বঠমান যুগের পখিবীর 
প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ॥ গীজগাই মান্যের 
গ্ব্গ__প্রচলিত এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি আঘাত করেছিলেন কেন ? কার্ধিগার্ড 
দেখেছিলেন যে, যেসব মানুষ "উরু, যারা! আত্মন্থখপরায়ণ তারাই গীজঞাকে স্বর্গ 
মনে করে থাকে এবং এজন্ত তিনি গীজ্পার পর্মযাক্তকদেরই দায়ী করেছিলেন । এর! 
কোনদিন প্রত ঈশ্বরের অগ্থেষী নন ২ এরা ছৃঃখকইের ভেতর দিয়ে মুক্তি পেতে 
চান না--এদের লক্ষ্য সযাজ্জে প্রভাব খাটালোর দিকে । এই জাত'য় যাজকপ্দর 
তিনি মিথ্যাচার খল অভিহিত করেছেন । এক্ষেত্রে তার উ্ত খুবই স্পষ্ট__ 
ক্রাইস্টের উপদেশাবলী এমন 'ভাবে তরল ও নিকুষ্ট কর] হয়েছে যার জন্ত একথা 
আমাদের মনে হওয়। শ্বাভানিক ষে ধ্রীস্টের দোহাই দিয়ে শী কার্ধত খ্রীস্টান 
ধর্মের অবলুপ্তি সাধন করেছে । 

যাজকশ্রেণীর প্রতি কাকিগার্ডের এইরকম প্রতিকূল আচরণের স্থৃতীক্ষ 
অভিব্যক্তি আছে তার 4৯118010 01001) 11715061001 শীর্ষক গ্রন্থটতে। 
এখানে তিনি একটি মৌল প্রশ্ন তুলেছেন এবং সেটি আমাদৈব বিশ্ষে প্রণিধান- 
যোগা । নামে খ্রীন্টান হলেও কেউ খ্রীস্টান হয় না; ধর্মের বহিরঙ্গ আচরণ ব1 ভ্ডং 
করলেই তৃমি লোকের কাছে একজন ধাগিক বলে স্বীকৃত বা সম্পৃ্জিত হবে, এর 
চেয়ে বড মিথ্যাভাষণ আর কিছু হতে পারে লা । গৌডামি এবং আর ভগ্ডামির 
আবিলত! থেকে মূক্ করে, তিনি খ্রীস্টানধর্নকে শ্রীস্টের জঈবনা'লোকে পরিশ্বদ্ধ ও 
উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন । এইখানেই তাবু মৌলিকত'। 

যে সমানে তিনি বাস করতেন” কাকিগার্ড ছিলেন তার একজন কঠিন 
সমালোচক এবং এর জন্ত তিনি নিগৃহীত ও তিরদ্কৃত হয়েছিলেন তার সমসাময়িক- 
দের হাতে । বিদস্বঙন তার পাগ্ডিত্যের ঠাই করতেন; ধর্মপ্রচারকগণ তার উদ্দেস্তে 
অবিরাম গালিবর্ষণ কবতেন তীর বন্ধবোর বিরুদ্ধে । *71)5 5611955916৫ 
০611৬61 15 & £6৪8161 51101 11) 1115 6১৮65 ০0 0০0৫1119178 108৩ 
(109901৩0 ৫1806511৩৬1 -কাঞ্কিগার্ডের এই ঘোষণার তীব্র নিন্দা হয়েছিল। 
সংবাদপত্রগুলি তাকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেছিল : এমন কি কা্টু-নিষ্টরা পর্ধস্ত 
তাকে রেহাই দেয়নি । কিন্তু বিদ্বপকানীদেব আক্রমণ যত তীক্ষ হয়ে উঠতে থাকে, 
কাঞ্চিগার্ডের প্রতি আক্রমণ ততই জোবালো হয়। গীন্তণকে যাবা একটি সংঘবদ্ধ 
একচেটিয়া! সম্পতি করে রেখেছে তাদের সম্পকে তার পরবতী বইতে কাকিগার্ডের 
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নিন্দা আরে! উত্তাল হয়ে উঠেছিল। যাব্যক্তি মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় 
সেই ধর্মের একচেটিয়া মালিকত্রেণীর প্রতি অর্থাৎ যাজকদের প্রতি তার 
লেখনী যেন আরে! শাণিত হয়ে উঠেছিল। নিছক বুদ্ধিবৃত্তির অন্তুণীলনকারীদের 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিন্দা করে, তিনি সরলতা! ও নম্রতার সপক্ষে তার সরব সমর্থন 
জানিয়েছিলেন । 

“480 15 005 ৩1611501 0818005১175 15 113 ০৮1 168501 (01 
১6108 8170 ১০1 116 15 11010101176 ৬1017000115 (18150611065 
2০৩ ০1 09০৫. উনিশ শতকে যুরোপে যে ধর্মীয় গোন়ামি যাদ্ষকদের 
প্রাণহীন, অর্থহীন যেসব বিধান, খ্রীন্টান ধর্মের সত্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, 
গ্রীস্টের বিরুতভাবে ধর্মপ্রাণ নর-নারীদের কাছে উপস্থিতি করেছিল, তারই বিরুদ্ধে 
জীবনমহিমাকে একক বে সংগ্রাম করেছিলেন কাকিগার্ড, সেই সংগ্রামের মূল বক্তব্য 
ছিল এই। 

তেতাল্লিশ বছর বয়সে কাকিগার্ড একদিন রাস্তায় যৃছিত হযে পড়ে যান। 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়; চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করে দেখলেন তার নিয়া 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে। এরর একমাস পরেই ১৮৫৫ সালের ১১ নভেম্বর তার 
মতা হয়। হাসপাতালে ম্বত্যু শয্যায় যখন তাঁকে জিজ্ঞাস] করা হয় সমালোচকদের 
প্রতি তার রাগ আছে কিনা, অথবা তার মতবাদ গ্রহণ না করার জন্য এই পৃথিবীর 
মানুষদের প্রতি তিনি বিরূপ কিনা, তখন এব উত্তরে কাকিগার্ড বলেছিলেন? ০ 
201 0৮10101---90 8011016+8115৮64 2174 11101216101. 17. 8০ 11181)- 
63. ৫৪:৩৩, এই রকম মনোভাব শিষে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার প্রধান 
কারণ সপ্তবত এই ছিল ষে; তীর জ্রীবিতকালে কাকিগার্ড ছিলেন একেবারেই 
অনাদৃত। আজ অবগ্থ তিনি সেই বিরল ধর্মপ্রবন্তাদের মধো একজন বলে স্বীকৃত 
হয়েছেন ধার সম্পরকে হবেন ভার 46০01 1১700150501 041 1055617 নামক 
বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেনস-১501617 15161665916 5191045$ ০ 8$ 016 
%/15955 100151%6 (1810105 2170 00011955091 709150191 0181) 19৬০ 
০976206৫ ০: 5১০৪ (০1105 $118211010585 ০1 70101) 01 081 05640 
০101156780 116 200 0০ 017৩ 00001161) 0606]711012 10 00110103 ৮/11101% 
০1511501917115 085 ০০৩0. 7785 1০ ৪০1৮০, আহ্ম প্রবঞ্নার হাত থেকে 
মানুষের বৃক্ষিলাভের পথ প্রদর্শন করে, তাকে তার নিজস্ব অশ্থিত্ে বিশ্বাস করতে 
শিখিয়ে কাকিগার্ড আঞ্চুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার পণ অনেকণানি প্রশস্ত করে 
গিয়েছেন। ধর্মপ্রবন্ত! এবং চিন্তানারকদের মধ্যে তিনি তাই অবিশ্মএসীয়। 


টা এজওয়াট ভন বিসমার্ক 


(১৮১৫--১৮৯৮ ) 


১৮১৫, ১ এপ্রিল। স্কোন হাউসেনের পারিবারিক জমিদারিতে ওটো! ভন 
বিসমার্ক জন্ম গ্রহণ করেন। তাকে জার্মানির লৌহমানব বলা হয়ে থাকে। 
জার্মান সামাজ্যের তিনি ছিলেন অন্তম নির্মাতা । পমেরানিয়াতে তার শৈশব 
জীবনের কিছুকাল অতিবাহি'ত হয়; তারপর তাকে বালিনের একটি বিষ্ভালয়ে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেই বিচ্যালছের সঙঙ্গিষ্ট বায়ামাগারেও তিনি চি 
হয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলে তিনি খুব অস্ুধী বোধ করেন_-চার দেয়ালের বন্ধ ঘরের 
মধ্যে বলে লেখাপডা করতে তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত এবং স্কোন হাউসেনের 
মুক্ত জীবনে ফিরে যাবার জন্ত তত্র আগ্রহ বোধ করতেন । কিন্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ 
হয়নি । তাক যথাসময়ে স্কুলের পাঠ শেষ করে, বালিন থেকে গাটিনজেন 
বিশ্ববিদ্তালছ়ে গ্রে আইন অধায়নে মনোনিবেশ করতে হয়, কারণ তার পিতা 
মাতার ইচ্ছা! নিল ষে, বিসমার্ক উচ্চপদের সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ 
সালে তিনি বালিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডক্টরেট হন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সিভিল সাভিসে গৃহীত হন। আইন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
হিসাবে শ্ররু হয়েছিল তার কর্মজীবন। তিনি খন পটসডামে কর্মনিরত 
ছিলেন তখন তঁ'র মায়ের মৃত্যু হয়। অতঃপর পিতার নির্দেশক্রমে বিসমার্ক সি্ভল 
সাডিসের চাকরি পরিত্যাগ করে পিতার জমিদারি দেখাশুন1 করার কাজে 
নিষুক হলেন। তান 9 তার অপর ছুই ভাইয়ের ক্লান্ত চেষ্টার ফলে অল্পদিনের 
মধ্যেই তাদের জমিদারিব উন্নতি পরিলক্ষত হয়েছিল। জমিদারির আয় বৃদ্ধি 
পেলো, পরিস্রও বৃদ্ধি পেলো । হাতে আর কান্ছগ নেই, বিসমার্ক চঞ্চল হয়ে 
উঠলেন। তীর মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল তা যেন প্রকাশের পথ খুজে পাচ্ছেল 
না। কিন্ত একটা কিছু তে' করতে হবে| বিসমার্ক সিদ্ধান্ত করলেন তিনি ভ্রমণে 
বহির্গত হবেন, এবং প্রথমে তিশি লগ্ডন গেলেন। 

১৮৪৭। পিতার মৃত্যুর পর যোহানন1 নামী এক তরুণীকে বিসমার্ক বিয়ে 
করলেন এবং স্কোন হাউসেনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন । যাকে নলে 
46001119 £6116161780”, ঠিক সেইভাবে বাকী জীবনট1 তিনি অতিবাহিত 
করবেন, এই ছিল তার মনোগত অভিপ্রায় । কিন্তু অদৃষ্ট বাদ সাধল। ১৮৪৮ 
লালে প্যারিসে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল তা শব্বই জাধানি পধন্ত পরিব্যপ্ত হয়েছিল 
এবং কয়েকদিন বাদেই সংবাদ এলে! যে, ভিয়েনাতে বিপ্লব শুরু হয়েছে। এই 
জার্মান বিপ্লবের ছটো৷ দিক ছিল- একদিকে এটা ছিল উদার নৈতিক, অন্যদিকে 
জাতীরভাবে উদ্দীপ্ত । জাতীয় ভাবটা ছিল যেমন প্রবল তেমনি জাতির অন্তরে 
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এই ভাব ছিল গভীরভাবে হ্থপ্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণ আশা! করেছিল যে, 
বিপ্লবের এই স্থযোগে এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার প্রতি লমগ্র জামানি 
আঙ্কগত্য প্রদর্শন করবে । বাজ! একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের আশ্বাম দিয়েছিলেন। 
ভিয়্েনার পথে পথে রাজকীয় সৈম্তদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুমূল সংগ্রাম চলতে 
থাকে । রাজা জনসাধারণের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন, এবং সৈন্যদের প্রত্যাহার 
করতে হুকুম দিলেন। এই সংবাদে জার্মানির জনসাধারণ আনন্দে উৎসাহে যেন 
উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের বিপ্লব সার্থক হয়েছে। 

মাসের পর মাস কাটতে লাগল, বালিনে বিপ্লব বৃদ্ধিপেতে থাকে, এবং সেইসঙ্গে 
শাসন পরিষদদের প্রচণ্ডতত। ও সরকারের অসহায়তা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে । তখন 
বিসমার্ক ও তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, সংঘবদ্ধভাবে তাদের 
বক্তব্য প্রচার করতে হবে যাতে রাজার কর্ণগোচর হয়। ১৮৪৮, জুলাই মাস। 
প্রকাশিত হলো বৈ৩৬/ 191015181, 0826115 পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। এই 
পত্রিকার লক্ষা ছিল ক্রিশ্চিয়ান রাজতস্ত্রের আদর্শ প্রচার করা । বিসমার্ক ছিলেন এর 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি প্রায়ই এই পত্রিকায় লিখতেন। 'তখনকার সেই 
প্রচণ্ড সংকটের সময় এইভাবে এগিয়ে আসা ও বিপ্রব বন্ধ করতে প্রয়াস পাওয়া 
নিঃসন্দেহে খুব সাহসের পরিচায়ক ছিল। সেই বিপদসংকুল দিনেই তারা প্রতিষ্ঠা 
করলেন সংরক্ষণশীল দল নামে একটি রাজনৈতিক দূল। দলের প্রভাব ছিল 
সামান্তই, কিন্ত অসীম ধৈপ্ধর সঙ্গে বিসমাক নেপথ্য থেকে কাঙ্দ করে যেতে 
লাগলেন ও স্থযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে 
তিনি মেলামেশা! করতে লাগলেন এবং তাদের তিনি উৎসাহিত করতে লাগলেন 
যেমন তিনি করেছিলেন রাজাকে । 

রাজা তখন নিজের ক্ষমতার প্রাধান্তে একটি নতুন শাপনতত্ত্র ঘোষণা করলেন 
এবং সেটি আলোচনা ও অন্থমোদন করার জন্ক একটি নতুণ বিধান সভার অবিবেশন 
ডাকলেন । এই নতুন পরিষদে বিসমার্ক নির্বাচনপ্রার্থী হলেন । একছন বিপ্রববিরোধী 
হিসাবেই তিনি 'নর্বাচনে দাডিয়েছিলেন, কিন্ধ-বিরোধাদের কাছেও তার হনপ্রিয়ত। 
ছিল। ১৮৫৫ সালে তার স্থুলজীবনের সহপাঠী মোটলে এলেন বিসমার্কের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে । নিসমার্কদের সংসারের কথা উল্লেখ করে, তিনি তীর স্ত্রীকে 
একটি চিঠিতে লিখিছিলেন যে, এমন অতিথিপরায়ণ পরিবার তিনি খুব কমই 
দেখেছেন? এখানে অবাধ স্বাধীনতা এবং যার যা খুশি করতে পারে । বিসমাকের 
জীবনের এই সময়কার ঘটনা মোটলে এইভাবে উল্লেখ করেছেন । «একদিন 
বিসমার্ক বললেন যে, ্রাঙ্কফোর্টে রাষ্রদুতের পদ গ্রহণের জন্ক মন্ত্রী য্যান্টেফেল 
তাকে খন অনুরোধ করেন, তখন মুহূর্তের চিন্তার পর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 
হ্যা। সেই দিনই রাজ! তকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাস। করলেন ন্তিনি ফ্রাক্কফোর্টে 
যেতে সম্মত আছেন কিনা) এর উত্তরেও তিনি বলেছিলেন_-£য1। বিসমার্ক 
কোন কিছু জিজ্ঞাস করলেন না, রাষ্ট্রদূত পদের শর্ডাবলী পর্ধ্ত জানতে চাইলেন না 
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দেখে রাজ! খুবই বিশ্যিত হয়েছিল। রাজাকে তিনি স্টপ বলেছিলেন--্রাজার 
যে কোন প্রস্তাব গ্রহণে তিনি সবদাই সম্মত। 

মোটলে উল্লিখিত এই ঘটনাটির মধ্যে অতি স্বন্দর ভাবেই প্রতিফলিত হরেছে 
বিসমার্কের রাজান্তগতা | তার বয়স তখন ছত্রিশ বছর বিসমার্ক রাষ্ট্রদূতের পদ 
গ্রহণ করে ফ্রাঙ্কফোর্টে যান, এবং এইখানেই তিনি কূটনীতি সম্পর্কে সত্যিকারের 
প্রথম পাঠ গ্রহণের শ্বযোগ পেফেছিলেন । এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, 
ফ্রাঙ্কফো্টে যাওয়ার সময় পধস্ত তার এই বিশ্বাস দু ছিল যে, হষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার 
স্বার্থ একমরে গ্রথিত। কিন্ধ ফ্রাঙ্কফোঠে এসে তিনি উপলন্ধি করলেন যে, 
প্রাশিয়াকে তা সমকক্ষ হছিসবে মনে করতে অস্দিয়া বদিও সম্মত ছিল তথাপি 
প্রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্কিকে সংকুচিত কবার জন্য অস্ট্রিয়া সচেষ্ট ছিল । এর ফলে 
বিসমার্কের মতের পবিব্ডন হলো এক ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়ে (১৮৫৪-১৮৫৫) 
জার্ধান সৈনোর সহায়তায় পালে অত্রিয়ার শ্বার্থ বুদ্ধি কবারু ব্যাপারে তিনি তার 
সাধানযায়' শধা দিয়েছিলেন । ১৮৪৮ সালে প্রাশিয়ার রাজার শ্বাস্তের অবনতি 
ঘটল এব* এব ফলে শাসনকাধ পরিচালনায় তিনি অপারগ হলেন। 

“তন বছর লল্দ বক্তা হার সঙ্গোদর ভ্রাতাকে লাময়িক ভাবে প্রিন্স রিজেন্ট 
ভিপেবে জাব স্বলাভিযিক্ত করলেন । এই ঘটলারু অবানভিত পরেই একটির পর 
একটি বেশে পর্তশ ঘটে যেতে লাগল | ১৮৬১ সালের বসম্থকালে বিসমার্ক 
প্রাশিয়ার মন্ত্র হিসাবে ল্ট প্টাপলাগে প্রেরিত হলেন । 

রাশিয়ার পাজদরবাতুবাবসমার্ক সমাদবেকব সঙ্গে গৃহীত হয়েছলেন এব" নম্বাট 
ও সমাট-পর্রিবারেব সকলে বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন । এখানে তিনি রুশ 
ভাষা 9 শিক্ষা করছিলেন । সেন্ট পিটার্সবাগে তার জীবন ভালভাবেই অতি- 
বাহিত হচ্ছিল। ১৮৬০ সালে ভাব নিজেব দেশে একটা সংকট ঘনিয়ে এলো। 
রাজা উইদলিতাম সৈন্ধাবাহিনাব পুনাবন্তাপ ও প্রসাব কঃতে মনস্থ করলেন। তার 
প্রশ্থালিত কদেকটি ব্যিয়েব তত্র বিবোধিতা করা হন পার্লামেন্টে । পরিষদ- 
সদশ্পাদের বেকল্প প্রস্তাব রাজ! প্রত্যাখান করেনশ। তখন পাছে “নজেব কুতকর্ষের 
দ্বারা তিনি দে*কে ধ্বংসের পথে নিয়ে যা”, সেই জন্ত উত্িগ্র ভাবে বাজা তার 
পুত্রের পক্ষে পিংহাসন ত্যাগ করেন । এই সময়ে রাজার এক মন্ত্রী, কাউন্ট ভন রুম, 
তাকে বোঝালেন যে, এই সংকটকালে তিনি ।বসমার্কের ওপর নির্ভর করতে 
পারেন । কিন্ত বিসমার্ককে বালিনে এনে তার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে 
তিনি দোছুল্যমানচিত্ত ছিলেন এবং তাকে তিনি প্যারিসে বদলি করে দিলেন । 

বিসমার্ক স্বাস্থ্যের অজুহাতে ছুটি নিয়ে সেন্ট সিবাসটিয়ান চলে গেলেন । এখানে 
কিছুকাল অবস্থানের পর তার স্থাস্থ্োর যথেষ্ট উন্নতি হয়। অবশ্বেষে কাউণ্ট ভন 
রুমের প্রন্তাব কার্ধকরী হলো! । রাজা বিসমাককে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে 
মন্ত্রীসভার প্রধান (14110850651 55100110) পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্ত 
বিসমার্কের কার বড় লহ্জ ছিল না। রাজাকে লমর্থন করার শপখ তিনি 
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নিয়েছিলেন । জনসাধারণের সমালোচনার হাত থেকে রাজাকে রক্ষা! করতে হবে ॥ 
প্রয়োজন হলে শত্রদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা! করতে হবে। রাজার ওপর তীর প্রভাব 
যাতে ক্ষুন হয় সেই বিষয়ে শত্রুদের চেষ্টা ও বডযন্ত্রের অবধি ছিল না। নতুন পদে 
নিষুক্ত হয়ে প্রথম কয়েক মাস বিসমার্ক আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পারলামেণ্টের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম-_-এই ছুটি বিষয় শিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন । 

১৮৮৮, ৯ মার্চ বিপমাকের জীবনে একটি ছুঃখের বৎসর | তীর প্রিয়তম 
রাজ! প্রথম উইলিয়াম মার] গেলেন । একানব্বই বছবে তার পদার্পণ করার আর 
মাত্র কেক দিন বাকী ছিল। রাজার মৃত্যুতেযেন তার ক্ষমতার ত্তস্ত ভেঙে 
গেল। উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তব পুত্র তিন মাস ক'ল রাহ্জত্ব করেছিলেন ॥ 
অতঃপর তিনিও গতান্ হন। দ্বিতয় উইলিয়ামের সংঙ্গ বিসমার্কের বিশেষে 
বনিবন1 হয় না। স্"হিস্পুন ক্দারোহণ কল্ই কয়েকটি গুকত্বপৃণ পাজজনৈতিক 
বিষয় তান বিসমার্কের সঙ্গে পরামশ না করেই সিদ্ধান্ত ঠহছণ করবেন। জেনারেল 
ভন মোণ্ট ও সাবেক ফৃগের অন্যান্ব মন্ত্রণ অবসর শিলেন। রয়ে গেলেন শুধু 
বিসমার্ক। তিনি তখন চ্যান্সেলাব। সংকট উপস্থিত হলো যখন সমাট তার 
চ্যাব্সেলাবেব ক্ষমতা কেডে শিক উদ্যত হলেন। 

বিসমাক পরিত্যক্ত হলন। ঠিন তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাট 
জনসাধারণকে বোন্টালেন যে, বিসম'্ক শ্বেচ্ছাষ ও বন্ধভাবে পদতাগ করেছেন। 
তখন তাব ব্যস পগান্তর প্র 5 এএ চল্িশ বছর জন্সাধারণের সেবায় তিনি ব্যয় 
করেছেন। তার বৃদ্ধি তখনো তীক্ষ আর কাজ করবার শক্তি অফুরস্থ ছিল। তাব 
রাজনৈতিক জীবন শ্বে হয়ে গেছে । এখন তা নিঃসঙ্গ | তার নছন্ব গ্রাম্য 
বাসভবনে তিনি চলে এলেন, কিন্তু তার মন-প্রাণ হৃদদ্স সব কিছু রাজনৈতিক 
কার্ধ-কলাপের কেন্দ্র বালিশে পডেছিল। দ্বিতীয় উইলিয়াম ও বিসমার্কে ফধ্যে 
বিবাদ ছু'ব্ছর বঙ্জায় ছিল। তাবপর বিসমার্কের আশীতম জন্মদিশ্র উত্সবে 
সম্রাট শব উপস্থিত ছিলেন । দুজনের মরো পুনমিলন হলো। এই সংবাদে 
উল্লসিত হয় ছ্া্ীনীর জনসাধারণ | বিসমার্কের আযুস্য তখন অন্থাচলগামী, 
কিন্তু ভার মন, তীর প্রাণশক্তি তখন অটুট ছল | অবশেষে ১৮৯৮ সালেক জুলাই 
মাসের শ্ষে দিনে লোকান্তরিত হলেন জার্মান সাম্াজ্র শ্রষ্া, পিছনে রইলো 
তার জীবনের কীতিকলাপ যা জার্মান জাতির ইতিহাসে 'অবিশ্বরণয় হয়ে আছে। 
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কান্র মার্কগ 


€( ১৮১৮-১৮৮৩ ) 


'খভনিশ শতকের ছ্িতীয় দশকে রাঈনল[াণ্ডের অধিনালশ ইন্দি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
হার্সকেল ও হেনরিয়েটা মাস নামে এক দম্পত্তি টিয়ারে বাস করতেন । হার্সকেল 
ছিলেন আইন ন্যবঙ্গাদি। তারা ছিলেন সঙ্গরতসম্পন্ন ও সম্মানিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর লোক; রাইনলাগ্ডের খাটি জাহান নাগকিকগণ তাদের সঙ্গে সমান 
বাবহারই করতেন, ইন্ছ্ী বলে কিছুমাত্র বৈষম্যের ভাব প্রকাশ করতেন ন!। 
৫ই মে, ১৮১৮, হেনরিয়েটা ভাই দ্বিতীয় সম্বান ও প্রথম পুক্র প্রনব করলেন। 
নব্জাত শিশুর নাম তিনি রেখেছিলেন কার্ল। 

বারে! বছর বয়সে কার্প মাক ঠিয়ারের উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং পাচ 
বসব কাল তিন সেখানে অধায়ন করেন । স্থলে তিনি একজন মেধাবী ছাত্র 
বলেই গঙা ডেছিলেন ॥ প্রাণ ভাব, জামান লাণ্হতা ও ইতিহাসে তিনি 
পারুদণশতা দেখতে পেরেছিলেন । গন্দিতেও। স্কুল ভবনেই ভার মনের মধ্যে এক 
বিচিত্র স'ধ জেগেছিল- মানুষের লেবায় তিনি জবস উৎসর্গ করবেন। 7০ 
58018656 [1১ 5611 101 17041781010১5-74 যার্কসেরুই নিজের কথা। 

কুলের পাঠ সাঙ্গ হলে ১৮৩৫ সনের অক্টোবর মাসে মার্কস বন বিশ্ববিষ্তালয়ে 
প্রবেশ করলেন আইনের ছাত্র হিসেবে | এই ব্িরটির প্রতি তার কোনে! 
অনুরাগই ছিল না, শুধু পিতার সন্ধপ্ি সাধনের জন্ক তিনি আইন পাঠ করতে 
থাকেন। এক বছর পরে এলেন তিনি বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে । এইখানে আইন 
পাঠের সঙ্গে তিনি কবিত1 পাঠে ও কবিতা বচনায় বিশেষ আগ্রহশ্মীল হয়ে ওঠেন । 

১৮৪১ সনে মার্কস বালিন থেকে এলেন জেনাতে এবং এখানকার বশ্ববিষ্ভা লয়ে 
তিনি দর্শন শানে ডক্উরেট' লাভ করলেন। এর এক বছর পরেই (জুন, 
১৮৪৩) মার্কদ, ডক্টর কার্লমার্কস, জেনিভন ওয়েস্টক্যালেন নামক এক হুন্দরীর 
লক্ষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন । একজন ইছদি সন্তানের সঙ্গে এক অভিজাত 
বংশের খাটি জার্জান তরুণীর এই বিবাহ লেদিনকার জার্মানীতে একটি বিশেষ ঘটন। 
বলে উল্লিখিত হয়েছিল। পরবর্তী আটত্রিশ বছর কাল--দেনির মৃত্যু পংস্ত-- 
তার। একত্রে দারিদ্র্যের অগ্ ভাগ করে খেয়েছেন। অপরিসীষ ছঃখ-দাহিজ্র্ের 
মধ্যেও তার! পরম্পর পরস্পরের প্রতি গভীর ভাবেই অনুরক্ত ছিলেন। 

তার কর্মজীবনের প্রথম থেকেই প্রতিকূল ভাগ; তাকে বিডস্কিত করে তৃলতে 
থাকে। আইনের অধ্যাপনার একটা চাকরি পাওয়ার জন্ত তিনি কতে! চেষ্টা! 
করলেন, কিন্তু সর্বত্রই তার আবেদন অগ্রাহ হলো । অধ্যাপক হতে না পেরে 
মাস তখন হলেন একজন পুরোদত্তর ৪810810: বা আন্দোলনকারী । এক 
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পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারমুক্ত মন এবং শক্তিশালী লেখনীর অদ্দিকাবী ছিলেন তিনি। 
ভাই সন্বল করে মার্কল নিজেকে মনে-প্রাণে নিয়োজিত করলেন লমকালান 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে । হ্বীয় প্রতিভাব্লে অল্পদিনের মধ্যেই [তিনি 
র্যাঁড়িক্যাল চিস্তাধারার নেতৃত্ব পদ লাভ করলেন। তখন ঠার বয়স মাব্র 
চব্বিশ বছর । এই সময়ে দার্শনিক হেগেলের তরুণ শিষ্যগোগির কয়েকজন মিলে 
81861050185 2৩10118, নামে একখানি পত্জিক প্রকাশ কবেন এবং তাদের 
অন্থরোধে মার্ক £ পাস্রকায় সম্পাদনার দাচিত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকে 
(১৮৪২, মে) তিনি কলোনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাম করতে খাকেন। এই 
পত্রিকায় তিনি একা ধক প্রবন্ধে মঘকালীন গ্রাশিযান সরকারের শাসন ব্যবস্থার ঘে 
রকম নির্ভীক ও তীব্র সযালোচনা করতেন তা জার্মান সা'বাদিকতার ইতিহাসে 
অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চিরাচরিত নরমস্থুরের পরিবর্তে একটা 
নৃতন দৃপ্ত হুর শোনা গেল এবং সেই হিসাবে আমানির উল্লেখযোগ প্রধান 
সাংবাদিকের মর্ধাদা তিনিই লাভ করেছিলেন। নীরস সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের 
সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মার্কল এই ক্ষেত্রে ষে যুগ্গান্তর এনেছিলেন তা' পথ্থিবীর সাংবাদিকতা প্র 
ইতিহাসে অগ্যাপি স্মরণীয় হয়ে 'আছে। মার্কসেব কঠিন সমালোচশার 'মাঘাতে 
বিরত হয়ে প্রাশিয়ান দরকার অবশেষে পত্রিকাটি বন্ধ করে 'দলেন। তখন 
মাকল মনম্থ করলেন যে “শনি বিদেশে গিয়ে নাম পরিকা প্রঙ্কাশ করবেন । তীর 
মস্তিষ্কে তখন চিন্তার যেন একটা উদ্দাম অগ্নিন্রাত প্রবাহিত হতে আবক্ত করেছে। 
লেখনীকে তিনি একদও বিরাম দিতে পারতেন ন]1। 

১৮৪৩ সনের নভেম্বর মাসে পত্রীসহ যার্কল এলেন প্যারিসে । প্যারিস তার 
জীবনে স্বরণীয় হযে আছে একটি বিশেষ কারণে | এইখানেই তিনি ফ্রেডারিক 
এক্গেলন-এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। এক্ষেলস বয়সে মার্কস-এর চেয়ে দু'বছরের ছোট 
ছিলেন। তিনি মার্স-এর শিশ্কত্ব গ্রহণ করেন ও তার রাজনৈতিক কর্মে সহযোগী 
হুন এবং অবশেষে মার্কস-এর মৃত্যুর পর তীর গ্রন্থ-গুলি সম্পাদনা করেন। আধুনিক 
কালের ইতিহাসে মার্কস-এন্দেলসের বন্ধুত্ব একটি অবিষ্বরণীয় অধ্যায়রূপে পরিগণিত 
হয়ে থাকে। তার দুর্তাগ্যবিড়ত্বিত জীবনে এঙ্গেলসের সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব 
মার্কস-এর জীবনে দ্বিতীয় সৌভাগ্য বলা যেতে পারে । লেগনীর মাধ্যষে যে নৃতন 
লমাজচেতন1 তিনি জার্ধান তরুন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাগিয়েছিলেন, প্যারিসে এসে 
মার্কন পূর্পোন্মে নেই কাজ শুরু করে দিলেন। ফুরোপে তখন জার্মান থেকে 
ফ্রাঙ্--স্পবত্র যেন একট! সমাজ-বিপ্লব আসঙ্স হয়ে এসেছিল। কার্প মার্কসের 
অঙ্গিত্রাবী রচনার যেন তখন তারই আগমনী বান্কত হলো। গেটে সাহিত্যের 
গাধ্যষে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাই-ই এখন মারকস-এর অথ নৈতিক চিন্তায় 
প্রবলভাবে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল । প্যারিসে এসে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে 
ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার লেখনীমূখে পুস্তিকার পর পুস্তিকা প্রকাশিত হতে 
লাগল আর সেগুলি পাঠ করে প্যারিসের বুদ্ধিজীবী মহলে জাগাল নৃতন শিহ্রগ। 
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ভলটেয়ারের আম্মা কি এতপ্দীনে হার কলর থেকে উঠে এালা ?শশমার্ক-এর 
নিভীক রচন।বলী পাঠ কবে অনেকের মনেই দেঈিন জ্েশেহিল এই প্রশ্থ। 

পৃথিণীরু "মহদাভী মানের কথা এইবার তিশি গভীর ভাবে চিন্তা করলেন । 
সমাজের স্কল দায় ৪ দারিত্বের বোকা যাশ। শিভেপের কাধে শিতা বহন করছে 
তাপাই সর্বপ্রকার সামালিক অথ-শ্বিধা থেকে বি ৩ এই কথা হিতনি যতই 
চিছ ক75 থাকেল তঠই শাল এব হলে এই ফারলা ও] বদ্ধমূল হপ যে, স্মাজ 
প্প্রিতবের চেয়ে বছো ব্প্রব আর কিছু হতে পানে না। এমন কথা ভার আগে 
5 কেউ চিষ্তা করেনলি | মাবুদের পরবতী বচনাতশট সেই সমাজ বিপ্রবেরই 
বেল বৃচপণ করে দিয়েঙিল | বপধন্ দাশলিকগণ পাল এলেছেন শুধু ঈশ্বরের 
ক , পঃলোকের কথা কিন্তু দার্কাঙের োি9পাছ ঈন্বর তা শেষ সমস্যা, তিনি 
১০থে! আই সমন্যা নখে হবে মাপিদ্য পবিচালপ করালেন এই লময়।১৮৪৮) 
পৃকানিত হোল ভার লিধ গহ কামিউনস্ট মাশিতদস্ট যা পরপাতিকলে শ্রেন 


»ক্ঞাণমেব পু একা তুশ শপ.স্ল পথ প্রন কাল 1০্হল ৰ 


ফিস 
১৮৫২ | ইস্টার পরে পতি | আবালেশ কটি ঙ্কাপের মু হলো। এট 
সি 
'হ4 (জল ম দর আাকের নেড়ে ফ্রাতপত কী আঙ্কাইনল হয়েছিল তানু। 


"০ তিল তিতা চাকৎসা, মহ সঙ্গে যুদ্গ কা এক্ষেবেলাণ তাক মাহ 
চি তাত মতের সহক তুল পিতা পল একজন ফাবাসা উদ্বাস্ত্ উাদের 
দুই পাউণ্ড কিলেশ । ঠাই শি একটি কল কেস হন । লুছং জেনি মাকস কলেদছন 
_ন্রক্ালে দেগেটকে একটি কোসিলার শাচাতি পারিশি, মৃত্রাকালেও তার 
জগ একটি পণাধার না গ্রই করতে মুক্ষিল হয়েছিল |? এইভাবে তার ছরটি সম্থানের 
মধো তপটির অকাল মু হয়] এমন শারিজা কোর্ব হয় বিশেব শ্রেষ্ঠ কবি বা 
উপল সংকিণ করশার বই ত। লা রড্য, ক্ষত আর কা রাকাল হাকসের 
আবে এদের ছল "ঠা আশাগেশি। ববি তান ভবন এ শতাবীর সবশ্রেষ্ঠ 
লেখক প্লে শ্বীকাত, তথাপি লেছলা রা তল জাবিকা সাস্থালে হক্ষম ছিলেন। 

এইখানেই ফ্েদারিক এক্ষেলসের » ইতর কথা ম্মহণ আসে । হিনি না ধাকলে 
মার্কসকে সপারিবাপর অনশনে থাকত হা এবং মৃতুমুখে পাতত হাতে হতো । 
এঙ্গেলণ নিছ্গে খুব সঙ্গ ও সম্পন্ন হলেন না । কিন্ত মাবসের প্রয়োজন মেটাবার 
জন্ত তিশি বার বার অর্থ সাহাযা কতেন। 

মাক্লকে বাচিয়ে পাখার জন্ত এক্গেলল দিনের পন দিন অর্থ জুগযেছেন আর 
মাক একমনে পচন! কবে চলেছেন ত'র প্রতিভার সবশ্রেষ্ঠ ক'তি--কাপিটাল, 
যে গ্রন্থঠিকে বলা হয়ে থাকে 43)016 ০0110116 1১19161711801” মার্কস ও তার 
[995 08101031, আজ এমনই এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছে যে, লেখক ও তীর গ্রন্থ 
এই ছুটি মিলেমিশে গিয়ে যেন একটি জ্গোতর্ময় সত্তার অভ্াদয় ঘটেছে যা 
ইতিহাসকে করে তুলেছে গতিময়, প্রাশবন্ত। 'ম্যানিষেস্টো' প্রকাশিত হওয়ার 
কুড়ি বছর পরে ১৮৬৭ সনে বেরুল তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ '০94031'-এর প্রথম 


১৬৫ 


খণ্ড। পরবর্তী ছুটিখ্ড প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পর এঙ্গেলসের সম্পাদনা 
বথাক্ষমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সনে। বিপুলারতন এই গ্রন্থ রচনা করতে যার্কসের 
সময় লেগেছিল আঠার বছর । তথাপি মার্ক বলেছিলেন যে, তিনি মনের মতো! 
করে এর রচনা! শেষ করতে পারেন নি। এই গ্রন্থেই তিনি ইতিহাসের সম্পর্কে 
একটা নৃতন ধারণ! উপস্থাপিত করে বললেন, সকলের আগে অর্থ নৈতিক বিচার- 
বিবেচনার উপরই ইতিহাদের পরিণতির ভিত্তিকে খুঁজতে হবে। মাস যে 
একজন দুরত্র্ী ছিলেন তা! বোঝা যায় যখন তিনি এই ভবিত্বদ্বাণী করেছিলেন 
(১৮৭৭) পৃথিবীতে প্রথম সমাজ বিপ্রব দেখ! দেবে রাশিয়াতে। 

ছাপান্ন বছর বয়স পর্যন্ত মাসের স্বাস্থা অটুট ছিল, কিস্তু তারপর থেকেই 
অতিরিক্ত পঠিশ্রম ও অপর্যাপ্ত আহারের ফলে তার স্বাস্থ্য জীর্ণ হতে থাকে। 
প্রথমে যার! গেলেন দুরারোগ্য কানপার রোগে তার পতু জেনি মার্কস ( ডিসেম্বর, 
১৯৮১) এর ছুবছর পরে মার] গেলেন তীর জেষ্ঠা কন্ত। কন্তার 'অকাল- 
মৃত্যুতে পত্তীশোক আরো! ঘনীভূত হয় এবং অবশেষে তার ছেষট্রিতম 
জন্মদিনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, ১৮৮৪ সনের ১৪ই মার্চ কার্প মাকপ লগ্ডনের 
একটি অন্ধকারময় ও অপরিচ্ছন্ন কক্ষে শ্যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন | তিশ দিন পরে 
যখন তাকে হাইগেট মমাধি ক্ষেত্রে তার পরীর সমাধির পার্ে শাহিত করা হয়, 
তখন মার্কসকে শেষ বিদায় জানাবার জন্ত মাত্র দশ-লারে? জন লোক উপন্সিত 
ছিলেন। তাদের পুরোভাগে ছিলেন একছজন--তিনি ফ্রেডারিক এক্ষেলদ। 
সেই সময় একটি ক্ষুদ্র ব্তৃতায় তিনি বলেছিলেন £ [715 18815 ৪10 ৬0113 
11] 11৩ 00 10109081) ০61)181863. তারপর মাকুসবু শবাধূরটি যখন ধীরে 
ধীরে মাটির নীচে নামান হয়,'তখন সেই দিকে তাকিয়ে একমাত্র তাই চোখ ছুটি 
অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল । বিশ্বের বঞ্চিত ও শিপীনিত নবনারীর চক্ষে 
আজো তাই অশ্দ ঝরে একটি মানুষের কথা ম্মরণ করে যে মানুষ লারাম্বন 
কেবল তাদের কথাই চিষ্ঠা করে গিয়েছেন | 70511780110 ৬1096 
08191681৫15 01 5121৬81100.-মার্কস সম্বদ্ধে বার্ণাড এগ এই উক্তিটি সত্যিই 
মর্মম্পর্শী। মার্কল মানবপ্রেমিক, তাই জাতি বর্ণ ধর্ম নিধিচারে পৃথিবীর মানুষ 
আজে! তাকে শ্রদ্ধার লঙ্গে স্মরণ করে থাকে। 


১৪৬ 


ওয়ান্ট হইটম্যান 


(১৮১৯-১৮৯২) 


বুউনিশ শতকের আমেপিকায় নৃতন চিশার প্রবক্ক1 তিসাবে প্রধানত তিনজনের 
নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে, যথা__এমার্ন, থেরো। ও হুইটম্যান | এই নিনজনই 
ছিলেন নৃতন যুগের এ ৩৬/ 5191181? বা নূতন মাছুষ | যুনোপীয় বেনেঈ' যে বিচিত্র 
জীবনচবাদের সৃষ্টি করেছিল ভা এ মহাদেশ্ই ঈ*মালদ্ধ থাকে নি, কালক্রমে তা 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও সগশরহিত হয়েছিল । এক একটি প্রন্তভ'কে আশ্রয় ঝরে 
এক-এক দেশে এই নবজ্জাগরণ্র নূর্ণদ্বান্তি কিভাবে বিস্ছুতিত হয়ে সাতিতো, 
বিজ্ঞানে, দর্শনে ও কালো নন নব চিমপ্ধাপার স্থষ্টি করেছিল সে ইতিহাস আমরা 
প্রত্যক্ষ করেছি রেনেসী-প্রবতী বিভিন্ত শতাবীতে এবং বোধ হয় একমাত্র বিগত 
শতাকীতেই "কাব পরাকাষ্ঠা দেখা! গিয়েছে । এই যে প্রচ্ছন্স বা অদৃশ্ব জীবনের 
উদ্ভান বা অভিব্যকি। তা ইতিহণসেরই এক নিগৃও প্রক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়ে 
থাকে চইঈমান জন্ম তণ করেন ১৮১৯ কনর ত১শৈ মে এক গ্রাম হৃতধরের 
গৃহে | লং আইলাাও্ড উপঙাগরের দক্ষিণ তখ্রব ৬* হার্টি'উনের সঙ্কটে ওয়েস্ট 
হিলস্‌ নামক একটি ক্ষুদ্র গরমে ভইঠমান পরিবার লাস করতেন । হুইটমানের 
পিত' ওঘালটার ফইটমাশ জগতিত্ত ছিলেন খাটি ইরেজ আব তার মা ছিপলন 
হল)াওড পেশীয় মেয়ে। পুর হই বানের স্বভাবে এই ছুই জাতিবই বৈশ্য 
পরিলক্ষিত হতো । 

পিতা এয়ালটার লং আইলাণডের বাদ যি পরিতাগ করে ক্রকলিনে এসে 
বসণাস কর থাকেন এবং তার ছেলেমেয়ের! এখানে কোছেকারলের সংস্পরশে 
মানুষ হয়ে উঠতে থাকে। তার শৈশংঙ্ঈ'বনে হুইটম্যান গৃহে কোনোদিন সুখের মুখ 
দেখেন নি। শষ হাদয়ের স্মব্ত ন্েহ তার মাকে কেন্দ্র করেই আবতিত হত্তো। 
জ'বণ সংগ্রামে পরাজিত পিতার কাছ থেকে তার সন্তানদের কেউই বিশ্ষে কিছু 
শিক্ষালাভ করতে পাবেনি। তিনি এক রকম ঘুক প্রকুতির মানুষ ছিলেন। 
ছেলেমেয়ের! তাই তার সাহুচর্ধ থেকে একরকম বঞ্চিত ছিল বলেই হয়। তার 
শৈশবজীবনে গৃহের পরিবেশ এইরকম নিরানন্দময় হলেও বালক হুইটম্যানের 
কাছে ক্রকলিনের বিচিত্র পরিবেশ আকর্ধণীয় ছিল। ই ক্রকলিনকে কবি জামার 
শহ্‌র-_109 ০109 কলে গর্ববোধ করতেন এবং ক্রুফলিনের ফেরিনৌকোর স্ত্তি 
তার '0:958108 91০০)1১ 16119” শীর্ষক কবিতায় অমর হয়ে আছে। বিশ্ব 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে ছইটম্যানের এই কবিতাটি গণ্য হয়ে খাকে। 
এই বিচিত্র পরিবেশ থেকে শৈশবে তিনি বে প্রাপরল আহরণ করেছিলেন তাই-ই 
পরবতিকালে তার কবিত্ব শক্তিকে এক নৃতন ব্যন্জনায় মণ্ডিত করেছিল। 
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ক্রকলিনে তিনি পাচ বছর কাল সাধারণ শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তার 
বয়ল যখন মার এগার বছর তখন হুইটম্যানের ছাত্রজবনের পরিসমাপ্থি ঘটে। 
কেতাবি বিদ্যা বলতে ধা বোঝায়, তিনি তা লাভ করতে পারেননি সত্য কিন্তু 
প্রকৃতির পাঠশাল! থেকে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ত1 ছিল যেমণ বিশাল, 
তেমনি গভীব এবং বিচিত্র । জীবনের ষখন যে অবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে 
হযেছে এবং বিভিন্ন সময়ে যখন যে বৃত্তি তিশি অবলম্বন করেছিলেন, তখন 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্র থেকেই জ্ঞান অর্জনের জন্ক তার মন উন্মুখ হয়ে থাকত। তার 
মনের গ্রহণশীলতা ছিল অসাধারণ । বছরের পর বছর তিনি ব্রডওয়েতে ফুলটন 
ফেরিঘাটে ভবঘুবের মতে? ঘুরে বেডিয়েছেন, বসে যাগয়ার সময় ড্রাইভারদের সঙ্গে 
নিঃসংকোচে কথা! বলেছেন, কারখানার কারিগরদের সঙ্গেও আলাপ করেছেন । 
শ্রেষ্ঠ অথবা নিরু্ ব্যক্তি--সকলের সঙ্গেই তিনি নিজেকে সমান মনে করতেন। 
এইভাবে প্রভোকটি পাত্র থেকেই তার সম্মুখে প্রবাহিত বিশাল ও বিচিত্র জীবন 
প্রবাহ তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন । তার নিজস্ব ধারায় ভইটম্যান তার 
জীবনকে গডে তৃলেছিলেন-_সেখানে কোনো ফাক বা ফাকি ছিল না। এর ফলে, 
তার ব্যক্তিত্বের মূল_স্্রীকনে্ গভীরতম দেশ পধন্দ প্রসাবিত হতে পেরেছিল। 

কু্ডি বছর বয়সে যুবক হইটম)ান আবার তার মনের গতি বধলালেন। এইবার 
তিনি একজন পত্রিকা সম্পাদক হতে ইচ্ছা করলেন । তিনি একটা ছোট প্রেস 
কিনলেন এবং তাদেব সেই হাট্টিংটনেব বান্ডিতেই 1,018 1518067 এই নামে 
একটি পত্রিক! প্রকাশ করলেন । ছাপার সব কাজই তীব্র জাক্ণ ছিল, তাই 
নিজের কাগজ প্রকাশ করার জঙ্ যাবতীয় কাজ তাকেই করতে হতো । পত্রিঝা- 
সম্পাদক হওয়ার এই উৎগাহ কিন্তু হার এক বছর কালের বেশী স্থায়ী হয় নি। 
এক বছর পরে কাগজ উঠিয়ে দিয়ে, প্রেস বিক্রী করে দিয়ে তিনি অন্ুত্র চাকরি 
গ্রহণ করলেন । পরবতী; ছয় বলর কাল ত্তিন কমপক্ষে আধ ডজন দৈনিক ও 
অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সংঙ্ষিষ্ট ছিলেন এব' সাতাশ বছর বয়সে হুইটম্যানকে 
আমরণ “ক্রকলিন ঈগল" পত্রিকার সম্পাদকরূপে দেখতে পাই । ইতিমধ্যে তিনি 
গদ্য ও পন্ট। উভয়পিধ রচনাতেই দক্ষতা অর্জন করেছেন এন" তার কিছু কিছু 
প্রকাশিত হয়েছিল | উপন্তাস, ছোটগল্প ও কিছু কবিতা সবই লিখেছিলেন । 
তার এই সময়কার এই জাতীয় রচনাগ্ুলি তার জীবনীকারের মতে আদৌ 
উল্লেখযোগ্য ছিল ণ। কবিতা-গুলি ছিল একেবারেই নিরুষ্ট ধরণের-_ভাব, ভাষা 
ও আঙ্গিক সবদিক দিয়েই । 'ঈগল+ পত্রিকার সঙ্গে হইটম্যান পুরো ছুটি বছর 
সংঙ্লিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে তিনি গৃহনির্যাণের জন্ত তার পিতাকে অর্থ সাহাযা 
করেছিলেন, পত্রিকা সম্পাদনার কাজ আন্তরিক ভাবেই করতেন, বদিও তার 
সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি নীরস ইতো ) ধিয়েটার ও অপেরার যেতেন এবং অঙ্ক 
পত্রিকার জগ্গ পুত্তক সমালোচনাও করতেন । এছাড়া কতো! রকমের পেশাদারী 
লেখার কান যে তিনি. করতেন তার হিসাব নেই । 


১৪৮ 


এইডাবে যন টিলি বিশ বছরে পদার্পণ করালন তখন ভার যানস জগতে 
এক আশ্চর্য পর্বিতপ “থা বিন।  এইশাত জনি হইটযানের আমু প্রকাশের 
লগ্র আদল হরে শা ক্রিম্যানা প্রকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন তওয়ার পন 
থেকেই হইটফ।াল ঠারু নে মনে কটা মহৎ কিছ স্্টি কল্বার সন্কর গণ 
করেন । সেই সঙল্পন্ডে শশ্বে পাত ত করতে তাশ সমগ্র লাগল দার্থ ছয়টি 
বৎসনু । এক লহুদ আর্দিকল কলি নিযে তিলি ১৮৪৭ সন গেকেই পণক্ষা 
শিদীক্ষ' করতে গাকেন। তখন ধেকে খবরের কাগন্জে চাকতি ছেড়ে দিয়ে 
ভইটমাল প্লুকাললে এস ভার পিতভাদা হাস সাঙ্গ শা জগ়েন। ক্রকলিনে সেই 
সন্য় ত্তিশি জুতা ামহীর কাজ কাাাঠল আর কলের খিন্সবে চলত 'লীভস্‌ অনু 
গ্যাপ বুটস | «একাল পচলত হো দল ছন্দে ভন করিল রুচনা কালে 
আসছিলেন, হা থেকে এক শ্ব নু এ ভিল তন্দ লে ভীব লেখন্। হাথে । কলিতা 
লেখা পিল ক্ষ পম্পুন শাতল। এসে মুত নবদখর ছন্দে | প্রতিটি চতণের হিল 
৬প্কুতাত 2িতা 2৮৮ ৩৮ ৯ । কোন তিল শি ১ দালদিক্ চাঞ্চলা, - 
জশ্প্িপ্র চ্ততী, ঠেইী টা পতন তিতশু মতকশাচাক আব এক চন্ত- ই 
শিশ্ষ টিন পাতা ক হাশশ এই কালা পস্বুপতলি 1] একটা লাতল ও উতর 
অপর্ণা 5 ৮. লিল তায় রস এ০শি কতিতা রচন বু শ্োল 


চে লা 
০1০ ছুত হি লি ৩ সখপরু এত শালা পুদপত্য় এই 
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ভাঁি ক 4০ ০ম তপ তন সদ হলে? 'জারপন ১৮৫৫ সতল। 


ব্য 9প ৯15 ১৬ সমু ৫ ৮২ তল ৭ করি _িচছি হিতকলি ভইটমান? সী 
গু খল পি 5বলিতশ কি পপ কিতিলি ০০ তালাক আখ শু লট এগ অক ঠাস ।" 
অং ১ 22 উহ লাচিতঠা ৮ ৩৬ ৩ 2৮74 অস্ত ই পন লি জাালাপন্পল ভন ৮৮ 
গং, নিক । পপ কান্ত ৯৮ উঠশাহ ছা আকপশাগ্ ভইটনান ভালই প্রথম ও প্রদান 
দ্যান, ২ জী” ৪ ৮5 পপ স্পা নি ৯৬০ ছা 
জানব শা ধ তক এ এপি গাও 

তল পক হি কীনীদ শা? হী পাহহাকি শেচ্ছ কাবে শুক হাত থকে কিছ্াদসন 
এল ভগল হেঃকু ভ্রু পালরু শেষদিন পন ভিন আতাঙ্ক জলাবসায় সহকারে এজ 
কিজদলীাক ল লন কা ছল লশস্‌ গল গ্রা ডা প্রথম প্রকাশিত হন্যার সপক্ষ 
সঙ্গে ছুহট- ** শিছেতক হাহ কলেশ শদিকদেল একজন সহবমী হিসেলেি 
জহর কণ্লেশ ঠা বক্ষ লব প্র কবাকলে। দে যুগ্টা ছল নির্লজ্জ অপ 
প্রনমাণ যুগ, ঠাহ পে গেল ফে হইওমাল শিএসাভেচত ও ছন্মনামে কথলে 
বা “নাম ভাল বইলয সমালাসিশা লহতত শির করালন। স্ইে সব 
সমালে পাগলি খবই /কীতলেদ্বপক ছিল। আমেদ্কা" জনসাধারণ হাতে 
তাক গণতাুর সত কলস বাল হীকতি দেয়, সেই উদ্দোশেই তিনি এইসব 
লমালাচন! লিখতেল। 

] ৩17, (6 75610 411 ৯118 171৬ ৫1(, 
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* দ্দ(ঘ2ক্াবর নাহ যুগের ভাল 


২২৪৯ 


উনিশ শতকের পৃথিবীতে এমন দীপ্ত ও দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয় আর কোনে কবির 
কে বন্কত হ্য়নি। ১৮৫৫ থেকে আরম্ভ করে, হুইটয্যান তাঁর জীবনের প্রায় 
সমগ্র কাল এই একখানি বইস্বের সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন ধরেছেন এবং 
যদিও এর তার! তার খ্যাতি বুদ্ধি পেয়েছিল, তথাপি আধিক স্থবিধা কিছুমাত্র 
হয় নি। তাই দেখ! বায় যে, যুগান্তকারী 'এই কাব্যগম্থখনি প্রকাশিত হওয়ার 
ছু'বছর পরে হুইটম্যানকে প্রা অনশনে দিনাতিপাত করতে হয়েছে এবং উদহান্ধের 
সংস্থানের জন্ত তীকে আবার গ্রহণ করতে হয়েছিল সাংবাদিকের বৃত্তি। ১৮৫৭ 
মনে, আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'ত্রকলিন ডেইলি টাইমস পত্রিকার সম্পাদক 
নিষুক্ত হন। 'এই সময় এ পত্রিকার সম্পাদক্পে নির্ভীক ভাবে লেখনী চালন! 
করে সর্বপ্রকার সামাজিক নীচতা ও ভগ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি যে অ.বশ্বান্ব “জেহাদ? 
চালিয়েছিলেন, আমেরিকার সমকালীন ঙাংবাদিকতার ইতিহাসে "তা অবিশ্মরণীয় 
হয়ে আছে। 

হুইটম্যানের জীবনের পরবতী কাহিনীতে আমাদের "আর প্রয়োজন নেই। 
১৮৬৫ সনের এপ্রিল মাপের যুক্তরাষ্ট্রের মানবদরদী প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ডে 
কবি যার পর নাই মর্মাহত হণ এ এই ঘটনার এপব চাব্টি মমস্পশ কবিতা রন 
করেন--তীব কাব্যের পরক্তী সতস্করণে লিঙ্কন-সম্পকিত এ কহিতা। গরটিসামনেশিত 
হয়। ১৮৬২ থেকে ১৮৭৪--এই বারো বছর কাল তান ওয়াশ টিপে অবস্থান 
কবেন। চুয়াক্ন বর বযসে ক'ব পক্ষাঘাত রোগে সাক্রাস্থ ইয়ে শইদ্দঠাসতে তার 
অনুতম ঘনিষ্ঠ স্ভাদপ জর্জেএ গৃহ অবস্থান করবেন । তিনি ত্র পৃর্েকার 
জীবনীশক্তি গাব ফিরে পান নি, ফেরে পাননি কর্মক্ষমতা | মুকাল পর 
হুইটম্যান কিন্ধ দারিদ্র হাত থেকে মুক ছিলেন না এইটাই ছিল তার 
জীবনের শোচনীয় নিয়তি | এই সময় ভীত মায়ের মৃত্যুতে কবি অত্যন্ম কাতর 
হন এবং তখন থেকেই টার স্বাস্থ্যের ক্রমাবদ্তি ঘটতে থাক বাহান্তর বছর 
বয়সে মৃতু)শ্যায় শায়িত কব ভার মু্রে5 কাব্যগ্রন্থের নবম সংস্করণের উপর তার 
শেষ স্বাক্ষর রেখে দেন কম্পিত হল্যে। ১৮৯২ সনে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন । 

হুইটম্যান সম্পর্কে এমাসনের উক্তিটি ম্মর্তব্য 2 2176 7795% 6708০01৫1- 
08:15 1015০6 01৮11 224 ৮1940178 11781 /৯17751168 1795 851 ০07611- 
৮৩, আজকের অবক্ষয়ের দিনে সেই প্রচণ্ড বিদ্রপ আর গ্রঞ্জার আবার 
প্রয়োজন হয়েছে। 


ফ্লোরে নাইটিথগেন্র 


( ১৮২০-১৯১০ ) 


হে মহায়পী নার" উদশ শতকের এই পৃথিবীতে সেবাশ্িশষার ভিতর দিয়ে 
মানরইিতৈষণার একটি £দহৎ দৃইাস্থ স্থাপন করে চিরশ্দরীয়া হয়েছেন, তারই শাম 
কুমারী ফ্লোরেলস নাইটিংগেল | ইতিহাসে ইনিই 10515455101 075 1,81209 
এই শ'ত্ম খাত হয়েছেন । বিগত শাতাকীতে যুরোপে আর কোন নাবী এমন 
ভাপে বিশ্ববান্িতা হয়ে ওঠেন শি যেমন হঙেছিলেন সাইটিংগেল | ভিক্টোবী় যুগের 
ইৎলতগুর ঠিশিই ছিলেন গব এ প্রুবর পারি । 

প্রায় দেডশো নুর আগে ইভালর ফ্রেস শহরে তার জন্ম হয়। তিনি 
গন গুুলেন ইংরেজ । 'পতামণ্তা তীদ্বে প্রেয় শহরের লামানুলারে নবজাত 

₹ নাম নাল ক্রেংবেম্ন। ইলগ্ের ডাবিশাণর অঞ্চলে চিল তাদের পুরাতন 
আমলের বনেদি পাল্ছি। এই বছিপ্তই 'ফ্রাবেন্সের বালাছঈবন অনতবাহহিত হয়। 
স্ম্থাস্থ পিক, সম্পন্র অবস্থা! , পি ভামাভার যাছু মেয়র শিক্ষাদীক্ষার ফোনে! ক্রটি 
হমুশি। এাপক পদ্য তিপি গছিতলন ভাশাবাতী | 

জীবনের য' কিছু স্বন্দর, যা কিছু স্পহশয ভাব কিছুরই, অশাব ছিল প ভার । 
হণ ্বাছন্দের মধে। (শি লালিতপাণলত হয়েছেন, তধনকার দিনে মেয়েরা 
যতদুর “ক্ষ'লাত করতে পাবা, ভাব অনেক বেশি শিক্ষা! তিন লাভ করে- 
'ছলেন। আপাত দৃষ্টিতত অর্থহান যে অস্টিহ্থের ভার তখন তানি বহন করেছিলেন 
মানুষের সেবায় কি তাবে "কে সার্দক করে তুলতে পাতা ফায় অস্তনিত এই 
বিচিত্র মাবেগের হারা উঠার সমগ্র সন্ধা তখন আন্দোলিত হয়ে উঠেছে । তারপর 
যখন এ অন্ধের এই নঃশঝ বিছোহ বাইক একটা প্রচণ্ড সপ ধারণ করলে! 
তার পাঁচ বছর কালের মধোই সেই নারীল নাম হযে উঠলে? বিশ্ববিখ্যাত। শুধু 
বিশ্ববিখাত হওয়া নয়, ধনী-দরিদ্র শিধিশ্যে মকলের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন 
মাতৃরূপিনী । মানবলভাতার ইতিহাসে সেই নামটি আছো বিশ্ববিখ্যাত হে 
আছে, খাকবেও চিরকাল। সেইনারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। হাসপাতালে 
রুঘ ও পীড়িতের তিনি লেবা শুশ্রধার যে ধারা প্রবর্তন করেন, সডাতার ইতিহাসে 
তেমন মহৎ কাজ আজ পর্যস্ত আর কেউ করতে সক্ষম হননি। 

সতের বছর বয়সে ফ্লোরেন্স তার পিতামাতার সঙ্জে এলেন লগ্ডনে । ঠিক সেই 
বছরেই ( ১৮৩৭ ) মহারানী ভিক্টোরিয়া ইংলগ্ডের সিংহাসনে আবোহন করেছেন। 
লণ্ডনে এলে তিনি তার জীবনের লক্ষা স্থির করে ফেলেছিলেন। গতানুগতিক 
জীবনের প্রতি তার বিশ্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল ণ।। যাডির সকলের প্রবল আপত্তি ও 
'খনিচ্ছ! সত্বেও তিনি কষ্টিনেট্টে গিয়ে শুশ্ব| বিদ্ভা। ( 15108 ) অধায়ূন করতে 
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থাকেন। জার্মানিতেই বেশির ভাগ সময় তিনি এই বিষয়ে শিক্ষ গ্রহণ করেছিলেন । 
প্যারিসে 91515 ০01 0189119 পরিচালিত একটি হাসপাতাল ছিল। এই 
হাসপাতাল পরিচালন পদ্ধতি শিক্ষা করবার জন্ত ১৮৫৩ সনে তিনি প্যারিসে 
যাওয়ার অন্থুমতি পেলেন । এ বছরের গ্রীক্মকালেই তিনি লগ্ডনে ফিরে এসে 
একটি মেয়েদের হাসপাতালে পরিগণিকার কর্ম গ্রহণ করেন। 

১৮৫৪ | তুরস্ক ও রাশিয়ার যুদ্ধ বাধলো৷। ইংলগু তুরস্কের পক্ষে যোগ দেয়, 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ইতিহাসে এই যুদস্ধকেই বল! হয়েছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। ব্রিটিশ 
সৈম্তবাহিনী ক্রিমিয়াতে অবতরণ করার ঠিক ছয় দিন পরেই প্রচও যুদ্ধ শুরু হয় 
উনদ্য় পক্ষের মধ্যে । “আহতদের পরিচর্ধার জন্ত পর্ধাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি'+--একটি 
ডেনপ্যাচে এইরকম লেখা হয়ে ছিল। শুধু যে উপযুক্তসংখ্যক চিকিৎসক বা 
সেবিকা শুশ্বধাকারিনী পাঠানে! হয়নি তা নয়, ব্যাণ্ডেজ বাধবার জন্ত কোমো। 
উপকরণও প্রেরিত হয়নি । ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে আহত সৈন্াদের পরিচর্ধার এই 
অন্যবস্থার সংবাদ যখন ইংলগ্ডে এসে পৌঁছল তখন সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে 
এই সম্পর্কে কঠিন মন্তব্য প্রকাশিত হতে থাকে । সে সব বিবপ সমালোচনায় 
ইংলও যেন সচকিত হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ইংলগ্ডের জনসাধারণ । 

ক্রিমিয়া থেকে সংবাদ আসে আহত ইংরেজ সৈশ্থদের জন্ত অগ্ললংখ্যক যে কয়ট? 
হাসপাতাল খোল! হয়েছে তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যত না 
লোক মরেছে তার চাইতে অনেক বেশি মরছে হাসপাতালে গুধধ-পথ্য এবং সেব! 
ও যত্বের অভাবে। সংবাধপত্রে এইসব মর্মান্তিক বিবরণ পাইকরে কুমারী 
নাইটিংগেলের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল । তিনি ক্রিমিয়াতেই যাবেন ঠিক 
করলেন। কিন্ধ স্থযোগ কোথায়? তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন মিডনী। 
হাববার্ট । পিভনী সমর দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং মস্্রিসভাতেও তিনি 
ছিলেন। সেবাশ্তশধার কাজে নাইটিংগেলের আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার কথা তাঁর বিশেষ- 
ভাবেই জানা ছিল । নাইটি'গেল লিডনীকে একখানি পত্র লিখলেন এবং গে সময়ে 
পিডনী তীর বান্ধবীকে ক্রিমিপা যুদ্ধে সেবিকার কাজ নিতে আহ্বান জানিয়ে 
একখানি সরকারী পত্র পাঠীয়েছিলেন। যথাসময়ে ওয়াব অফিস থেকে তার নামে 
এলো! অবিলম্বে একটি নিয়োগ পত্র । স্বশিক্ষিতা ও উপযুক্ত ট্রেনিং পেয়েছে এমন 
একদল নার্স অবিলঙ্বে ক্রিমিয়ার যুদ্ব-হানপাতালে পাঠাবার জন্ত মন্ত্রিসভায় একটি 
নিশ্ধান্তও গৃহীত হলে! । তাঁর অধীনে আটব্রিজন নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সপ্তাহকাল 
পরে নাইটিংগেল কনস্টাপ্টানোপলের অভিমুখে যাত্রা করলেন । তখন থেকে শুরু হয় 
এই অভিজাত বংশীয়! কুমারীর জীবনে একটি নৃতন অধ্যায়। হযাত্রাকা্েল মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া হয়, তাকে আনীর্নাদ করলেন । 

রণাঙ্গনে আহতদের সেবাশুশষার জন্তপ সেই প্রথম একজন ইংরেজ রমণী 
সেবিকার কাজ নিয়ে এসেছেন। এটাই ছিল সেদিন একট! বিরাট সমাদ-বিপ্লীব 
এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইলংগ্ের সমাক্গ-জীবনে এই যে একটা নিঃশব 
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বিপ্লব ঘটেছিল পররতিকালের ইতিগাসে তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী । 
মানব সেবাত্রতের একটা নৃতন দিগস্তই যেন উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল সেদিন 
নাইটিংগেলের এই আস্মোহ্সর্গের ফলে। পরছুঃখকাতরতা আর মানবপ্লীতি যে 
রাজনীতির কতো উধের্ব স্থান পেতে পারে, পৃথিবীর মাগব এই শিক্ষাটাই লাভ 
করেছে তার জীবন থেকে। 

১৮৫৪ লালের শরৎকালে একদিন বসফরাসের তীরবর্তী স্কটারীতে এসে অবতরণ 
করলেন 'ফ্লোরেন্দ নাইটিংগেল। তখন বালাক্লাভার যুদ্ধ সবেমাত্র সমাধ হয়েছে। 
বহুপংধ্যক ইংরেজ অশ্বারোহী সৈম্ঘ আহত হয়েছে। রুষ্সাগর অতিক্রম করে 
জাহাঙ্গ বোঝাই হয়ে আসছে সেইসব আহত সৈন্ত । সংখ্যায় তারা প্রায় ছয়শত। 
অত আহতসৈন্তের পরিচর্ধা করবার উপযোগী সরগ্রাম সেখানে ছিল না। অর্থ 
সঙ্গতিও ছিল না। ইতিমধ্যে পার্লামেন্ট থেকে রণাঙ্গনের অবস্থা তদন্তের একটি 
কমিশন গঠিত হয়েছে আর “টাইমস পত্রিকা একটি অর্থভাগ্ডারের আয়োজন 
করেছে । সেইখান থেকে যা পাওয়া! গেল এবং নিজের ব্যক্তিগত সঞ্চয়--এই দিয়ে 
নাইটিংগেপকে সেদিন অসাধ্য সাধন করতে হয়েছিল। লগুনের বনু প্রতিষ্ঠানে 
তিনি সাহাষ্যের জন্ত আবেন পাঠালেন। নাইটিংগেলের সে কআব্দন বার্থ 
হয়নি। সমগ্র ইংলগু সেদিন তুমুলভাবে সাড। দিয়েছিল তার সেই আকুল 
আবেদনে । কর্ম ক্ষেত্রে নারীর প্রতিভা কি অসাধ্য সাধন করতে পারে ফ্লোরেন্দেব 
পূর্বে ইংলগ্ডের সন্ান্তবংশোডভূত আর কোনো নারী তার প্রমাণ দিতে পারেন নি। 
দশদিনের মধ্যেই তিনি স্থুটারী হাসপাতালের চেহারা একেবারে বদলিয়ে দিরে- 
ছিলেন । চারমাইল স্থান জুডে ছিল এই হাসপাতালের আটটি বিভিন্ন ওয়ার্ড। 

নাইটিংগেলের চেষ্টায় হাসপাতালে একটি নৃতনবি ভাগ খোল! হলো৫ন" সেইখানে 
তাদের পরিজনকে পাঠাবার জন্য সৈন্যরা যে টাকা জম দিত তা অবিলত্ঘ পাঠিয়ে 
দেওয়ার বাবস্থা করলেন তিনি । এর ফলে সৈন্থাদের মধো একটা নৃতন ধরনের প্রেরণা 
জাগল। হাসপাতালে আহতদের পড়াশোনার জন্য তিনি একটি ছোট গ্রস্থাগারও 
খুললেন এবং তাঁর আবেদন ক্রমে লগ্ডনের বহু প্রকাশক সেখানে বই ও পত্র-পত্রিকা! 
পাঠাতে থাকে । হাসপাতালে আহতদের পরিচর্যায় তিনি কখনো কখনো কুডি 
ঘটা অতিবাহিত করতেন ? ম্বহন্ডে তাদের ক্ষতম্থানে ব্যাণ্ডেজ বেধে দিতেন তাদের 
সান্ত্বনা: দিতেন। রুগীদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন যেন মৃত্তিমতী দেবী এবং 
প্রতিদিন রাত্রে যখন তিনি একটি প্রদীপ হস্তে একটির পর একটি রুগীর শষ্যাপাশ্থে 
এসে দীডাতেন তথন সেই প্রদীপের আলোকে "দানের বালিশের ওপর সেই 
মমতাময়ী নারীর যে ছায়৷ পড়ত, তারা পরম শুদ্ধতার সঙ্গে সেই ছায়া চুম্বন করতে।। 
ক্রিমিয়ার বধাঙ্গনে আহত সৈনিকদের সেবাশ্ুশ্রধায় দু'বছর কাটিয়ে যুদ্ধশেষে 
ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল যখন লগ্নে ফিরবেন তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার জন্য এক- 
খানা রণতরী পাঠীবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্ত তিনি সেপ্রস্তাব সবিদয়ে 
প্রত্যাখ্যান করে সাধারণভাবেই দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন! সমগ্র ইংলগু তখন 


গত 


তার জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই ছু'বছরেই তীর স্বাস্থ্যের অনেক অবনতি 
হয়েছিল। প্রচলিত প্রথ। ও কুসংস্কারের নিখড় ভেঙে নারীদের জন্ত তিনি যে 
একটি নূতন পথ, একটি নৃতন বৃত্তি নির্দেশ করে দিতে পেরেছিলেন। এইজন্য কতজ 
 ইংল্যা্ড তাকে সম্থানিত ও পুরস্কৃত করতে চাইলে! । এক বছরের মধ্যে এই 
উদ্দেন্তে পঞ্চাশ হাজার পাউও চাদ উঠল। ১৮৫৯ সনে সেপ্ট টমাস হাসপাতালে 
ফ্লোরেছ্দ নাইটিংখেলের তত্বাবধানে ইংলগ্ডের প্রথম নাসিং স্কুলটি স্থাপিত হয়। 
তারপরও তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন শারীরিক অক্গমত! নিয়ে । লগুনের এক 
প্রকাস্ত স্থানে একটি উচ্চবেদীর উপর ফ্লোরেন্ছ নাইটিংগেলের একটি মর্মরমূতি 
আছে। তার গুপমুগ্ধ দেশবাসীরপক্ষে তার স্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বাভাবিক। 
কিন্ত এইটাই সব নয়। এত 09৩56 10010171650 19 0116 [7100610 
[10966398192 01 1701818.-্এই কথ! বলেছিলেন ইংলগ্ের তৎকাল'ন 
প্রধান ন্ত্রী। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে তাকে 01৫৩1 ০01 71৩11---এই ছুর্ণভ 
সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল--তিনিই প্রথম নারী যিনি ইংলণ্ডে এই উচ্চতম 
রাজ সম্মান লাভ কবেন। সমগ্র পৃথিবীই সেদিন এই মনাবহিতৈষিনী নারীকে 
অন্ধ! জাপন করেছিল। ১৯১৭, ১৩ আগষ্ট নব্য ই বছরের কাছাকাছি উপনীত 
হয়ে, নাইটিংগেল জীর্ণ দেহভার ত্যাগ করে অনন্ভলোকে যাত্রা কবলেন। মৃতু 
পূর্বে তিনি এই জেনে পরম নস্তোষ লাভ করেছিলেন যে, মানবসেবাব যে মহৎ 
আদর্শকে সামনে রেখে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষ সেই 
আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হরেছে। লেই আদর্শের মূল কথ! ছিল মানুষের প্রতি 
অনুকম্পা। 1 ০106৫ 00: 1816০ 810 ০:05 00)6০91) 17 ৪ 10016 
37180 01 ৫, (0৪148 09৫ ৪714 ০0187855101) 101 হা৪1, মৃত্যু- 
শয্যায় শারিত সেই করুণাময়ী নারীর কে এই ছিল শেষ উচ্চারিত কথা। এরই 
মধ্যে যেন শোনা বায় এই মানবসেবিকার জীবন সংগীত। 


২০৪ 


গুন্ুত ক্লবেয়ার 


€ ১৮২১--১৮৮০ ) 


১৯৮২১, ১২ ডিসেম্বর, নমার্তির রুয়েতে গুত্যভ ক্লবেয়ারের জন্ম হয়| সেখানকার 
পৌরসভ। পরিচালিত চিকিৎসাগারের একটি কক্ষে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন; তার 
বাব! ছিলেন এই হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ও প্রধান সার্জন । গুস্তভের 
বয়স যখন উনিশ তখন তিনি প্যারিসে এসে আইন অধ্যত্বন করেন, কিন্তু আইনের 
পাঠ্যপুস্তক তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। সিভিল কোভ তীর কাছে অর্থহীন 
মনে হতো । নেই বয়সে তাকে যেমন প্রাণোচ্ছল, তেমনি শ্রিস্বদর্শন ও শক্তিমান 
দেখাত। যেন একটি নিধুস্ত গ্রীকমৃতি, তারুণ্যের স্গীবতা৷ ঝলমল করতো তার 
সারা অন্দে। 

পড়ান্তন! চলতে থাকে অনিচ্ছার সঙ্গে ; এর মধ্যে আকঠ নিমজ্জিত থেকেও 
গুস্তভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না । এর পর থেকেই তিনি মুর অস্থথে 
আক্রান্ত হন --অদ্ভূত ধরনের মৃছণ। একে নিবারণ কর! তার সাধ্যায়ত্ত ছিল না, 
তবে তিনি লব সময়ে ধলতে পারতেন কখন এই আক্রমণ আসবে। মৃছ্ণহত হয়ে 
পড়বার আগে তিনি আচ্ছঙ্গের মতো! হরে পড়তেন ; সেই অবস্থায় তিনি 
গর্জনের যতে! শষ শুনতে পেতেন এবং সোনালী আলো আর তার সঙ্গে অদ্ভুত 
ধরনের সব মতি দেখতে পেতেন। চিকিৎসকের! তাকে পরীক্ষা করলেন। কিন্ধু 
তরুণ গুস্তভের এই অন্থথকে তারা মৃছ্ঘারোগ বলে গ্বীকার করলেন না। “রুগী 
অভাধিক জীবনীশক্তির অধিকারী এবং নেই জিনিসটাই এখন সুছ্ণীরোগের 
(0591011০0-6081৩2019 ) আকারে দেখা দির্বেছে। তীর বাব নিজেই একজন 
অভি চিকিৎসক ছিলেন। ছেলেকে তিনিও পরীক্ষা করলেন। তবে তীর 
চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল একটু কঠিন রকমের | প্রথমে রক্তমোক্ষণ, উপবাস এবং 
অনবরত স্বান। গুস্তভ কিন্তু ব্যাধিমুক্ত হয়েছিলেন একেবারে তীপ্দ জীবনের শেষ 
ব্হসে। 

ফ্লবেয়ারের বাব! মোটামুটি বিদ্তবান ছিলেন। ক্রয়সেটের কাছে তিনি একট! 
বাড়ি কিনলেন। জায়গাটি সীন নদীর ধারে একটি মনোরম গ্রাম, রু-য়ের একটু 
নীচে) তিনি সপরিবারে এখানে এসে বসবাম করতে লাগলেন। ক্লবেয়ারের 
জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ছবির মত হুন্দর এই গ্রামেই অতিবাহিত হয়েছিল-- 
শুধু ছ'বার তিনি দেশ আমণে বেরিয়েছিলেন। তার এক জীবনীকার বলেছেন, 
ক্লবেয়ারের জীবন একটি মা বাক্যে বর্ণনা করা বেতে পারে ) তিনি বাড়িতে বাস 
করেন এবং একমনে লিখতেন । কিন্তু সে জীবন ছিল নিরন্তর কষ্টের জীবন, মাঝে 
মাঝে কে শোকাবহ ঘটনার লন্ধুখীন হতে হতো । 


২৩ 


জানআরি) ১৮৪৬। 

নতুন জায়গায় এসে বসবাস করার এক বছরও তখন পুর্ণ হয়নি এমন সময়ে 
কান্দার রোগে আক্রান্ত হয়ে তীর বাব! মার) গেলেন । এই ঘটনার তিন মাস 
পরে, একটি কন্ঠাসম্তানের জন্ম দিয়ে তীর বোন ক্যাবোলিন বাইশ বছর বয়সে জরে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ফ্লবেয়ারের জীবন যেন ধ্বংস হয়ে গেল। 'মনে হয় 
মৃতিমততী ছুর্ভাগ্য আমাদের আক্রমণ করছে এবং যতক্ষণ পর্যস্ত সে নিজেকে গ্রাস না 
করছে ততক্ষণ পধস্ত সে যাবে না, ক্ুবেযার লিখেছিলেন । 

ক্রোয়সেটে থাকার কালে তিনি মাঝে মাঝে প্যারিসে যেতেন, এবং সেইখানে 
তখনকার ভাক্কর প্রার্দিয়েরের স্ট্‌ডিওতে লুসি কোলেটের সঙ্গে তার লাক্ষাৎ 
হয়েছিল। লুপির বয়ম তখন পগত্রশ, ছয় বছরেব একটি কন্ঠার জননী সে, 
ফবেয়ারের বয়স তখন চব্বিশ বছর" । তাছাডা লু ছিলেন খ্যাতিসম্পন1। 
স্বামীর সঙ্বে বিচ্ছেদের পর থেকে, তিশি বিদ্বংসভার সভ্য ও দার্শনিক ভিক্টব 
কাজিনের উপপত্রীরূপে বাস কবছিলেন এবং এরই প্রভাবের জন্য তিনি 
কবিতায় আকাদেমি« অনেকগুলি পুরস্কার লাভ কবেছিলেন। তার বন্ধুর] কিন্ধু 
আশ্চর্ধ বোধ করেছিলেন ফ্রবেয়াবের মধ্যে এই রকম কপোন্ন্ততা দেখে । কিজন্য 
তিনি একটি নারীব প্রাতি আকুষ্ট হয়েছেন যিশি আগ্রপ্রচাণে পটিযনী এদং 
কারে! দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোন কিছু কগতে যাব শিন্দুমাত্র বাধত না। 'আব 
ধার মধ্যে শ্বাভাবিকতার লেশমাত্্র ছল না। লুপির এই রঞ্ষম মনোভাব ফ্লবেয়াবের 
একেবারেই অজানা হিল-_তার কাছে শু! প্রত্যক্ষ ছিল লুসির রূপ ঘার বিযোইহপ- 
ভাব, এবং এ সময়ে তার মধ্যে এই প্রবণতা যেন তীব্র হয়ে উঠেছিল। তিনি 
তার বাবাকে হারিখেছেশ, হর উপর তিপি পির্ভর করতে পাংতেন $ হ্পরিয়েছেন 
তার বোনকে যো ছল তার বিশ্বাসের পাত্রী । তখন বন্ধু বোহলহেটের উপদেশের 
ওপর ফ্লুবেয়াঞ্ধ সবে মাত্র নির্ভর করতে শুরু করেছেন। গুন্তভ তার চক্ষে একজন 
অপরিণত লেগ্নক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন তখন থেকেই । অপরিণত অথচ 
প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন । 

যদিও তথনে। পর্যন্ত ফ্লবেগার একটি বইও প্রকাশ করেন নি, এমন কি তব 
বয়স যখন কুডি বছর তখনে। তিনি আগে ছিলেন একজন লেখক এবং ঘটনাক্রমে 
একজন প্রেমিক। তাছাড।, তিনি একজন লেখকমাত্র ছিলেন না ধরা লেখার 
প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করে থাকে, তিনি ছিলেন ঠিক সেই শ্রেণীর লেখক। তাঁর 
কাছে ঘটন! অভিজ্ঞতা ও আবেগ--এই সবের ঠিক ততথানি মূল্য ছিল যার 
সাহায্যে একটি পৃষ্ঠা, একটি অধ্যায়, অথব! পরিশ্রম ্বীকার করে একটি বই লেখা 
যায়। 

ফ্লবেধ্ারের প্রতিভার স্ফুরণে তার যৌবনকালে প্রেমঘটিত একটি ঘটন। 
কিছুটা সহায়ক হয়েছিল, লে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তীর জীবনীকারগণ 
এই বিধয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের অভিমত এই যে 


হগ 


দান্ের কাছে বের়াব্রীস যা ছিলেন, গুন্তডের ক্কাছে লুসিও ঠিক ভাই হয়ে 
উঠেছিলেন। তিনিই ছিলেন ফ্লুবেয়ারের মানসী | ছু+জনের মধ্যে এই পত্রালাপ 
চলেছিল স্ব্দীর্ঘ আট বছর ধরে। এই সময়ে ফ্লুবেয়ার একসঙ্গে ছুটি বই লিখছিলেন 
এবং এই সময়ে তীর বন্ধু দ্য ক্যার সঙ্গে প্রাচ্য দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তার এই 
ভ্রমণ শ্রক হয় ১৮৪৯ সালের শরৎকালে আর ছুই কি তিন বছর পর্যন্ত এই ভ্রমণ 
চলবার কথা ছিল। তর্গণ পরিত্রাজকদ্য় একে একে আলেকজান্দ্রিয়া, নাইল নদী 
পাজারেখ, সিরিয়া, কনভ্তান্তিনোপল, এবং রোম দশন করেন । অনিচ্ছা সত্বেও 
তার মা পুজ্ের এই বিদেশ ভ্রমণে মত দিয়েছিলেন | কিন্তু অন্পদিন পরেই বাড়ির 
জন্ব ফবেয়ারেব যন চঞ্চল হয়ে ওঠে। পাঁচ মাস তখনে। হয়নি তিনি ফিরে 
এলেশ। ফিরে এসে তিনি তা তৃতীয় উপন্তাস এচনায় হাত দেন। এইটির 
নন ৬৪৫41] 23০৬৪1১--একটি বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে লেখা ফ্ুবেয়ারের 
শিখবিখ্যাত উপন্যাস । 

তার বন্ধ সোইলছেট একদিন গুস্তভের কাছে প্রস্তাব করলেন চিকিৎসক 
ডেলাদ্ব জাবনের কাহিনা নিয়ে একটি উপন্যান রচনা করতে । এই চিকিৎসক 
ফ্রবেচাবের পাবাণ ছাত্র ছিনেন এব” পাশ কপবাব পব একটি গ্রামে গিয়ে চিকিৎস। 
বখনাশুক্ত কন । লেইখানে তীব স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতায় ব্যথিত হযে আত্মহত্যা 
কশেম | এই ঘটশাটিকে কাগানে ঠিসাবে গ্রহণ করে, ফ্ুবেধাব চার বছর ধরে 
'মণ্দ।'ম বে।ভাবি উপন্তাসটি লিখেহেন | তাব প্রেমের পাত্রী লু(সর ট্র্যাজিক 
জীন্নকে সামনে বেখেই ফ্ুবেধার তীর এই উপন্যাসের নারিক! এমার চরিত্রটির 
পরক্জনা কবেছিলেন । সামাবসেট মমেব কথায়, এই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য এর 
চবিএ চিভ্রণে । এগুলিকে উপন্াসেব চাক্ত্রি ধলে মনেই হয় নাঁ-মনে হয় যেন 
বান্ধব ক্্বীবনেব ছাব। কথাসাহিত্যে আধুনিক বাণ্তবতার জন্ম এখান থেকেই। 
ফক্নানী সাইত্যে তিনিই প্রথম বাস্তবধমী গুপগ্ভাসিক। তার পরবর্তী উপস্থাস 
£১এ191121)60, আর একটি অপাধারণ স্থি এবং এট [লখতে গিয়ে ত₹ অজ 
বই পডতে ও গবেষণা কবতে হয়েছিল । 

পঞ্চাশ বছর বসে যখন তিনি উত্তীর্ণ হলেন তখন ফ্লুব্যোরের জ'বনে আবার 
ছুর্ভাগ্য নেমে এলো! | প্রাসিয়াণবা ফ্রান্স আক্রমণ করল। তার ফলে তার সেই 
পুরাতন মৃগীবোগ আবার দেখা দিল। এই সময়েই তিনি এই বিখ্যাত উক্তিটি 
করেছিলেন-_.আমার কাছে ফ্রান্সে পতন মানেই পৃথিবীব ধংস” | এই সময়ে 
তার পরিচর্যা করতেন তার ভামী, ক্যারোলিনের মেথে। তখন তিনি যে 
উপন্যাসটিতে হাত দিয়েছিলেন সেটি আর শেষ করতে পারেন নি? তখনকার 
উদীয়মান তরুণ লেখক গী ঘা মোপ!সা যখন একদিন ফ্লবেয়াবের লঙ্গে দেখা করতে 
এলেন তিনি তাকে সন্গেছে বলেছিলেন- তোমার লেখ। কিছু গল্প পড়েছি-তুমিই 
হবে ফ্রান্সের আগামী কালের শ্রেষ্ঠ বাস্তবধর্মী লেখক। ফ্লুবেয়ারের এই ভবিষহাণী 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। ফ্রাঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার পর আরো ছয়টি বচর 


২৪৭ 


তিনি বেঁচেছিলেন। তারপর তীর উনযাটতম বয়সে, ১৮৮০ সালের ৮ মে, ছুপুর 
বেলায় গুস্তভ ফ্ুবেরারের মৃত্যু হয়। তখন তিনি তার লাইভ্রেত্ী কক্ষে মধ্যা- 
ভোক্জের জন্ত অপেক্ষা করছিলেন । পরিচারিকা আহার্য নিয়ে এসে দেখে 
ক্লবের়ার' তার সোফায় বসে অগ্নহায়ের মতো! নাভিশ্বীস টানছেন, কিছুক্ষণ বাদেই 
শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। 

ফরাসী কথা সাহিত্যের মেজাজ ধা! প্রকৃতি ফুবেয়ারের সময় থেকেই পরিবর্তিত 
হতে শুরু করেছিল এবং সেই কারণে পরবর্তীকালের উুপন্তাসিকদের ওপর তীর 
প্রভাব পড়েছিল। যা আগে ছিল না, ফরাসী কথ! সাহিত্যে তিনি তাই 
প্রবর্তন করে এক্ক যুগাস্তর সাধন করেছিলেন । চরিত্র-চিত্রণ আর বাস্তবতা 
এই ছুটিই ফ্লবেয়ারের বিশেষ দান বলে স্বীরুত হয়েছে। জোল! বলতেন, 
“আমাদের সাহিত্ো, উপন্তাসের ক্ষেত্র একটি নৃতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়ে 
গেছেন ক্লবেয়ার | তাঁর পরবর্তী উপন্যাসিকর! তীর স্ষ্ট এমার চরিত্রটিকে সামনে 
রেখেই তাদ্র উপন্যাসের নায়িকা! চরিত্রের পরিকল্পনা করতেন ।” 

ভি এইচ লরেন্স ফ্লবেয়ারের সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছেন, “. 1০৫], 
1611 15 10 11৮১ 1050 0681 ৮11 0175 01 17016 ০01 05 66৮7 86৪1 
108551919 01 1106. 17181005165 00915 1১6৮০ 17188009910 (0111655 
০1116 17 17,010150 “মাদাম বোভারি+ উপন্যাসটিতে আমরা যা! অন্থুভব 
করি তা হলো একটি সচল জীবনের পরিপূর্ণ উদ্ভাবন। ফরাসী কথাসাহিত্যে 
তো বটেই, এমন কি সামগ্রিকভাবে যুরোপীর কথাসাহিত্যে প্ররূত বাস্তবতা 
এসেছিল এমার চতরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই । ফ্রবেয়ার প্রতিভুুর বৈশিষ্ট 
এইখানেই। 


৪৮ 


ধিওডোর উস.টগনতগ.কি 
(১৮২১-১৮৮৯), 


পি এ সত নই 


ভডনিশ:শতকের সপ্মম দশকে গোড়ায় পিটার্সবার্গের কোন সাহিত্য-সম্মিলনে 
যদি কেউ নিমস্ত্রিত হতেন তাহলে তাবু দৃ্িপথে পড়তেন অনতিদীঘবযস্ক একটি 
ব্যক্তি। মুখখানি তার দাডিতে ভরা, কুশ তম, বিবর্ণ মুখ, সে মুখে বিপুল বেদনার 
চিহ্ন । অস্থির প্রকৃতি । তার আরুতি এমন ছিল ষে, তাকে দেখলে একজন কৃষক 
বলে ভ্রম হওয়া শ্বাভাবিক ছিল, কারণ যে পরিচ্ছদে তিনি নিজেকে সজ্জিত রাখতেন 
সেটাও ছিল অদ্ভূত ধরনের | তার মাথায় চুল অল্লই ছিল, সেগুলি পিছন দিকে 
বিলপ্বিত আর তার ললাটদেশ ছিল সর্বদা কুঞ্চিত। মুখটা! সব সময়েই আনত, 
মুখমণ্ডল নিষগ্নতায় পূর্ণ | সহজে কেউ তীর সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হত না, কারণ 
বিষপ্পতার প্রতিমূতি সেই মানুষটির প্রতি আরষ্ট হওয়ার মতে! কিছুই ছিল না । 
কিন্ত যদি ঞেপে। প্রতিবেশীর কাছে খোজ নেওয়া যেত, যদি প্রিযদর্শন 
টূর্গেশিভকেই ( ১৮১৮-১৮৮৩ ) জিজ্ঞাসা করা হতো, তাহলে তখনই জান] যেত যে 
সেই ম|চুষটি আর কেউ নন--তিনিই বিখ্যাত লেখক ডসটয়ভস্কি। 

সত্যিই তার বাইরের আর্তি দেখে এই বিরাট প্রতিভাধর লেখক সম্পর্কে 
কিছু ধারণ! কর! কঠিন ছিল। তার চোখ ছুটি আপাতত দেখতে যদ্দিও বিষন্ন ও 
শান্ত, তবু সেই চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভার বিভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠত । পাচ মিনিট 
তার সঙ্গে বাক্যালাপ করলেই বুঝতে পার! যেত যে, এক সজীব ও আকর্ষণীয় 
ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। চুণ্ধকের মতোই সেই ব্যক্তিত্ব আকর্ষণ করত 
সকলকে ৷ তার দ্বিতীয় পত্বী তার এই বছু-নিন্দিত স্বামী সম্পর্কে বলেছেন--- 
“পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিষ্পাপ ও নিষ্লুষ চরিত্রের মানুষ যদি কেউ থাকেন তবে 
তিনি হলেন আমার স্বামী থিওডোর ডসটয়ভস্কি। যেকোনে। নারী এমন স্বামী 
নিয়ে গর্ব ও গৌরব বোধ করতে পারে।" কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, তার সম্পর্কে 
বিভিন্ন উক্তিই সত্যি, কারণ প্রকৃতপক্ষে ডসটয়ভস্কি ছিলেন একজন সেই শ্রেনীর 
মা্ছষ, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাদের বলা হয়ে থাকে ছ্বিধা-বিভক্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন 
মান্য । . একট! প্রবল মানসিক ও আস্তিক বিক্ষোভ ছারা তার সমগ্র সত সর্বদা 
্পন্দিত থাকত। এই যে বিক্ষোভ, এটাই তে! ছিল তার যাবতীয় সাহিত্যচিস্তা 
ও সাহিত্যকর্মের ১০0৮৩ 7১০৩: বা প্রেরণা এবং বিব্য়বন্ত । তিনি ছিলেন 
যুগপৎ ছুষ্ট এবং সৎ, নীচ ও মহৎ এবং অতিমাত্রায় অহংসর্বন্ধ মানষ। আবার 
তেমনি সহদয়চিত্ত, তেমনি সংবেদনশীল । সমগ্র মচুস্তঙগাতির মুক্তির জন্ত তার 
'ছিল আত্তরিক আগ্রহ। এইসব বিচিত্র এবং বিপরীত গুণ ও দোষের সমাবেশেই 
গঠিত ছিল ভসটযচরির এবং তার প্রতিভারও বিকাশ সাধিত হয়েছিল ঠিক 
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সেইরকম বিপরীত চিন্তা-ডাবনার ভিতর দিয়ে। বিশ্বসাহিত্যে তার অনুরূপ 
লেখক তাই বিরল। 

কিন্ত এই অদ্ভূত ও জটিল চরিত্রের মানুষটিকে বুঝতে হলে তার শৈশব- 
জীবনের পরিবেশ ও তীর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলী জানতে হয়, বুঝতে হয়। 
অক্টোবর ৩, ১৮২১ সনে মস্কো শহরে এক সন্ত্রান্ত বংশে ডস্টয়ভঞ্ষির জন্ম হয়। 
সন্থান্তবংশীয় হলেও পিত! ছিলেন রুপণস্বভাব, মগ্ধপ, বদমেজাজী একজন ডাক্তার । 
চিকিৎসক নন, সার্জন অর্থাৎ শল্যচিকিৎসক। তীর জন্মের সতেরো বছর পরে 
ডসটয়ভস্কির পিতা তার নৃশংস আচরণের জন্ত তারই গৃহ-ভৃত্যদের হাতে নিহত 
হুনদ। তার যৌবনকাল অতিবাহিত হয় পিটার্সবার্গে-এই শহরই তার কল্পনাকে 
অতিমাত্রায় উদ্দীপ্ত করেছিল। এর বিরাট অট্ালিকা শ্রেনী, সুদৃষ্ঠ গীর্দা, রাজপথের 
উপর শ্রেণীব্দ্ধ সোনালী রঙের প্রাসাদ, অন্তগামী হুর্ষেব আভায় আলোকিত নে 
নদী, পথে ক্ষুধার্ত ভিখারীদের মিছিল আর নীল আকাশের পটে পুপ্সীভ্‌ত ধুত্রজাল 
--এই সবই তরুণ ডসটয়ভক্কির মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলত একটি অবাস্তব ও 
এন্্জালিক দৃশ্য । কিস্ত তিনি ছিলেন দরিদ্র আর তীর জীবন ছিল বৈচিত্রাহীন। 
পিটার্সবার্গের সামরিক পুর্তবিষ্ঠালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন । সেখানে লামাজিক- 
তার দিক দিয়ে বিতবান সহপাঠিদের সঙ্গে তিনি কিছুতেই পাল্লা দিয়ে উঠতে 
পারতেন না এনং প্রায়ই তিনি তীদের হাতে লাঞ্চিত ও অবযানিত হতেন। 
সহপাঠিদের এই উদ্ধত আচরণ তাঁর মনের মধ্যে গভীর দাগ কেটেছিল। এর উপর 
তার ছিল মৃগীরোগ ?; এই অন্ুস্থতার দরুণ ছাত্রজীবনে তীকে প্রায়ই বিডদ্বিত 
হাতে হতো । 

তার বয়ন যখন আটাশ বছর, তখন রাজনৈতিক কার্ধকলাপের অপরাধে 
তিনি ধুত হলেন ও দ্ধেলের আলোবাতাপহীন একটি ছোট কুঠরীর মধ্যে তাকে 
আবদ্ধ রাখ! হয় । আট মাস পরে তীর বিচার হর। বিচারে তার ও তার সঙ্গীদের 
প্রতি প্রদত্ত হয় মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা। জারের আমলে এই রকম ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। 
ফাসির দিন একটি প্রকাশ্য স্থানে দণ্তাজ্ঞাপ্রাপ্ত অসামীদের নিয়ে এসে একটি মঞ্চের 
উপর সারিবদ্ধভাবে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে। যথারীতি দণ্ডাদেশ পঠিত হলে! 
এবং আসামীদের মাথার উপর তখন একটি অনতিদীর্ঘ ইম্পাতের ছোর! ভেঙে 
ছুণ্টুকরো। কর! হলো । এইবার গলায় নেমে মাসবে ফাসির দডি। স্থির, অবিচলিত 
ভাবে ডসটরভক্ষি তার সঙ্গীদের সঙ্গে দাড়িয়ে মৃত্যুর জঙ্ক প্রতীক্ষা করছিলেন। 
এমন সমর-্রীবন ও মৃত্যুর সেই চঞ্চল মৃহ্ূর্তে আসামীদের মৃত্যুদণ্ডা্কা মকুব 
হুয়। মৃতু/র পরিবর্তে ঞন নির্বাসন দণ্ড। তাঁর! সেই মুহূর্তেই নির্বাসিড হলেন 
সাইবেরিয়াতে। সাইবেরিয়াতে নির্বাসন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর-__একথ! আসামীদের 
জানা ছিল। এবানে চোর, খুনী এবং আরো! ভয়ঙ্কর গ্রঞ্ৃতিত্ অপরাধীদের সঙ্গে 
ভসটরভক্ষির জীবনের একটি যন্ত্রণাদায়ক বৎসর অতিবাহিত হয়েছে । এই জীবন্ত 
নরককুণ্ড থেকেই ধাঁরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করলেন ধপন্তাসিক থিওডোর 
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ভলটয়ভক্কি। দেহে ও মনে তিনি অনেকখানি অবসন্ন হলেও তার সত্তা ছিল অটুট 
ও অ্মিত। যানবাত্মার অতলদেশ পর্ধস্ত প্রসারিত ছিল তার দৃষ্টি আর এই দৃষ্টি 
এমনই স্থগভীর ছিল যে তাকে গভীর অন্তর্্টির সঙ্গে তুলনা কর! চলে। 
কালক্রমে তার এই আশ্চর্য ক্ষমতা এমন জ্রুত পরিণতি লাভ করল যে সকলের কাছে 
তিনি একজন উচ্চকোটির প্রতিভ! বলে শ্বীকত হলেন। রাশিয়ার তৎকালীন 
পাঠকসমাজ সবিশ্বয়ে প্রত্যক্ষ করল যে 17575 ৮৪3 ৪ £6019985$ ০1 (3৩ $৩1 
01817650109. [015 10060১ 80 25001190105 8001, 0019 02- 
58101)878 01 18961 ৪61 18961 01 1)01181 009010918510695, 00011 9৩ 
০00১5 ৫০৮/0, 10 1105 ৮০: 91011069 01 17001217 06109৬10111, যদি বলি 
এইভাবে মানবমনের রহম্ত উদঘাটন আমাদের চিরাভাত্ত ধ্যান-ধারণার ব্যাঘাত 
জন্মিয়েছে, তাহলে এই মৃল্যানন সঠিক হবে না। এ যেন আমাদের অস্তিত্বের 
মূলদেশ ধরে নাঁড়া দিল। প্রকৃতপক্ষে এই কাবণেই ভসটয়ভক্কি ও তার পাঠকদের 
মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান বূচিত হয়নি ; এই কারণে অনেকেই ধের্ধ ধরে অনেকক্ষণ 
পর্যন্ত তার বই পড়তে সক্ষম । আমবা মুগ্ধ হই আবার সেই সঙ্গে ধাকাও খাই। 
তার চিন্তার গভীর তলদেশে কি কুষ্কবর্ণ অশুভ চিন্তার আত প্রবাহিত হয় ন? 
এবং এই জিনিসটা এমনই ভয়াবহ যে সময় সময় আমরা তার বই পাশে সারয়ে 
রাখতে বাধ্য হই। আবার কিছুক্ষণ পরেই সেই বই হাতে তুলে নিতে হয়, কেনন! 
এই অসাধারণ শিল্পীর আবেদন সত্যিই অপ্রতিরোধ্য । ভসটয়ভক্কি আমাদের 
চিরন্তন আত্মপ্রসাদের মূল ধরে নাডা দিয়েছেন এবং সেই একই সময়ে তিনি 
আমাঘের মুগ্ধ করেন, আবার চিত্তের শাস্তিতঙ্বও করেন। আমর! বেশ অন্ভব 
করতে পারি যে, তিনি যা কিছু বলেছেন তা৷ সবই তার জীবনের তিক্ততম অভিজতা- 
সপ্তাত, বানিয্বে কিছু বলেননি। এই মানুষকেই তার পাওনাদারের তাগাদায় 
অতিষ্ঠ হয়ে ব্বদেশ ত্যাগ করে, ঘুরোপে নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হৃপ্নেছিল। 
ভসটভক্ষির সমগ্র জীবনই ছিল একটি স্থদীর্ঘ অন্তর্ধন্দ--সত্তার সন্ধে বাসনার 
সংগ্রা্। যাকে বলা বা--8008815 ০১০৬৩০০00৩5 2581 8100. 6৩ 8101711, 
বীচবার জন্ত তাকে লিখতেই হতো।, আর তিনি লেখনী চালন1 কবতেন দিবারাত্র-- 
লিখতেন অত্যান্ত ভ্রত এবং উত্তেজিত ভাবে । তীর মন্তিফ সেই সময় সর্বদাই যেন 
প্রচপ্ত উত্তপ্ত থাকত । দেনা পরিশোধ করবার জন্তই তাকে অবিশ্রান্ত লিখতে 
হতো।। খুদেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর থেকে ডভসটয়ুভস্কির জীবনে বা মনে 
সুখের লেশমাত্র ছিল না । অথচ এমন আশ্চধ নিরালক্ত প্রকৃতির মাছুষ ছিলেন 
' ভসটয়ভস্কি যে, তার দুর্ভাগ্যের জন্থ তিনি সংসারে কাউকে দায়ী করেন নি। 
জবীবনের শত অভাব, অত্যাচার, নির্ধাতন, লাঞ্ছনা আর প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে 
সংগ্রামের মধ্যেও শিল্পী ডসটয়তক্কি কোনদিন ছিদ্রান্েবী ব্যক্তি ছিলেন না বা 
্ধর্ষচ্যুতও হননি কোনে দিন। তার ব্যক্তিগত স্থখছুঃখ তার সাহিত্যকর্মের উপর 
কোনছিন ছায়াপাত করতে পারেনি। আবার তীর জীবনে এও দেখা গিয়েছিল 
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যেতার সাহিত্যজীবনের প্রারস্তেই তার ভাগ্যে এমন প্রশংসা লাভ ঘটেছিল: 
যার ফলে তার মাথ! ঘুরে যাওয়ার দাখিল হয়েছিল। «সবাই মনে করে আমি 
বুঝি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চ্ধ--এই কথা বলেছিলেন তিনি। তার প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই । 

লেখক ডসটয়ভস্কি কি নৈরাহ্তবাদী ছিলেন ? না তিনি ছিলেন একজন খাটি 
শিল্পী, ছিলেন একজন দুরদ্রষ্টা ' 'পুওর পিপল”, ত্রাদাস কারমজোভ', 'ধি ইডিয়ট+, 
“দি জেনটল্‌ মেভেন”, 'ক্রাইম য্যা্ড পানিসমেণ্ট' প্রভৃতি উপন্তাসগুলিব মণ্যে 
একজন দ্ৃরদ্র্|। শিল্পীর পরিচয আছে। এই সংসাবে নরনারীর শ্বভান্রে মধ্যে 
ভালো ও মন্দ কি অদ্ভূতভাবে মিশে আছে, তা গহস্ত উদখাট'ন ৬সটসঙাক্ক 
যেরকম মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত খুব কম লেখকই 
তা পেরেছেন । কিন্ত তার প্রতিভা প্রবত সার্থকতা হলে' উপন্া,স ও গঞ্পে 
সমসামছিক বাশিয়ার জীবনকে তুলে ধবা1। একমাত্র তাই লমশাপ মধ আমন্তা 
ধেন উনিশ শতকের সেই বিশাল--সদা অন্থুখী, স্দা ৮ঞল দেশটির হৎস্পন্দশ 
অন্কুভব করি। এর মধ্যে আমবা যা পাই, রোমশ রোলশাব কথায় তাকে “১০৬৪৪৪ 
7051০ 06201” বল! যেতে পারে এবং সম্ভবত সেইজন্য ডস্ট ভাস্বর উপগ্তাস- 
গুলিতে পবিবেশের সৌন্দর্ধ যতটা! না! ফুটেছে তাব শতগুণ ফুটেছে মানবতার ঠিব 
স্তন এষপার পৌন্দর্য। সমছ্লের গতি তার কাহিনীতে যেন নশ্চল। 

জীবনে ও তীর স্থষ্ট সাহিত্যের মধ্যে ভস্টয়ভস্কি নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করে 
গিয়েছেন তারই মধো মানুষ ডসটয়ভঙ্কিকে খু"জে পাওয়া যায়। ্থথের সন্ধানে 
তাকে বহু ছঃখকই্ট সহ কন্রতে হয়েছে। তবে সৌশাগাক্রমে মৃত্রীর পূর্বে তিনি 
শান্তি ও সফলতা ছুই-ই .লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম যুরোপীয় 
পন্তানিক যিনি মানুষের আত্মাকে আবিষ্কার করেছেন এবং তাবপর থেকেই এই 
বিষয়টি সাহিত্যে স্থান লাভ করে। সেই অতন্দ্র আবিফ্ষারকেব জীবনে বিশ্রাম 
বলতে কিছু ছিল না--অবশেষে একদিন তিনি সেই বিশ্রাম লাভ করলেন শাস্ত ও 
নির্জন সমাধিছূমির তলদেশে । 
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নুই পান্তুর 
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শ্রগন্দের পূর্বাচলে একটি স্ষু্র গ্রামে ১৮২২ সালের ক্রীসমাস পর্বের ঠিক ছু'দিন 
আগে পাস্করের জন্ম হয়। তীর পিত1 যোসেফ পাস্তর ফরাসী সৈম্তদলে একছন 
সৈনিক ছিলেন এবং নেপোলিয়নের পতনের পর তিনি হ্বগ্রামে একটি ট্যানারি 
বা চামড়া তৈরির কারখানা খোলেন । লুই-এর জন্মের অব্যবহিত পরে পাস্তর 
পরিবার আরবয় নামে অপর একটি অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। 
জায়গাটা তার স্বগ্রাম থেকে বিশেষদূরবর্তী ছিল ন! ; কিন্তু এ স্থানটি ছিল ফরা্গের 
যে অঞ্চলে অপর্যাপ্ত আঙ র জন্মাতো। ঠিক তারই মাঝখানে | যোসেফ পাস্বর এখানে 
এসেও তার টণানারির ব্যবসা করত লাগলেন আর তীর স্ত্রী ততাবধান করতেন 
গৃহন্থালীর যাবতীয় কাজকর্ম । ষোল বছর শম়্সে যোসেফ তীর পুত্রকে প্যারিসের 
একটি মাধামিক দ্কুণে তাতি করে দিলেন এবং এ স্থুলের ছাত্রাবাসেই তীর থাকার 
ব্যবস্থা হলো। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অল্পদিনের মধ্যেই বুঝলেন যে এই ছাত্রটি 
গ্রতিভাবান, তার কল্পনাশক্তি যেযন প্রথর, বিগ্যার্জনে আগ্রহ ও উৎসাহ তেমনি 
প্রবল। তিনি ভবিষ্বা্থাণী করলেন থে বো হয়ে লুই নিশ্চয়ই একজন কৃতী শিক্ষক 
হবে| উনিশ খছর ব্যসেই তিনি সাতক হয়ে একজন ছাত্র-শিক্ষক (9080501- 
15801)67) হলেন। কুড়ি বছব বয়সে পাস্তর সোরবোর্ণে প্রবিষ্ট হলেন এবং এখানে 
তিনি খ্যাতনাম! অধ্যাপক নদে. বি" ডুমার অধীনে বসাযনশান্্র অধ্যরন করতে 
লাগলেন । বাইশ বছর বয়সেই তিনি পদার্থবিষ্ার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর 
পরেই স্ট্রীসবূর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আমন্ত্রণ পেলেন সেখানে বসাযুশান্কের 
অধ্যাপনা করবার জন্ত। স্্রাসবৃর্গ পাস্বরের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি 
কারণে । এই বিশ্ববিষ্যালয়ের রেক্টুর ম'সিয়ে লরেন্টের পৰিবারেই তিন আশ্রয়- 
লাভ করেছিলেন ও অল্পদিন পরেই লুই তাঁর সুন্দরী কনিষ্ঠা মেরীর অনুরাগী 
হয়ে ওঠেন। ছু*সগ্তাহ পরেই তিনি মেরীর পিতামাতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব 
দিলেন। মেরীর পিতামাতা উভয়েই এই প্রস্তাবে সানন্দে মত দিলেন । পাস্তরের 
পিতামাতাও। ১৮৪৮ সালের ২৯শে মে এই পরিণয় কার্ধ সমাধা হয়। পাত্রের 
বয়ন তখন মাত্র ছাব্বিশ আর যেরির বয়স বাইশ বছর যখন তার! পরিণয় বন্ধনে 
' আবদ্ধ হয়। এই বিবাহ তাদের উভয়ের জীবনে স্থখের হয়েছিল। পরী 
হিসাবে মেরী পাস্তর বন্ুগুণের অধিকারিণী ছিলেন এবং তিনি সধাংশে তার 
শ্বামীর যোগ্য সহধমিনী ছিলেন । ্বামীর বিজ্ঞান-সাধনায় তিনিই ছিলেন তীর 
প্রেরপাদাত্রী। 

এইবার আমর! পাস্তরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথ! মাঁলোচনা করব। তার 
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সমগ্র আশা-আকাক্ষা কেন্দ্রীভূত ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজের মধ্যে। 
১৮৫৪ । লিল্লের (1111৩) বিশ্ববিষ্তালয়ে পাস্ভর বিজ্ঞানের ফ্যাকলটির ভীন এবং 
প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। ফ্রাঙ্দের বৃহত্ম শিল্প তখন ছিল ক্রয়ারি 
( 816%51১) বা মদ তৈরি করা। এই স্থানটি তখন ছিল এই শিল্পের কেন্জু। 
ফরাসী সরকারের রাজকোষে এই একটিমাত্র শিল্প থেকেই প্রচুর অর্থাগম হতো। 
এইখানে এসে পাস্তগ যে ব্ষিষটির রহস্যের উদঘাটনে বাপূৃত হলেন, বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষাঁধ তাব্র নাম হলে! [61176111101 অর্থাৎ গাজন। তার গোডার দিকের 
গবেষণা ছিল ক্রিস্টাল নিয়ে । তালপব তিনি টার্টারিক াসিড নিষে গবেবণ। শুরু 
করেন। তখন এক জার্মান রাসায়নিকও এই ব্যিয়টি নিষে কাজ করছিলেন । 
তখন পাস্ভরেরও দৃষ্টি পল এই বিষয়টির উপর | এই নৃতন গবেষণা হাত দিয়ে 
তিনি যে রুহন্তের সন্ধান পেলেন, পরবতিকালে রসায়নে তা যুগান্তর এনে দেয়। 

আঙুর পচিবে ফ্রালী দেশে মধ তৈরি করা হতো । একদিন অধ্যাপক পাস্পনকে 
একটি মদ তৈবিব কাঁবখান" পরিদশন করার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তখন এই 
শিল্পে একটি সম্যা দেখ! দিয়েছিল যে, উৎপন্ন বিযারেব মধো কতকগুলি নির- 
শ্রেণীর হয আর কতকগুলি একশাকেই অপেষধ হয়। কি জনতা এ? হয়, তা বোঝা 
যেত না, কিন্তু এর ফলে সরকাবের প্রচুর লোকসান হতো । তাকে কারখানাব 
ভিতরে নিয়ে গিনে ছুটি চৌবাচ্চ। (৬৪) দেখান হলো; তাঁব একটিতে ছিল 
উত্রষ্ট বিয়ার, অপরটিতে নিরুষ্ট বিয়াব। পাস্তর চৌবাচ্চ! ছুটিব মধ্যকার হরিদ্রা 
বর্ণের সফেন পদার্থটি « 96881) বিশেষভাবে পরীক্ষণ করে দেখলেন এবং এ 
পদার্থের নমুন! লিয়ে এসে তীর ল্যাবরেটরিতে নানাবিধ পাশায়নিক প্রক্রিয়ার 
মাধামে পর্যবেক্ষণ করতে লঃগলেন । হঠাৎ তিনি একটি আশ্চর্য বিষধ লক্ষ্য করলেন, 
যা ইতিপূর্বে কখনো! কেউ লক্ষ্য করেন নি। উৎকুষ্ট চৌবাচ্চ থেকে প্রাপ্প এ 
হুরিদ্রা বর্ণের পদার্থটির আকুতি ছিল গোলারুতি অর্থাৎ 5121,611081] আর নিরুষ্ট 
চৌবাচ্চার পদার্থটির আরুতি ছিল লম্বাকৃতি অর্থাৎ 61017188150 এবং হৃরিদ্রী 
পদার্থের বস্ধকণার এই পার্থক্য থেকে পাস্তর সিদ্ধান্ত করলেন যে, গেঁজে যাওয়ার 
সময় চৌবাচ্চার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কোনে! পদার্থের মিশ্রণ ঘটে থাকবে এবং তারই 
ফলে বিয়াপ্স টকে যায়। আরে গবেষণ] করে তিনি এই তথ্যে উপনীত হলেন যে, 
চৌবাচ্চার মধ্যেকার কোন পদার্থ বিশেষের সংস্পর্শে এই রকম পরিবর্তন সাধিত 
হয়নি, কিন্ত এট] সম্ভব হয়েছে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে ই। এই সিদ্ধান্ত থেকেই 
তিনি আবিষ্কার করলেন যে শাতাসের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য জীবাণু । সঙ্গে সঙ্গে 
এ-যাবৎকাল প্রচলিত বিজ্ঞানক্রগতের একটি ভ্রান্ত মতবাদের অবপাঁন ঘটল-.. 
87011825005 £626191101-এর থিওরি বাতিল হযে গেল। অজৈণ পদার্থ 
থেকে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হয়--এই কথাই এতকাল বিজ্ঞানীর! বিশ্বা করে 
আসছিলেন। পাস্বর তার দর্ঘ দশ বৎসরকালব্যাপী একাগ্র গবেষণার ফলে এই 
প্রচলিত মতবাদের পরিবর্তন ঘটালেন । 
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যুগান্তকারা এই আবিক্ষিয়ার ফলে ১৮৬৪ সালে পাস্তর তার সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাসায়নিক বলে গ্বীরত হলেন। 

১৮৬৫। রেশম শিল্প ফরাসী দেশের অন্ততম শিল্প ছিল তখন। কিন্তু 
রেশমের, মূল উপাদান গুটিপোকার মধ্যে হঠাৎ এমন একরকমের রোগ দেখা দিল 
যার ফলে এ শিল্পের প্রচৃত ক্ষতি ইতে থাকে । তখন ফরাসী সরকার পাস্বরকে 
অনুরোধ করলেন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জঙ্ত । তিন বছব গবেষণ করে 
তিনি ছুইটি বিশেষ প্লোগের জীবাণু আবিষ্কার করলেন এবং তাদের হাত থেকে 
গুটিপোকাদের রক্ষা কপার পদ্ধতিও উদ্ভাবন করলেন। শুধু তাই নয়__জীবাণুর 

২ক্রমণও বুঝবার পদ্ধতি বের করলেন। এই সুময়ে তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে 
এবং তিনি প্রায় পক্ষাঘাত বোগে আক্লান্ন হন। কিন্তু অদমা ছিল তার মানসিক 
বল ; ভগ গ্বান্থ্য নিয়েই তিনি প্যান্রসে এসে তার গবেধণ! কার্য চালাতে থাকেন। 
১৮৬৭ সনে তিনি প্যারিসে বিধ্ববিগ্ভালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর 
পর থেকেই শনি জীবাণু-তব সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করতে থাকেন এবং 
১৮৭৭ সালে এনথ _'কস্‌ সম্পর্কে অন্তসন্দান আরম্ভ করেন এবং ছুই বৎসরের 
মধ্যেই মুখগীর বাচ্চাদের মধ্যে কলের? বোগের প্রাছুঙাব অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
তিনি মানবদেহে আধিধ্াধিস শ্বাভাবিক ইতিহাস অর্থাৎ রোগের উৎপত্তির প্ররূত 
কারণ নির্ণয কঃতে সময হন। পাস্তবের আবিষ্কার গুলির মধ্যে একটি গ্বাভাবিক 
পাবম্পর্ধ লক্ষা করা বায়। ফার্মেনটেশন সমন্তার সমাধান থেকে তিনি বাতাসের 
মধ্যে রোগ ব'জাণুব সন্ধ/ন পান 'আব মুবগী-বাচ্চাদের কলেরা র্যেগের অনুসন্ধানে 
প্র€ত্ত হয়ে তিন রোগ উত্পাদন কতা জীবাণুব (110109 ) সন্ধান পান। এর 
থেকে তিনি সাংঘাতিক ধবনের স্কোটকের ( চিকিৎসানিজ্ঞানে এরই নাম হলো! 
&1701010%) কাবণ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। এই সাংঘাতিক অস্থ্ধ শুধু গবাদি 
পঙ্খর মধোেই সীমাবন্ধ ছিল না, মানুষের ও হতো । অবশেষে এলো তা€৫ বৈজ্ঞানিক 
প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার । হাইড্রোফোবিয়া বা কুকুরে দংশন করার ফলে 
জলাতঙ্ক বাধির কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি তিনি আবিষ্ধার করলেন। এযানখ,শক ও 
জলাতঙ্ক ব্যাধির গতষণ1! করতে গিয়েই তিনি 1)০০91৪10% যা রোগের বীজ 
শরীরে প্রবেশ করানব পঙ্গতি আবিষ্কার করেন। পাস্তরের নাম যে আজ সথগ্র 
পৃথিবীতে বিখ্যাত ত তার এই 119০1811090 পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্তই । এই 
জলাতঙ্ক ব্যাধির বিরুদ্ধে তিনি যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তারই পরিণতি 
হলো ১৮৮৮ সনে স্থাপিত পাস্তর ইনস্টিটুটি। আগে পাগলা কুকুরে কামড়ানোর 
কোনে! চিকিৎসা ছিল না; গ্রামের কর্মকার ক্ষতস্থানে উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রয়োগ 
করত। তার শৈশবে এই প্রক্রিয়ার ফলে একজন ভাগ্যবান রোগীর রোগমুক্তি 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন পাস্তর । ধর্ধশতাবীকাল পরে তিনি এঁ হাতুড়ে চিকিৎপাকেই 
বিজ্ঞানসম্মত একটি নিরাপদ ও ফলপ্রদ পরিণতি প্রদান করেছিলেন। 

তখন জলাতঙ্ক ব্যাধি পমগ্র ফৰানী দেশে তুমুল আতঙ্কের স্যরি করেছে এবং 


২১৫ 


চিকিৎসকগণ এই ব্যাধির চিকিংসার কোনে। সঠিক পদ্ধতিই থুণ্জে পাচ্ছিলেন না । 
পাস্ভরের গবেষণাগারে এই মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টীকা বা! সিরাম আবিষ্কৃত 
হয়েছে । কিন্তু ঠিক কি পরিমাণ সিরাম ও কি শক্তির সিরাম ফলপ্রস্থ হবে সেটা 
তখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এই কঠিন সমশ্তার মুখোমুখি ঈাডিয়ে বৈজ্ঞানিক 
মাসের পর মাস উৎকণ্ঠায় দিন যাপন করতে লাগলেন। একটি রোগীব জীবনকে 
বিপদাপক্ন না করে, কেমন করে তিনি তার আবিষ্কৃত টাক! প্রয়োগ করবেন, এই 
চিন্তায় তিনি যেন অস্থির হলেন; কারণ বিনা পরীক্ষায় তো কোনো বৈজ্ঞানিক 
সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না । অবশেষে সেই স্থযোগ এলো। 

যোসেফ মিস্টার নামক একটি বালককে একটা মারাত্মক পাগলা কুকুরে 
কামড়িয়েছিল। তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আস! হলো! তখন সকলেই বোগীর 
জীবনের আশ ত্যাগ করেছেন। এই সংবাদ পেয়ে পাপ্তর 'যিনি এযাবৎকাল তাব 
উদ্ভাবিত প্রতিষেধক প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে কুকুরের শরীরে প্রয়োগ করে 
আসছিলেন) এ শিশুর উপর এ প্রক্রিয় প্রয়োগ করে দেখতে চাইলেন। তারপর 
উপযুপরি নয়দিন ধরে পাস্তর বিভিন্ধ শত্িব সিরাঁম বালকের শনীরে প্রয়োগ করতে 
থাকেন এবং তিন সপ্তাহ পরে তিনি ঘোষণা করলেন যে, বোগীর জীবন্রক্ষা 
স্থনিশ্চিত। এই কথ! শুনে হাসপাতালের চিকিৎ্সকগণ |বিম্মিত হন, কেউবা 
সন্দেহ প্রকাশ করেন, আবার অন্তরালে উপহাস৪ করেন কেউ কেউ। কুকুরে 
কামডাবার প্রায় চারমাস পরে যোমেফ যিস্টার যখন সম্পৃর্ণ আখোগ। লাভ করে 
হাসপাতাল থেকে বহির্গত হলো তখন পাস্তরের আনন্দের সীমা-পরিসীমা 
ছিল না। 

পৃথিবীর চারিপ্রাস্তে এই সংবাদ রা হয়ে গেল। বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ 
অভিনন্দিত করলেন পাস্তরকে | এ্যার্টিসেপটিক সার্জারির আবিষ্ক€1 লিস্টার তাঁকে 
এডিনবার্গ বিশ্ববিগ্ঠীলয়ে অভিনন্দিত করবার সময়ে প্রকাশ্ঠে পাস্তরের কাছে তার 
ধরণ শ্বীকার করলেন। ফরাসীর আকাদেমির তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। 
দেশ-বিদেশের বিদপ্ধনগুলী থেকে আসতে থাকে অজন্্র অভিনন্দন । ১৮৯২ লালে 
যখন তার বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হয়, তখন প্যারিসে যে উৎসব হয়, তাতে 
সমগ্র পৃথিবীর প্রতিনিধিস্থানীয় বিজ্ঞানীবা সমবেত হয়ে তাকে অভিনন্দিত 
করেছিলেন । "বিজ্ঞানকে এক নৃতন ব্যঞ্রনায় মগ্ডিত করে, নৃতন তথ্য সমৃদ্ধ করে 
তিনি নিখিল মানবের নীরোগ ও সুস্থ জীবনের পথ যেভাবে সুগম করে দিয়েছেন, 
তার তুলনা নেই এবং আগামীকালের বিজ্ঞানী লুই পাস্বরের কাছে অধমর্ণ 
হয়ে থাকবে--এই উজি সেদিনকার উৎসব সভায় করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 
লর্ড লিস্টার । শিশুর মতে সরল, সন্ন্যাসীর মতো! অনাড়ন্বর এবং বিরাট বৈষ্কজানিক 
প্র।তভার অধিকারী পাস্তরকে বা! হয়েছে ফ্রান্সের স্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ॥। ১৮৯৫, ২৭শে 
সেপ্টেম্বর পাস্ধরের মৃত্যু হয়। মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণসাধনে এই 
বিজ্ঞানীর অবদানই তাকে প্রদান করেছে অমরত্ব । 
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ঘযোগেফ মির্টার 


( ১৮২৬-১৯১২ ) 


আজ জে পপর বা বান আব লঙক বা নি এরা সক 


ভদিশ শতকেব স্চনাকাপুল শল।-চিকিৎসকগণ খোলাখুলি ভাবে শ্বী কাণ কলতেন 
যে, শরীরেব কোনো অংশে অস্ত্রোপচাবের জগত যি কোন ব্যক্তিকে হাসপাতালের 
সাজিকাল ওয়ার্ডে তি করা হয় তাহলে বণক্ষেথে যুদ্ধলত নৈনিকদের মৃত্যুর 
আশংকা অপেক্ষা এ ব্যপ্চিব মৃত্যুর দাশ'ক' সমধিক | তগনকাব দিনে হাসপা তালে 
অস্ত্রোপচাল বিগাগে কুগীদেব মধ্) গঠাংশ্রিণঙ্গশিত মহান প্রাক্ল- বা তমতে। 
বিভীষিকান বিষ ভমে ধ্াডিয়েছেল । টৈবঞ্চমে য্ধ কে'শো বগীব জীবনবৃক্ষা। 
হাতে। তাহলেও আজ'বন ত'কে চিকন (015 011) হয়ে জীবন কাটতে হতো। 
এই মহামাপী এন ঘণ ঘণ দেখা দিত যে, সকলেই এই সিদ্ধান্ত কবাঠশ দে শস্কো- 
পচারেব অনিধার্ধ ফলকপেই এন প্রাইঙা” ঘকে থাকে । কথাটা মিথ্]া ছিল না। 
পন্রুদুষ্ি-জশিভ ।১০৩| ১১) যুতু/ব হাব হাসপা তালে এমন ভয়াবহ ভাবে বুদ্ধ (পে 
থকে যে, 1চাকৎলাব ক্ষেএ্ে অস্ত্রোপচার বিভ'গে উন্নতিব পথ একেশবেই কদ্ধ 
হযে গিয়েছিল। রূগীব। অস্ত্রোপচারের পামে জাতক্কে শিউবে উঠত, কাবণ 
সকলেব এনেই এই ধারণ। বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, অস্ত্রোপচার মানেই স্বনিশ্চিত 
ম্বুযু। আগ সে মৃত্যু ছিল যন্ত্রণাদাযক। মৃত্যু যেন সশহ্রীবে গাংগ্রিণের বেশে 
কুশীর শয়বে এসে দাড়িয়ে তার হিষশীতল হাতের স্পর্শ রেখে দিত। তথন 
চিকিৎল1 বিজ্ঞানে 91196501,৩01০১-এর আবিষ্কার হয়েছে এবং এই মূল্যবান 
'আবিষ্কারেব ফলে অস্ত্রচিকিংসকগণ ছুঃসাধ্য অস্্রোপচারগুলি করবার জন্য 
অনেকক্ষণ সময় পেতেন। কিন্ত এানেসখিসিয। পদ্ধতি আবিষ্কং হলেও 
রক্তদুষ্টিজনিত মৃত্যুর হার কমল না। চিকিৎসা! জগতের এই বিভীষিকা যান 
চিরদিনের মতে! ল্রপ্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর নাম যোষেক লিস্টার । 
খ্যানেসধিসিয়ার আবিষ্কতাদের পাশেই এই যোসেফ লিস্টারকেও আধুনিক 
আন্ক্রোপচার বিজ্ঞানের জনক বল! হয়ে থাকে। 

যোসেফ এক অতি মাজিতরুচি, শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। অতি স্থুন্দক পরিবেশের মধ্যেই তার শৈশব ও বাল্যজীবন 
অতিবাহিত হয়েছিল। তার শৈশব জীবনের কথা বলতে গিয়ে যোসেক লিস্ট্রার 
পরবতিকালে লিখেছিলেন । '[€ ৬৪5 17 & ০010011901৩, ০0100160189) 
902505900515, 91010 06870010901 5011000017১ 11190 1 86৬ ০০, এই 
পরিবেশের মধ্যেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । তারা 
দু'জনেই যে শুধু প্রকৃতির অনুরাগী ছিলেন তা নয়, বিজ্ঞানেও ছিল তাদের উভয়ের 
সমান আগ্রহ এবং মেজ্ঞাজের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ত ছিল। 
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বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে উঠেছিল যে, যখনই কোনো 
একটা! বিষয়ের আলোচনায় যোসেক অস্থবিধার সক্ুখীন হতেন অমনি তার 
সমাধানের জন্থ তিনি তার পিতার আশ্রয় নিতেন । তার বন্ধন যখন সবেমাত্র বাণে! 
বছব তখনই লিস্টার একজন চিকিৎসক হবার এভিগ্রায় জ্ঞাপন করেন। তার 
পিতার ইচ্ছ! ছিল যে চিকিৎসাবিগ্ঠায় পারদশিতা অর্জনের পূর্বে পুত্র উপযুক্ত শিক্ষ। 
লাভ করে। তাই পিতা ইচ্ছান্থদারে প্রথম ছৃ*বছর অধ্যয়নের পর তিনি সাহিত্যে 
আলাতক হন এবং তারপব স্াতকোত্তর পৰীক্ষা উন্ভীণ হযে তিনি ইউনিভাসিটি 
কলেজ হাসপাতালে প্রনিষ্ঠ হন । ১৮৫২ সনে তিনি চািকৎসাবিগ্ভার স্নাতক হন 
এবং এর কিছুকাল পরেই রয়াল কলেজ অব সার্জন-এর ফেলোসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। এনুপব তিনি কিছুকাল গবেষণাপ কাজ কপেন। তীাব গবেষণার বিষর 
ছিল আইরিস-__'াঃ05০901310006 01 011৩ 1185 অর্থাৎ চক্ষের যে ল্ুক্মতম 
অংশটিকে 'আইরিস* বলা হয় তাব পেশীসধৃহের অবস্থান ও ক্রিয়া । এই বিষয়ে 
পরীক্ষা-নিবীক্ষা করে তিন প্রমাণ করলেন (যা ইতিপূর্বে কোনে! শারীর পিগ্ানী 
উপলব্ধি করতে পারেননি । যে, আইাবিসের ছুটি পেশী আছে যা চক্ষতাবকার 
প্রসারণ ও সংকোচন ঘটায়। একটি বিখাত পত্রিকার যোসেধ তাব গবেষণার 
ফল প্রন্সাশ করলেন এবং তখন থেকেই চিকিংসাজগতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কগতে থাকেন “ডাক্তার যোসেখ লিস্টাব--এই নামটি তখন থেকেই চিকিৎসক 
সমাজে সকলের মূখে মুখে ফিরতে থাকে । 

এরপর তিনি ত্বকের অনায়ত্ত পেশী (117৮9180029 770১010৭ ০00110 51011)) 
নিয়ে গবেষণা কবেন । এই পেশীর ফলেই মাগ্ষেব হকের স্টপব 05৩ 11651 
নামে দুরারোগ্য চর্মরোগ একপ্রকার দেখা! ধিত। এ গবেষণাতেও যোসেক সাফল্য 
লাভ করেন। পরপর এই ছুটি গবেষণায় সাফল্য লাভ করার ফল এই হলো ঘে, 
চিকিৎস: জগতে তিনি বিশেষ ভাবেই চিহ্নিত হলেন এবং তার সমকালী'নদের মধ্যে 
তার জন্ত একটি স্বতন্ত্র স্থান নিদিষ্ট হলো। তিনি কিছুকাল লগুনের একটি 
হাসপাতালে হাউস-সা্জনেব কাজও করেছিলেন । অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করার জন্য 
ইংলগ্ডে তখন যে কয়টি বিদ্যারতন ছিল সেগুলির মধ্যে, এডনবরা মেডিক্যাল 
ক্কুলটিই ছিল শীর্ষস্থাীয়। লিস্টার এইখানে একমাস অধায়ন করার জন্ত অনুমতি 
লাভ করেছিলেন এবং তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র চিকিৎসক অধ্)াপক জেমস 
সাইমসের ছাত্র হওথার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। শীশ্রই উভয়ের মধো ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুত্ব হয় ও উভয়ে উভয়ের প্রতিভার প্রতি আকুষ্ট হন। ফলে একমাসে্স অধায়ন 
একাধিক মাসে গিয়ে দীন্ডাল। অতঃপর যোসেফ লিস্টারকে আমর] দেখতে পাই 
এডিনবরার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের হাউস সার্জন রূপে । অধ্যাপক সাইমসও 
এই হাসপাতালের সঙ্গে সংুক্ত ছিলেন। এই সময়ে এডিনবরা কলেজ অব 
সাঞ্জনস-এর অগ্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপককে ক্রিমিব| যুদ্ধে চলে যেতে হয় এবং সেখানেই 
অল্পকাল পরে কলেরার তীর মৃত্যু হয়। তথন তার বন্ধু অধ্যাপক সাইমস-এর 
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পরামর্শকরমে লিস্টার এঁ পদের জঙ্ক একজন প্রার্থা হলেন ও তারই আবেদন পত্র 
গৃহীত হয়। এতবডে! একটি দায়িত্পূর্ণ পদে অধিষ্টিত হওয়ার পর তিনি সম্পূর্ণ 
ভাবে কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। 

১৮৫৬ এ্যাগনেস সাইমস নামী এক তরুণীকে তিনি ধর্মপত্রীকপে গ্রহণ করেন । 
বিবাহের পর স্থামী-্ত্রী ছু'জরনে মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্ট কন্টিনেপ্ট ভ্রমণে বেরুলেন। 
এই সময়ে ডাক্তার লিস্টার বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই ফ্রান্স, জার্মানী, অস্তরিরা ও 
ইতালির হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি পরিদর্শন করর প্রচুব অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করে- 
ছিলেন। অধ্যাপনার অবসরে লিস্টার গবেষণা করতে থাকেন। আমন্ত্রণ এলো! 
ম্লাসগে থেকে সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে অন্ত্র চিকিংদাবিষ্ভার অধ্যাপকের 
পদ গ্রহণ করার জন্ত। তিনি পিতার অনুমতি চেয়ে পাঠালেন । পিতার অন্ুমন্ত 
পাওয়ার পর লিস্টার দম্পতি ১৮৬* সনে প্লাসগোতে চলে এলেন। গ্লাসগোর' 
হাসপাতাল প্রতিভাধর এই অস্ত্রচিকিৎসকের জীল্নের দিক-পরিবর্তন স্থচিত করে 
দিয়েছিল। এইখানেই হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলি পরিদর্শন করবার সময় তার 
মনে সর্বপ্রথম প্রশ্ন জ্েগেছিল- এই যে রোগীব দেহে অস্ত্রোপচাগ করার পর 
গাংগ্রিপজনিত যারা/ক ক্ষত দেখ দেয়, এব কি কোণে? প্রতিষেধক নেই ? এবং 
তখন থেকেই এই বিষ্যে কিছু খবাঁব জন্থা তিনি চ্ঢ়সংকল্প হন। 

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন ইংলগ্ডের হাসপাতালগুলিতে (এবং 
মুরোপের সব হাসপাতালেই) অস্ত্রোপচারে সময় যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলঙ্গন করা 
হতো! না, কারণ তথনে! পর্যন্ত ১0181051 15 81677৩ বা 21011-5610515 17১ 81610 
এর তথ্য অপবিজ্ঞাত ছিল বললেই হয়। ভাক্তাব এফ. উইলিয়াম কর্কের একটি 
বিবরণ থেকে জান" যায় যে, “1.5 501726011 ৮4০16 710 50617111250 ৮০৮] 
018106৪3016 1050101751)05 ৮৮016 17806150661) 7 1179 ৬০1: 
৬/05 10160 ৮7101 115010155 1210611 01]া। [116 010100010-1%0:5 01 1116 
855131108-37016601). এঁবং এই কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচ'রের পর 
রক্তহুষ্টিজনিত রোগ 9০1109061719)দেখা দিত | তথনে পর্যন্ত অন্ত্রচকিৎসকগণের 
মধ্যে এই ধারণ! প্রচলিত ছিল যে, ওয়ার্ডের দুষিত পরিবেশের মধ্যে যেসব 
রোগজীবাণু (061105) রয়েছে তাদের জন্তই অস্ত্রোপচারের পর বক্তদুষ্টি দেখা 
দেয়। প্রবম প্রথম লিস্টারও এই ধারণা সমর্থন করতেন। তখন তিনি ছুইটি 
রোগীর শয্যার মধাবর্তী স্থানের ব্যবধান বৃদ্ধি করে দিলেন এবং দেখলেন তাতেও 
যখন রক্তদুষ্টি নিবারিত হলো না তখন তার মনে প্রশ্ন জাগল-- 10616 2009 
৮৩ &10061 ০৪৩০---অর্থাৎ, নিশ্চিয়ই এর অন কারণ আছে। 

বিষবটি তাঁর মন্তিক আলোডিত হতে থাকে এবং তিনি অস্ত্রোপচারের পর 
রক্তদুষ্টির কারণ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকেন। ক্ষতস্থানে ড্রেসিং 
করার পদ্ধতি নিয়েও নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করতে থাকে । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এর 
কোন কুল-কিনারা পান লা। এমন সময়ে তার এক সতীর্ঘ তার কাছে ফরাসী 
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রায়ায়নিক লুই পাস্তরের গবেষণাঁঁলন্ধ ফলের কথ! উল্লেখ করেন। সেই যুগাস্তকারী 
গবেষণার 'ফলের হ্থত্র ধরে ডাক্তার লিস্টার এইবার অগ্রসর হলেন। পাস্তর 
দেখিয়েছিলেন ষে, তিনটি উপায়ে রোগজীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব, যথা---0109110, 
1159 ও &01156701$-এর প্রয্মোগ । শোবোক্ত পদ্ধতিটি নিয়ে লিস্টার পরীক্ষা 
করলেন। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থানটি তিনি কার্বলিক এযাসিড দিয়ে মুছে দিলেন। 
এর ফলে রক্তদুষ্টি নিবারিত হলে বটে, কিন্ত রোগীর ক্ষতস্থানে অসম্ভব জাল! 
অনুভূত হতো'। তিনি তখন কার্লিক এযাসিডের পরিবর্তে অপর একটি রোগ- 
জীবাণু নাশক বস্তর অনুসন্ধানে প্রবুত্ত হলেন। অতি ধৈর্ধসাপেক্ষ ছিল তার এই 
গবেষণা । অবশেষে ১৮৬৭ সালে 5 1:807০50 পত্রিকায় যখন তিনি 
41501561000 901£৩15 সম্পরকে তাত গবেষণালবন্ধ ফল প্রকাশ করলেন তখন 
চিকিৎসা জগতে তুমুল সাড়া পড়ে গেল। বিতর্কের স্থষ্টি হলো! এবং অনেকে এর 
বিরুদ্ধে যতও প্রকাশ করলেন । ক্লোরোফর্মের আবিষ্€] শ্যার জেমস পিমসনই 
প্রবল ভাবে লিস্টারের মতের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। 

তিনি হতাশ হলেন না। প্রতিপক্ষদের সমস্থ আক্রমণকে বাঁধা দিয়ে তিনি 
একাগ্রচিত্তে তার গবেষণ! চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং ১৮৭৯ সনে তিনি চূড়ান্ত 
সফলতা লাভ করলেন। লগ্ডনের সমস্ত হাসপাতালে লিস্টার উদ্ভাবিত 
ম্যান্টীসেপটিক পদ্ধতি গৃহীত হলো৷। এবং এর ফলে হাসপাতালগুলির সাঞজ্জিকাল 
ওয়ার্ডের দৃশ্য যেন এক মুহূর্তে ববলে গেল। সমগ্র যুবোপে 'তার গবেষণার জয়ধ্বনি 
উঠল। বিশ্ববিদ্ালয়গুলি তাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করলো, ইংলগেশ্বরী তাঁকে 
ব্যারনেট করলেন আর একাধিক বৈদেশিক রাষ্ট্র তাকে সর্বোচ্চ সম্মার্নে ভূষিত 
করলেন। তাঁর আশীতিতম জন্মপিবসে লিস্টার লাভ করলেন ই'লগ্ের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজসম্মান--.ফ্রীডম অব দি সিটি অব লগুন।” এইভাবে অন্ত্রচকিৎসায় যুগাস্তবর 
এনে দিয়ে, ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে পঁচাশী বছর বয়সে এই বিজ্ঞানী 
পরলোক গমন করেন। তাঁর উদ্চাবিত পদ্ধতি আঙ্গ সমগ্র পৃথিবীতে “লিস্টার 
যযান্টিসেপটিকস' এই নামে পবিচিত। 

মৃত্যুর কিছুকালপূর্বে তাঁর জীবনব্যাপী বিজ্ঞান সাধনার প্রসঙ্গে লিস্টার 
বলেছিলেন, '] ৪97 916115 ০০017100960 0381 50861005 ৬111 0000101 
০61 1010121105, 1740 10116 (00015 9911] ০61918 10 07956 ৬150 
1785 0০176 11১6 [80931 001 (15 5810 ০1 50061106 10001080155 
আজকের মানুষ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছে 'এই উক্তির সত্যতা 
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হেনরিক ইবগেন 


(১৮২৮-১৯০৬) 


রি উন ্মপ ০০ ৯ আর শি শা পা | শা জাপা পা স্পা পা সপ 


৫সক্সপীয়রের বহুকাল বাদে যুরোপের নাট্যদাহিত্যে এক নতুন চেতন! নিয়ে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন ইবসেন। বগ্তত তাব সময় থেকেই যুরোপের নাট্যসাহিত্যে 
একটা যুগাস্থর দেখা! দিয়েছিল । সেই ষুগাস্থরের পথেই পরবতিকালে দেখা দিলেন 
একাধিক নবীন নাট্যপ্রতিভা--বার্ণাডশ, চেকভ এবং পিরানদেলো । এর! 
প্রত্যেকেই ইবসেনের নাট্যচেতনাক দ্বার! প্রঙাখ্ত হয়েছিলেন । 

১৮২৮, মার্চ ৯০1 নরওয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের হ্িয়েন শহরে জন্মগ্রহণ করেন 
হেনাপিক ইবদেন। ইবসেন পরিবার বিত্তশালী ছিলেন । হেনবিকের বাব তাদের 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ছিলেন এবং তাব অবস্থা বেশ ভালই ছিল। 
হেণরিকের বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন তাঁব পিতা দেউলিয়া] হয়ে গেলেন। 
আথিক ছুগণই) পারবারকে বাধ্য করল শহবের সুসজ্জিত গৃহ পরিত্যাগ করে 
একট। অপরিচ্ছন্ধ খামার বাড়িতে গিষে বাস করতে । 

শেষ পস্ত তিনি ষেল বছর বয়সে নরওয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত 
গ্রিমস্টাড নামে একটি বন্দবে এক শুঁধধ বিক্রেতার দোকানে শিক্ষানবিশী করেন। 
এখানে তিনি পা বছর ছিলেন। অবসর সময়ে কবিতা লিখতেন--সে সব 
কবিতার বেশির ভাগ ছিল গ্রামের লোকদের নিয়ে লেখা ব্যাঙ্গাত্মক ছডা” আর 
সেই সঙ্গে তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে, তিনি তাঁদের পারিবাবিক সৌভাগ্য আবার 
ফিরিয়ে এনেছেন। 

সাবালক হওয়ার আগেই সমকালীন সমাজ ইবসেনকে বি শহী করে 
তুলেছিল । আশ্চধের বিষয় এই যে, তার প্রথম সার্থক সাহিত্যিক প্রদ্নাস ছিল এক 
বিদ্রোহীর জয়গান । বইটির নাম 0৪611/0৩+--কবিতায় নাটক। ছন্দের দিক দিয়ে 
অপরিণত হলেও, নাটকটিতে এক বিদ্রোহীর সংগ্রাম ও পরাজয়ের কাহিনী 
চিত্বম্পন্দী ভাবেই বণিত হয়েছে। 

“ক্যাটিলিন' প্রকাশিত হওয়ার পর ইবসেন ক্রিশ্চিয়ানাতে এলেন বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
প্রবিষ্ট হওয়ার জন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। তখন সাধাবাদিক হওয়ার 
চেষ্টা করলেন। তেইশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে তিনি দেখলেন তিনি দারিজ্র্যের 
মধ্যে আক$ নিমজ্জত হয়েছেন। সেই অবস্থা “থকে তিনি উদ্ধার পেলেন 
অপ্রত্যাশিত ভাবে । বার্গেনে তখন সন্ভ স্থাপিত হয়েছে একটি থিয়েটার । এইখানে 
তিনি স্টেজ ম্যানেজারের চাকরি পেয়ে গেলেন। ছয় বছর বাদে তিনি 
ক্রিশ্চিম্থানার জাতীয় রজমঞ্চের পরিচালকের পদে নিষুক্ত হলেন। বার্গেনের 
খিয়েটারটির তুলনায় এটি ছিল অপেক্ষারত বৃহৎ। তখন তার বয়স উনত্রিশ বছর । 


২২১ 


এখানে তিনি পাচ বছর কাজ করেন, কিন্তু এর পরেই দর্শকের অভাবে এই 
থিয়েটারটি দরজা বন্ধ ক্নতে বাধ্য হয়। এই রঙ্গালয়ে চাকরি করাব সময উনত্রিশ 
বছর বয়দে ইবসেন সুসালা খোরেসেন নামী একটি মেয়েকে বিষে করেন । মেয়েটি 
» ছিল এক জনপ্রিয় লেখকের কন্তা | 

পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে তিনি আধডঙ্গন নাটক লিখেছিলেন। 
লোকগাখার ভিত্তিতে রচিত এই নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় সাহতোর পুনর- 
জীবনের একটা স্ম্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। একমাত্র 41.061'5 00789? নাটকে 
পরিণত শিল্পকর্ণের কিছু 'আভাস পা্য়াযায়। প্রেম ওবিবাহ শিয়ে রচিত 
গ্লেধাত্বক এই নাটকটি অনেক নাট্যবসিক পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । 
ইবসেনের বয়স তখন ছত্রিশ বছর, জ্রীবিকানির্বাহ কঠিন হয়ে উঠেছে-+রঙ্গালয়হীন 
নাট্য পরিচালকের জীবন ক্রমেই যেন ছুধিষহ হয়ে উচ্ছিল। নাট্যকার 
অনন্তোপায় ভয়ে তোমে চলে গেলেন । এখানে তাব জীবনের পাচটি বছর আতি- 
বাহিত হয়েছিল। বোমে আসার কয়েক বছর পরে ইবসেন ছুটি বিভিন্ন ভাবের ৪ 
ভিন্ন শ্বাদের নাটক রচনা! কবেন--31917? ও ১০৩ 0৮ এই ছিল নাটক 
দুইটির নাম । এই নাটক ছুটি থিয়েটাব জগতে প্রচণ্ড সাডা দাগিদ্েছিল। এই 
নাটক ছ*টিতেই বসেন তার প্রতিভার প্রাথমিক স্বাক্ষর বেখেহিলেন। 

চল্লিশ বছন বয়সে ইবসেন জার্মানিতে এসে বেশির ভাগ সময় যিউনিথে বাঁস 
করতেন, এবং মাঝে মাঝে ইতাঁপি যেতেন | ড্রেসভেনে অবস্থানকালে '£1770010: 
810 08111901? শীর্ষক তাঁর তৃতীয় বিপুলায়তন নাট্যকাবাটির খচনা শেষ করেন । 
রোমে অবস্থানকালে তিনি এটি লিখতে শুরু করেছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীতে 
পৌত্তলিকতা৷ ও খ্রীস্টানধর্ষের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলেছিল তারই প্রেক্ষাপটে এটি রচিত 
হয়। যেহেতু পৃথিবীর জীবনে ছুটি অদমগ্দ শক্তির সংঘর্ধ হলে এই নাটকেব 
বিষয়বন্, সেইজন্য নাটাকার এটিকে বিশ্ব-এ্তিহাদিক নাটক (+৬/০11৫ 1)1510- 
[2991 ৫1৪1১3১) বূলে চিহ্বিভত করেছিলেন। এঁতিহাসিক জণাকজমকের তলদেশে 
'এম্পায়ার ফ্যাশ্ড গ্যালিলিয়ান*-এর মূল স্থরটি হলো! একান্তিক ধর্মোপদেশ যাকে 
বল! যেতে পারে নৈতিক এঁক্যের জন্ত একটি ব্যক্তিগত আবেদন । ইবসেনেব 
বক্তব্য হলো--ফতক্ষণ পধন্ত মানুষ নিছেকে বিশ্বাস করতে না পারছে ততক্ষণ 
পর্বস্ত সে অন্তকে বিশ্বাস করতে পারে না। পঞ্চাশ বছরে উপনীত হয়ে ইবসেন 
অলংকার-ভূষিত রোমান্টিক নাটক রচনা পরিত্যাগ করলেন এবং আধুনিক 
জীবন নিয়ে বাস্তবতায় ভাশ্বর গগ্যনাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন_-যে নাটক, 
বানার্ড শ'য়ের কথায় *আদর্শবাদিতার অনিষ্টকে অনাবৃত করে দেখাবে ।' তার 
প্রথম বাস্তবধর্মী নাটকটির নাম 7111915 ০100 9০০1569, 3 নাটকের এই 
গ্েষাত্বক শিরোনামটিতেই এর বক্তব্য স্থুপরিস্ফুট । ভগ্ডামীর একটি কার্ধ দলিল 
এই নাটক । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মিখ্য] সম্রমবোধের প্রতি ইবসেনের ঘণ! যেন স্থৃতীক্ষ 
হয়ে উঠেছে এখানে ? বিভিক্ন ধরনের কত চরিত্রের সমাবেশ তিনি ঘটিয়েছেন এই 


ইহ 


নাটকে । যেদবিপুল ধর্মোপদেশ প্রদানকারী, কুৎসিত ব্যবসারী, মিথ্যাবাদী ও 
কালাহুবর্তী ইত্যাদি। তার লক্ষ্য ছিল সেই সম্প্রদায় যার প্রতি গডপরতা 
নাগরিকের আগ্গত্য ্থম্পষ্ট। এই সম্প্রদায় যেন রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র অনুলিপি 
আর রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের শত্রু । নিজেকে একজন দার্শনিক বিপ্রবী বলে 
ঘোষণ! না করেও, ইবসেন শ্বীকার করতেন যে তিনি আদৌ গৌড়ামির উপাসক 
নন 7 তার কাছে ম্বাধীনতা ছিল প্রথম ও সর্ষোচ্চ বিবেচনার বিষয়। 

এর পরেই ইবসেনের লেখনী থেকে নাট্যানথরাগীরা পেলেন */. 10011,3 
[10836” আর 401)0515+ নামে দুটি যুগাস্কারী নাটক। চিরাচর্িতের বিরুদ্ধে 
নাট্যকারের চ্যালেঞ্জ এখানে আবে! উচ্চকিত, আরে বলিষ্ঠ । “বিবাহ-বন্ধন অতি 
হথপবিত্র'-_এই চিরাচরিত ধারণার মূনে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন তিনি, “এ ডলস্‌ 
হাউস” নাটকে । 

“ঘোস্টস্‌* নাটকটি এক কৃলবধূ ও জননীর জীবনের বিয়োগান্ত কাহিনী । 
ইবসেনের এই নাটকটির সঙ্গে কোন কোন গ্রীক ট্র্যাজেডির সাদৃশ্ঠ আছে। 

নাটক ছুটি ক্রুদ্ধ সংবাদপত্রে নিন্দিত হলে! ? ক্ষু্ধ জনসাধাণও নাট্যকারের 
উদ্দেশ্তে জানাল প্রচণ্ড ধিক্কার । “ডলস্‌ হাউস” নাটকটি ছুনীতিমূলক নাটক বলে 
চিহ্নিত হলো । জার্মানীতে যখন এই নাটকটি অভিনীত হয় তখন বালিন, 
হামবুর্গ ও ভিয়েনার নাট্যামোদী দরশকদের অন্থরোধে ইবসেনকে নাটকের শেষ 
দৃশ্যের পরিব্তন করতে হয়েছিল। সকলেই নাটকের মিলনাম্রক পরিণতি দাবী 
করেন। কিন্তু ঘোস্টস্” নাটকটিই নির্দয়ভাবে সমালোচিত হয়েছিল। বিখ্যাত 
নাট্য সমালোচক এবং ইবসেনের নাটকাবলীর ইংরেজী অনুবাদক, উইলিয়াম 
আর্চার্ বলেছেন যে, সেসব সমালোচনায় যেন বিষ মেশানো থাকত। নাটকখানি 
তো! নির্মমভাবে সমালোচিত হয়েই ছিল, এমন কি নমালোচকর নাটাযকারকে পর্ধস্ত 
রেহাই দেননি--অকথ্য গালিগালাজ বধিত হয়েছিল তীর প্রতি । 

ইবসেন এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন 40 7618) 01 0115 ৮৩০101০* নামক 
পরবর্তী নাটকে | বিবাহের চিরাচরিত প্রথাকে আক্রমন করে সমাজে তিনি সাড়া! 
জাগিয়েছিলেন $ এবার তাঁর আক্রমনের বিষয় ছিল ব্যবদাদারি রাজনৈতিক আদর্শ । 
প্রথমে তিনি এই নাটকটি কমেডি হিসাবে পরিকল্পনা করেন, পরে এটি একটি 
ক্রুদ্ধ ফ্লেষের রূপ নিয়েছিল । এটি তিনি যখন রচনা করেন তখন ইবসেনের বয়স 
চুয়ায়্ বছত । সমাদ্ধের তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভণ্তামী, ইতরাধির চাপে এক 
সংলোকের অধঃপতনের কাহিনী হলো এই নাটকের উপজীব্য এবং সেই সংঙ্গে 
পেশাদার সংবাধপত্রগুলি অর্থের বিনিময়ে কিভাবে "ই সপ্রদায়কে সমর্থন করে 
থাকে তার নগ্রচিত্র উদ্ঘাটত হয়েছে এই নাটকে । এদেরই সমাজের শত্রু বল! 
হয়েছে। পঞ্চাশের মাঝামাঝি এসে ইবসেনের হিন্তা তার ভবিষ্ত ভকে ঘিরে আবর্তিত 
হুতে খাকে। তখন থেকে তার নাটকের শুধু মোড়ই ফিরল নাঁ, একটা নতুন 
রও ধ্বনিত হতে থাকে রোমান্টিক থেকে রিয়ালিন্টিক--এই ছুটি স্তর অতিক্রম 


২২৩ 


করে গার নাটক এখন থেকে হয়ে উঠল প্রতীকধর্মী। এতই দৃষ্টাত্ত হলে "৩ 
ড/110 19০1, 07545. 08৮16 ও “1155 180 010 006 952) প্রভৃতি 
নাটকাবলী। হেড গ্যাবলারকে সমালোচগণ নবওয়ের লেডি ম্যাকবেথ বলে 
অভিহিত করেছেন। নোত্ার পরে এইটিই নাট্যকারের বলিষ্ঠতম ণারী-চরিত্র। 

তেষট্টি বছর বয়সে ইবসেন ক্রিশ্চিয়্ানাতে ফিরে এলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট- 
কাল এখানেই অতিবাহিত করেন। যদিও এর পব তিমি আরো পনব বছর 
জীবিত ছিলেন তথাপি তিনি মাত্র তিনখাশিব বেশি নাটক রচনা করতে পারেনশি । 
এই তিনখানিই ট্র্যাজেডি । তখন তিনি আন্বর্জাতিক খাতিস'্পন্ন নাটাকাব । 
রঙ্গমঞ্চে তাব নাটকগুলি এখন পবিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয় ও দর্শকদের 
উচ্ছৃদিত প্রশংসার সমাদৃত হয়। যুবোপের বাঝোটি ভাষায় তার নাটকগুলি অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে, জাপানী ভাষাতেও। লগ্তনেব বঙ্গমঙ্জে যখন তাত নাঢকেব 
অভিনয় ভ্রুদ্ধ চাঞ্চলোব সৃষ্টি কবত তখন ইবসেনকে সমথন কবতে লেখনী ধাবণ 
করতেন বার্না্শ। পৃথিবীর পধান নাট্যকারদের মধ্যে অন্াতম হিসাবে "ঠা 
স্বীকতি ইবসেন তার জীবিত কালেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন । শাহাত্তর বছর বসে 
তিনি প্রথমবার হদ্রাগে আক্রাগ্ত হন দ্বিতীর আক্রমণেব ফলে তব মশ্িষি ও 
শরীর পঙ্গু হয়েযায়। লেখার কাজ থেমে যায় চিন্রকালেব মতো। তারপব 
আটাত্তর বছর বয়সে তৃতীর আক্রমণেব ফলে নাটকে নবধুগ প্রবর্তক নাট্যকারের 
জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৯*৬ সালের ৬ই মে তাবিখে। তীর মৃত্যুর পরে 
সমাজিক সমন্তাবলি ।নয়ে নাটক র$নার পুরোধা হিসাবে ইবসেন সম্পর্কে আর 
কোন বাদান্ুবাদ বা বিতক হয়নি । 

তার সর্বশেষ নাটক “৬/1050 5 70680 4১570” রচিত হয় এই 
শতাব্বীর হুচেনায়। নাট্যকারের বয়ন তখন বাহাত্তর বছর। মুরোপে নারী 
জাগরণের শঙ্ধ্বলি শোনা গিয়েছিল এই নাটকে । উত্তরকালে পরওয়েব এই 
নাট্যকারের প্রসঙ্গে বানার্ডশ তার “দি কুইণ্টএসেম্দ অব ইবসেইনস' গ্রন্থের 
উপসংহারে লিখেছেন £ 18 1 00100 20511 1555 1০৮০৫ 019 [1800 01 
1106 ৫0198177200 185 591101091 12108) 2100 1815 ০%/2 1121) 09 
08109101021 181) 89 01) ০1 1801 1১101018619 ০1107906110 136016+, 
এই মন্তব্য যথার্থ। ইবসেনের নাটক নিছক চিত্তবিনোদনের জন্ত নয়, তা 
হলে! ঘাস্বের চিত্ত উদ্ভাসনের জন্ত। 


২৪ 


হেনরী ছুনাস্ট 


(১৮২৮১৯১০) 


“নলফেরিনের কথা” (00. 9০988৮501৫৩ 50165110, )--এই বিচিত্র 
শিরোনাম সম্বলিত একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ সনে এবং প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুরোপকে এই বইটি নাড়া দিয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের 
এক তরুণ ব্যবসায়ী উত্তর ইতালীর সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈবক্রমে যে করুণ ও 
মর্মাস্তিক দৃষ্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এ বইটিতে তারই চিত্তম্পর্শী কাহিনী বনি 
হয়েছিল। ঘটনাটি তিনি চাক্ষুব করেছিলেন ১৮৫৯ সনের ২৪শে জুন, আর তিনটি 
বছর ধরে ঘটনাকে অবলম্বন ফরে যে বইথানি তিনি রচনা কবেন তা সমগ্র 
ম্ুরোপে একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই আলোড়ন- 
সথ্টিকারী বই থেকেই পরবর্তীকালে পৃথিবীতে যে তিনটি নৃতন ধরনের সমাজ- 
কল্যাণ আন্দোলন স্যঠি হবে, এটা বোধ হয় সেদিন কেউই কল্পনা করতে 
পারেন নি। 

রেডক্রস আন্দোলনের প্রবর্তক হিসেবে “হেনরী ডুনাপ্ট' এই নামটি আজও 
জগছিখ্যাত। যে ক্রেশে একদা মানবপ্রেমিক স্বীণ্ড গ্রীষ্টের দেহ বিদ্ধ হয়েছিল 
ঈশ্বরের সন্তানের শোশিত ধারায় কলঙ্কিত সেই ক্রুশ আজ নূতন মহিমায় মর্তিত 
হয়েছে এই আন্দোলনের প্রভীক চিহ্রূপে ৷ পৃথিকীর সর্বদেশে সর্বরাষ্ট্রে 'রেডক্রশঃ 
হেনরী ডুনান্টের পবিত্র স্থিতিকে শাশ্বত করে রেখেছে। ডুনান্ট স্থইজারল্যাণ্ডের 
জেনেভ। শহরের এক সন্তাস্ত পরিবারের সন্তান । 

বয়োপ্রাপ্ত হলে তিনি জেনেভার একটি বিদ্যালয়ে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হুন এবং 
সেখানে চার বছর অধ্যরন করেন। তারপর তার পূর্বপুরুষদের পদাক্ষ অনুলরণ 
করে তরুণ ডুনাণ্ট স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবেন ঠিক করলেন। তারপর ১৮৫৯, 
২৪শে জুন সেই উচ্চাভিলাষী স্থইস যুবক ইতালিয় উপর ধিরে ফ্রানকের পথে 
যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কিছু পরিচয়-পত্রর আর 
তার প্রস্তাবিত কারখান! সম্পর্কে একটি মোটামুটি পরিকল্পনা । সঞ্টাহকাল পরের 
কথ।। এই সাত দিনে বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে একটি গ্রামের সীমানার তিনি 
উপনীত হলেন । অন্থসন্ধান করে জানতে পারলেন যে অদ্থুরবর্তী গ্রামটার নাম 
সলফেরিনো। চললেন তিনি সেইদিকে। সলফেরিনে। ॥ সলফেরিনো । এই 
ছোট্ট গ্রামটির নাম তিনি দুইবার অশ্ফুটত্বরে উচ্চারণ করলেন। গ্রামটির প্রায় 
কাছাকাছি আসতেই ডুনাপ্টের মনে হলো গ্রামটি তে! শিশ্তবধ নয়, মনে হচ্ছে তুমুল 
কোলাহলে পূর্ণ। কিসের কোলাহল ? আরে! একটু এগিয়ে চলেন তিনি। 
তারপর তার গতি রুদ্ধ হয়। লে কি বীভৎস দৃষ্ড জেগে উঠল তীর দৃষ্টির সম্মুখে । 
গ্রামের সম্মুখে একটি বিশাল মাঠ । মাঠটি যেন রক্তের নদীতে পরিপূর্ণ হয়ে 
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উঠেছে। নিহতদের রক্তাক্ত শবদেহে আকীর্ণ সেই প্রাস্তরাটকে মনে হলো! 
যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। অথবা একটি শ্বশানভূমি। 

ডুনাণ্ট জানতেন না যে, তার আগের দিনেই সেখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়ে 
' গ্লেছে। ফরানী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান অস্ট্রিয়ার কাছে দাবী জানালেন যে, 
তীর গ্রভূত্ব মেনে নিতে হবে, আগুগ্ত্য নিবেদন করতে হবে তীর কাছে। 
অস্িয়া সে দাবী মেনে নিতে রাজী হলে! না । নেপোলিয়ন সসৈন্তে যাত্রা! করলেন 
অস্তিয়া জয় করতে। 

একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল সার! দিন "সুই পক্ষের সেনাদলের মধ্যে । 
সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঝড়। দুধোগের ফলে 
উভয় পক্ষের সৈম্ভদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাঁয়। তার] ছড়িয়ে পড়ে দিগবিদিকে। কিন্ত 
বণক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় পড়ে রইল আহতরা । আর নিহতদের মুতদেহগুলি 
শায়িত রইল অরক্ষিত অবস্থায় । আহতদের সেবাপরিচর্ষা, নিহতর্দের শব লৎকাৰ 
করবার মতে! লোক সেখানে ছিল লা । 

সেই করুণ দৃশ্ঠ দেখে ভুনাপ্টের সমস্ত অন্তর মখিত করে জাগল শুধু একটি 
প্রশ্থব--কী করা যায়? যারা মরে গেছে তাদের জন্য তো কিছু করার নেই, কিন্ত 
বার! এখনো পর্বস্ত জীবিত, যাদের জীবনের ক্ষীণ দীপশিখা স্তিমিত হয়ে এখনো 
কাপছে প্রভাতের মৃছ্মন্দ বাতাসে, ভাদের কি হবে? এই আহতদের মধ্যে উভয় 
পক্ষেরই সৈম্ত ছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে এদের নিক্ষেপ করে কেমন নিশ্চিন্ত 
মনে সবাই চলে গেছে । চারদিক থেকে অব্যক্ত ভাষায় অ/হত সৈন্দের আকুল 
আর্তনাদ যেন ডভুনাণ্টের কানে ভেসে এল, বীচাও ! আমাদের বাচা! ডুনাণ্ট 
অধীর হয়ে উঠলেন। 

পাগলের মতো! ডুনাণ্ট ছুটে এলেন সলফেরিনোর নিকটবর্তা একটি ছোট শহরে 
গ্রবং সেখানে অত্যন্ত ব্যন্তসমত্ত ভাবে তিনি জনকতক অধিবাপীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে তাদের বললেন সব কথ|॥ তীর উচ্চারিত কঠস্বরে এমন একটি আস্তরিক- 
তার ভাব ফুটে উঠেছিল যা! সহজেই সকলের চিত্তকে দোলা দিল। সবাই মন্ত্র 
মুগ্ধের মতো শুনছিল। একটি মানুষ কথ! বলছে, ন! সহদয়-সংবেদনশীল একটি 
বদয় কথ! বলছে, তা ঠিক বোঝা৷ গেল না। শ্রোতাদের মনে নাড়া দিল ডুনাস্টের 
আবেদন, কিন্ত আশাম্যায়ী সাড়া জাগতে পারল না। আবার সেই হৃদয় 
উদ্বেলিত হয়ে উঠে--'বন্ধুগণ ! আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি:তাহলে 
এখনো কিছ লোককে হয়ত বাচাতে পারি। মনে রাখবেন তাদেরও বাড়িতে 
হয়তো মা-বাপ ও ভাই-বোন আছে, আ্ী-পুত্র কন্তা ও পরিজন আছে এবং: সেখানে 
বসে তার! দিন গুনছে এদের আসা-পথ চেয়ে। আরে! মনে রাখবেন যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিহত বা আহত মানুষের কোন জাতি নেই, তারা শত্রু কি মিত্রপক্ষের লোক এ 
প্রশ্নও নিরর্থক, তার। মান্য এবং তাদের স্বজাতি মানুষেরই সেবা-শুশ্রয! তার! 
দাবী করে 
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ডুনান্টের এই কথাগুলি তাদের মর্মে গিয়ে প্রবেশ করল এবং তখনি সেই 
শহরটি থেকে বেশ কিছু সংখাক লোক তার অনুগামী হয়ে এলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে । 
এখানে এসে যে দৃ্ড তার! প্রত্যক্ষ করল ত! তাদের কল্পনার বাইরে। শুরু হয়ে 
যায় সেবা-্শশ্রধার কাজ এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে উঠল একটি আশ্রয় শিবির 
সকলের সমবেত চেষ্টায়। তাদের সেবাশুপ্রযার ফলে সলফেরিনোর রণক্ষেত্র 
আহত সৈন্তদের মধ্যে অনেকেই যখন সুস্থ হয়ে তাদের প্রিয় পরিজনদের মধ্যে ফিরে 
গেল, তখন তার! অন্তর উজাড় করে কৃতজ্ঞতা ঢেলে দিয়ে গেল তাদের কাছে 
যাঘের সত্ব পরিচর্যায় তার প্রাণ ফিরে পৈয়েছে। আর সেই পরিচর্ধাশিবিরে এক 
নৃতন স্বপ্ন বুকে নিয়ে দাড়িয়ে রইলেন শুল্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হেনরী ডুনাণ্ট। 

তার এই চিন্তার উপরেই গডে উঠেছে পরবর্তিকালের আন্তর্জাতিক সেবা- 
শুশবার প্রতিষ্ঠান বা আজ সমগ্র পৃথিবীতে রেডক্রশ নামে পরিচিত। 

আলজিপিয়ায় ময়দাকল স্থাপনের চিন্তা ডুনাপ্টের মন থেকে একেবারে মুছে 
গেল। সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই শুরু হয় তার জীবনে এক নূতন পথ- 
পরিক্রমা । তিনি তার সামরিক সেবা ব্যবস্থাকে একটি স্থারী প্রতিষ্ঠানে রূপ দান 
করতে বন্ধ পরিকর হুলেন। সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার আগাগোড়া মনে মনে 
আলোচনা করলেন। বুঝলেন, কাজটা কত কঠিন, আর এর ক্ষেত্র কত বিরাট ! 
এই যে একটা আইডিয়া তার মাথার এসেছে এটাকে স্থছু রূপ দেওয়ার জন্ত প্রথমে 
দরকার এর অগুকুলে জনমত গঠন, দ্কার অক্লান্ত প্রচার কার্ধের। এ জিনিস 
যে বক্তৃতা করে সম্ভব নন্ব, সেটাও তিশি অনুধাবন করলেন। 

তার সমস্ত সত্তা! এখন নৃতন ভাবে বিকশিত হতে চলেছে । সালফেরিনে। তার 
জীবন ধারার মোড ফিরিয়ে দিল। শুন্ঠ আশ্রয় শিবিরে দিয়ে ডূনাণ্ট ভাবতে 
থাকেন, এই সেদিন “এখানে যে যুদ্ধ হয়ে গেল, নিশ্চয় পৃথিবীর সেটাই “শব যুদ্ধ 
নযঘ। যুদ্ধ এর পরেও হবে আর যখনি হবে তখনি ঘটবে এমনি হানাহাশি, এমনি 
হত্যাকাণ্ড । কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা-পরিচর্ধার জন্য 'একটি স্থায়ী ব্যবস্থা 
ভাবেশ আর মনের মধ্যে কল্পনা কয়েন-্এখাণে যে ব্যবস্থার স্থত্রপাত হয়েছে 
এটাকে একট! স্থায়ী রূপ দিতে পারলে কেমন হয়? এখানে যার হুচেন! তাকে 
আরো ব্যাপক, আরে! বেগবান করে তুলতে হবে। সাময়িক এই সেবা-ব্যবস্থাকে 
যেমন করে হোক একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের রূপ দিতে হবে এবং এর জন্ত একট! 
নৃতন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে--এমন আন্দোলন যা কোন দেশের সীমানার 
মধ্যে নিবঙ্ধ থাকবে লা। তখন তিনি স্থির করলেন বে, সলফেিনোর 
অভিজ্ঞতার কথ! তিনি প্রচার করবেন মুদ্রিত পুস্তিকা" আকারে । ডুনান্ট তাই 
পুস্তিকা রচনার মনোনিবেশ করলেন। সলফেনিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে যে বীভৎস দৃষ্য 
তিনি দেখেছেন, পুস্তিকার প্রতিটি লাইনে জীবস্ত হয়ে ফুটে উঠল তারই ছবি । 
আহত সৈনিকের বে করুণ আর্ভনাদ তিনি শুনেছেন, পুস্তিকার বর্ণনায় বেঞ্জে উঠল 
তারই প্রতিধ্বনি । 
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এটি বিনাঙ্থুল্যে বিতরণ করা হরেছিল সমকালীন সুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
মন্দের মধ্যে, সেনাপতিদের মধ্যে ও কৃটনীতিবিদদের মধ্যে । এ ছাড়া বহু- 
খ্যাতনাম। লেখক ও জনকল্যাণ সমিতির নিকটেও প্রেরিত হয়েছিল। ভূনাশ্টের 
সেই পুস্তিকা পাঠ করে তাকে সকলেই অভিনন্দিত করলেন । ভিক্টর হুগে। লিখলেন 
০৪৪০1 05 8590557 ৬০1. ০01 055 ০৩289, ডুনান্টের ওই 
পুস্তিকার অন্তর্গত আবেদন নিষ্ফল হলে! না। তর পরিকল্পনার সমর্থনে বহু স্থান 
€খকেই সাড়! পাওয়া! গেল । আর্ত মানবতার সেবার আদর্শ সকলেরই অন্তর স্পর্শ 
করল। সকলের আগে এগিয়ে এল জেনেডার পাবলিক ওদ্েলফেয়ার সোসাইটি 
নামক তীর ত্বদেশের একটি চ্ষুদ্র জনকল্য।ন সংস্থা । এই সোসাইটি পাচ জনকে নিয়ে 
একটি কমিটি গঠন করল। ডুনাণ্ট নিজে হলেন তার সম্পাক। অতি ক্ষুপ্র সেই 
সংস্থাই কালক্রমে আস্তর্জীতিক রেডক্রশ কমিটির আকার ধারণ করে। তারপর 
১৮৬৩ সনের অক্টোবর মাসের প্রারস্তে জেনেভায় বসল একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন । 
এই এঁতিহাসিক সম্মেলনের ঠিক এক মান :পূর্বে বালিনে একটি আন্তর্জাতিক 
পরিসংখ্যান কমগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। এই কংগ্রেসে সমাগত প্রতিনিধিদের 
মধ্যে তাঁর আদর্শকে জনপ্রিয্ করবার উদ্দেখে ডুলাণ্ট ডাচ প্রতিনিধি ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান 
বান্টিং-এর শরণাপন্ন হন। ডক্টর বাট্টিং এ কংগ্রেসে ডুনাণ্টের প্রস্তাবের সমর্থনে 
একটি সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন । সেই বক্তৃতার ফলে, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের 
সেবা-পরিচর্ধার জন্ত জাতিধর্ম ও বর্ণ নিধিশেষে একটি সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান গঠনের 
উপযোগিতা! সকলেই শ্বীকার ররেন। জেনেভায় যে আক্তর্জাতিক সম্মেলন অন্ষ্টিত 
হয়েছিল তার আহ্বায়ক ছিলেন স্থইস সরকার । বারোটি রাষ্ট্রের প্রশ্তিনিধিগণ সে 
সম্মেলনে যোগদান করেন, আলোচন) শেষে সম্মেলন কর্তৃক এই মর্মে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হলো! যে, আহত, জন্থস্থ ও বন্দী সৈনিকদের সেবা পরিচর্ধার জন্ত একটি 
আস্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরপর ডুনাণ্ট ঝটিকার বেগে 
সুরোপের জার্মান ভাষাভাষী রাজ্যগুলিতে পরিভ্রমণ করে তার আদর্শকে আরও 
ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তৃললেন ও বন্ধ প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন সংগ্রহ 
করলেন। তারপর ১৮৬৩ সনের ২৬শে অক্টোরর স্কুরোপের যোলটি রাজ্যের 
প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জেনেভা কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং 5০০850 
0০834 ৫০ ড/০৫০৫ 5০848519+ এই নামে একটি আস্তর্গাতিক প্রতিষ্ঠানের 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই কনফারেল্সেই সুইস জাতীর পতাকার আঈর্শে, রঙ 
বদল করে, রেড ক্রসের পতাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয । এই পতাকা রেড ক্রশের 
জন্মদাতা হেনরী ভুনান্টের প্রতি সম্মানজাপক ছিল। এইভাবেই একার মানষের 
সর্বস্বপণ, শ্রম ও সাধনা জয়যুক্ত হয়েছিল, আর এইভাবেই পৃথিবীর মানুষ 
আর্ভতাণের মহুৎ অদের্শের সন্ধান পেয়েছিল । মানযহিতৈষীদের তালিকার 'হেনরা 
ডুনান্ট” তাই একটি অবিল্মরণীয় নাম । পরম শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার নাম। 
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তেন টন 


(১৮২৮৮১৯৯১০0) 


শি তত আত 


ন্াশিয়ার সাহিত্যজগতের বিরাটতম পুরুষ তলম্তয়। একটি প্রাচীন অভিজাত 
পরিবারে কাউণ্ট লেভ নিকোলাইভিচ তলশ্ুয়ের জন্ম । মস্কো! থেকে ১৩* মাইল 
ঘুরে অবস্থিত ইয়াসানায়। পলিয়ানা নাষক যে বিশ্তীর্ঘ ভূখণ্ড আছে, সেইটাই ছিল 
তলম্যদের পৈত্রিক আবাসস্থল । 

টলন্তয়ের জন্ম সেইখানেই | ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৮ তিনি এই পৃথিবীর আলো 
প্রথম দেখেছিলেন । শৈশবেই তাব মধ্যে জানার্জনের অদম্য তৃষণ দেখা দিয়েছিল। 
প্রত্যেক বিষয়ের মূল জানবার জদ্ত তার ছিল অসীম আগ্রহ আর অন্ুসন্ধিৎস1। 
সেই লঙ্গে আরো! একটি গুণ ছিল--উচ্চাডিলাঘ। অতিমাত্রার উচ্চাকাজ্ী 
ছিলেন তিনি। কিশোর টলস্টয়ের মনের উপর রুসোর লেখা গভীর প্রভাব 
বিস্তার কে । এঞ্ঁ্খের বদলে তিনি তাঁর বুকের উপব রুসোর প্রতিমূতি জস্কিত 
একটি রোৌপ্যপদক ধারণ করতেন। তরুণ বয়সেই ধর্ম সম্পর্কে তার মনে জাগে 
সংশয় এনং এর ফলে তিনি সময় সমর কল্পনা করতেন যে, পৃথ্থিবীতে একমাত্র 
তিনি ভিন্ন আর কিছুরই মূলা নেই, অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তার এই সংশয়ের 
ভাব দীর্ঘকাল স্থারী হয়নি তার জীবনে । এমন বিবিধ বিপরীত দোষ ও 
গুণের সমাবেশে গহিত্ত মানুষ রাশিয়ার সদীর্ঘ ইতিহাসে, এমন কি যূরোপের 
ইতিহাসেও বিরল বললেই হয় । এই বিপরীতমিতাই টলস্টয় চরিত্রের বাতাবরণ। 

টলস্টরের পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি খণগারে এমন 
জর্জরিত ছিল যে, টলম্তয়ের পিতা তা গ্রহণ করতে প্রত্যাখান কয়ে” । কিন্ত 
পরিবারের সকল দায়-দাদিত্ব তখন হ্ান্ত হয়েছে তার উপর এবং তাদের প্রতিপালনের 
জন্ত তৎকালীন রাশিয়ান যুবকগণ য।৷ করতেন তিনিও তাই করলেন--তিনি একটি 
সঙ্গতিসম্পন্ন। মহিলাকে বিবাহ করলেন। এই মহিল! শুষু ধনবতী ছিলেন না, 
রাজবংশের সহিত তার ছিল রক্তের সম্পর্ক । রাজকুমারী মারিয়া নিকোলা ইউন| 
ভোকনক্কি দেখতে কিন্তু হুন্দরী ছিলেন না। তবে তিনি বিদূষী ছিলেন, পাঁচটি 
ভাষা জানতেন এবং তার মনটি ছিল খুব উচু। জমিদারী শাসনেও তার ছিল 
অসামান্ত দক্ষতা | স্বামীর চেয়ে বয়সে তিনি পাঁচ বছরের বড ছিলেন। যখন তারা 
পরস্পরের স্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হন, তখন রাজকুমারীর বয়স ছিল বত্রিশ বংলর । 
এরই গর্ভে টলশয় জন্সগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ স্তান। 
পিতামাতার মৃত্যুর পর তাকে লালন-পালন করেন পরিবারের বধিষ্বসী আত্মীয়ার। 
বাড়িতে গৃহশিক্ষকদের কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ কয়েছিলেন। সতেরো 
বছর বয়দে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বিশ্ববিদ্ভালয়ে বেশি দিন 
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পড়া হলে! না। দ্বিতীয় বছঝেই লেখাপড়ার সঙ্গে নকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে 
দেশের জমিদারিতে ফিরে যাওয়াই ভালো, ঠিক করলেন তলত্যয়। সেখানে তীয় 
যা পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল তাই দিবে তিনি একজন স্থদক্ষ এবং আলোকগ্রাঞ্ 
জমিদার হওয়ার জন্য রুতসংকল্প হলেন । তবে পাঠাভ্যাস তিনি একেবারে ত্যাগ 
করলেন না। পরবর্তী চার বছর অতিবাহিত হয় শ্বগৃহে লেখাপড়া! আব মস্কোর 
আমোদপ্রমোদপুর্ণ ভরল জীবনের মধ্যে । গ্রামে তিনি ভূমি-দ্বাসদেব (5616) 
অবস্থার উন্য়নে সচেষ্ট থাকতেন । 

তার এক সহোদর ভাই নিকোলাই, সৈম্তঘলে যোগদান করেছিলেন । তেইশ 
বছর বয়সে তলম্যয় তার অগ্রজের পদাস্ক অন্থকরণ করতে চাইলেন এবং দামরিক 
বিভাগে একজন শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন। শিক্ষা সমাপনাস্তে তিনি 
ককেসাসের যুদ্ধে যোগদান করলেন। 

কিন্তু তার এই সৈনিক জ্জীবনের অভিজ্ঞতা বুথ! যায়নি । ভবিষ্যতের লেখক 
টলস্য়ের জন্ম রণক্ষেত্রেই হয়েছিল বল! যেতে পারে। দিনলিপিতেই তার কিছু 
আভাস অবশ্ পাওয়! গিয়েছিল, কারণ তলম্তয়ের দিনলিপি সাধারণ দিনলিপি ছিল 
নাঁ-এ ছিল যেন আত্মার সঙ্গে আত্মার কথোপকথন । এইবার তিনি তার 
সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। তার এই রচনার 
প্রতি যিনি সবপ্রথম আকুষ্ট হয়েছিলেন তিনি রাশিয়ার সম্াট-_-'জার”। যুদ্ধক্ষেত্রে 
সৈগ্দের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন, কারণ সকলের সঙ্গেই তিনি 
অবাধে মিশতে পারতেন | দেখতে খর্বাকৃতি ও ক্ষীণদেহ হলেও, তার শরীরে 
শক্তি ছিল খুব। তিনি যখন মুখে মুখে গল্প বলে তাদের শোনান্তেন, সৈম্ঠর!] 
সেইসব গল্প খুব উপভোগ করত। গল্প বলে সবাইকে মুগ্ধ করার ক্ষমত1 ছিল তার 
অসাধারণ। শ্রোতারা তখন সবিশ্ময়ে লক্ষ্য করত কী উজ্জল ্বপ্রময় হয়ে 
তার সেই ছোট্ট চোখ ছুটি আর সেই সঙ্গে হাসির বিজলী খেলে যেত তার পুরু 
ঠোট ছুটির কোণে । ১৮৫২, জুলাই মাস। তলম্তয়ের জীবনে একটি স্মরণীয় 
বৎসর | “কনটেমপোরাক্ি নামে তখন রাশিয়াতে একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 
ছিল। তরুণ তলত্তয় তীর প্রথম সত্যিকার রচনা, “শৈশবজীবন' পাঠিয়ে দিলেন 
এ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। যথাসময়ে কনটেমপোরারির পৃষ্ঠায় তলনয়ের 
“শৈশবজীবন”' ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চব্বিশ বছর বয়স্ক 
অধ্যাত লেখক একটি অসাধারণ প্রতিভা হিসাবে তৎকালীন সমালোচঝগণ কর্তৃক 
অভিনন্দিত হলেন। “শৈশবজীবন” প্ররুতপক্ষে তলম্তয়ের আত্মচরিত, তবে 
উপন্ধাসেরও কিছু স্পর্শ এতে আছে। তলমায্বের সকল রচনারই লক্ষ্যনর বৈশিষ্ট্য 
এই | নারাজীবন বা কিছু তিনি লিখেছেন তার অধিকাংশই আত্মচন্লিতমূলক। 
তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আর অন্ুভূতিরই পরিণত প্রকাশ ও প্রগাঢ় 
উদ্ভাসন। পরিপত লেখনী হাতে নিয়েই তিনি যেন সাহিক্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে 
ছিলেন। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় তিনি সিবান্তপোলে বলি হয়েছিলেন, এই 
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শহরটির প্রতিরক্ষা টলম্তয় উল্লেখযোগ্য অংশ ,গ্রহণ করেছিলেন। তার 
সিবান্তণোল কাহিনী? গ্রন্থে তার সৈনিক-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ 
হয়েছে। এ বইটিও পাঠকসমাজের অকুষ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। 

সাতাশ বছর বয়সে সামরিক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেন টলস্তর়। তখন 
তিনি একজন লেখক হিসাবে কিছুটা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ইয়াসনায়! 
পলিয়ানার নিভৃত বাসভবনে ফিরে এলেন তিনি । এঁর পর তিনি এক অষ্টাদঈ 
তরুণীকে বিবাহ করেন। বিবাহিত জীবন তদের ৃখেরই হয়েছিল। সাহিত্য 
কর্মের মধ্যে নিবিষ্টচিত্ত থাকলেও, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে টলম্তয় অবহেলা 
করতেন ন! | সোনিয়াও তার শ্বামীর সাহিত্যকর্মে আস্তুরিক ভাবে সহায়ত করতে 
থাকেন। এই সময় তিনি তার জগছ্বিখ্যাত উপন্যাস “ওয়ার ঘ্যাণ্ড পীস” রচনার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ওপন্তাপিক হিসাবে তিনি বিপুল 
খ্যাতি লাভ করলেন । “ওয়ার য্যাণ্ড পীস' শুধু একটি উপন্তাস নয়। প্ররুত পক্ষে 
এটি গছ্েে মহাকাব্য । নমকালীন রাশিয়ার এক বিশাল পটস্্মিকার বিরচিত 
এই উপস্তাসে টলন্তয়ের ইতিহাস-বিচার ও ইতিহাস-দৃষ্টির মধো মৌলিকতার স্থাক্ষর 
বিষ্যমান। 

“ওয়ার ধ্যাণ্ড পীল' রচনাকালেই টলশুয় ছোটগল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন। 
সাহিত্যের এই বাভগে তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধহন্ত শিল্পী । টলগ্ুয়ের গল্প বলার 
ক্ষমতার সঙ্গে পৃথিবীর কোন লেখকের তুলনা চলে না। তায় এই ক্ষমতা যেমন 
সঙ্গীব, তেমনি ঘনীভূত ও সত্য । টলম্তয় যখন তার জীবনের অর্ধশতাবী কাল 
অতিক্রম করেছেন, তখন প্রকাশিত হয় “ম্যানা ক্যারেনিনা” | বিশ্বের কথাসাহিত্যে 
ধ্যান! একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রের নারী এবং যুরোপের সমগ্র উনিশ শতকের মধ্যে 
প্রকাশিত ম্মরণীয় উপন্যাপগুলির মধো এটি একটি অন্ততম উপস্তাস ঝলে স্বীকত। 
একদিকে প্ররুতির উদ্দাম তাড়না, অন্যদিকে নীতির কঠোর নিখ্শে--একটি 
নারীচরিত্রকে কেন্দ্র করে এই দুটি বিষস্বের সংঘর্ষ যে রকম নিপুণ তৃলিকাপাতে 
টলম্তর ফুটিয়ে তুলেছেন তা অগ্যাবধি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের 
আলোচনার বসত হয়ে আছে। উপন্যাসের পটভূমিকায় এমন একটি নারীচরিত্র 
সাহিত্যে এর আগে আর কারো লেখনীমুখে সৃষ্টি হয়নি। 

প্রোড়ি টলম্তয়ের আপাত নিরুদ্বেগ ও শান্তিপূর্ণ জীবনধাবর! দেখে কারে! পক্ষে 
কিছু বুঝবার উপায় ছিল না যে, শিল্পীর মনের মধ্যে তখন জেগেছে কী দারুণ 
অশান্তি । 'য্যান! ক্যারেনিন1+ উপস্ভাস রচনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধো 
দেখা দিতে পাকে এক প্রবল মানস বিক্ষোভ। এইলার তিনি জীবনে সপ্পূর্ণতার 
সম্ধানের জন্ত বাগ্র হলেন- চাইলেন একট। নৈতিক স্থিতিভূমি | মনের মধ্যে প্রশ্ন 
জাগল--জীবনের লক্ষ্য কি? বাচার অর্থকি? রাতদিন এই অশান্ত জীবন- 
জিজ্ঞাসা তাকে অস্থির করে তুলল। জন্ম হলে! এক নৃতন টলত্ডয়ের। এখন 
তিনি স্পষ্টতই উপপব্ধি করলেন যে, জীবনের এই অর্ধশতাব্ীকাল তিনি নানাবিধ 
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সমন্তা খারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। এর থেকে পরিভ্রাণ চাই। তীর 
অন্তরাত্মা যেন আর্তন্বরে চীৎকার করে ওঠে, তার চারদিকে পৃথিবীট1 যেন একটা 
ভীষণ ভ্রম বলে মনে হলে! | মবিয়। হয়ে এইবার তিনি গীর্জার দিকে তার দৃষ্টি 
ফেরালেন এবং তার ম্বভাবন্থলভ আগ্রহের সঙ্গে তিনি ধর্মযাজকদের আবাস 
স্থলগুলি পরিদর্শন কবতে লাগলেন | দিনের পর ধিন তিনি যাজক ও সন্্যাসীদের 
সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। বুঝলেন, ধর্ম ভিন্ন আর কোনো কিছুই তীর আধ্যাত্মিক 
প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। এই বিশ্বাস তার মনে ক্রমে দৃঢ় হয়। কিন্তু 
অতিমাত্রায় যুক্তিবাদী টলন্তয়ের মন প্রচলিত ধর্মাচরণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কিছুই 
দেখতে পেল না । তিনি কেবলমাত্র খ্রীস্টের উপদেশই বিশ্বাস করতেন। 

অবশেষে টলস্তয় এই দিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, অর্থই সকল অনর্থের মূল । 
তার মানস দিগন্তে উদ্ভাসিত হয় নৃতন চেতনার আলোক । ঠিক করলেন সর্বন্থ 
ত্যাগ করবেন তিনি, আর চাষীদের মধ্যে বিলিষে দেবেন তার সমস্ত ধন-সম্পদ । 
কিন্তু বাদ সাধলেন কাউন্টেস। স্বামীর এই পাগলামির প্রতিবাদ করলেন তিনি। 
টলভ্তয় কিন্ত বিচলিত হলেন না। তিনি স্বয়ং তখন কূষকদের মতো সরল জীবন 
যাপন করতে রুতসংকল্প হয়েছেন । কাউন্ট টলস্টয়, ভূ-ম্বামী টলস্তয়ের মৃত্যু হলো । 
সেখানে দেখা গেল এক নৃতন টলম্তর়কে--রুষকদরদী সন্ন্যাসী টলস্য়। শিল্পন্টির 
জগতে তিনি আর ফিরে আসেন নি। সেই বাট বছর বয়সেই রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ 
ওপস্তাসিকের মৃত্যু হয়েছিল । 

কিন্তু সত্যি কি শিল্পী টল্তয়ের মৃত্যু ঘটেছিল? না । তীর জীবনে একটা! 
বিরাট পরিবর্তন এনেছিল । নূতন টলন্তয়ের জীবনের লক্ষ্য তখন হফে”্দাডিযেছে 
মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সেব!। 

ইয়াসানায় পলিয়ানা তথন একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন 
দর্শকের দল আসেন টলস্তয়কে দর্শন করতে । তখন সমগ্র রাশিয়াতে গীর্জার বিরাট 
ঘণ্টার ধ্বনির মতে! একমাত্র তারই কণ্ঠপ্বর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতো। হাজার 
হাজার তরুণ নর-নারী তার প্রতি অনুরুক্ত হলো এবং তার জীবনদর্শনকে সামনে 
রেখে তারা তাদের জীবন গঠনে সচেই হলো। তার নামে রাশিয়ার বু অঞ্চলে 
স্থাপিত হলে! উপনিবেশ__টলন্য় ফার্ম । রাশিয়ার ইতিহাসে সে এক নৃতন 
আন্দোলন। শিল্পী টলত্যয় এখন খাবি টলত্যয়। তার প্রজ্ঞার নূতন আলোকে 
রাশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন সেদিন দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাবীর 
পৃথিবীকে এক নৃত্তন মানবতাবাদে দীক্ষা দিয়ে পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় মিলেন। 
গৃহে নয়, গৃহের বাইরে, একটি সামান্ত কুটীরে তিনি শাস্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করেন 
এই নভেম্বর, ১৯১০ সালে। 


১১১০৬, 


এমিব জোবা 


(১৮৪০-১৯০৪) 


বে উস অর 


৯৬৮৪০ সালের ২রা এপ্রিল তাদেন্র একমাত্র পুত্রের জন্ম হয় প্যান্সিদ শহরে। 
সেই ছেলের নাম রাখা হয়েছিল এমিল এডুরার্ড-চার্সস অশাতোয়1। ফরাসী 
কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী প্রতিভার জন্ম হয়েছিল সেদিন। 
পিতা, ফ্রানসেক্কো ভোলা, মা, স্রপসোয়া-এমিল। 

গ্বামীর মৃত্যুর পরে জোলাদের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রী হয়ে যায়। ফলে সমগ্র 
পরিবারটি দারিদ্রযকবলিত হয়। যদিও এমিলের শৈশব ও যৌবনকাল এইরকম 
নৈরাশ্তময় অভাব-অনটনের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল এবং' বার বার তীঁদেব 
স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল, তথাপি জোলার ম! পুত্রকে একটি বোডিং স্কুলে 
ভি করে দিতে সক্ষম হযেছিলেন। 

ইতিমধ্যে জোলার মায়ের আধিক অবস্থা! দিন দিন খুব খারাপ হতে থাকে । 
ক্রমবর্ধমান দারিছ্যেপ সঙ্গে মানে মাঝে দারুণ খান্াভাব ঘটত, আর খাগ্তাভাব 
মানেই ছিল ক্ষধাএ প্রণল জালা । জোলাব দাদামশাই, যিনি এতকাল তার 
কন্তা ও দৌহিত্রের ভরণপোষণ চালিয়ে আসছিলেন, আর তাদের দেখাশুনা করতে 
পারলেন না। ঘরে এমন একটি জিনিসও ছিল না যা দিয়ে সংসারযাত্র। নির্বাহ 
ক্রাচলে। জোলার মা মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনি কয়েক ফ্রাঙ্ক ধার করে 
প্যারিসে চলে গেলেন এই আশ! নিষ়ে, যদি সেখানে তীর শ্বামীর আত্মীয়স্থজনের 
কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাএ। যাবার পূর্বে ছেলেকে বলে গেলেন, , ছু*চারটি 
আসবারপত্র যা রইল সেগুলি বিক্রী করে সে যেন একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট 
কিনে প্যারিসে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়। 

জোলার বয়স তখন আঠারে! বছর যখন তিনি পারিসে এলেন তৃতীয় 
নেপোলিয়ানের সময়ে নূতন করে তৈরি জশঙ্গমকপূর্ণ শহর-_মুনাফাকারী ও 
পরাশ্রয়ী লোকদের মধুচক্র, চারদিকেই বিলানিতার অত্যুগ্র প্রকাশ আর সেই সঙ্গে 
নীতিনৈতিকতা-বাঙ্গত জীবনধারা । শৈশব ও কৈশোরে যে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে 
তিনি মানুষ হয়েছিলেন, এ যেন ঠিক তার বিপরীত পরিবেশ । যুগপৎ ৃস্তিত এবং 
আনন্দিত হলেন জোলা। স্থানীয় একটা স্কুলে একটা বৃত্তি মিলল, কিন্তু লেখা- 
পড়াতে তার তখন ন! ছিল উৎসাহ, না ছিল আগ্রহ । 

উনিশ বছর বয়সে জোল। টায়ফয়েড রোগে এমন গুরুতর তাবে আক্রান্ত 
হলেন যে, তাকে দু'মাস শয্যাশারী থাকতে হয়েছিল । অস্থখের ফলে, স্কুল তার 
কাছে আবে খারাপ মনে হলে! । বিশ বছর বয়সে ডকে হিসাবরক্ষকের একটা 
চাকরি নিলেন। প্রতিদিন ছু'মাইল হেঁটে তাকে চাকবি-স্থলে যেতে হতো। 
জায়গাট! ছিল নোংর1, মাইনে ছিল মাসে বাট ফ্রাঙ্ক। অল্পকাল মধোই তিনি 
ডক্রে কাজে ইন্যফ! ছিয়ে আবার চাকরির খধেশজ করতে থাকেন । 
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কিন্তু কর্মের অছেবণে বেশি দিন মন দিতে পারলেন ন!। দারিজ্রের হাতে 
নিঙ্গেকে সপে দিয়ে, তিনি ধার করে নিজেকে উপবাসের হাত থেকে রক্ষা 
করলেন। কখনে। কখনো অলসতা ঝেড়ে ফেলে তিনি কর্মের অস্বেবণে বেরুতেন। 
, কিন্তু তাকে দেখলে কারে! মনে হবে না যে, এই যুবক একজন কর্মপ্রার্থা। 
অর্থাভাবরিস্ট তার মুখ, চশমার পেছনে অদ্তুত ছুটি চোখ, আর সমস্ত মুখে চোখে 
একটা তিক্ততার ভাব-_এই সব দেখে কেউ জোলাকে কাজ দিতে চাইত ন1। তার 
ওপর তাঁর জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদ চাকরি লাভের পক্ষে প্রবল অন্তরায়ন্থরূপ ছিল। 

হ্থাচেট আযাণ্ড কোম্পানিতে একট] চাকরি পেলেন জোলা। প্রতিমাসে 
নিষমিত বেতন যেমন তার হাতে আসতে লাগল তেমনি তিনি নিজের ওপর আস্থ! 
ফিরে পেলেন। তার মুখে ক্রমে হাপি ফুটে উঠল আর বিভীষিকাময় যে অতীত 
তার ভবিষ্যংকে গ্রাস করতে উদ্ভত হয়েছিল তার থেকে তিনি যেন এখন উদ্ধার 
পেলেন। এতদিন ধরে তিনি যে সব রোমার্টিক গল্প লিখেছিলেন সেইগুলি তিনি 
একব্রত করে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করলেন এবং নতুন কয়েকটি লিখলেন । 
, গচিশ বর বয়সে জোলার প্রথম বই “51017165001 01700+ প্রকাশিত হলো। 
এক বছর বাদে জীবনের অশ্লীতিকর অভিজ্ঞত। নিয়ে তিনি লিখলেন তাঁর প্রথম 
উপন্তাস 00166581095 ৫6 019906,,. কিন্তু উপন্যালটি যখন অঙ্গীল বলে 
সমালোচিত হলো তখন জোলা যেমন বিশ্বিত তেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন। 
উপন্তাসটির প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই নিংশেষিত হয়ে গিয়েছিল। 

জোল! সম্পর্কে তার মনিব হ্থাচেট আযাণ্ড কোম্পানি ছু'রকম যত পোষণ 
করতেন। প্রথম, এই তরুণ লেখক তাদের কর্মচারী, এজজন্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম- 
কাদের গর্বের সীম! ছিল .না? দ্বিতীয়, আত্মজীবনীমূলক উপন্তাস ০০05- 
৪1078 লিখে জোলা যে কুখ্যাতি অর্জন করেছিচলন সে্জন্ত তার! খুবই উৎকঠিত 
ছিলেন। তিন বছর এখানে চাকরি করার পর, জোলা পদত্যাগ করলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই প্যারিসের “117৩ 1৪৪৮৩, নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে নিযুক্ত হন 
নিয়ফিতভাবে লিখবার জন্ত। পত্রিকাটির সাহিত্য বিভাগই তিনি লিখতেন। 
' পত্রিকার প্রকাশক তার কাগজে জোলাকে “র্বকল! বিশারদ এক ওরুণ লেখক' 
বলে ঘোষণা করেছিলেন । এই ঘোবণায় আরো! বল! হয়েছিল--'সংখ্যার কম 
হলেও তার বইগুলি ইতিমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে ।, 

পরবর্ত| বহষয়গুলিতে নতুন উপন্ঠাসের পরিকল্পনা করলেন ভিনি--এমন 
উপন্াস ব! যুগপৎ আলোড়নের হৃষ্টি ক্নবে ও সত্যকে উদ্ঘাটিত করবে । “73 
1785৪, নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করলেন--এই প্রবস্গুলিতে তিনি 
রোমার্টিনিজমের প্রতি তার বিরুদ্ধ মত ঘোগণ| করলেন। ভোলার বল্সস তখন 
সাতাশ বছর যখন তার 41710616556 7২৪০০ নামে নতুন উপন্যাসটি প্রকাশিত 
হয়। ব্যাভিচার, খুন ও অন্ুতাপ--.এই ছিল উপন্যাসটির বিষয়বস্ক এবং গুপস্তাসিক 
তথয, এটিকে "৪ ০৮1০০৫$%৩ 860৫9 ০1 2888192$, বলে উজ্জেখ করেছিলেন । 
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এটিই ছিল জোলার প্রথম উল্লেখযোগ্য বই । এমন উপন্যাস একমাত্র ক্লবেয়ারের 
লেখনী থেকেই আশা কর! যায়। পাপ ও পৃপ্যের এমন বিশদ ছবি ফরাসী 
উপন্তাসে সেই প্রথম দেখ! দিয়েছিল । তথাপি বইটি অঙ্গীল বলে নিন্দিত হলে । 
ফলে অল্পদিনের মধ্যে এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন দেখ! দিল। 

এরপর মানুষের জীবনে পরিবেশ ও বংশপরস্পরার প্রভাবকে ভিত্তি করে 
জোল! একাধিক উপন্যাস লিখতে মনস্থ করেন? তীর বিশ্বাস হলে! যে গার্পিতিক 
হুনিশ্চয়তার সঙ্গেই এই জিনিস প্রমাণ করা যায়। তাদের পরিবেশ, শিক্ষার্দীক্ষ! ও 
বংশপরস্পর! ধরে উপন্তাস-বণিত চরিত্রগুলির গতিবিধি ঠিক সেইভাবে নির্ণয় যায় 
যেভাবে একজন বৈজ্ঞানিক তাব লেবোরেটরিতে বসে রাসায়নিক পদার্থগুলির 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কবেন। ব্যালঙ্জাকের 00776৫19 170108115-এর' অন্থরূপ 
একঠি বিরাট বই লিখবেন ঠিক করলেন। প্রয়োজনীর তথ্য সংগ্রহের জন্ত জোলা 
প্যারিসেব গ্রন্থাগারগুলি তন্ন তত্ন অনুসন্ধান করলেন । এই গবেষণার ফল এবং 
যে সমাজ তীর প্রতি এবং আরে! অনেকের প্রতি অবিচার কবেছিল সেই সমাজের 
প্রতি দ্বণা--এই ছুইয়ের পরিণতি ছিল বিশ খণ্ডে লেখা একটি উপন্তাস। পঁচিশ 
বছর লেগোঁ্ল তার এই এপিক উপন্যাসখানি লিখতে । ফরাসী সাহিত্যে ত 
বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও এমন বিপুলায়র্তন উপন্তাস আক্গ পর্যন্ত আর কোন 
উপন্থাসিক রচনা করতে পারেন নি। ছুটি পরিবারের ইতিহাস নিয়ে লেখা এই 
উপদ্যাসখানি সম্পর্কে অশারি বাববুজ বলেছেন £ [) 008৩ 7117৩ 12151915 ০? 
1015115010081 01658101010 0116175 15 8০৪1619 8110100051 558100015০1 প্র 
18910 5661176 50 ঠি 2081006৩101) 50010 09016915191) 1006 ০0001566 
০0010981501 ৪ 77011100া0, ৬০1]. হারাই এই উপন্াসটি পাঠ করেছেন 
তীরই শ্বীকার করবেন যে, এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 

এখানে উল্লেখ্য যে, বিশখণ্ডে সমাগ্ড এই উপস্তাসটির প্রত্যেকঠি *গু দ্বতন্, 
তাদের নামও আলাদ1। প্রতিটি খণ্তই বত্বপহকারে পৃথকভাবে পরিকল্পিত তথাপি 
খগ্ডগুলির মধ্যে একা স্ুপ্রত্যক্ষ-ঠিক যেমন বনুতল-বিশিষ্ট একটি বিরাট 
অট্রালিকার প্রত্যেকটি প্রত্থরখণ্ড পৃথক হয়েও এক। প্রথম কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিভ 
হওয়ার পর জোল! না পেলেন খ্যাতি, ন! পেলেন অর্থ । সপ্তম খণ্ডটি, '1.:/১৪৪০- 
07701 স্ীতিমতো সাড়া জাগাল পাঠকসমাজে। ওপন্তাসিকের ভাগ্যে জুটল 
বিরূপ লমালোচনা-:'সাহিত্যের ঝাড়দার” এই বিশেষণে বিভূবিত হয়েছিলেন 
জোল! সেদিন। কিন্তু বিক্রী বাড়তে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে জোল! হয়ে উঠলেন 
ফান্গের সর্বাধিক আলোচিত লেখক। খ্যাতির সীমা পরিসীমা রইল ন1। অয়োদশ 
খণ্ড (061001081, প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজসংস্কাক হিসাবে 
স্বীরত হলেন তবে এই পর্যায়ের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটি ছিল * 78398, 
স্পপর্বোত্তম নয়, কিন্তু সবচেয়ে আলোড়ন স্ৃিকারী নভেল। নান” জনপ্রিস্বতা 
আজও অবিসম্বাদিত। আজও এই উপন্তাসটি পাঠকদের মুগ্ধ করে। 
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ছোলার বরদ যখন বাটের কাছাকাছি তখনই এড্রেফাল ঘটনান্স” সমগ্র 
ফরাসীদেশ ও পৃথিবী আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৫ সালে রাজদ্রোছের 
অপরাধে ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফাসের, বিচার হয় ও তাকে ডেভিলস ত্বীপে 
নির্বানিত করা হয়। এই মামলার ফলে ফ্রান্সের রাজনীতি প্রচণ্ডভাবে বিস্ৃ্ধ হয়ে 
ওঠে। এই রাজনীতি তখন অত্যন্ত ভুর্াতিপূর্ণ ছিল। ড্রেফাস দণ্ডিত হওয়ার 
ছ'বছর বাদে তার পত্বীর অঙ্থুরোধক্রমে মামলার কাগজপত্রগুলি পাঠ করে জোলা 
বুঝলেন যে ক্যাপ্টেন সম্পূর্ণ নির্দোবী। একজন নিরপরাধী ব্যক্তি এই ভাবে 
লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হবে আর যার প্রকুত বিশ্বাসঘাতক তার সৈন্তবাহিনীতে মাখা 
উ”চু করে থাকবে-_জোলার কাছে এট! ছিল অসনহীয়। তিনি দত্তিত ড্রেফাসের 
পক্ষে কলম ধরুলেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেল্টের উদ্দেশে তিনি লিখলেন একটি 'খোল৷ 
চিঠি । অগ্রিবর্ধী সেই চিঠিতে বিশ্বাসঘাতকদের উদ্দেশে ধিষ্কারবাণী যে ভাষায় 
ও যেভাবে বন্কৃত হয়েছিল তা৷ ইতিহাস হয়ে আছে। চিঠির প্রত্যেকটি প্যারা 
গ্রাফের আরস্তে ছিল--. £১০০৪১৬--“আমি এই অভিযোগ আনছি | তিনি এই 
এঁতিহাসিক পঞ্ধের উপসংহারে বলেন, “নুয্তত্বের নামে আঁমি ক্যান্টেন ড্রেফাস্রে 
পুনবিচার দাবী করছি।: 

এই চিঠিখানির জন্ত জোল! ধৃত "হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সৈল্তবাহিনীকে 
অপমান করার জন্ত অভিযোগ নিয়ে আসা! হলো! এবং বিছ্পূর্ণ কুৎসা প্রচারের 
অপরাধে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। বিচারে তার এক বছর কারাদণ্ড ও তিন 
হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমান| হয় । আবেদনের ফলে এই দণ্ড খারিজ হয়। ড্রেফাস 
মামলার যখন পুণধিচার হলো! তখন ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে জোলাকে 
দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। .ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি আরো! চারধানি 
নতুন উপষ্ঠাস রচনা কয়েন ও ড্রেফাস মামলা নিষে 0091106 নাম দিয়ে একটি 
নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন-_এটি জোলার সর্বশেষ সাহিত্য কর্ম। কিন্ত তিনি 
এটি শেষ করে যেতে পারেন নি। ইংলগ্ডে থাকার সময় যখন তিনি জানতে 
পারলেন বে, পুনবিচারের ফলে ড্রেফাস নির্দোধী সাব্যন্ত হয়েছেন তখন জোলা 
বলেছিলেন 'পৃথিব'তে চিরকালই সত্য ও স্কায়ের জয় হয়ে থাকে ।" 

শরৎকালের এক রাত্রে জোলা সকাল সকাল শয্যা গ্রহণ করেন। পরিচারকগণ 
শীত নিবারণের জন্ত তার শোবার ঘরের অগ্নিকৃণ্ুটি (16718০০ ) একটু বেশি 
মাত্রায়, প্রজ্জলিত করে ব্রেখেছিল। অগ্নিকুণ্ডের চিমনি খারাপ হয়ে ষায়--খর 
গজ কক্ষটি স্বাসরোধী কার্ধন মনোক্সাইড গ্যাপে পরিপূর্ণ হয়ে 

যায়। গ্যাসের বিষাক্ত ধেশায়ায় জোলার মৃত্যু হয় (সেপ্টেম্বর 
২৯, চা ৮ শবধাত্রায় ত্রিশ হাজার লোকের সমাবেশ হায়ৈছিল। 
জানাতোল ক্রশীস বলেছেন--'জোল! আজীবন ভ্তায়ের জন্ত সংগ্রাম করেছিলেন । 
মহত্ত্ব আর বিবেকের তিনি জীবন্ত গ্রতিষৃতি।' 


বি 


ক্লেরিক টই্রহেলেয় নীটশে 


_ (১৮৪৪-১৯০* ) 








৯৬৮৪৪, ১৫ই অক্টোবর তারিখটি ছিল প্রাশিয়ার রাজ! চতুর্থ ফ্রেডরিক উইল- 
হেলমের জন্ম তারিখ । এ তারিখে স্াক্সনি প্রদেশের অন্তর্গত রকেন নামক একটি 
ক্ুত্র শহরে নীটশে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা, ধিনি রাজ পরিবারের অনেকের 
গৃহশিক্ষক ছিলেন, রাজার জন্মদিনে তার এই পুতটির জন্ম হওয়াতে খুবই আনন্দিত 
হয়েছিলেন এবং সেইজন্ত রাজার নামেই ছেলের নামকরণ করেছিলেন। নীটশের 
বাবা ছিলেন মার্টিন লুখারের মতাবলগ্বী একজন ধর্মযাজক এবং সেই কারণেই 
প্রচলিত খ্রীস্টান ধর্মের তিনি বিরোধী ছিলেন ৷ ম! ছিলেন ধর্মপ্রাণ পিউরিটান 
মহিলা । পিতার মনোভাব উত্তরাধিকারসূত্রে পুর নীটশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে 
গিয়েছিল । তিনি ছিলেন তার পিতামাতার তৃতীয় সন্তান; তার অগ্রজ যোশেফের 
শৈশবেই মৃতু! হয়েছিল; দিদি খেরেস! এলিজাবেথ । ইনিই তার প্রখ্যাত কনিষ্ঠ 
সহোদবের শুধু'জীবনীকার ছিলেন না, নীটশের শেষ বয়সে তার ছুর্তাগ্যের দিনে 
এলিঙ্জাবেথই করেছিলেন তার সযত্ পরিচর্যা । 

ফ্রেডরিকের বয়স যখন পাচ বছর তখন তিনি পিতৃহীন হন। তখন নীটশে 
পরিবার নাউমবুর্গে চলে আপতে বাধ্য হর। এইখানে ঠাকুরমা, মা, ছুইজন 
অবিবাহিতা মাসী, এবং দিদি এলিজাবেখ--এই কয়ছন ধর্মপ্রাণ মহিলাদের লে 
ও শাসনের মধ্যে নীটশের শৈশব জীবন গডে উঠেছিল । 

এক আশ্চর্য গ্রতিভাধর মানুষ ছিলেন নীটশে। চাঁর বছর বয়সেই তিনি 
পড়তে পারতেন, পাচ বছর বয়সে লিখতে শিখেছিলেন আর ছ'ন্ছুর বয়সে 
বীটোফেনের স্থুর বাজাতে পারতেন। দশ বছর বয়সে তিনি কবিতা লিখতেন $ 
নে নব কবিত! ছিল প্রধানতঃ ধর্মহূলক, গানও লিখতেন এবং পিয়ানে। বাজাতেশ। 
যখন তিনি গ্রামের স্কুলে ভতি হলেন তখন বালক নীটশের মধ্যে ধর্মভাব দেখে তার 
সহপাঠীর! নীটশেকে ক্ষুদে যাজক (19৩ 1.16015 7১85001+ ) বলে ডাকত। বখন 
তিনি বাইবেলের কোন অংশ নিয়ে উৎসাহভরে আলোচনা করতেন, তাই দেখে 
তার এক শিক্ষকের মনে দবাদশবধাঁয় বীশুর কথ! স্মরণ হয়েছিল। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব 
সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন, কিশোর নীটশে স্কুলের সহপাঠীদের আদো 
পছন্দ করতেন না। এমন কি তাদের তিনি তীর সম্বী হওয়ার যোগ্য বলেই মনে 
করতেন না। “সেই বয়স থেকেই”, এলিজাবেখ লিখেছেন, 'নীটশে কেমন যেন 
অন্তন্ববী হবে উঠেছে দেখতাম ) তার উন্নত নন্রদ্বভাব অন্ত ছেলেদের কাছে এমন 
আশ্চর্য মনে হতো যে তার লঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব অকন্গিত ছিল । 

চৌদ্দ বছর বরসে তিনি একটি বোডিং স্কুলে ভি হলেন। এইখানে ছুটি 


২৩৭ 


বিষয়ের প্রতি তিনি আই হয়েছিলেন--ডাধাতর ও ভাগনাকের গান এবং এইছৃটি 
বিষয় তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ধর্মের অন্ুশীলনে তার মধ্যে ভক্তি- 
ভাবের প্রকাশ দেখে সবাই বিস্মিত হতো। ছয় বৎসর পরে নীটশে বন্‌ বিশ্ব- 
, বিভ্ঞালযে প্রবিষ্ট হন। শৈশবাবধি তিনি ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন। থুব গোরালো 
আলে! তীর চক্ষে সহ হতো! না? দুর্ধের আলোতে তার মাথ! ঘুরত; অন্ধকার 
ঘরের মধ্যেই বসে তিনি ভালোভাবে কাঙ্জ করতে পারতেন । কিন্তু পচিশ 
বছর বর়মের পর থেকে তার চোখের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে থাকে? যা কিছু করতেন 
তাতেই তার কষ্ট হতো। বাইশ বছর বয়সে যখন তিনি লাইপজজিগ বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে বদলি হন তখনই তিনি রীতিমত রোগাক্রান্ত ছিলেন। *শোপেন- 
ছাওয়রকে তিনি এইখানেই আবিষ্কার করেছিলেন। যখন তিনি এই দার্শনিকের 
৩ 1০71 4১5 %/111 ৪0৫ 1৫৩৪+ বইখানি পাঠ করলেম তখন নীটশের 
মনের মধ্যে আমৃল পরিবর্তন ঘটে গেল। 

শোপেনহাওয়ারের দার্শনিক চিন্তা নীটশের মনে দাগ কেটেছিল। বেঁচে 
থাকার ইচ্ছার মধ্যে তিনি শুধু নিজের জন্য একটা রাস্তা পেলেন না, সেই সঙ্গে 
পেলেন একটা দর্শন য! ছুঃখবিদ্ধ গাহুবকে যন্ত্রণা ও আনন্দের উধের্বে তুলে ধরবে। 
চব্বিশ বছর বয়সে তিনি ভাগনারের সঙ্গে পরিচিত হলেন? তাকে দেখে 
তার যনে হলে! ইনি যেন শোপেনহাওয়ারের স্প্রে প্রতিমৃতি। লংগীতের , 
চিরাচরিত পদ্ধাতর শুধু প্রাতিবাদ নয়, ভাগনারের গান সমকালীন যাবতীয় নীতি- 
নৈতিকতারও প্রতিবাদ ছিল। তরুণ নীটশে বঞোবুদ্ধ সরকারের শিশ্ত হলেন। 
১৮৬৭ সালে ভাষাতত্বে ডক্টরেট হলেন তিনি এবং পচিশ বছর বয়সে এটি বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে তিনি এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ভাগনার-এর খুব কাছেই 
তিনি বান কপ্গতেন এবং ছু'জনে প্রায়ই মিলিত হলেন। ১৮৭২ পালে নীটশে 
প্রকাশ করলেন তার প্রথন ও একমাত্র সম্পূর্ণ বই" 9110) ০£788859 ০৪৫ 
91 085 99110 ০1 1751০, এবং এটি তিনি তীর প্রিরতম সরকারের নামে 
উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি ধর্মসম্পর্কে পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার বিশেষ 
করে গ্রীক চিন্তাদর্শের ওপর শোপেনহাওয়ারের মতবাদ আরোপ করে, পিতৃ 
পুরুষদের আচরিত ধর্মকে যথেচ্ছ আক্রমণ করেন এবং পৌত্তলিকতার জয়গান 
ফরেন। শ্ভাবতই শিক্ষিত মহলে বইটি চাঞ্ল্যের স্থষ্টি করেছিল। বন্ধুদের শৃস্কিত 
করে তুলেছিল, এমন কি তারুচাকরি যাবার আশংকাও হলো৷। ক্রমে তার ক্লাসে 
ছাত্র-সংখ্য! হাস পেতে লাগল, কিন্ত নীটশে তার মতবাদে অটল রইলেন। ত্রিশ 
বছর বয়সে তীর ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন দেখা দিল। তখন থেকে তিনি অসংশরিত 
বিশ্বাম আর অথগুনীয় যুক্তি সহকারে কথাবার্ত! বলতে থাকেন। তখন থেকেই তার 
যাবতীয় ভাষণ ও রচনার মধ্যে “আমি” অর্থাৎ অহ্ং ভাবটা! প্রবল হয় উঠতে 
থখাকে। বখন তীর বয়স মাত পরত্রিশ বছর তখন তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর 


গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। 


বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি একটা পেনসন পেলেন এবং সেই সঙ্গে তার নিজন্ব 
লে সামান্ম আয় ছিল, তাই দিয়ে অতঃপর তিনি তার মনের মতো কাজে জাত্ু- 
নিরোগ করার স্থযোগ পেলেন । সেই কাজ ছিল ছুটি--লেখা আর ভ্রমণ | তিনি 
সখের আশায় আর একবার প্রয়াস পেলেন । ধখন তিনি রোষে অবস্থান করছিলেন 
সেই সময়ে লেখক পলবী'র মাধ্যমে নীটশে এক বিছুষী তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হুন $ 
রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের এই তরুনীর নাম ছিল লউ শ্যালোমে। পরিচয় হওয়ার 
অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই বিদূষী যেয়েটির প্রেমে পড়লেন। শ্তালোমে এই 
অস্থিরচিত্ দার্শনিকের প্রশংসা করলেও তীর মধ্যে অতিযাচকের ভাব দেখে নিবুদ্ত 
হয়েছিলেন। নীটশে এই তরুণীর কাছে বিদ্বের প্রস্তাব দিলেন ; সেই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যাত হলো। এর চেয়ে আরে! ছুর্তাগ্যের বিষয় ছিল ভাগনারের সঙ্গে নীটশের 
বন্ধুত্বের অবসান। তাদের প্রথম বন্ধুত্বের সময়ে নীটশে এই গ্বনামধন্ত স্থরকারের 
প্রশংসার পঞ্চমুখ ছিলেন । পরবর্তীকালে একদা শ্রীষটধর্ম-বিরোধী এই স্থরকারের 
মধ্যে হিস্টিসিজম্নএর ভাব দেখে নীটশে তার প্রাতি এমনই বিরূপ হয়েছিলেন ও 
তার সম্পর্কে তার মোহ এতদূর বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ভাগনারের এই 
পরিবর্তনকে কঠিনভাবে পরিহাস করে তিনি ছু'খানা বই লিখেছিলেন। বই ছুটি 
ছিল এক প্রতিভ! সম্পর্কে আর এক প্রতিভায় বিষোদগার | বন্ধুর উদ্দেশে তিনি 
যে কত রকমের অভিযোগ এনেছিলেন তা বলে শেষ কর! যায় না । নীটশের এই 
লময়কার প্রকৃতি এই রকমই রূঢ় হয়ে উঠেছিল। 

চন্লিশে উপনীত হয়ে তিনি যেন সকলের সামনে এক নতৃন মানুষ হিসেবে 
প্রতিভাত হলেন। এই সময়ে তার লেখনী থেকে যে করখানি বই নির্গত হয়েছিল 
তার প্রত্যেকটির মধ্যে ছিল একটি স্পধিত মনের ্বাক্ষর। সেদিনের স্থুরোপ 
রীতিমত লচকিত হয়ে উঠেছিল নীটশের 40101107519 717০008150৮ 70210000818 
18411 0০০ 17010804016 208৬0 01095? ) 0086 105091 ড/184.00১ ও 
“95 979816 28180)9018--এই বইগুলি পাঠ করে। শেষোক্ত বইটিকে বল! 
হযে থাকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা । যেমন দীপ্যমান এর লিখনভম্ী, তেমনি বিকৃত 
এর দৃষ্টিভন্বী। এই পাচখানির মধ্যে ছ্িতীয় বইটি প্রকাশিত হওয়ার এক বছর 
পরে, ১৮৭৯ সালে, জীবন মধ্যাহ্থেই নীটশের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, শারীরিক ও 
মানসিক, এবং তিনি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে দীড়িয়েছিলেন। নিঃশক্কচিত্তে তিনি 
অস্তিষ সময়ের জন্ত প্রস্তত হয়ে তীর ন্েহময়ী সহোদরাকে বলেছিলেন আমার 
মৃতাকালে কেবলমাত্র আমার বন্ধুরা এসে আমার শবাধারের পাশে দাড়াবে, যেন 
অন্সন্ধিৎ্স্থ কোন জনতার ভীড় না হয়। দেখো আমি. যখন আর নিজেকে রক্ষা 
করতে পারব না! তখন যেন কোন পুরোহিত অধবা আর কেউ এলে আমার কববের 
পাশে মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ না করে। আমি যেন একজন সৎ অবিশ্বাসী হিসাবে 
কবরের তলায় যেতে পারি ।” কিন্তু সে যাত্রায় নীটশে আরোগ্য লাভ করলেন। 

এই প্রাশসংশরী অনথ্খ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সন্ধে সঙ্গে তীর মধ্যে পরিলক্ষিত 


৩৪ 


হলো একট! আশ্চর্য পরিবর্ভন । তিনি যে শুধু ্থাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন 
ত৷ নয়, জীবনের বা কিছু সুন্দর ও কাম্য লেই বিষয়ে তীর মধ্যে দেখা গেল তীব্র 
অনুরাগ এবং এর থেকেই তার মধ্যে জেগে উঠেছিল মৃত্যু-বিক্য়ী একট! গ্রবল ইচ্ছা 
শত্তি। নীটশের এই সময়কার মানসিক অবস্থার প্রতিফলন আছে [0৩ 7091 
01 008৩ (১৮৮৯) আর "0৩ 10১01 15101, (১৮৮২) বই ছুটির মধ্যে । 
১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হলো “জবধুষ্ত্র' | ভেনিসে রিচার্ড ডাগনার বখন অন্তিম 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন তখন এই বইটির রচন! সমাপ্ত হয়েছিল। এটি তার 
সর্বশ্রেষ্ঠ রচন1 একখ! নীটশে জানতেন, স্থনিশ্চিত ভাবেই জানতেন । উনিশ শতকের 
যুরোপের শ্রেষ্ঠ বইগুলির মধ্যে এটি অন্ততম। অথচ আশ্চর্ধের বিষয় এই 
যে, প্রকাশিত হওয়ার পর, বষ্টটির মাত্র চল্লিশ কপি বিক্রী হয়েছিল ; সাতখানি 
বিতরণ কর] হয়েছিল; একছজন মাত্র প্রান্তি স্বীকার করেছিলেন ? প্রশংসা কেউ 
করেননি । সেদিন নীটশে নিজ্ধেকে নিংসঙ্গ ভেবেছিলেন। 

তথাপি অক্লান্ত ছিল তার লেখনী, অপরাজেয় ছিল তার মনের শক্তি। তাই 
দেখা যার যে, 'জরথুষ্ প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েক বছর পরে যদিও উদ্বেগজনক 
কম্ুরোগের লক্ষণ তার মধ্যে দেখ! গিয়েছিল, তবু আদম্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে 
নীটশে রচন! করেছিলেন একে একে “96১০91.45 0০9০ 220 8৬1]? (১১৮৬), 
10৩ 050521989০1 7101819 (১৮৮৭ ) এবং আত্মচরিতমূলক ৮2০০৪ 
1০010? (১৮৮৮)। ১৮৮৯ সালে, পরতার্জিশ বছর বয়সে তিনি যখন টিউরিণে 
অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে একদিন রাস্তায় নীটশে মৃছিত হয়ে পড়ে যান। 
তাকে হাসপাতালে স্বানাস্তরিত কর! হল এবং তারপরে একটি উল্মাদাগারে। তীর 
মত্তিক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং নেই অবস্থায় বারে বছর তিনি বেচে ছিলেন--বীচা 
নয়, জীবন ত। যখন তাকে নউমবার্গে তাদের পৈতৃক ভবনে নিয়ে আসা! হলো 
তখন তার মা ও সহোদর] খুবই আঁশ1 করেছিলেন যে হয়ত একদা এই চিরনির্ভীক 
মন আবার নিজেকে আগের মতো প্রকাশ করতে পারবে। কিন্ত তাদের এই আশা 
ছুরাশা ছিল। শেষের দিকে তিনি নিধাকভাবে রোগশয্যায় শুয়ে থাকতেন, তারপর 
১৯** সালের ২৫ অগস্ট নীটশের মৃত্যু হলো। 

নীটশেরপী জরতু্ী বলে পিয়েছেন-_. 

0০9৫ 19 ৫59৫. ] 00018 500. 00৩ 910610181, 1১120 15 90106 0117% 
1008৫ 25 10 05 501983854. 1081 08৬০ 9০০ 0010610 80118881040 ? 
পৃণ)5 90761109009 005 106810108 01 005 58160 1 1,50৬: ৮11 
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তার এই বৈপ্লবিক চিন্তার মধ্যে আজে! বেচে আছেন ফ্রেডরিক উইলহেলম 
নীটশে। 


চু 


শ্নাদাম গার। বার্ণহার্ঠ 


(১৮৪৪-১৯২০) 


এ শত নর চি রস আপস | সস অত ক্কজ 


ন্বিশ্ববন্দিত! প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী নার! বার্ণহার্ডের (74202105 98081 
ট6111)910%) জন্ম হয় ১৮৪৪ সালে প্যাজিমে। তার মা, জুভিস ভ্যান হার্ড, 
ছিলেন একজন ভাচ, ইন্দী ? 'পত', এডুয়ার্ড বার্ণহার্ড, ছিলেন একজন আইনের 
ছাত্র । শহরেব আবহাওয়া থেকে পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে সাপার জীবনের 
প্রায় আট বছর অতিবাহিত হয়েছিল | এইবার জুডিস তার কন্তার লেখাপড়ার 
বাধস্থা কবলেন $ পাগিযে দিলেন তাকে একটি ক্যাথলিক কননেন্টে। এইখানে সার! 
একাদিক্রমে সাতটা বছর কাটিয়েছেন । তীর বরল যখন যোল বছর তখন কুমারী 
সার] বিশেব শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবেন ঠিক করলেন! অভিনয় শিক্ষার বিখ্যাত 
প্রতিষ্ঠান “কনজাবভেটয়েব” এ চার ক্ছর অধ্যয়নের পর তিনি এখান থেকে 
খগারতি আ্গাতক হলেন । যে রঙ্গমঞ্জে অভিনয় দেখে একদিন তিনি 'অভিনয়কেই 
শ্রীলনের পেশ বশে গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে ছিলেন সেই রঙ্গমধ্েই শুরু ত্য 
সবার অভিনেহী জীবন । ব্যানিনের একটি ছোট্ট ভূমিকায় তিনি "আত্মপ্রকাশ 
করলেন ১৮৬২ সলের আগস্ট মাসের এক নন্ধ্যা়। এ রঙ্গমঞ্চ প্রধান! 
অভিনেত্র” সারাব অভিনয় দেখে বুঝলেন, রজমকে! এক নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব 
ইলো। কিছুকাল পরে তখনকার প্রখ্যাত ওপন্যাসক আলেকজান্দার ডুমার কাছ 
কাছ থেকে একটি পরিচয়-পত্র সঙ্গে নিয়ে সারা এলেন বেলজিয়ামের বাঁজধানী 
ব্রাসেলসে । তখনকার দিনে প্যারিস ও লগ্ডনের পরে নাট্যকলার জন্য খ্যাতি 
ছিল এর । এখানকার একটি বিখ্যাত থিয়েটারে একটি নাটকের একটি জটিল 
ডুষিকার অবতীর্ণ হয়ে সার! শুধু ব্রাসেলস জয় করলেন না, সেই সঙ্গে বে৮"ঈয়ামের 
এক সন্ত্রস্ত রাজ-পরিবারের এক তরুণ যুবকের চিত্ত জয় করলেন। ১৮৬৯ সাল 
থেকেই সার! হয়ে উঠলেন প্যারিসের সরকারী থির়েটারে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী । 
প্যারিমের থিয়েটারমোদী লোকের মুখে মুখে তার নাম ফিপতে লাগল। যখনি 
হাগুবিলে তার নাম থাকতো তখনি প্রেক্ষাগৃহে দর্শকলমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত । 

১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে বাধল ফ্রাঙ্কো-প্রশিয়ান যুদ্ধ। যুদ্ধের পর সারা 
শুরু করলেন তীর অভিনেত্রী জীবন। ভিক্টর হুগোর একটি নাটকে রাণীর ভূমিকায় 
অভিনয় করে তিনি প্যারিসের রঙ্গমঞ্চের প্রধানা অভিনেত্রীর স্থান লাও করলেন। 
ক্রমে এখানকার রঙ্গমঞ্চে তিনি শর্বস্থান অধিকার করলেন। কিছুকাল পরে 
অভিনয়ের ম্যানেজারের অশিষ্ট ব্যবহারে ক্ষুপ্ন হয়ে সারা এ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ 
কয়েন। তখন কমেডিয! ফ্র'সোদ থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাকে আমন্ত্রণ জানালেন 
তাদের মঞ্চে যোগদান করবার জন্ত। পরবর্তী সাড়ে সাত বছর তিনি এই 
থিয়েটারের সঙ্গে সংক্ষি্ট ছিলেন ও “অভিনেত্রী হিলেবে প্রত্যেকটি নাটকেই বিপুল 
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খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন। জনচিন্ত বিজয়িনী অভিনেত্রী হিনেবে 
সমগ্র ফয়ামী দেশ তার নামে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। রঙ্গমঞ্চেব ইতিহাসে ঠিক 
এমনটি এর আগে কখনো! দেখা যায়নি। সকলের মুখেই সারাব কথা, তার 
চমকপ্রদ অভিনয়ের আলোচনান্ন প্যারিসের প্রত্যেকটির কাবারে, রেন্তোরশ, 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেন মুখর হয়ে উঠল। তিনি যেন হযে উঠলেন 'ফরানীর 
জাতীয় সম্পদ । 

সারার প্রতিভার অন্থরাগীদের মধ্যে ছিলেন ভিক্টর হগো, এমিল জোল। স্য়েজ 
খালের নির্মাতা ফার্দিনান্দ স্থ লেসেপ্সে, কবি ছ্যনানজিও এবং অস্কার ওয়াইজ্ড। 
তীব আবাসভবনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ছিল নিতা আনাগোনা । তীর সাহচর্য 
ছিল সকলেরই কাম্য । মাঞ্ষিন রাষ্ট্রপতি ধিওডোর রুঞ্জভেন্ট যখনি প্যারিসে 
আসতেন সারার সঙ্গে একটিবার সাক্ষাৎ না করে তিনি ফিরে যেতেন ন1। কিন্ত 
এত খ্যাতি সত্বেও সার! মনে মনে সুধী ছিলেন না। কারণ কমেডিয়! ফাণাসোয়। 
ধিহেটারের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গীর ঘিল ছিল না। গত্তানু- 
গতিক অভিনেত্রী তিনি ছিলেন না, তার ছিল উচ্চাকাক্ষা, আর অভিনয়ের মধ্যে 
একটি নতুন ধার! প্রবর্তনের সংকল্প । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীৰপে এইবার 
আত্মপ্রকাশ করবার দিন এল সারার জীবনে । বিশ্বের রঙ্গমণে নৃতন' তারকার 
উজ্জ্বলতা! নিয়ে তিনি দাড়াবেন, তিনি পৃথিবী জয় করবেন-_-এই চিন্তায় যখন 
তিনি আস্থির ভাবে দিনাতিপাঁত করছিলেন, এমন সময়ে একদিন গেইটি 
(051519 ) থিয়েটারের ম্যানেজার এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেশ। তারা 
লগ্ুনে একট! সীজগন অভিনয় করবার জন্য চুক্কিবদ্ধ হয়েছেন। দার। তাদের সঙ্গে 
লগ্ডুন যাবেন? লারা তৎক্ষণাৎ তার সম্মতি জ্ঞাপন কল্ললেন। মাপিক পাঁচ 
হাজার পাউণ্ডে তিনি চুক্তিবদ্ধ হলেন গেইটি থিণেটারের সঙ্গে । 

১৮৭৯, জুন মাস। গেইটি থিয়েটারের আগমনের জন্য সমস্ত লগ্ডন উন্মুখ হয়ে 
আছে। সারার এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। প্যারিসে তার অগ্ুরাগীধন্দ তাকে 
জানাল বিদার সম্ভাষণ । তাদের সকলের শুভেচ্ছ। সম্বল কবে তিনি চললেন 
ভ্রীবনের অগ্রগতির পথে। শেক্সপিয়ারের লগ্তনে তিশি অভিনয় করতে চলেছেন" 
আবেগে, উল্লাসে ও আশংকায় তার সমগ্র সত্তা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। লগুনে 
উদ্বোধন র্রনীতে প্রেক্ষাগৃহে লোক ধেন ধরে না। সকলেই সারার অভিনয় 
দেখবার জন্ত উদ্ুখ | র্যাসিনের একটি নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অবতীণ 
হলেন দারা । সমগ্রঞ$প্রক্ষাগৃছে সেই অভিনয় ফ্লীক অভূতপূর্ব শিহরণ ঞনে দিল 
প্রতিটি দর্শকের চিত্তে। লগুনের কোন থিয়েটারে কোন কালে এমন ধৃত দেখা 
যায়নি । পরের দিন প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে অভিনেত্রী 
মারা বার্ণছার্ডের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার ছবি 
সষেত। এর আগে আার কোন অভিনেত্রীর জীবনে এমন সম্মান লাভ ঘটেনি 
ইংলণ্ডে । ৃ 
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একদিন লগ্ুনের বিখ্যাত ইচপ্রেশারিও এড ওয়ার্ড জ্যারেট তাব সাজঘরে এসে 
সারাব সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সোজন্থজি জিজ্ঞাসা করলেন--'আপণাব প্রতিভা আছে 
--মাপনি কি এশ্বর্বতী হতে ইচ্ছা করেন ? এশ্বর্ষের প্রতি তিনি কখনে! বিরূপ 
ছিলেন না। তাই মারা জানতে চাইলেন--“কি উপায়ে? জ্যাবেট উত্তরে 
বললেন--'ছ মাসের জন্য আমার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সকরে চলুন” কিন্তু আহি তো! 
শুধু ফরাসী” ভাষায় অভিনষ করতে পাখি ।, তখন জ্যাবেট তাকে বললেণ, “মাদার 
আপনি চীন] ভাষায় অঠিনয় করলে 9 ক্ষতি নেই। আমেরিকার দর্শকরা আপনার 
অভিণয্ধ দেখে পাগল হয়ে যাবে ।” জ্যারেটের সঙ্গে ছু'মাসের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন 
সারা । ঠিক হলে! তীর নির্বাচিত আটটি নাটকের অভিনয় কবষেন তিনি। এবং 
এন্স জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী তিশিই নাছাই করবেন ও নাটকগুলির পরিচালনাও 
কণ্বেন তিনি । প্রতিটি অঙিনরেব জন্ত তাব পাবিশ্রমিক ধাধ হলে! এক হাদার 
ডলার ও লাভে অর্ধাশ। ১৮৮০। অন্ক্টাবৰ মাসের শেষ ভাগে সারা সদলে 
নিউইবর্কে পদার্পণ কখলেন। ব্রডওয়ে খিষ্টোবে উদ্বোধন গজনীতে সে কি বিপুল 
দর্শক দমাশম । পাবার অপূর্ব অভিশর শ্রা্ধ কণ্ঠম্ববে মুম হলো! দর্শকবৃন্দ। 
[বখ্যা'ভ লেখক লিন স্ট্রেচ সারার কঠশ্বর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন--015 ৮৪১ 
[015 (1120 2010, 01১12 ৬ ০৯ 0100467 9174 11817111115) 01)616 ৮১ 
1168৬611404 1)611,. আভিনেত্রী সারাব কথন্বরের এই ছিল বৈশিষ্ট্য | 
ব্রডওয়েতে প্রথম বজ্রনীব অভিনয়ে সারার সাখল্য এমন অভাবনীয় হয়েছিল 
যে সমস্ত আমেরিক1 এ একটি নামে--“দি বার্ণহার্ড_মুখব হয়ে উঠেছিল। 
নিউইয়ক শহরের উন্মাদনার পুনরাবৃত্তি বোস্টন শহবে হলো--বরং এখানে সার'ব 
তবর্ধন! আরে। সমুচ্ছাসিত ছিল। তিয়ান্তব বছর বয়ঞ্ক কবি লংফেলে! চমৎকার 
ফবামী ভাষা জানতেশ। তিনি একদিন সারাকে তাব গৃহে আমন্ত্রণ জা" লেন ও 
ভার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন। মঞ্চে তিনি যে জাছু বিস্তার করতেন, এই বকম 
ঘবোয়া বৈঠকেও সাত অনায়াসে সকলের চিত্ত জয় কবতে পারতেন। ক্ষীণাঙ্থী 
হলেও, এমন এক প্রচগ্ড বাক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এই অভিনেত্রী যার সংস্পর্শে 
এলেও অডিষ্কত হতে হতে || 
আমেরিকার বিভিম্ন শহরে সার] মোট ১৫৭টি অভিনয় করেছিলেন। এই 
অভিনয়ের শেষে দেখা গেল ংষে তিনি প্রায় দু*লক্ষ ডলার হ্র্ণমুদ্রা উপার্জন 
করেছেন। যুক্রবাষ্ট্র সফরে যাওয়ার একটি ফল এই হলো যে, দেই থেকে এই 
অভিনেত্রীর মধ্যে ভ্রমণেব নেশ! প্রবল হযে উঠতে থাকে । তীর স্বুদীর্ঘ জীবনে 
সারা সমগ্র ফুরোপ, উত্ত্ ওদক্ষিণ আমেরিকা, মাসোয়া, হণলুলু, অকল্যাণ, অস্ট্রেলিয়া 
-সকোথার না তিনি গিয়েছেন আর প্রদর্শন করেছেন তার অন্গপম অভিনয় 
কল1। ১৮৮১ সালের শীতকালে তিনি সর্বপ্রথম রাশিয়া যান। এখানে সেন্ট 
পীটার্সবর্গের বিখ্যাত রজমঞ্চে তার সাফল্যলাভ হয়েছিল রীতিমতে। জশীকজমকপূর্ণ। 
প্রতি রজনীতে তিনি বখন থিষবেটার অভিনয় করতেন, তখন প্রবেশ পথ থেকে মঞ্চ 
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পর্যস্ত লাল কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হতে! পাছে বরফের উপর দিয়ে হাটতে তার 
কষ্ট হয়। 

জীবনের শেষভাগে, সার] তার নিজস্ব একটি থিয়েটার গঠন করেন। 
পারিসের বিখ্যাত ধিটেটাব গত নেশগ্দ-এর মঞ্চটি পচিশ রছরের লীজ নিয়ে তিনি 
এই থিয়েটাব স্থাপন করেন এবং এর নাম দেওয়া হলে থিয়েটার সার! 
বার্ণহার্ড' | তিনি যে শুধু একজন অভিনেত্রী হিসেবেই প্রতিভামন্রী ছিলেন তা 
নয়, মঞ্চ পরিচালনা এবং অভিনয় শিক্ষাদানেও তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে 
পেরেছিলেন । তাব নিজন্ব মঞ্চে নাটাকার সার্দ্য-র “ফিদোরা” (66৫0918 ) 
নাটকে একটি ছোট ভূমিকায় সারা অপূর্ব অভিনয় করেন। এই সময়ে শট) 
শিক্ষার জন্য প্যারিসে তিনি একটি স্কুলও খুলেছিলেন ও এর যাবতীয় ব্যয়ভার 
তিনিই বহন করতেন। ১৯১৪ সালের ৬ই মার্চ সারার জীবনে একটি ম্মরণীর 
দিন। জীবনের শেষভাগে তার শ্বঞ্জাতির কাছে এই বিশ্ববন্দিডা অভিনেত্রী যেন 
হয়ে উঠেছিলেন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান । ফরাদী প্রজাতন্ত্রেধ পক্ষ থেকে তাঁকে 
ফরাপীর সর্বোচ্চ সম্মান লিঙ্গিয়" চ অনার" (1,6+8100. [701101191 ) উপাধিতে 
ভূবিত করা হলো । ফরাসী দেশের আর কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ভাগ্য 
আজ পর্যন্ত এই সম্মানলাভ ঘটেনি । 

১৯২৩, ২৫শে মার্চ। ফরাসী দেশে তখন বসন্তের পুষ্পিত সমারোহ । বসস্তখতু 
ছিল সারার বড় প্রির। এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার কিছুক্ষণ পূর্বে 
সংবাদপত্রের লোকদের তিনি বলেছিলেন £ “এই বসন্তধাতুর পথ গ্রিয়েই আমি 
বিশ্বরদ্গমমঞ্চ থেকে এইবার বিদয় নেব। রঙ্গমঞ্চকে আমি আজীবন ভালোবেসেছি 
আরু অভিনয়কে আমি চিরকাল ধর্মের সমান বলে মনে করেছি।' পৃথিবীর 
নাট্যামোধী মাছব তাই রন্ধমঞ্জের এই প্রতিভাকে আজে! বিস্বত হয় নি। 
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টনাস আন্রতা গিগন 


(১৮৪৭-১৯৩১) 


সে 


এরই শতাব্দীর স্থচনার় একবার প্রশ্ন উঠেছিল । পৃথিবীতে কার মাথার নগদ 
দাম সব চেয়ে বেশি? এর একটাই সর্ববান্দীলম্মত উত্তর পাওয়া গিয়েছিল--. 
এডিসনের-- টমাস আলভা এডিদন | তার প্রতিভা তার লময়ের পুরোগামী ছিল 
না, ছিল সম্পূর্ণভাবেই তার কালোপযোগী । শিল্প-সমৃদ্ধির বিশ্বয়কর যুগে এডিসনের 
অত্যাশ্চর্ধ অবিক্রিদ্বাগুলি শুধু যাস্ত্রিক পদ্ধতির দিক দিয়ে অসাধারণ ছিল না, উন্নতির 
নব নব ক্ষে£রেরও দিক্‌ নির্দেশ করেছিল। আক্ষরিক অর্থেই তিনি স্থীয় প্রতিভাবলে 
তার পৃথিবীকে অসন্দিপ্জধ আলোক উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন এবং লিপিবদ্ধ পবোর 
ইন্্রজাল দিয়ে একে স্পন্দিত করেছিলেন | যাইহোক, তার পূর্ববর্তী উদ্তাবকদের 
মতে! তাকে কিন্তু হ্বর্গ থেকে পুরস্কার পাওয়ার জগ্ত অপেক্ষা করতে হয়নি ; উপরূত 
এবং কৃতজ্জ এই পাঁধবী৷ থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণেই তিনি তা পেয়েছিলেন । 
এডিসনের মৃত্যুর পরে নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল £ 
“ইতিহাসে এডসনের মাথারই সব চেয়ে বেশি নগদ দাম |” উদ্ভাবনীশক্তি সম্পর 
এমন মন্তিষ্ষ পৃথিবীতে আগে বাঁ পরে আর দেখা যায়নি কখনো । এডিসন 
পরিবার বিশ্লষের পূর্বেই আমেরিকায় এসেছিলেন । স্যামুয়েল এডিসন এসেছিলেন 
এক ওলন্দাজ বংশ থেকে, আর তীর পূর্বপুরুষগণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে 
হল্যাণ্ড থেকে এসে স্পপ্রতিষ্ঠিত যাকিন উপনিবেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন, 
এবং পরে তীর কানাভায় চলে গিয়েছিলেন।' সেখানে এডিসন পরিবারে সর্বকনিষ্ঠ 
সন্তান ছিলেন টমাস আলভা। ; ১৮৪৭, ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ ক.:ছিলেন। 
তার জন্মকালে তার বাবার বয়স ছিল তেতাল্লিশ আর ময়ের শীইত্রিশ | 
টমাসের শৈশবজীবন ছিল নিরুদিপ্-এদিক দিয়ে তিনি [ছলেন খুবই 
সৌভাগাবান | স্থসংহত পরিবার আরামদায়ক গৃহ আর জীবনযাত্রা! খুব 
আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও বেশ লচ্ছন্দ ছিল। টযাসের মা তীর কনিষ্ঠ পুত্রাটির কত 
ক্ীণন্থান্থ্যের জন্ত তাকে অপরিমিত ভাবে ডোজন করাতেন | টমাসের বয়স 
যখন সাত বছব, তখন তাদের পর্িবারবর্গ মিচিগানে পোর্ট হারান নামক একটি 
নাতিজনবহুল শহরে উঠে এসেছিলেন । এখানে কাঠের ব্যযল। ভালই চলতে 
লাগল | এখানে এডিসন পরিবার একটি নতুন স্থপকিসয. বাড়িতে বাস করতেন। 
টম ( ছোট ছেলেটিকে পিতামাতা আদর করে এই নামে ডাৰতেন ) এখানকার 
একটি স্কুলে ভতি হলো ; তার মা ছেলেকে লব সময় বলতেন--তোমাকে স্কল 
ছাত্রদের মধ্যে সের ছাত্র হতে হবে |” কিজানি কেন টদেন্র উপর তার খুব 
আশ! ভরন! ছিল । কিন্তটম একটু স্থাপ্রিক ছিল, আর তার এই অভ্যাসকে 
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শিক্ষকেরা অমনোযোগিত! বলে ধরে নিতেন | স্কুল থেকে নালিশ এলো টমের 
বিরুদ্ধে--লে নাকি অমনোযোগী । টমের মা বিশ্বাস করলেন না ; ছেলেকে তিনি 
স্থল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন । মোট তিন মাস ছিল তার ছাত্রজীবন । জীবনে 
আর কখনে। তিনি স্কুলে চৌকাঠ মাড়ান নি। কিন্তু শৈশবাবধি শিক্ষার প্রতি 
ছিল তীর প্রবল আগ্রহ । তীর মা! ছেলেকে নিজের কাছে রেখেই লেখাপড়া 
শেখাতে থাকেন। 

পাঠের সঙ্গে তীর মধ্যে ৰেখা গিয়েছিল হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখার একট" 
অদ্য আগ্রহ । এই সব পরীক্ষার ফল হতো! অদ্ভুত। তার বয়স যখন বারো 
বছর তথন বাড়ির ভূগর্ভস্থ ঘরটি বাক্স ও বোতল দিয়ে সাজিয়েছিলেন ; বলতেন 
এটা তার ল্যাবোরেটরী । এইখানে বসে তিনি পরীক্ষা! ও গবেষণার কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন । এর থেকেই একটি অসাধারণ প্রতিভার সুচনা হয়েছিল 
অসাধারণ এবং অসন্দিঞ্ধ । আরে! বই, আরে! উপকরণের প্রয়োজন এবং সে সব 
সংগ্রহ করার জন্ত অর্থের প্রয়োজন । তাই টম একদিন তার বাব] ও মাকে বললেন 
যে, তিনি ব্যবপায় নামবেন। ছেলের মুখে এই কথ! শুনে তারা ছু'জনেই 
যারপরনাই বিশ্বিত হলেন। কিন্তু তাদের আপত্তি অগ্রাহ্‌ করে, তিনি কয়েকটি 
অর্থকরী উচ্চোগে লিপ্ত হলেন। তের বছর বয়সে তিনি সংবাদ-পবিবেশনার কাজ 
শুরু করে দিলেন। টম হলেন “নিউজ্জ বয়” (1৩৬5 0০১ ) এবং সেই সঙ্গে তিনি 
ফেরিওয়ালাও হলেন--ট্রেনে পোর্ট হরোন ও ডেট্রয়েট স্টেশনের মধ্য বাদাম আর 
পিপারমিণ্ট বিক্রী করতে লাগলেন । খবর পেলেন সম্তায় একট ছাপাখান। বিক্রী 
হবে ১ অমনি বেশ লাভেই সেটা কিনে ফেললেন। তীর সেই মুদ্রাখন্্র থেকে 
প্রকাশিত হলে! এক পৃষ্ঠার সংবাদপত্র । স্থানীয় সংবাদ তিনি নিজেই সংগ্রহ 
করতেন, নিজেই সম্পাদনা করতেন ; তারপর ছাপা হলে পরে নিজেই বিক্রী 
করতেন। অল্পদিনের মধ্যে তার গ্রাহকের সংখ্যা বেশ ভালই দ্রাডিয়েছিল। এই 
সময় ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস কাগজ করে এডিসন লাভ করেছিলেন এক শে! ভলার। 
পনর বছর বয়সের একজন ছেলের পক্ষে এটা একট। ছোটখাটো সম্পদ ছিল 
বললেই হয়। 

এডিসন বলেছেন--“এই একটা আইডিয়া (106৪ ) থেকে অর্থাৎ এইভাবে 
কাগজ বিক্রী করে অল্পদিনের মধ্যে আমি যথেই্ টাকা কয়েছিলাম আর তাতেই 
আমার টেলিগ্রাফি শিখবার সুযোগ হলে1। কিশোর মনে জাগে অদম্য কৌতুহল 
সাংকেতিক লিপি পাঠাবার পদ্ধতি শিখতে । তিনি মাউন্ট ক্লিসেন্সা প্টেশনের 
স্টেশন মাস্টার ও তার ধাঁবুর (16168181155: ) কাছ থেকে মর্সের সাংকেতিক 
লিপি (70156 ০০৫৩) আর সেই সঙ্গে তারবা্ডা পাঠাবার মোটামুটি পদ্ধতি 
শিক্ষা করেছিলেন। 

টেলিগ্রাফি শিখবার পর থেকে ট্রেনই হয়ে উঠেছিল এডিসনের ঘয়বাড়ি। 
ট্রেনের ধাত্রীদের মালপত্র যে কামরাতে রাখ! হতো সেইখানে একট! ল্যাবোরেটনি 
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বানাবার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন । মাত্র বোল বছর বয়সে কয়েকটি 
সফল উদ্ভোগের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে, নিজের পায়ে দীড়াবার মতো! অবস্থা 
হলো টমের। টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজ শিখে তিনি মাসিক বেতনে প্রথম্ন। 
চাকরি পেলেন কানাভাতে | পরিশ্রমী ছিলেন তিনি; কিন্ত পরিশ্রমের সন্ধে ছিল 
চঞ্চল ম্বভাব। পরবর্তী পাঁচটি বছর তাকে আমরা ক্রমাগত ভ্রমণ করতে দ্বেখি। 
এক স্থানে থাকতে টম অসম্মত হতেন বলে তিনি যে চাকরি হারাতেন তা নয়, 
তার প্রাত্যহিক কাজের ক্ষতি করে, তিনি তীর পরীক্ষা চালাতেন এবং এই, 
কারণেই তাঁকে চাকরি হারাতে হতো! । এইসব পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তাবে! 
অনেক রাত পর্স্ত দ্বেখে থাকতে হতো । 

এফুশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে টমের মনে হলো, তিনি যথেষ্ট শরণ 
করছেন, এইবার তার জীবনে দিক পরিবর্তনের সময় এলো । বোপণ্টনে একটা 
চাকরি পেলেন--ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ অফিসে তিনি রাস্রিবেলার় 
একটা কাজ পেলেন দিনের বেলায় তার অফুরস্ত অবসর ; সেই অবসর টম বৃথা 
নষ্ট করতেন না। দিনের বেলায় তিনি তার ভাড়া করা ল্যাবোরেটরিতে 
বসে তীর চিন্তাগুলিকে কপ দিতেন; মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাতেন তিনি । টেলিগ্রাফ্ষের 
বন্ছবিধ যন্ত্রপাতি তিনি এই সময়ে উদ্ভাবন করেছিলেন, কিন্তু কেউই আগ্রহ 
দেখাল না1। তখন এডিগন ভোট রেকর্ড করার একটা বস্ত্র উদ্ভাবন করলেন, 
এবং এই যষ্ত্রট দিয়েই তিনি ১৮৬৮ সালে, তীর প্রথম "পেটেন্ট (78060%) 
বা বিশেষ অধিকারপত্র গ্রহণ করেছিলেন। এডিলনের আত্মবিশ্বাস তখন 
হুনিশ্চিত হলো । অতঃপর তিনি সংকল্প করলেন যে, তিনি সেই লব জিনিসই 
উদ্ভাবন করবেন যা লোকের প্রয়োজন এবং যা তার! স্বেচ্ছায় কিনবে । তিনি 
নিউইয়ক চলে গেলেন । তরুণ যুবক শহরে এলেন একেবারে কর্পদকহীন অবস্থায়, 
কিন্তু টেলিগ্রাফে যারা কাজ করত তাদেরই একজন অপারেটার এডিসলকে এক 
ডলার ধার দিলেন। শুধু তাই নয়; তাদের চেষ্টায় তিনি গোল্ড ইণ্ডিকেটর 
কোম্পানির ব্যাটারি ঘরে থাকবার একট1 জারগাঁও পেয়ে গেলেন একদিন । এই 
প্রতিষ্ঠানটির একটি যাস্্বিক গোলযোগ মেরামত করে দেওয়ার পুরস্কার রূপ মানিক 
তিনশো! ডলার মাইনেতে কোম্পানির ফোরম্যান নিযুক্ত হলেন টমাস। 

আগের মতোই, মাইনের টাকা দিয়ে এভিনন একট ছোটখাট! কারখানা- 
€(%৮০:9$100) তৈরী করলেন, কিছু যন্ত্রপাতি কিনলেন । অল্পদিনের মধ্যেই 
তিনি গোল্ড ইপ্ডিকেটর কোম্পানি উদ্ভাবিত 0০101 8581৩, অপেক্ষা উনততর 
একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন এবং এটা করবার জল ভিনি চাকরিতে ইত্তফা 
দিয়েছিলেন । চাকরিতে ইত্যফ1 দিয়ে তিনি এই নতুন আবিঙ্ষিগাটির পিছনে তীর 
সমস্ত সম্বল নিয়োগ করলেন। যন্ত্রটি যখন সম্পূর্ণ হোল তখন তিনি সেটি তার 
পূর্বতন মনিবকে বিক্রী করতে ইচ্ছা করলেন। দামের কথ! জিজাস! করা 
হলে, এডিসন একটু ইতন্তত করলেন-পাচ হাজার ভলার চাইলে খুব বেশ্টি হবে, 
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কি তিন হাজার ডলার বললে খুব কম হবে, সেটা! তিনি ঠিক করতে পারলেন লা । 
তখন তিনি দাষের বিষয়টা! কোম্পানির বিবেচনার ওপর ছেডে দিলেন । চঞ্জিশ 
হাজার ডলার পেলে আপনি কি সন্ত হবেন? কোম্পানীর পক্ষ থেকে ধখন 
এই উত্তর তিনি পেলেন তখন, আমর অনুমান করতে পারি, এডিলন, নিশ্চয়ই 
বিশ্মিত হয়ে থাকবেন । তখনো তীষ বয়স বাইশ বছরও হয়নি । 

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যখন তার তাতে এলো৷ তখন টম একটা বড কারখান। 
খুললেন। দিবারাত্র কারখানার কাজ চলতে লাগল ; দিনে ও রাতে তিনি নিজেই 
ফোরম্যানের কাজ করতে লাগলেন । বতই কাজ বানড়ক, আর ফতই কম তিনি 
ঘুমাতেন, তার নাখাদ আবিক্ষি্াগুলি যেন ভী্ড করে মাসতে লাগল। ১৮৭৬ 
সালের মধ্যে তাকে একশে1 বাইশটি পেটেন্ট নিতে হয়েছিল । চব্বিশ বছর বয়সে 
তিনি মেবি স্টীল ওয়েলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন । ইনি এভিসনের 
ল্যাবোরেটনিতে তাকে সাহায্য করতেন। বিয়ের ছ'বছর কালের মধ্যে তাদের 
এক কন্ঠ ও ছুই পুত্রের জন্ম হয়। ১৮৭৮ সালে এভিসণ নিউ জাঙ্গির অন্তর্গত 
মেললে! পার্ক নামে একটি ছোট শহরে উঠে এলেন। এইখানে শ্রার গৃহের 
সন্নিকটেই তিনি একটা ৪য়াকশপ খুললেন । তীর নব-নবোল্সেষণালিনী প্রতি! 
নতৃন নতুন আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে সার্থক হয়ে উঠতে লাগল । তারের ডেতর 
দিয়ে ফুবতম স্থানে মৃহর্ত মধ্যে সাংকেতিক লিপি প্রেরিত হয়ে পৃথিবীতে চমকের 
সৃষ্টি করেছিল টেলিগ্রাফ ; কিন্তু দে তো মূক বাণী। এই বার মুখর বাণীকে ছুরতম 
স্থানে তারের ভেতর দিয়ে প্রেরণ করার কৌশল আবিষ্কার করলেন এডিসন । 
মাস্থষের কষ্ঠমবর মুহ্্মধ্যে দূতম স্থানৈ প্রেরণের উপায় প্রথমে উদ্ভাবন করেন 
আলেকজান্দার গ্রেহাম বেল। এরই নাম টেলিফোন বা দূরভাষ যন্ত্র। বেলের 
উদ্ভাবিত যন্ত্রটি প্রয়োগের দিক দিয়ে ততটা উন্নত ছিল না। এডিসন কার্ধন 
্রীক্ষ্মটার উদ্ভাবন করে টেলিফোনকে সম্পূর্ণচা প্রদান করেন। 

ত্রিশ বছর বয়সে এডিসন ফনোগ্রাফ ( বর্তমান গ্রামোফোন রেকঙ ) আবিষ্কার 
করে বিশ্ববাসীকে চযত্রুত করে দিলেন। মানুষের কণ্শ্বরকে ধরে রাখা ও 
ইচ্ছামতো! তাকে আবার শোনানো সত্যিই এট! সেদিন অকর্িত ছিল। এর 
দু'বছর পরে, ১৮৭৯ সালের শেষ দিনটিতে পৃথিবীর মানুষকে তিনি আর একটি 
জিনিস উপহার দিলেন--ইলেকট্রক বালবের আধারে বিধিত বৈছ্যতিক আলো!। 
বন্তিশ বছর বয়সে তিনি জাতির গৌরবের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন । হৃ্জিশ বছর 
বয়সে উদ্ভাবক হিসাবে তিশি বিশ্ব-বিশ্রুত হয়ে উঠেছিলেন । উদ্ভাবনের ক্ষমতায়, 
খ্যাতিতে ও অর্থে এডিসন যেন পৃথিবীর একটি বিদ্বয় হয়ে উঠেছিলেন । শেষ দিন 
পর্যস্ত তিনি কর্মঠ ছিলেন। ১৯৩১, অক্টোবর ১৮ তারিখে চুরাশি বছর বয়সে 
মাছের পৃথিবীকে আরো আরাষপ্রদ করে দিয়ে, এই উদ্তাবকশ্রেষ্ঠ পৃথিবী থেকে 
চিন বিদার গ্রহণ করেন। 
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টন্নাস গ্যারিগুয়ে ম্যাগারিক 


(১৮৫০-১৯৩৭) 


শপ পত্র পাতা লসর 


৯৮৪৭ সালের ৭ মার্চ যোরাভিয়ার অন্তর্গত হেভোডিনের ছোট্ট শহরটিতে 
চেকোক্সোভাকিয়ার ভাবী মুক্তিধাত৷ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । মনে হয় যিনি 
একদিন শ্রেষ্ঠত্বের শর্ধদেশে আরোহণ করবেন, অদৃষ্ট সেই টমাস ম্যাসারিকের জন্গ 
নির্বাচন করেছিলেন এষন পিতামাতা ধারা একেবাবেই নগণ্য ছিলেন । 
ম্যালারিকের বাবা অস্দিয়ার রাজপরিবারের কোচম্যান ছিলেন ও তীদ্রে 
জমিদারিতে সামান্ অশ্বপালকের জীবন যাপন করতেন । সে জীবন ছিল মধ্যযুগীয় 
কজ্রীতদাসের জীবন । তীর ম! এসেছিলেন এক চেক পববার থেকে । তীর 
পিতামাত! ছু'জনেই বুঝাতে পেরেছিলেন যে টমাস অনেক বিষয়ে অন্য ছেলেদের 
থেকে স্বতন্ত্র $ এমণ কি তার নিজের ছুই সহোদর থেকেও । গ্রামের স্কুলে পাঠ 
শেষ হুলে পরে স্কুলের প্রধানশিক্ষক মাসারিকের পরীক্ষার ফল দেখে 'এমন সন্ভষ্ট 
হয়েছিলেন যে তিনি ছেলের অভিভাবকদের ম্যাসারিককে একট? উচ্চতর স্কুলে 
দেওয়ার কথা বলেলেন। শিক্ষকের এই কথ! শুনে ম্যাপারিক-জননী যারপরনাই 
আনন্দিত হলেন । শিক্ষকের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন, স্বামী অবশ্ন খুব উৎদাহ 
দেখালেন নাঁ। যাই ছোক হুসটোপেজে একটি উচ্চবিষ্ভালয়ে ম্যাসারিক ভর্তি 
হলেন । গ্বামীর কোচম্যানের পোশাকটি কেটে মা নিঙ্গের হাতে তার পুত্রের জঙ্ব 
স্কুলের একটি স্থাট তৈরি করে দিলেন। 

এই উচ্চ বিদষ্ভালক়ে তার পিতামাতা টমাসকে মাত্র ছুটি বছর পড়াতে সক্ষম 
হয়েছিলেন, এবং তারপর তীকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় । এইখানে *মাস তার 
গ্রামের স্কুলটিকে লাহায্য করবার জন্য শিক্ষকত। করতে লাগলেন। কিছুকাল বাদে 
টমাসের বাবা তার ছেলেকে সোজা ভিয়েনাতে এক তালার কারিগরের কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন তার শিক্ষানবিশি করতে । তখন তার বয়ন পনর বছর । 

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, সেই পনর বছর বয়সে, ভাগ্যের পরিবর্তন প্রসন্ন 
যনে গ্রহণ করার ক্ষমতা! টমাসের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। শিক্ষকতার কাজে আবার 
বহাল হওয়ার পর, তার জীবনের গতি যেন আবার তীর পুরাতন লক্ষ্যের গ্রতি 
নিবন্ধ হলো । সমত্ত মন প্রাণ দিয়ে তিনি কাজের মধো নিয়োগ করলেন। নিজেকে 
আবার তিনি শীক্ঘই অধ্যয়নের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন আ'ব সেই সঙ্গে গ্রামের ছেলেছের 
বোধোদয়ের জন্ত আপ্রাণ প্রবাস পেতে থাকেন । তার শিক্ষকতার ধরণ-ধারণ 
দেখে ছেলেরা তে! চমকিত হলোই, এমন কি তাদের অভিভাবকরাও। একদিন 
ক্লাসে ভূগোল পড়াতে পড়াতে টমাস বললেন-_পৃথ্িবী গোলাকার, পৃথিবী সৃধের 
চারদিকে ঘুরছে আর হৃর্ধ স্থিরতাবে দাড়িয়ে আছে।” তখন এই কথ। শুনে ছাত্র! 
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বিস্মিত হলো! । গ্রামের বধিয়সী মহছিলাগণ এর প্রতিবাদ করলেন আর ফাদার 
ফ্রানজ, টমাসকে এজন্ত তিরস্কার করলেন। কিস্ত তিনি অবিচল রইলেন। 
হস্টোপেজের স্কুলে পডবার সময়ে তিনি যেসব উপর্দেশ লাভ করেছিলেন সেখানকার 
শিক্ষকদের কাছ থেকে, তা বৃথা হয়নি । সেই উপদেশাবলীর সঙ্গে তিনি আরেকটা 
উপদেশ যোগ করলেন এবং সেটি তিনি তার নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন, 
তীকে যদি একজন যথার্থ শিক্ষক হতে হয় তাহলে তিনি সত্যের অন্বেষণ করবেন 
এবং তার ছাত্রদের তিনি নির্ভয়ে সেই সত্য শিক্ষা দেবেন। এরপর ব্রনোতে যে 
স্থলে তিনি বদলি হয়েছিলেন সেটি ছিল জার্মান-নিয়জ্জিত এবং সরকারীভাবে 
ক্যাথলিক। নিয়স্ণকারী এই ছুই শক্তির সঙ্গে শম্রই য্যাসারিকের সংঘর্ধ বাধল। 
তিনি ভিয়েনাতে চলে গেলেন, এবং খুব সহজেই সেখানকার একটি স্কুলে শিক্ষকতার 
একটা কাঙ্গ পেয়ে গেলেন। এধানে স্কুলের কাজ-কর্মে বেশী চাপ ছিল না; অবসর 
সময়টা তিনি সংগীত, দর্শন, এবং বিভিন্ন চেক সমিতির উদ্গতিবিধানে ব্যয় করতেন। 
এছাড়া এখানকাবং একটি কলেজ থেকে তিনি সম্মানিত দ্নাতক হন। তারপর বিশ্ব- 
বিস্ালয়ে প্রবিষ্ট হয়ে স্কুল মাস্টার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, তিনি বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের একজন অধ্যাপক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দর্শনশাস্ত্রকে তার 
অধায়নের প্রধান বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করে, তিনি এর ওপর মনঃসংযোগ 
করলেন। দর্শনে স্থগভীর এবং ব্যাপকতম জ্ঞানলাভের উদ্দেস্টে মাসারিক একে 
একে লাতিন ও গ্রীক, ইংরেজি, ফরাসী, পোলিশ ও রাশিয়ান ভাষাগুগল দক্ষতার 
সঙ্গে আয়ত্ব করলেন এবং সেইসঙ্গে শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শারীরবিষ্যার ক্লাস- 
গুলিতেও যোগদান করতে থাকেন। একেই বলে অধ্যয়ন অধায়ন-স্পৃহার এই 
রকম দুষ্টান্থ পৃথিবীতে বিরল ।. 

১৮৮২ সালটি ফালারিকের জীবনে স্মরণীয় ইয়ে আছে। তারংশান্তিত্য, এবং 
তিনি একজন চেক--এই ছুটি কারণে প্রার (১1৪86) চেক বিশ্ববিদ্যালয় 
তাকে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিষুক্ত করলেন। তখন টমাসের বয়স বত্রিশ 
বছর । ভিয়েন' বিশ্ববিষ্তাল় থেকে তিনি “ভক্টরেট' উপাধি লাভ করেছিলেন। 
এখানে উল্লেখ্য যে, অধ্যাপকের পদে নিষুক্ত হওয়ার ছু'বছর আগে তিনি শার্লোটি 
গ্যারিগুয়ে নাঁয়ী এক বুন্দরী তরুণী মাফিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। স্থামীন্ত্রী 
ছু'জনেই খুব আধিক সংকটের ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করতেন । তবু তিনি বোধ 
করলেন যে, তার জীবনের' কাজ তার গ্বজাতির মধ্যেই রয়েছে । এইসব চিন্তা করে 
এবং সেইসঙ্গে তার পত্বীর অকুষ্ সমর্থন পেয়ে, টমাস প্রাঁতেই চলে এলেন। শুরু 
হয় তার কর্মজীবন--অধ্যাপনার জীবন | বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান । করেই 
তিনি প্রবীন অধ্যাপকদের চমংরুত করেছিলেন । তাঁর দর্শন ছিল নবীনতায় সম্তীব 
দে গতানুগতিক নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল বন্ধুর মতে! । এর 
ফলে ডক্টর ম্যাসারিক তাদের বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করেছিলেন । তাঁর অধ্যাপনা 
একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ছাত্রদের মধ্যে তিনি স্বজাতিপ্রিয়তা সঞ্চার 
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করে দিতেন। কষে তীর খ্যাতি শহর অতিক্রম করে গ্রামে এবং চেকো- 
গ্লোভাবিয়ার সর্ধত্র পরিব্যাপ্ত হয়। নবাগত যে তরুণ অধ্যাপকটি প্রাঁতে চাঞ্ল্যের 
কৃষ্টি করেছেন সর্বরই তার নাম যেন গর্ব ও আশার সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকে। 
তার চিন্তা! শুধু ্লাস-রুমের যধ্যে সীমাবদ্ধ থাঁকবে, এতে তিনি সন্তষ্ট বোধ করতে 
পারতেন না। রাজনৈতিক বিচার-বিতর্কের সুচন! করে, একাধিক চেক সোসাইটি 
গঠন করে, জনসভার-ব্ৃতা প্রদান করে ম্যাপারিক নিজেকে প্রকাণ্ডে নির্ধাতিতের 
পৃষ্ঠপোষক বলে ঘোষণ! করলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তাঁর জীবনের 
প্রত্যেকটি বিষয়ে যেমন, তেমনি এই রাজনৈতিক অভিযানে তিনি সত্য ও সততার 
ওপর জোর দিতেন। কোন যিখ্যার আশ্রয় তিনি নিতেন না, কোন রাজনৈতিক 
শঠত বা চাতুরীর আশ্রয় নিতেন না। 

১৮৯৩। ম্যাপারিকের জীবনে আর একটি শ্মরণীয় বংসর । ইয়ং চেক পার্টি 
তাকে ভিয়েনার অস্ট্রিরার পার্লামেন্টে নির্বাচিত করল। দীর্ঘদেহী, রুফ্বর্ণ শশ্রমণ্ডিত 
মুখ। তীক্ষ ৃষ্টিসম্পন্ এই যাস্থঘটি অস্ট্িিার সরকারী দলের (00৮61711760 
78109 ) তেমনি ত্ববার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন যেমনি তাকে ভালবাসত তার 
স্বদেশবাসী। সরকার পক্ষ থেকে তাদের নিজেদের কার্ধসিদ্ধির ন্ডন্য যেসব 
অপ্রীতিকর বিষয় উদ্ভাবন কর! হতো ম্যাসারিক সব সময়ই সেইগুলির ওপর তাঁর 
সন্ধানী দৃ্গি নিক্ষেপ করতেন। পার্লামেন্টে তাঁর বন়্ৃতাগুলি শুধু নির্ভীক ছিল না, 
সেগুলি ছিল অলঙ্কার-বজিত, স্থম্পষ্ট ও নির্গীক। এবং তাব সেইসব বক্তৃতার 
প্রতিক্রিয়া ছিল সাংঘাতিক। এইভাবে কনসাধারণ বাৰ্যক্তি বিশেষের ওপর 
সরকারী অগ্তায় এবং অন্ধচাবের বিরুদ্ধে দীডিয়ে তিনি সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে 
তুলেছিলেন। তার বাস্তব নীতি ও অপ্রিয় ঘটনার সন্ুধীন হওয়ার পিছনে ছিল 
ম্যাসারিকের নিজস্ব দর্শন । একদদকে জার্মান মানসিকতার ওঁদ্ধত্য এবং অন্যদিকে 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাধা দানে ্সাভদের পরাজিত মনোবৃত্তি--এই ছুই়ে্র ম' যা তিনি 
সর্বদাই ন্যায় ও বিচারের মধ্যপন্থাঁ অবলম্বন করতেন। 

ম্যাসারিকের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে হ্থাবসবুর্গ সরকার ম্যাসারিকের বিরুদ্ধে 
অভিযান শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই তার ওপর তার শ্বদেশবাসীর বিশ্বাস 
টলেনি। তিনি আবার পার্লামেপ্টে নির্বাচিত হলেন এবং তখন থেকে কয়েক বৎসর 
যাবৎ দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান শক্তির সমর্থন পেয়ে তিনি পার্লামেণ্টের ভিতরে ও 
বান্ছিরে লংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন । তারপর ১৯১৪ সালে খন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
বাধল তখন সমস্ত সবরোগে একজন যাত্র মানুষ ছিলেন যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
অস্ত্রের এই প্রচণ্ড সংঘর্ষের মঞ্্যে রয়েছে সুরোপের অবর্দমত জাতিগুলির স্বাধীনতা- 
লাভের সত্যিকার আশ1। 'ম্যাপারিকের বয়স তখন পয়ষষ্টি বছর, তথাপি, তিনি 
তেমনি ধু, তেমনি শক্তিশালী --তীর চচক্ষের বা মত্তিষ্কের সজীবত! তখনে। অল্লান। 
অতীতে তিনি বু বিপদ ও সমন্তার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখনে! তিনি পশ্চাদপ 
হবেন না। তিনি জানতেন যে শ্বজাতির স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবার জন্ত 
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মিত্র শক্কিবর্গের সাহাধ্য প্রয়োজন । স্ৃতরাং তিনি অন্রিরা ত্যাগ করার সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করলেন। তারপর একদিন সমঘ্ত ব্যবস্থা! ঠিক করে কন্ত। ওলগাকে সঙ্গে নিয়ে 
ম্যাসারিক ইতালির উদ্দেশ্টে যাত্র! করলেন,। প্রথমে ইতালিতে, তারপর জেনিভাতে 
তিনি অস্থীয়া ও কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে এক্যেবদ্ধ আন্দোলনের অন্ত, চেকজ্জাতির 
'আশা-আকাজ্্ণার সমর্থনে বিশ্বের জনমত গঠনে অক্লান্ত প্রয়াম পেয়েছিলেন । 

এরপর শুরু হয় কঠিন সংগ্রাম ও সংঘর্ষের জীবন। প্রা-তে তীর বন্ধুগণ ধৃত 
হলেন, তার স্ত্রী ও কন্ত। এলিস কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং ম্যাসারিকের ওপর 
সৃতাদগ্ডাজা বিঘোবিত হলো । বিদেশে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য অদ্্রিরা সরকার 
বন্ুবার চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি তীর জীবন নাশেরও চেষ্টা হয়েছিল। জেনিভা 
থেকে প্যারিসে এসে চেকজ্জাতির স্বার্থের অনুকূলে একটি জাতীয় কষিটি গঠন 
করেন। প্যারিস থেকে লগ্নে এসে ত্রিটিশ সরকারের বিশ্বাস উৎপাদন করলেন ও 
তাদের সমর্থন লাভ করলেন । এইভাবে আঠার মাসকাল বিদেশে বন বিপদের 
মধ্য দিয়ে ক্লান্ত প্রচারকার্ধ চালিয়ে ম্যাসারিক তার উদ্দেশ্সসাধনে সফল 
ইয়েছিলেন। ঠিক হলো, মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করলে সর্বপ্রথমে চেকো- 
গ্লোভাকিয়ার জনসাধারণের স্বাধীনতা ম্বীরুত হবে। 

তাই হয়েছিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে মাঞ্কিন প্রেসিডেন্ট উড়ো 
উইলসন ও প্রত্যেকটি মিত্রশক্তি চেকোঙ্গোভাকিয়ার খ্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন 
এবং সেই সঙ্গে তারা প্যারিসে গঠিত ম্তাশনাল কমিটিকে নতুন রাষ্ট্রের অস্থায়ী 
সরকার বলে স্বীরুতি দিলেন। ১৯১৮, নভেম্বর ১৪। চেকোঙ্গোভাকিম্নার প্রথম 
জাতীয় পরিষদ টমাস গ্যারিগুয়ে ম্যাসারিককে তারই সৃষ্ট প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি 
নির্বাচিত করলেন । তখন তিনি প্রায় সত্তরের কোঠায় উপনীত হয়েছেন; এই 
বয়লে লোকে সাধাবণতঃ বিশ্রাম স্থখ উপভোগ করে থাকে । কিন্ত তার জঙ্গ 
বিশ্রাম ছিল না। সারাজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন এবং সংগ্রাম করে জয়লাভ 
করেছেন। এখন জাতির নির্বাচিত প্রেসিজেন্টরূপে তিনি যৌবনোচিত উদ্ভাম ও 
সতেজ মন নিরে তার যুদ্ধবিধবত্য রাষ্ট্রের নির্যাণ কাছে আত্মনিয়োগ করলেন। তর 
বিচক্ষণ নেতৃত্বে ঈ্জাভজাতি সেদিন কী অসাধ্য সাধন করেছিল তা! ইতিহাস হয়ে 
'আছে। যাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই নব-গঠিত এই রাষ্ট্রটি সম্পদের পখে পদাক্ষপ 
করতে সক্ষম হুয়েছিল। তাঁর গুণমৃষ্ধ ্থদেশবাসী ম্যাসারিককে তার জীবিতকালে 
আরো তিনবার--১৯২*), ১৯২৭ ও ১৯৩৪--প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত 
করেছিল। ১৯৩৫ সালে পচানঈী বছর বয়সে তিনি জবসর গ্রহণ করেন। পববর্তী 
ছুটি বছর তিনি গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। 4১ [.166, শীর্ষক আত্মচরিতে 
ম্যাসারিক তার জীবনের কাহিনী স্থন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর ১৯৩৭ 
সালের অক্টোবর মাসে শাস্তভাবে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন। ম্যাসারিকের 
সৃত্যুতে সমগ্র চেকজাতি শোক প্রকাশ করেছিল। পৃথিবীর লোকও। বিশ্ব 
ইতিহাসে তিনি নিজ নামের মুদ্তাক্কিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
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ই৬শে জুলাই, ১৮৫৬, আয়ার্ল্যাণ্ডের বাজধাপী ডাবলিনে লুসিন্দা এলিজাবেখ 
৪ জর্জ কার শ-র তৃতীয় সষ্ভান ও একমাত্র পুত্রপ্কপে জন্মগ্রহণ করেন বানার্ড শ। 
এঁদের প্রথম ছুটি সন্তান ছিল কন্তা--লুসি বডো মেয়ে, আর মেজমেয়ে আগনিস। 
পর পব ছুটি মেধের পরে লুপিন্দা যখন "বার সন্গানসন্তবা হয়েছিলেন, কথিত 
আছে, তিনি যীশুঞ্রষ্টের কাছে একটি পুত্র সস্তান কামনা করেছিলেন। ভগবান 
তার প্রার্থনা শুনেহিলেন। পুত্রকে তিনি খুব যত্রের সঙ্গে মানুষ করেছিলেন। 

সানিকে (ছেলেবেলার শ-র ডাকনাম ছিল 'সানি+ ) মানুষের মতো মানুষ 
করে তোলার আগ্রহে লুসিন্দা তাকে একটা স্কুলে ভি করে দেবার জন্ত তার 
গ্বীমীকে বিশেষভাখে অনুরোধ করেন । একটি সানডে স্কুলে তীর প্রথম পাঠাভ্যাস 
ারস্থ হয় এবং যখন তার বয়ল তেবো বছর তখন তাকে ডাবলিনের স্পেল 
মডেল খুলে ভণ্তি করে দেওয়' হলে'। 

উর বয়স যখন পনর বছর শ-পরিবারে দেখা! দিল দারুণ ভাগ্যবিপর্ধর়। 
জর্জ কারের ব্যবসায় মন্দা এলো! ; সংসারের অবস্থা প্রায় অচল | ছোট একটি 
বাড়িতে তাদের উঠে আদতে হলো।। ডাবলিনের একটি ল্যাণ্ড এদ্দেপ্টের অফিসে 
অফিস বয়ের কাজ নিলেন কিশোর শ--মাইনে মাসে আঠারো শিলিং। পাঁচ 
বছর তিনি এখানে কাজ করেছিলেন এবং কর্মদক্ষতার গুণে অল্প দিন পরেই তিনি 
কেশিয়ারের পদ্দে উন্নীত হয়েছিলেন ; তখন তার মাইনে হয়েছিল মদ সাত 
পাউগড। কিন্ত চাকরিতে আর মন বসল না। ম! ও দিদির] সবাই তখন লগুনে; 
তীর মন লগ্ন যেতে চাইলো । অতঃপর তিনি এলেন লগনে-_শেকস্পিয়র- 
শেলির লগুন তাকে সেদিন প্রবলভাবেই আকর্ষণ করেছিল। 

পেটে অল্প নেই তবু জানার্জনে তিনি বিরত ছিলেন ন!। প্রতিদিন যেতেন 
লগ্ুনের বৃহত্তম পাঠাগার ব্রিটিশ মিউজিয়মে । পড়তেন সেখানে কার্প মাসের 
ক্যাপিটাল আর ভাগনারের গানের বই। এইখানেই দৈবক্রমে তার লঙ্গে 
আলাপ হয় নাট্যকার-সমালোচক উইলিয়াম আর্চার এবং তরুণ নিড়নি ওয়েবের 
সঙ্গে। তারপর হেনরী জর্জের বক্তৃতা শুনে তিনি হয়ে উঠলেন একজন 
মমানজতন্ত্রবা্দী আর শেলির কবিত। পাঠ করে তিনি হখে উঠলেন নিরামিবভোজী। 
হেনরী জর্জ লেখার মধ্যে এক নৃতন পৃথিবীর সন্ধান পেলেন শ। পুণজিবাদের 
বিরুদ্ধে সোলালিজমের প্রচারকার্ধ অতঃপর হযে উঠল তার জীবনস্রত। 
ঠিক এই লমরেই তিনি ফরাসী ভাষায় অঙ্থ্বাদের মাধ্যমে মার্কসের চিস্তাধারার 
সন্ধে পরিচিত হয়ে ওঠেদ। ভিক্টোরিয় যুগের ঘুণ-ধরা জীবনাদর্শ বর্জন 
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করে এইবার দীক্ষা নিলেন সমাজতঙ্ত্রের অগ্নিমজ্ত্রে। এঁক নবীন প্রাপচেতনার 
কঞ্পোল নেষে এলে! তার চিন্তার, তার বল্পনায়। বুর্োয়! সত্যতার অনারত্ব 
এমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে যিনি প্রমাণ করেছেন সেই কাল মার্কস্কে শ তখন 
থেকে তার চিন্তায় স্থায়ী আসন দিলেন। কিছুকাল পরে একটি শ্রমিক বিক্ষোভের 
ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে শ-র চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি বুঝলেন 
বতুতা! দিয়ে জনসাধারণকে উত্তেজিত কর! যায়, কিস্ত তাকে সংঘবদ্ধ ও শিক্ষিত 
করে তুলতে ন1 পারলে তাদের কোনে! উপকারই কর! যায় না। সেন থেকেই 
তিনি জনসাধারণের নেতৃত্বের মোহ বিসঞ্জন করলেন। 

এবার তিনি সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নাটক ও সংগীত 
সম্বদ্ষে মালোচন1 লিখতে গিয়ে শ' এঁ ছুটি বিষয়ের সমালোচনায় এক নৃতন দৃ্টি- 
ভঙ্গির পরিচয় দিলেন য। ইংলগ্ডের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারল 
নী। তবেক্র্যাক্ক হারিসের “স্টাটারভে রিভিষু পত্রিকাতেই সমালোচক রূপে 
তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন | এখানেই সতীর্থরূপে তিনি গেয়েছিলেন এইচ. 
জি ওয়েলস ও অস্কার ওর়াইন্ডকে। তার নাটকের সমালোচন1 রম্ষমঞ্চে সাড়া! 
জাগিয়েছিল সেদিন । সমালোচক শ এইবার রূপান্তরিত হলেন নাট্যকার শ 
হিসাবে । শ'র প্রথম নাটক “দি উইউ্ডায়ার্প হাউসেস+। ১৮৯২ সনের ২রা 
ডিসেম্বর নব-নাট্য আন্দোলনের অক্কতম উদ্ভোক্তা জ্যাক জেন তার নিজস্ব মঞ্*-_. 
ইনডিপেনডেন্ট থিয়েটারে শ-র এঁ নাটকখানির অভিনর করলেন। প্রাচীরপত্রে 
নাটাযকারের নাম অবনত বিজ্ঞাপিত হয় নি। উদ্বোধন সজনীতে শ এলেঙগ দেখতে 
তার নাটক। একদল দর্শক জানালো অভিনন্দন জার অতি সাধারণ স্তরের দর্শক 
যারা তার এ নাটক গ্রহশ করল না) তাদের পক্ষ থেকে এলে। ঠা, বিদ্রপ, 
গোলমাল আর গালাগাল । ঠিক সেই মুহূর্তে মের উপর এলে গাড়ালেন শ। 
উত্তেজিত দর্শকবৃন্দ সবিশ্বয়ে দেখল তাদের সম্মুখে দাড়িয়ে দীর্ঘ ছ'ফুট লঙ্কা, পাতল। 
চেহারার একটি মানুষ, যেন খাপখোল৷ একটি তলোয়ার । কোনে! রফম তৃমিকা! 
না করেই অনর্গল ইংরাজিতে তিনি শুরু করলেন বন়্তা-্বকত| নয়, যেন তরল 
লাভানম্রোত। বললেন তিনি--আমি, জর্জ বার্নার্ড শ, জাতিতে আইরিশ, এই 
নাটকের নাট্যকার ৷ লন্তা ও হথান্কা নাচ গানের জন্ত থিয়েটার নয় । শেকসপিয়র 
এ যুগে অচল। এখন থেকে থিয়েটারে শুরু হয়েছে ইবলেন বানণর্ভ শ-র যুগ। 
এখনকার থিয়েটার হবে শিক্ষিত ও মাঞজজিত কচি দর্শকদের জন্ত।' এই: কয়টি 
কখ! শোনার পর উত্তেজিত ঘর্শববৃষ্ণ শান্ত হলে এবং তারা নিশবে অভিনন্দন 
জানালে! ইংলগ্ডের এই উদীয়মান নাট্যপ্রতিভাকে | 

এইবার শ-র মনে হলে! তার প্রতিভার বাহন হতে পারে নাটক। এতদিন 
বন়্তাষঞে, বিতর্ক সভায় ও সমালোচনার ক্েত্রে ভিনি যে পথেয় লদ্ধান 
করছিলেন, এখন তার'মনে হলো তার দৃ্টিপথে লেই পথ আজ লমৃতানিত। 
ইৎলত্ডের জীর্ণ ক্রিক নাট্যশালায় দিকে এবধাছ তাকিয়ে দেখলেন তিনি। 
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প্রাচীনপন্থীদদের হাত থেকে উদ্ধার করে এর কালোপযোগী সংস্কারসাধন করতে হবে। 
নাটকের ক্ষেত্রে তখন ইবসেনের নৃতন কগ্ম্বর শোনা যাচ্ছে । ইবসেনের নাটকের 
মধ্যেই ভিনি খুজে পেলেন ধুগোপযোগী নাট্যচিন্তার নুম্পস্ট ও বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। 
সেই থেকে শ হলেন ইবসেনের একলব্য শিষ্য। তিনি উপলবি করলেন যে, 
ইংলগ্ের থিয়েটারকে পুনরুজ্জীবিত করতে হুলে নৃতন ভাবধারার নাটক দরকার । 
প্রথম নাটক রচনার তিন বছরের মধ্যে শ রচনা করলেন আধডজন নাটক--- 
এর প্রত্)কটির বিষয়বস্ত ছিল নৃতন। এর মধ্যে “দি ফিলানডার” নাটকটি 
ছিল একটি নির্মম শ্তাটায়ার আর «মিসেস ওয়ারেম্প প্রফেসন' নাটকটি ছিল 
গণিকাবৃন্তি নিয়ে । ধনতাস্ত্রিক সমাজেরই অন্ততম পাপ হলো এই গণিকাবৃদ্তি এবং 
এর জন্য সমগ্র সমাজই দ্াম়ী। এই নাটকের বিষয়বস্তু স্পষ্টতই ভিক্টোরিয়ো 
ইংলগ্ডের প্রচলিত মানসিকতাকে একটা প্রচণ্ড আঘাত দিলো । লীতিবারীশরা 
এই নাটক সহ করতে পারলেন না এবং তাঁদের চাপে পড়ে পার্লামেন্ট এই নাটকের 
অভিনয় নিধিদ্ধ করে দিলেন। পরে ১৯২৪ সনে ইংলগ্ডের গেন্দর কর্তৃপক্ষ 
জনমতের চাপে এই নাটকের উপর থেকে নিষেধাজা তুলে নিতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। অপর চারখানি নাটকের নাম ছিল--“আর্মস য্যা্ড দি ম্যান?) 
'কাদিদ “দি ম্যান অব ডেসটিনি ও “ইউ নেভার ক্যান টেল । এই ছযখানি 
নাটক একত্রে যখন গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন ইংলগ্ডের সমালোচক্বুন্দ বিরূপ 
সমালোচনাই করলেন । অতলান্তিকের পরপারে সমালোচনার ঝাজ ছিল জারে! 
উগ্র, আরে! তীব্র। 

বানার্ড শ-র বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তিনি বিছ্ষী সার্লোট পেইন টাউনসেগ্ 
নায়ী এক আইরিশ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। শ' যখন তার খ্যাতির পথে 
পদ্দা্পণ করেছেন তখন তার সাহিত্যিক কর্মের তত্ববধান করবার জন্ত এইরকম 
একজন বিছুধী মহিলার প্রয়োজন ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে তার স্বামীর 
গৃহিনী, লচিব ও বাদ্ধবী। তীর জীবনের পরবর্তী পয়তাল্লিশ বৎসর কাল এই 
লেবাপরায়ন! পত্বীর স্ুনিপুণ পরিচর্যার ফলে সখের হযরেছিল, শান্তির হয়েছিল। 
উনবিংশ শতাবী শেষ হতে তখন ছু'বছর বাকী যখন বানার্ড শ তার অন্কতম 
শ্রেষ্ঠ নাটক “সীছার হ্যাণ্ড ক্রিওপাত্রা' লিখে শেষ করেন। তারপর নৃতন 
শতাব্ীকে তিনি অভিনন্দিত করলেন তার যুগান্তকারী নাটক ম্যান সাও 
স্থপারম্যান দিয়ে। শ-প্রতিভার এক নৃতন দিগন্ত উন্মোচিত হলে! এই নাটকে । 
, ১৯০৫ সনে স্টেজ সোমাইটির পক্ষ থেকে তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতা গ্র্যানভিল 
বার্কার শ্বযং উদ্োগী হন্কে এই নাটকখানি অভিনয় ধরেন। তখন শ কোর্ট 
থিয়েটারে যোগদান করেছেন নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে। 
সেই রক্ালয়েই খুব সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি মঞ্চস্থ হুয়। দর্শক ও সমালোচক 
একবাক্যে শ-কে অভিনন্দন জানালেন। লগ্নের খ্যাতি পৌঁছল নিউইয়র্কে । 
সেখানকার বিখ্যাত অভিনেতা রবার্ট লোরেন এ বছরটি হাসন ছিয়েটারে 
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'ম্যান র্যা সুপারম্যান মধস্থ কএলেন। লগুনের চেবে নিউইরকের সাফল্য শ'কে 
বিস্মিত করলে। | তিনি রঙ্যালটি বাধা পেলেন পঞ্চাশ হান্জার ভলার। 

শ-র জীবন কিন্তু সাহিত্য-সর্বন্ধ ছিল ন1। রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সন্কটজ্বনক 
মুহুত্ঠে যখনি যে কোন সমন্যা দ্বেখ। দিয়েছে, তার নির্ভীক ক আমরণ তখনি 
শুনতে পেয়েছি । নাট্যকারের জগৎ-জোড়া খ্যাতির চেয়েও শ-র জীবনের বড়ো! 
কীতি হলে এইযে, যে সযাজতগ্ত্রবাদ একদা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজসভায 
নিতান্ত কৌতুকের বিষয় ছিল, অবিচ্ছিন্ন গ্রচার ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সেই 
সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি ইংলগ্ডের সমাজজীবনে ও রাজনীতিতে একট স্থানী প্রতিষ্ঠা 
দিতে পেরেছিলেন । তার জীবদ্ধশাতেই তিনি দেখে গিয়েছিলেন যে, লমাজত্ত্র 
সরকার ইংলগ্ডে প্রতিত্িত হওয়া সম্ভব । ১৯১৪ সনে যখন মুরোপে বিশ্বযুদ্ধ 
বাধলে! তখন তার একটি বিবৃতিতে যুদ্ধেয় নিন্দা করে তিনি যে বাণী দিয়েছিলেন 
তাতে ইংলগ্ডের জনসাধারণ তার উপর রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়েছিল। শ-র শাস্তির 
আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেনি সে দিন। চার বছর পরে যুদ্ধ যখন শেষ হলে। 
তখন দেখ! গেল যে, যুরোপে একট। যুগ শেষ হযে 'মার একট! নৃতন যুগের অভ্যুদয় 
ঘটেছে। এই ঘুগের আত্যুদয়িক তিনি রচন1 করলেন চিন্তাগর্ড নৃতন নৃতন নাট 
ও প্রবন্ধ রচনা করে। আবার তিনি অভিনন্দিত হলেন এ ঘুগের অস্থিতীয় 
চিন্তানায়ক রূপে । যুদ্ধোত্তর কালে রচিত তার নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
হলো 'সেণ্ট যোয়ান' । ইতিহাসের অন্ধকার থেকে 'এই মহীয়সী নারী যেন এক 
নৃতন রূপে উদ্ভাসিত হলেন বিংশ শতকের পাঠকদের কাছে। 

১৯২৫। নাহিত্যকর্মের পুরস্কার হিসাবে শ লা করলেন নোবেল প্রাইজ । 

সন্তর বৎসরে পদার্পণ করলেন শ। সমগ্র পৃথিবী তাকে জানাবো! অভিনন্দন 
অভিনন্দন জানালেন ভারতের কবিগুরু ববীন্রনাথ পর্যন্ত । দেখতে দেখতে 
আরে! বিশ বছর অতিক্রান্ত হলো । শ নব্ব.ই-এর কোঠায় পৌঁছলেন। মস্তিষ্ক 
তেমনি সক্রিয়, লেখনী তেমনি অক্লান্ত | লেখার যেন বিরাম নেই। বার্ধক্যে শরীর 
ভীর্ঘ হয়েছিল সত্যি কিন্তু তার লেই অনম্য প্রাণশক্তি যেন যৌবনের সতেজ দীপ্তি 
নিয়ে অটুট ছিল। সব কিছুর উতের্ব তিনি গড়িয়ে জাছেন-_ুগের পটে জাকা 
একখানি চিত্রের মতো! । রঙে রেখায় ও বর্ণন্যমায় অঙ্থুপম, অত্যাশ্চ্ধ লেই 
চিত্রের নাম--অর্জ বানার্ডশ। তার শিল্পী--জি, বি. এস.--অগ্ত কেউ নয়। 
নভেম্বর ২,১৯৫*। মানব-শিক্ষক এবং সভ্যতার প্রিয় শক্র বানার্ড শ এই পৃথিবী 
থেকে চিরবিদার গ্রহণ করেন। পিছনে রেখে গেলেন তার লোকত্বোর প্লাতিতার 
অজত হৃটি। সেই ছৃত্টি আজও এবুগের মাছবের 'মনকে সতেজ ও! উদ্দীপ্ত 
করে রেখেছে। 


ই 


সিগম.ও জ্রয়ে 


( ১৮৫৬-১৯৩৯) 


তা এ ০0 চাস ৮, এ পঠিত 


ন্বিথশ শতাব্ীর জ্ঞানের ইতিহাসে একটি ভাশ্বর নক্ষত্র ফরয়েড। আধুনিক 
পৃথিবীতে মনঃ£সমীক্ষণ বিদ্যার জনক তিনি । বিংশ শতাব্সীর চিন্তা নায়কদের মধ্যে 
অন্যতম এবং একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধানতম ব্যণ্তি বলে স্বীরুত। বস্তর অশভীত 
' মন এবং তার গতি প্ররূতিকে বুঝবার ও চেনবার পথের এক পরিপূর্ণ 'আবিষারকে 
স্বপান্থিত করে গেছেন তিনি। এই আবিষ্কারের পর থেকেই মানষের চিন্তার 
জগতে শ্থচিত হয়েছে একটি যুগাস্থর । 

১৮৫৬ সনের ওই মে অস্্রিরার অন্তর্গত মোবাভিয়। শহরের নিকট ফ্রেবার্শ 
নামক স্থানে ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন । বগ্মানে মোরাভিরা চেকোঙ্গ্োভাকিয়ার 
অন্তভূক্ত। ফ্রযোদর জগ্গকালে তাঁর মা আমে লিয়ার বয়স ছিল একুশ বছর আর 
পিতা জ্াকব ফ্রঘ়েডেশ্র বয়স ছিল একচল্িশ । জ্যাকব ছিলেন একজন ইচুদ, পশম 
বাবসায়ী ১ সঙ, দানশীল ও ধর্মশরু ব্যক্তি হিসাবেও তার স্থনাম ছিল। শিক্ষিত" 
এ সন্্ান্তবংশীয়। আমেলিয়! ছিলেন তার শ্বামীর ছিতীয়া পত্ী | 

ফ্রয়েডের বয়স যখন চার বছর তখন তার পিতা ভিয়েনায় চলে এলেন এবং 
অতঃপর তিনি সেইখানেই স্থারীভাবে বলবাস করতে থাকেন। ভিয়েনার একটি 
স্থুলেই ফ্রয়েডের শৈশব-শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু তার শৈশবে মায়ের অপরিসীম 
ন্েহ আর প্রশ্রয়ের ফলে ফ্রয়েডের প্রকৃতি একটু শ্বতন্ত্রভাবে গডে উঠেছিল। 
ছেলেবেলা! থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ছুবস্ত, সাহসী আর অতিমাত্রায় 
ছেদী। 

তার বল যধন আট বছর তখন ফ্রয়েড ভিথেনার স্পার্প হাইস্কুলে প্রবিষ্ট হলেন। 
তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন ; বিচ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান 
অধিষ্কার করতেন। স্কুলের আর কোন ছাত্রের পক্ষেই শেষ পর্যন্ত তাকে এঁ স্থান 
থেকে বিচ্যুত কর| লম্তব হয়নি। 

দুলে তিনি ছুটি বিষয়ে বিশেষ পারদশিত! দেখাতে পেরেছিলেন, যথা- রসায়ন 
ও উত্তিদবিদ্যা।। ঠিক এই সময়েই ভিনি ভারউইনের বিবর্তনতত্বের প্রাতি আর 
, হুন এবং এর ফলে তার মধ্যে প্রবলভাবে জেগে উঠল এবপা এবং তার জীবনের 
শেষ দিনটি পর্যন্ত এই এবপা তার মধ্যে সমান বলবৎ “৯ল। জ্যাকবের একান্ত 
ইচ্ছা ছিল যে, সিগমৃণ্ড একজন আইনজীবী হন এবং তীর ক্ষুলজীবনে ফ্রয়েডও ঠিক 
করেছিলেন যে তিনি আইন পড়বেন। কিন্ত গ্যেটে ও ডারউইনের চিন্তাধার! 
তখন তার জীবনের ভবিষ্বৎ পথ অনেকটা! নির্দেশ করে দিন্বেছিল। শেষ পর্যন্ত 
ভিনি ডাক্কারী পড়বেন ঠিক করলেন ও লতেরো৷ বছর বরসে তিনি ভিরেনার 
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মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হলেন। ক্রয়েড প্রথমে শারীরতত্ব সন্বন্ধে খুব মনোযোগী 
হলেন এবং জস্ৃতঙ্ত্রর উপর কতকগুনি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিষ্তাপয়ে 
তায় অযাকপকগণ এ প্রবদ্বগুলি পাঠ করে এই ছাত্রটির প্রতিভার মুগ্ধ হলেন। 
১৮৮১ লনে তিনি "ডক্টর অব মেডিসিন উপাধি লাভ করেন। ফ্রয়েডের বয়স 
ভধন ছাব্বিশ বছর । তার পরীক্ষকগণ সকলেই তার উত্তর-পত্র দেখে একবাক্যে 
“সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র'+-এই বলে অভিমত প্রকাশ করেছিংলন। 

এইবার শুরু হস তার কর্মজীবন | ভাক্তারি পাশ করলেন বটে, কিন্ত প্রাকটিস, 
তিনি করলেন না। তিনি ভিয়েনার বিখ্যাত জেনারেল হাসপাতালে একজন 
৩:০1০৪1৪: ('লাসুরোগ-বিশেবজ।) হিসাবে চাকরি নিলেন। তখন থেকেই 
তিনি ন্ান্নধবিক ও মানলিক রোগ সম্পর্কে খুব মনোযোগী হয়ে পড়েন। ১৮৮৪ 
সনে তিনি ভিয়েনার মেডিকেল কলেজের নিউরো-প্যাথোলজির লেকচারার নিষুক্ত 
হলেন ও পর বৎসর তিনি মার্থা বার্পেন্ব নানী এক তরুণীকে বিবাহ করেন। এইবার 
তিনি স্বাধীন ভাবে চিকিৎস! ব্যবসায়ে মনোমিবেশ করলেন, তবে সাধারণ 
চিকিৎসক হিসাবে নয়) একজন বিশেষজ্ঞ বা 91259088115 হিসাবে তিনি একটি 
ক্লিনিক খুললেন | ভিয়েনা শহরে দ্বানবিক রোগ চিকিৎসার লেই প্রথম ক্লিনিক। 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই এ রোগের চিকিৎসক হিসাবে তিনি প্রভৃত খ্যাতি অর্জন 
করলেন। খ্যাতির সঙ্কে অর্থও। কিন্তু বাধা পেলেন চিকিৎসকসমাজ থেকে । 
তাঙ্গের মতে শ্বাযুর রোগ আবার একটা রোগ নাকি--ষে, তার জন্য ভাক্তারি 
চিকিৎসার দরকার । ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে ভিয়েনার চিকিৎসক সমিতির্.পক্ষ থেকে 
এঁ সময় একখান! পুস্তিকা পর্বস্ত মুদ্রিত হরে প্রচারিত হঞেছিল। সেদিন ক্লয়েড়কে 
এইসব বিবিধ ধিরুদ্ধ সমালোচমার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার চিকিৎস! ব্যবসায়ের 
গুরুতেই | স্বা্ববিক রোগসংক্জান্ত বাপারে তার আবিষ্কারের কণ! প্রথম প্রথম 
কেউই বিশ্বাস করে নি। না করুক, তিনি কিন্তু আপন মনে তার গবেষণ! চালিয়ে 
যেতে লাগলেন। 

এই প্রতিকূল পরিবেশের যধ্য দিয়েই ফ্ররেডকে তার পথ করে নিতে হয়েছিল। 
১৮৯৫ সনে “900155 $0 13951118+ নাষক গ্রন্থে খন তিনি তার গবেষণালদ্ক 
ফল প্রকাশ করলেন তখন সবাই নিঃসংশয়ে জানতে পারল যে, মানুষের শরীরের 
যধ্যে অবচেতন যন (00000501003 171100) বলে একটি বস্ত আছে এবং/তাই-ই 
কলো যাবতীয় ক্বায়ুরোগের উতৎ্ল। | ৃ 

এই মতবাদ এত অভিনব ছিল যে, চিকিৎসা জগতে সেিন এই নিষে তুমুল 
বিতর্ক দেখা দিয়েছিল । কিন্ত সকল বাধা-বিপত্তি ও বিরুদ্ধ লমালোচন] সত্বেও 
নহে তীয় সিগ্ধান্তে শ্থিরবিশ্বাসী ছিলেন। তার ধারণ! যে অত্রাস্ত সেট1; প্রমাণ 
কছতে গিয়ে তিনি বে তত্ব আবিার করলেন তা ছিল অভাবনীর। তিনি যানৰ 
দের প্ররুতিকে খাধিকান্ন করলেন এবং দীজ তিনি এই সম্পকে এমন সব বথা 
খনলেন বাকে ধেশ্র করে নিধ্ মহগে আনবো বিতকের ঝড় উঠল। তায় 
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মতবাদকে সুপ্রতিঠিত ও সর্বজনগ্রা্ম করে'তুলবার জনক ১৯০৭ থেকে ১৯৩২ এই 
খীর্ঘকালের মধেয ফ্রডেকে এগারখানি গ্রন্থ রচনা করতে হয়েছিল? এই সময়ের 
মধ্যে দেখ] বায় যে, ধীরে ধীরে ভীরু মতবাদের সমর্থদে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গড়ে 
উঠেছিল ; আ্যাডলার গ্রাফ, হথাক্ক, স্টেকন প্রভৃতি প্রতিভাবান যুবক্বুন্দ তখন এই 
গ্নোষ্রভুক্ত ছিলেন। গরবত্তিকালে ফ্রর়েভিয় চিন্তার পর্ণতা সাধসে এর 
প্রত্যেকেরই কিছু নাকিছু অবদান ছিল। জুরিখে রেনভার ও ইধুং ফ্রর়েডের 
মনঃলমীক্ষপের প্রতি বিশেষ জাগ্রহশীল। ১৯৯৯ সনে আমন্ত্রণ এলো 
আমেরিকার একটি বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে বক্তৃতা করবার জন্ত | ইমুংকে সঙ্গ হিসাবে 
শিয়ে ফ্রয়েড এলেন আমেরি হায় এবং মনঃদমীক্ষণ সম্বন্ধে করেকটি ব্ৃত! দিলেন। 
এখানে তার কাব দাফল্যমাণ্তত হয়েছিল এবং আমেরিকা ফ্রন্বেডি্ ভাবধার! 
গ্রহণ করেছিল, বল! চলে। 

সার! জীবনই ফ্রয়েডকে ঝড়-ঝাপটার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে হবেছিল। 
কিন্কু জীবনের শেষ পর্যে উপনীত হয়ে তাকে যে প্রকাণ্ড ঝডের সম্মুখীন হতে 
হরেছিল, তার সায়ানেও তিন ছিলেন অবিচলিত। তখন তার স্থান্থ্য ভেঙে 
পড়েছে, চোয়ালের ক্যান্সার রোগে তিনি তখন দীর্ঘকাল যাবৎ ভূগছিলেন যখন 
জামানিতে নাৎসীনায়ক হিটলারের অত্যুদয় ঘটল। ক্ষমতা! লাভের পর নাৎসী 
সরফারের আদেশে জার্মানিতে ফ্রয়োডের সমস্ত রচনা “1৩%1151) 00109218110 
বলে ধিক্ক.ত হলে! ও প্রকাঙ্খে তার বাবতীয় বই অগ্নিদধ্ধ কর] হলো । ১৯৩৭ সনে 
অস্্রিয়ার পতনের ফলে হিটলারের ইহুদী বিছেষ যখন দাঘানলের মতে! ছড়িয়ে পডল 
তখন ক্রয়েতের বন্ধুবান্ধব সকলেই উৎ্কপ্িত হলেন ও অবিলঘে ভিয়েন ত্যাগ করার 
জন্ত সকলেই তাকে সপির্বদ্ধ অবরোধ জলালেন। তখন তার বরস বিরাশী বছর 
এবং ছুরধরোগ্য ক্যান্সার তার স্বাস্থ্য জীর্প করে দিয়েছে! তিনি কিছুতেই ভিয়েনা 
ত্যাগ বশ্তে সম্থত হলেন না। হিটলার জস্্ি॥ ঘধল করলেন? নাৎদী পরকাবের 
নির্দেশে ফ্রয়েডের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হলে! এবং ভার যাবতীয় সম্পন্ধি, 
ব্যাঞ্ষে গচ্ছিত অর্থ সব বাজেয়াপ্ত করা হয়। নেকীছুঃসহ অবস্থা । এমন কি 
তার পাশরপার্ট পর্ধন্ত বাতিল করে দেওয়া হলো । তখন ফ্রবেের 'পক্ষে ভিয়েনা 
ত্যাশ বরাত সকল পথ ক্ষদ্ধ হয়ে গেল। তীর বন্ধু ও অঙ্গুরাগীন ধখন ফ্রয়েডের 
এই ছুর্ভাঙ্যের কথ! জানতে পারলেন তথন বিদেশে সর্বত্র তীর স্বপক্ষে জোর প্রচার 
কাধ চলতে থাকে ও তাকে ইংলগে ফিন্িয়ে নিযে আসার জনা বিশেষ চেষ্টা হয়। 
কিন্ত নাৎসী সরকার তার ভিয়েন। পরিত্যাগের সুল্য ধার্ধ করলেন কুড়িহান্জার 
পাউগড। এত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? ৬*ন গ্রাসের রাজকুমারী এই 
অর্থপ্রধান করেন। ১৯৩৮, ৪51 জুন ফ্রয়েড লগ্নে এলেন। এর পনর মাস পরে, 
১৯৩৯ সনের ২৯শে সেপ্টে্বর এই প্রতিভাবান ও মানবদরদী পুরুষের মৃত্যু হয়। 
ফরবেতের মৃত্যুর পর ভারতীয় মনংলমীক্ষণ সংঘের সভাপতি ডক্টর গিরীন্রশেখর বস্থ 
বলেছিলেন--ধীর উদ্ভাবিত তত্বের আলোকে মাণব মনের গভীরতথ প্রষেশে 
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পৌছবার পথ আজ স্থগম ও স্থনিশ্চিত হয়েছে, সেই লিগমুণ্ড ফ্রয়েড এই শতাবীর 
একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক।* 

ফ্রয়েডের চরিত্র ও প্রতিভা আমাদের প্রণিধানযোগ্য । তীর ব্যক্তিগত জীবন 
একটি আদর্শ জীবনের প্রতিচ্ছবি । বাইরে থেকে এই মানুষটিকে মনে হতো 
অত্যান্ত গণ্ভীর ও কঠোর প্রকৃতির, কিন্ত ধার তার জীবনের নিকটতম পরিমণ্ডলে 
এসেছিলেন, তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য ধাদের হয়েছিল, তার সকলেই 
একবাক্যে বলেছেন যে, এমন সদয় ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তি বিরল । তীর! সকলেই 
দেখেছিলেন তীর মধ্যে একদিকে অদম্য প্রাণশক্তি, অন্তদিকে কৌতুক ও হাসির 
অফুরন্ত ভাগ্ার । তার নিজের ছোট পরিবারের মধ্যে শান্তিতে ও প্রীতিতে তিনি 
দিন কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন যেন মুতিমান উদারতা, সহানুভূতির একটি 
সজীব বিগ্রহ । ফ্রয়েড-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি পশুপারখী খুব 
ভালবাসতেন ? যে কোনে গৃহপালিত কুকুরেরর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন। তিনি যেষন 
বিজ্ঞানী ছিলেন, তেমনি প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও বিভিগ্ন প্রকার শিল্পে তাব 
ছিল অলীম আগ্রহ । 

ক্লুয়েড নিজে ছিলেন একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, এবং চিকিৎসায় নিযুক্ত 
থাকাকালে তিনি নানান রোগীর নানান মানপিকতা। পরীক্ষা ও নিরীক্ষা কব? 
করতে মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটির--যা এখন 55০1১09811815515 বা মনঃসমীক্ষণ 
এই নামে পরিচিত, স্থপ্টির বীজ বপন করেন। তার প্রতিভ! ও ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক 
কপ ও তার চিন্তাধারার বিবর্তন তার উদ্ভাবিত এই জটিল ভাটির সঙ্গে 
অনাঙ্বীভাবে জড়িত। এই শতকের সুচনায় জার্ধান ভাষায় রচিত ফ্রয়েডের 
যুগান্তকারী ছ্িতীয় গ্রন্থ 776 171677510/207 01 407207%5 বিজ্ঞান-সাহিত্যে 
একটি শ্রেষ্ঠ সংযোজন । এর মধ্যে নৃতনতর জ্ঞানের আগ্বাদের যে প্রতিশ্রুতি 
সেধিন পাওয়! গিয়েছিল তার সঙ্গে একমাত্র কোপারনিকাসের বিপ্রবকারী চিন্তার 
তুলনা কর! যেতে পারে 1 

ভিয়েনার যে চিকিংসক একদিন বলেছিলেন “1405 15 ৪. 11001] 007 
৩৮৩:১০০৫১,--ই সিগমুণ্ড ফ্রয়েড আজীবন এই বিশ্বাস পোবণ করতেন যে, 
তার আবিষ্কার মানুধকে একদিন সুস্থ করবে! “কর্ম এবং প্রেমই হলো হুস্থতর 
পরিপূর্ণভার বীঝমন্্র।--ঙার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতভালন্ধ এই সত্য নিঃসন্দেহে 
স্বরণযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য | আমাদের জীবনসমস্টার সমাধানের জন্ত এর চেয়ে 
ঘড়ে! কথ! আর কিছু হতে পারে না। 


৮৬, 


জগদীশচদ্ বসু 


( ১৮৫৮-১৯৩৭ ) 


৬ তা উর পারার । 


ভিজ্ঞান-লম্ষ্মীর বরপুত্র জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞান জগতের একজন বডো যোদ্ধা! । 
নানা বিষয়ে নানা রকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সার্থক তার প্রতিভা । নিউটন, 
ভারউই্ন প্রত্তৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের স্থান ষে সাগিতে ভারতীয় বিজ্ঞানী 
জগদীশচন্দ্র বন্থর স্থানও ঠিক লেই সারিতে । আঙ্গ বিজ্ঞানীরা তার আবিষ্কারের 
প্রকৃত থৃল্য বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। তীর প্রথম জীবনের আকিষ্কিত তথ্য বিনা 
বাঁধায় সত্য বলে স্বীকুত হয়েছিল বটে, কিন্ত উত্তিদ ও জীনবিদ্যা বিষয়ে তার 
মৌলিক শাবিক্ষিয়াগুলি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাকে অনেক বছর বাধা-বিদ্বের 
বিঞদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়োছল। তীর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে আজ সমস্ত 
'বিআান-জগৎ একট বিজ্ঞানীশ্রেষ্ট, অতুলনীয় প্রতিভার কাছে শ্রদ্ধায় নতশির। 
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীর! তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক 
লর্ড কেলভিন একবার জগদীশচন্ত্রের গবেষণ! সম্বন্ধে বলেছিলেন--'ডক্টর ধস 
গবেষণা আমার মনকে বিশ্বরে পূর্ণ করেছে।” তার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা থে লাধারণ 
স্তরের ছিল না, তার পরিচয় সেণ্ন সুরোপের বিজ্ঞানী সমাজ বিশেষভাবেই 
পেয়েছিলেন। নিউটন ও ডারউইনের মতো তিনিও প্রক্কতির গুড় রহস্ত উদঘাটন 
করেছেন। তিনি শুধু একজন দিছিজয়ী বিজ্ঞানী ছিলেন না--ছিলেন একজন 
ধষিগ্রতিম সত্যসদ্ধানী মানুষ । এমন মনীষী বিজ্ঞানের ইতিহাসে বেশী নেই। 
জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেগ্বর তাঙিণে। তার 
পিতা ভগবানচজ্জ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । পিতা: গ্বজাতি- 
গ্রীতি ও সবল মনুম্তত্ববোধও পুত্র জগদীশচন্জের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল এবং তারই নিকট তিনি শৈশবে যে শিক্ষা ও দীক্ষা পেয়েছিলেন তাই-ই 
জগদীশচন্দ্র জীবনের গতি অনেকখানি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। একট! সহজাত 
বৈজ্ঞানিক প্ররুতি নিয়েই যেন তার জন্ম হয়েছিল এবং তার শৈশবকালেই এর 
আভাপ দেখা গিয়েছিল। পাচ বছর বয়দে জগরীশচন্দ্রের শিক্ষা শুরু হয় 
পাঠশালায় । সেই সময় তিনি গৃহে তার পিতামহীর কাছে রামায়ণ ৭ মহাভারত 
এই মহাকাব্য ছুটি পড়তে শেখেন। জঙগদীপচন্তরের বয়স তখন ন'বছর যখন তিনি 
কলকাতায় পড়তে এলেন। ভর্তি হলেন হেয়ার স্কৃণ্* । এখানে তিন মাস পড়ার 
পর তাকে সেন্ট জেডিয়াস স্কুলে গতি করে দেওয়া হয়। থাকতেন ছাত্রাবাসে । 
যোল বছর বরসে প্রথম বিভাগে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হয়ে জগরদীশচন্ত্র লেণ্ট 
জেতিয়ারস কলেজে প্রবিষ্ট হুলেন। কলেজে প্রর্কতি বিজ্ঞান পড়াতেন ফাার 
লাফে $ পদার্থ-ঘিজ্ঞানের তন্বগুলো৷ তিনি ছাত্রদের কাছে সবদ্ধে পরীক্ষা করে 
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দেখাতেন, সঙ্গে লঙ্গে অতি বিশধভাবে সেগুলে! তাদের বুঝিয়ে দিতেন। তার 
পড়ানোর গুণে জগদীশচঙ্জ ক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ রকম আকুষ্ট হয়ে 
পড়েন। ধা 'সযয়ে ক্ছলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সাতক হলেন জগদীশচন্দ্র । অতঃপর 
- উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি বিলাত গমন করেন। বিলাতে পৌছে জগদীশচন্্র 
লগ্তনে ডাক্তারি পড়তে লাগলেন। ক্িন্ত কিছুদিন পরে ৫158৩1107) বা! মড়া- 
কাটা শিখতে গিয়ে তীর প্রবল জর হয় । তখন চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি 
ডাক্তারিপড়া ছেড়ে কেমরিজে গেলেন বিজান শিক্ষার জন্ট । ভত্তি হওয়ার পর প্রথম 
বছর তিদি স্থির করতে পারেননি, তিনি ধিজ্ঞানের কোন্‌ কোন্‌ বিষয় পড়বেন ; 
এ সময় পদার্থবিষ্তা, বরসাহন ও উর্তিদবিষ্ভা, শারীরবৃত্ত, প্রাণীবি্ভা, ভূবিষ্কা-_সব 
বিষয়েই লেকচার শুনতেন, পরীক্ষণাগারে গিয়ে পরীক্ষণ দেখতেন। দ্বিতীয় 
বছরে তিনি কেবল পদার্থবিষ্ঞা, রসায়ন ও উ্ভিদৃবিগ্ঠায় মনোযোগ দিলেন। 
কেষব্িজে অধ্যয়নকালে তিনি বিলাতের কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে 
আসার যোগ পান $ তাদের মধ্যে অধ্যাপক লর্ড র্যালি ও অধ্যাপক ভাইনমের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রায় চার বছর বিলাঁতে থাকার পর, কেমব্রিজের 
ইাইপস গু লগ্ডম বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি. এস. পি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮৫ সনে 
জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে আসেন। 

জগদীশচন্ত্রের বয়স যখন পটিশ বছর যখন তিনি কলিকাতার প্রেসিডোন্স 
কলেজে পদার্থবিষ্তার অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হম। ১৮৯৪। জগদীশচ্ত 
পর়তিশ বৎসারে পদার্পণ করলেন। তাঁর জীবনের সেই ৩৫তম জন্গ্রিনে তরুণ 
বিজ্ঞানী প্রতিজ্ঞা করলেন, অতঃপর তিনি তীদ় জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসর্গ 
করবেন । প্রেসিভেন্সি কলেজে তখন ৈঞ্ঞানিক গবেবণার উপযুক্ত সরঞ্জাম ছিল না । 
উপযুক্ত যন্ত্রাদির মভাবে ইচ্ছামত পরীক্ষা! করার ব1 মৌলিক গব্ষেণ! করার স্থবিধা। 
ছিল না। জগদীশচন্্র তাতে দমলেন না! ১৮৯৫ | জগদীশচন্জর কলিকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে তার মৌলিক গবেষণার ফল সন্বপ্ধে আলোচনা করলেন । 
এই গবেধণার বিষয় ছিল, বিছ্যাত্রশ্মির দিক্‌ পরিবর্তন ৷ এই সময়েই নিয়োলাইট, 
সার্পেনটাইন প্রস্তুতি পাথরের বৈচ্যুততিক কম্পন পরিবর্তন করার শক্তি আবিষ্কৃত 
হয়েছিল। কিছুকাল পরে লগ্ুনের ”[7৬ 181৬০010187? নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকার জগদীশচন্তের দুইটি দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ বছরের 
শেষ দ্লিকে বিলাতের রয়েল সোসাইটি তার গবেষণলক্ক ফল প্রকাশ করার দা্িত্ব 
গ্রহণ করে এবং গবেষগী চালিয়ে ধাওয়ার জদ্য আধিক সাহায্য বরতৌঅগ্রসর 
হয়। জগদীশচন্ত্রের গবেষণার গুরু উপলব্ধি করে এ সময় লগ্ন বিশ্ববি্ালয়ও 
কোন পরীক্ষ। না নিয়েই তাকে 19.50. ( বিজানাচার্ধ ) উপাধি দিয়ে সন্মানিত 
'কয়ে | তীর পূর্বে আর কোনো ভারতীয় এই সম্মান লাভ করেননি । 

১৮১৬! অগরীশচগ্ তাঁর গবেধপার ফল প্রচারের জন্য এবং ছুরোপীয় 
বিজ্ঞানীদের ধনে আলাপ-সালোচনা খরার জন্ত ভারত সরকারের অর্থসাহাঁষ্যে 
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বিলাত গেলেন । সেখানকার বিজ্ঞানীর তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। এধার 
তিনি সঙ্ীক বিলাঁত গিখ্সেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপিক নিযুক্ত হওয়ার 
কিছুকাল পরে অবলা বস্থুর সঙ্গে তীর বিবাহ হয়। ইনিও একজন বি্ুষী মহিলা 
ছিলেন। এ বছর লিভারপুলের ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের একটি বিশেষ অধিবেশনে 
জগদীশচন্দ্র বৈহ্যাতিক রশ্মি 'সন্বন্ধীয় তার যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষার্দি দেখাবার সুযোগ 
পেলেন। এই অধিবেশনেই বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুদ্ধ লর্ড কেলতিন তার 
কাজের অকুঠ প্রশংসা! করেছিলেন। বিলাতের পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় বিজানীর 
আশ্চর্য আবিক্ষি্ার সংবাদ প্রকাশিত হলো । তারপর লগুনের রয়্যাল 
ইনপ্টিট্যুশন থেকে তিনি আমন্ত্রিত হলেন বত্তৃতা৷ দেওয়ার জন্ত। এখানে ব়্ৃতা 
দেওয়ার পর জগদীশচন্ত্রের মর্ধাদ1। শতগুগে বৃদ্ধি পেল। তিনি ফ্রান্স ও জার্যানী 
থেকেও বন্তৃত। দেবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন । এইভাবে যুরোপে গিয়ে ভারতের 
বৈজ্ঞানিক মনীষীরা পরিচয় দিয়ে ১৮৯৭ সনের এপ্রিল মাসে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করলেন “বিজ্ঞান-লক্ষ্ীর জয়মাল্য' মাথায় নিয়ে । দেশে ফিরে তিনি 
কোনো রকম বিশ্রীমের কথা চিস্বা না করেই কলেজের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে 
নিজের গব্ষেণাও চালিয়ে গেলেন । তিন বছর পরে ১৯* সনে শুরু হয় তার 
দ্বিতীয় বারের অভিষান। এ বছর প্যারিসে একটি মহাপ্রদর্শনী হর; এই উপলক্ষে 
সেধানে বৈজ্ঞানিকদের একটি মহাসভ। বনেছিল। ভারত সরকার এই মহাসভায় 
জগদীশচন্ত্রকে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিলেন। প্যারিস থেকে তিনি এলেন 
লগ্ডনে। এখানে তিনি ব্রিটিশ এসোপিয়েশনের ব্রাডফোর্ড সভায় যখন জগদীশচজজ 
তীর প্রবন্ধ পাঠ করলেন, তখন উপস্থিত পদার্থবিজ্ঞানীরা তার সত্য সাদরে স্বীকার 
করে নিলেন বটে, কিন্ত শারীববুত্তবিগগণ নীরব রইলেন। জগুদীশচন্দ্রের মত 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদেরও স্বীক্তির প্রয়োজন ছিল। কারণ, তার এই নৃতন 
তন্তবটি পদীর্থবিষ্ভ। ও শরীরবৃত্ত উভয় বিদ্যার সঙ্গেই জড়িত। এই সভার 
জগদীশচজ্জ ভার উদ্ভাবিত যন্ত্র-সাহায্যে সাড়া-লিপি একে দেখিয়েছিলেন যে, 
বৈচ্যুতিক উত্তেজনায় জড় ও জীব একই প্রকার সাডা দিতে পারে । তিনি প্রমাণ 
করেছিলেন, এই সাডার মূল কারণ পদার্থের আণবিক বিকৃতি । 
দ্বিতীয় ধারের বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর, ১৯৯৩ সনের শেষভাগে জগদীশচজ্জ 
জীব ও উদ্ভিদের জামুর সাডা সন্বস্ধে সাতটি প্রবন্ধ রচনা করে রক্ন্যাল সোসাইটিতে 
প্রকাশের জঙ্জ পাঠালেন । তিন বছর ধবে তিনি বন্থ পরীক্ষা চালালেন এবং পেসব 
পরীক্ষার ফলাফল সন্থলিত ছু'খানি বিরাট গ্রন্থ লিখে ফেললেন। ১৯৭৬ সনে তীর 
'উত্তিদের সাড়া এবং ১৯৭ সনে “তুলনামূলক বৈষ্ঠাতিক শারীরবৃন্ধ' নামক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হলে! । ইতিপূর্বে (১৯*২) তার আর একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হওয়ার পর স্বরোপের বিজ্ঞানী মহলে তুমুল আলোড়নের ভৃষ্টি হয়েছিল । 
সেই বইটির নাম 'জীব ও জড়ের সাড়া | এই প্রথম গ্রন্থেরই জের টেনে 
জগদীশচন্ত্র তার দ্বিতীয় গ্রন্থে প্রমাণ করলেন যে, উত্ভিদ্‌ ও প্রাণী বাইরের আঘাতে 
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শরীরের আকুঞ্চন প্রসারণ দির দ্বার! যে সাড়া দেয় তার মধ্যে ছমৎকার মিল দেখা 
ম্বায়। এরপর ১৯*৭ সনে তিনি তার তৃতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযানে যাত্র। করেন, 
তীর পরীক্ষা-প্রধানীগুলে নিজে গিয়ে দেখাবার অন্ত । ইংলগ ও আমেরিক| ঘুরে 
জগনীশচন্্র তীর পরীক্ষাগুলো! ঘেধিয়ে এলেন। তার এই সমস্বকার বৈজ্ঞানিক 
বন্তভাগুলোর সমাদরও হলো । ১৯১৪ সনে তিনি তার চতুর্থ বৈজ্ঞানিক অভিযানে 
গিয়ে চূড়ান্ত কুতকাধতা লাভ করেন। এইভাবে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম 
ব্যবধান দুরীভূত করে, এই ভারতীয় মনীবী বিজ্ঞানের ভাষায় বহস্বের ভিতর একত 
প্রমাণ করে বিজ্ঞানের এক নবদিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিলেন দেদিন। 

এইবার জগদীশচন্্র তার সমন্ত কর্মজীবনের লক্ষাটিতে পগৌঁছলেন। ১৯১৭ 
সনের ৩*শে নভেম্বর তারিখে 'বন্ু-বিজ্ঞান মন্দির” (3০056 109110916) প্রতিষ্ঠিত 
হয়। তেইশ বছর আগে যে সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন আজ তা সার্থক 
হলো। এই বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি যে “নিবেধন' পাঠ করেন, 
সেটিতে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র ধ্যান-ধারণা সুন্দর ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। 
সেদিন তিনি তার স্বজ্জাতিকে জানালেন; ভারতবাসীর পক্ষে যে বৈজ্ঞানিক কৃতিত 
সম্ভব, এই সত্যটি প্রতিটিত করার জন্ত তাঁকে বহু ছুঃখ ও নৈরা্টের মধ্য দিয়ে 
যেতে হয়েছে, বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। বিজ্ঞান দার্বভৌমিক, তাই তিশি 
সেদিন ঘোষণা করলেন__'দর্ধজাতির পকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার 
চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে এবং সর্বশেষে বললেন “মৃত্যু সবজী নহে, জড়সমন্টির 
উপরই কেবল তাহার আধিপত্য । মানবচিস্তা প্রস্থ হ্বগগীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাডেও 
নির্বাপিত হয় না। অমরস্বের বীজ চিন্তাযু, বিত্তে নহে। এই শীর্ণী় ঘটন! 
উপলক্ষে জগদীশচন্ের আজীবনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সেদিন এক পত্রে তীর বন্ধুকে 
লিখেছিলেন--“আমাদের সমস্য দেশের সন্বল্পঃ তোমার জীবনের মধা দিয়ে আজ 
এক বিকাশ হতে চলল । জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়--তোমার 
প্রাণের সামগ্রীতে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের পামগ্রী করে দিয়ে বাবে-ভারপর 
থেকে দেই চিরস্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই লে এগিয়ে চলতে থাকাবে।"*" 
আজ তুমি তোমার মানবপথের বিজ্ঞান সরঙ্ষতীকে দেশের হদয়পথের উপর 
প্রতিষিত করছ।' 

জগদীশচন্দ্র শেববার যুরোপ যান ১৯২৮ সনে। যুরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর 
তাকে সাদরে নিজেদের মধ্যে স্থান করে দিলেন, ফুরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীর। তার 
নাবিষ্কারের অসাধারণ গুরুত্ব বুঝে তাকে শ্রদ্ধ। জানালেন। রোমণ৷ রোল! ও 
বার্ার্ড শ তাকে তাদের গ্রন্থ উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন। ১৯৩৯ সপের 
২৩শে নভেম্বর তারিখে এই যুগ্ধর বিজ্ঞানী তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেম। নব 
ভারতের সর্বসাধনার মধ্যে জগদীশচন্ত্রের প্রতিভার দান কোনদিনই লুগ্ত 
হবার নয়। ৃ 


হু 


আন্তন চে 


(€ ১৮৬০-১৯০৪) 


ঘউনবিংশ শতান্বী শেষ হতে তখনে! চল্লিশ বছর বাকী ছিল তখন আস্তন 
পাঁভলোভিচ চেখভ প্রথম চোখ মেলেছিলেন তাগানেশগ শহরের এক মুদীর 
দোকানের উপরের একটি স্বল্প পরিসর ঘরে । নববর্ষের ছিতীয় সপ্তাহে তার জন্স 
হয়েছিল বলে তাঁর মায়ের মনে এই ধারণা! বদ্ধমূল হয়েছিল যে তাদের এই তৃতীয় 
সম্ভানটি ক্ষণজন্না হবে ।  চেখভের পিতার নাম প্যাভেল চেখভ। তার ছিল একটি 
সুদ্দীর দোকান। শুধু দোকানদারি করে পরিবারের অতগুলি লোকের ভরণপোষণ 
সম্ভব নয়, তাই প্যাভেলকে স্থানীয় গীজার বাদকের ( 01১9127950৩) কাজ নিতে 
হয়েছিল। ক্্রীতদাসম্থলস্ত নির্দয়তা আর নীচতা তার চরিত্রে ও স্বভাবে বিশেষ 
প্রকট ছিল। পি হিসাবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মান্য । দরিদ্র হলেও 
গধিত। মা ছিলেন এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর কন্তা। ভাইবোন মিলে তারা ছয়জন । 
আস্তন তার পিতামাতার তৃতীয় সন্তান । এই পরিবারের স্থথ বা! শান্তি বলে কিছু 
ছিল না। চেখডের শৈশবজীবন ছিল একেবারে নৈরাহ্বময়। 

আস্তনের বননস যখন যোলো, তখন চেখভ-পরিবারে দেখ! দিল ছুরদিন। কারবার 
বন্ধ হয়ে গেল আর প্যাভেল দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখালেন। অবশেষে তিনি 
একদিন সপরিবারে দেশত্যাগ করে মস্কো চলে গেলেন। রইলেন শুধু চেখভ। 
প্রবেশিক! পরীক্ষা! পাশ না কর] পরধস্ত তিনি দেশেই থাকবেন ঠিক করলেন । সেই 
কপর্দকহীন অবস্থায় শুধু আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে তার জীবনকে গণ্দে তুলতে 
তিনি রতসংকল্প হলেন। 

উনিশ বছর বয়সে চেখভ প্রবেশিক! পাশ করলেন। মস্কো বিশ্ব-বিস্বালয়ে তিনি 
ডাক্তারী পড়তে কতনংকল্প হলেন আর সেই একই সময়ে তিনি সাংবাদিকতার কাছ 
করে ও গল্প লিখে সাধ্যমত পরিবারের 'ভরণপোষণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন । 

চব্বিশ বছর বয়সে ভাক্তারী পাশ করলেন চেখভ। পাশ কবেই তিনি 
প্র্যাকটিস শুরু করেন। ডাক্তারী আর পাহিত্য-চর্চা-ছই-ই চলতে থাকে 
সমানভাবে । 

চিকিৎসা-ব্যবসায় আর সাহ্িত্যচর্চ-তীর এই ছুটি পেশার মধ্যে কোনো 
বিরোধ ছিল না। চেখভের বয়স যখন ছাব্বিশ বছর তখন প্রকাশিত হুলে। তার 
প্রথম গল্পসংগ্রহ। তার অন্রাগী পাঠকের সংখ্যা যে অগুণতি সেটা! জানা গেল 
এই বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর। তিন মাসের মধ্য গল্পসংগ্রহের প্রথম 
সংস্করণের পাচ হাজার কপি নিঃশেধিত হয়ে যায়। তখনকার রাশিয়ার পুস্তক 
প্রকাশনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে গণ্য হয়েছিল। এইভাবেই 


৫ 


বেছিন হরেছিল চেখভ-প্রতিভার স্ফুরণ। লেখকের সামাজিক দারিত্ব সম্পর্কে তিনি 
বড়ই সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন, চেখভের স্জনধর্মী প্রতিভ1 ততই যেন উজ্জ্বল 
থেকে উত্লতর হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে । 

পরিশ্রমের অন্ত ছিল না চেখভের। এইটাই ছিল তার স্বাস্থ্যহানির অন্যতম 
কারণ । এক! তাকে সমগ্র পরিবারের দারিত্ব বহন করতে হয়েছিল। একজন 
যাস্ছুষের শরীরে এই রকম পরিশ্রম কি সহ হয় ? ঈগ্জই তীর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখ 
দিল--চেখভের শরীরে দেখ! দিল যন্থারোগের লক্ষণ। এই মারাত্মক ব্যাধির 
আক্রমণ উপলদ্ধি করতে তার বিলম্ব হয়নি-_-গোঁডা থেকেই তিনি উপসর্গগুলি সঠিক 
ধরতে পেরেছিলেন। কিন্ত পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি এমন 
সচেতন ছিলেন যে, বাড়ির কাউকে তিনি জানতেই দিলেন ন! যে তার এই রকম 
একটা মারাত্মক অস্থখ করেছে। তাছাডা।, তিনি নিজেই এই বিষয়টা একটু লঘু 
করে দেখেছিলেন। লঘু করে দেখার অবশ্ত কারণও ছিল। এই অস্থথের জন্য যে 
পরিচর্ধ। আর দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হলে তাঁকে 
ভ[ক্তারী ছাড়তে হয়, সাহিত্যচর্চ ত্যাগ করতে হয় । ডাক্তারী বরং তিনি ছাডতে 
প্রস্তুত ছিলেন, কিন্ত লেখনী পরিত্যাগ কর] তীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। রাশিয়ার 
চির ধরিদ্, চির অবহেলিত কুষক তার দৃষ্টি আবর্ষপ করেছিল বিশেষভাবে । দারিদ্র্- 
অভিশপ্ত তাদের জীবন তাকে অস্থির করে তৃলত, তাদের শত দোষ ক্রটী ও 
উচ্ছ্্খলতা সত্বেও চেখভ তাদের ভালবাপতেন। এই জীবনকেই তিনি তার 
সাহিত্যে রপায়িত করতে চাইলেন । সমাজের অন্তত্র---আদালতে, লক্্যাসীদের 
যঠে, গ্রামা সরাইথানায় এমন কি হাসপাতালে সাহিত্যের উপাদানের অভাব ছিল 
না--কিস্ত কষকদের আশা-আকাঙ্ফষা ও আনন্দ-বেদনার মধ্যেই চেখভ যেন 
সত্যিকার জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

তার ছোটগল্পের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হওয়ার পর, চেখভ উপন্তাস রচনায় 
হাত দ্রিলেন। লিখলেন একখানি উপল্লাস, কিন্ত কতকার্ধ হতে পারলেন ন1। 
এবার তিনি লিখলেন একটি নাটক। নাম দিলেন--আইভানভ* | নাটকর্ধানি 
প্রকাশিত হওয়ার পঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বিদ্ধ পাঠকসমাঙ্গ তাঁকে জানালেন বিপুল 
খভিনন্দন এবং মঞ্চে এই নাটকের সাফল্যষণ্তিত অভিনয় তার খ্যাতিকে আরো 
স্থদৃঢ় করে দিল। তীর ছোটগঞ্পের জন্ত এই সময়ে চেখভ লাভ করেন ধহজন- 
আকাক্কিত 'পুসকিন পুরস্কার | তরুণ বয়স্ক একজন লেখকের পক্ষে এটা! ছিল 
ছুর্গভতম সন্মান । তখনো চেখভ ত্রিশের কোঠায় উত্তীর্ণ হননি । এই পুষ্বন্কারের 
পরিমাণ ছিল পাচশত রুবল। এতো বড় একটা সম্মান লাভের লয় তিমি কিন্ত 
কিছুঘাত আত্ুপ্রপাদ লাভ করলেন না। রাশিয়ার সাহিত্যজগতে তখন টলস্টয়ের 
প্রতিভ। আলে! বিকীরণ করে চলেছে এবং সমকালীন বছ লেখকের মতে। চেখডও 
দেই আলোর উত্তাপ গ্রহণ করেন। তিনি টলস্টিয়ের অনুরাসী ছিলেন, শিল্পী 
হিসাবে তীকে শ্রদ্ধা কসতেন, কিন্ত তার ধর্শনটিন্তার সর্ধে চেখভের চিন্তার পার্থকা 


ইজ 


ছিল এবং এই হেতু শ্ষতপ্রধান টলস্টয়কে তিনি ' বিশ্বার্স কতেদ নী। 
মানসিকতায় ধিক থেকে এই ছুই মহান শিল্পীর মধ্যে হত্যর ব্যবধান ছিস। প্রেষ 
এবং যৌন-আকাঙ্জা, এই ছুটি জিনিসের মধ্যে টলস্টয় কোনো! সঙ্গতি দেখতে 
পেতেন না; অন্যদিকে চেখভ পারিবারিক জীবনে এই ছুটি বিষঃকে স্সত্যত্ত গুরু 
পূর্ণ স্থান দিতেন। 

ক্রমে চেখভ ত্রিশ বৎসরে উত্বীর্ঘ হলেন। লেখক হিসাবে তিনি এখন 
স্থপ্রতিঠিত। টিফিৎগাঁ ব্যবসায় পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যচর্গায় 
মনোনিবেশ করার জন্ত তাঁর প্রকাশক তাকে এইবার পীভাপীড়া করতে খাকেন। 
কিন্ত যদিও তারি স্বাস্থ্য তখন ক্রমাবনতির পথে। তথাপি চেখভের যনে হলো 
তার জীবনধারণের পক্ষে ছুটোই প্রয়োজন--ডাক্তারী আর লেখা। পরিবার 
পোষণের জন্ত আধিক চিন্তা হারা তিনি এতদূত্ বিচলিত হরে উঠেছিলেন বে তার 
বিস্বুমাত্ে অবকাশ ছিল নাঁ-ছিল না এতটুকু বিশ্রাম সুখ । ঠিক এই সঙয়ে 
চেখভের জীবনপথে এলেন লিডিয়া আভেনোভা। কিস্ত এই তরুণী ছিলেন 
বিধাহিতা৷ ও একটি সন্তানের জননী । এই সুন্দরী তরুনীব প্রতি গভীর ক্গুলাগ 
পোধগ করলেও, শেষ পর্যস্ত চেখভকে নিরাশ হুতে হয়েছিল । জীবনের সেই চরম 
নৈরাহের দিনে নিজেকে শান্ত ও লংবত রাখার জন্ত তিনি সাখালীন খ্বীপের উপর 
অবস্থিত অপরাধী ব্যক্তিদের কুখ্যাত উপনিবেশে খিয়ে তিন মাস অবস্থান করলেন । 
এখানে তিনি শিল্পী হিসাবে দয়, একজন বিজ্ঞানী হিসাবেই বন্দীদের জীবনযাত্রা 
পর্ববেক্ষণ কয়ে, একটি হন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন । এই বিবক্পণের উপপংহাবে 
তিনি লিখেছিলেন--“ঈশ্বরের পৃথিবীতে কত লৌন্দর্য ) এর মধ্যে একমাত্র আমরাই 
অনুন্দর | তার এই বিববণেরর ফলেই পরবতিকালে রাশিয়ার দণ্ডিত ব্যক্তিদের 
উপনিবেশগুলিতে সংস্কার সাধিত হয়েছিল । 

প্রথম নাটকের সাফল্যের পর “দি উড ডেমন' নামে তিনি ছিতীয্ নাটক রচনা 
কমেন | এরপর লিখলেন “দি সী গাল? এবং তার এই নাটকথানিকে আশ্রঙ্থ করেই 
মক্ধো আর্ট ধিক্বেটারের জন হয়। এই মস্কো! আর্ট খিছ্বেটার চেখভের জীবনে স্বরণীয় 
হয়ে আছে। এইথানেই অভিনেত্রী ওলগা-নিপারের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ । 
গওলগ! ছিলেন 'একছন র্যালসেসিয়ান তরুণী ; বয়সে তীর চেয়ে দশ বছরের ছোট । 
চেথ্ভন নাটকেই তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং নাট্যকারের প্রতি তার ঘন 
অনুরাগে পৃ হয়ে ওঠে । এমনি অন্তরা আরো অনেক তরুণী তান প্রতি প্রগর্শন 
করেছিল, কিন্ত নিজের স্থাস্থ্যের কথা ভেবে চেখভ তপন! পর্বন্ত কারো সঙ্গেই 
পরিপয় বন্ধনে আবদ্ধ হননি । কিন্ত এই নিঃসঙ্গ প্রতিভাবান লেখকের প্রতি 
অভিনেত্রী ওলগ! এমন প্রবল অন্ুরাগ ও আকর্ধণ বোধ করেন যে চেখভের পক্ষে 
“তা প্রত্যাখ্যান করা সহজ হলে। না। মৃত্যুর মাত্র তিন বৎমর পূর্বে তিনি ওলগার 
লঙ্ষে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। জীবনের এই তিনটি বছর তীর প্রত 
খের ও শাস্তির হয়েছিল। উনচক্লিশ বছর বয়সে তিনি রাশিয়ান আকাদেধির 


২৬৭ 


সদস্ত নির্বাচিত হন) কিন্ত এই আকাদেমি বখন গোষিয় নির্বাচনে বিরোধিতা 
'করেন তখন একমাজ চেখভ তার প্রতিবাদ করে সধগ্ডপদে ইত্যফা দিয়েছিলেন। 

এরপর তিনি আর ছুখানি নাটক রচনা করেন-_“দি ধাঁ সিসটার্স' ও দি চেস্বী 
অার্ড'। “চেরি অর্চার্ড চেখভের সর্বশেষ ও নর্বত্রেষ্ঠ রচনা। সমুজ্্রতীরবর্তা 
ইয়ামটা শহরে তিনি খন আরোগ্য লাভের জন্ত ঈীতকালে অবস্থান করতেন, সেই 
সমর এই নাটকখানি রচিত হয়। তখন তার জীবনের আর কোনো আশাই ছিল 
না। ব্যাধির যন্ত্রণায় তিনি এই সময় এমনই কাতর হয়ে পড়তেন যে, দিনের মধ্যে 
তিনি মাত্র কয়েক ছবের বেশি লিখঠেই পারতেন না। যে লেখনী সতেজে ও 
ক্ষতঙালে চলত, আজ যেন ত। নিস্তেজ হয়ে এল । দেহে তিনি দুর্বল, অবসন্ন, কিন্ত 
তখনো চেখভের মানসিক ক্ষমতা ছিল.অটুট। শীত খতুতে ইয়ালটার সমুদ্রতীরে 
বাস করেও তার ব্যধির কোনে! উপসম হয়নি । অবশেষে আর চিকিংসকগণের 
পরামর্শে তাকে জার্মানির ব্যাডেনভাইলারের স্থান্থানিবাসে স্থানাস্তরিত কর! হয়। 
সঙ্গে এলেন স্বামী 'সস্থরাগিনী গলগা নিপার । এখানে পাইন গাছের নির্যল হাওয়ায় 
স্বামী আরোগ্যলাভ করতে পারেন, এই ছিল তার আশা । এই শ্বাস্থানিবাসেই 
১৯০৪ সনের ২ব] জুলাই শেব নিংস্বাস ত্যাগ করেন চেখভ। আর ছ'মাস উত্তীর্ণ 
ইলেই তিনি পর়তাক্লিশ বৎসরে পদার্পণ করতেন । ] ৪7) ৫3108- মৃত্যুর পূর্বে 
তিনি উচ্চারণ করেছিলেন শাস্তভাবে এই কয়টি কথা । জীবদ্দশায় যেমন, অস্তিম- 
কালেও তেমনি, অপরিসীম সাহসের সঙ্গেই তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। চির- 
কালের শান্ত-শিষ্ট মানুষ বরণ করলেন একটি শাস্ত মৃত্যু, তার অভিনেত্রী স্ত্রী ওলগা 
নিপারকে পাশে রেখে। 

জীবনধর্ধী নাটক রচনায় ইবসেনের পর তিনিই ছিলেন পথিকৎ। কিন্ত 
নাটকে স্বভাববাদের প্রবর্তক হিসাবে তিনি চিরম্মরণীয় হয়ে ধাকবেন। এই 
প্বভাববাদ কোন উত্ত্গ শিখরে পৌছতে পারে, 'চেরী আর্চ্ড* নাকট তারই একটি 
উতৎকষ্ট নিরর্শন। জীবনের পৃজারী ছিলেন চেখভ--জীবনকে তিনি সহজভাবে 
নিয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন গভীরভাবে । তার ঞুপদী নাট চেতনার এই হলে 
প্রূত রহন্ত | কমেডির আচরণে উর্যাজেডি রচনায় সিদ্ধহত্ত চেখভ যে প্রাণ-প্রাচর্য 
আর নিবিড় সৌন্দ্যবোধ নিয়ে এই পৃধিবীতে এসেছিলেন তার অন্রাস্ত স্বাক্ষর তিনি 
রেগ্নে গিয়েছেন তার পাচখানি নাটক আর শতাধিক গল্পের যধ্যে। তীর সমগ্র 
রচনার মধ্যে আছে মানবহিতৈষী এক শিল্পী হদয়ের মহত্বের ছাপ। 


জল পাশা 


(১৮৬০-১৯২৭ ) 


(টি রা শিপ এরা. আস রা উপ রা এর জর 


স্বব্য তুরম্বের মুক্তিপ্রদাতা যেমন কামাল আতাতুর্ক, নব্য মিশরের 
তেমনি জগলুল পাশ! । আধুনিক মিশরের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী এই মহান 
দেশধ্রেমিকের নাম স্বাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে । ইংরেজের অধীনত থেকে তার 
হদেশ ও স্বজাতির মুক্তিসাধন তিনি যেভাবে করেছিলেন তা আজ বিশ্বইতি- 
ইতিহাসেরই একটি বিশেষ অধ্যায়রপে পরিগণিত। যে লয়েড জর্জ, তাঁকে সহ করতে 
পারতেন না সেই তিনিই পরবর্তীকালে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, বিশ্বের 
মানচিত্রে স্বাধীন মিশর বলে কিছু থাকত না যদি না সেই দেশে জগলুল পাশার 
মতো সেতা জন্মগ্রহণ করতেন। এই ধরনের উক্তি পরবর্তীকালে আরো অনেক 
ইংরেজ কূট-নীতিবিদ্‌ ও এতিহাসিক করেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জন 
গাস্থার তার [510৩ 451৪” গ্রন্থে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে মিশরের এই সর্বজনমান্ত গণনেতা সম্পর্কে একটি স্থন্দর 
মন্তব্য করেছেন। গাস্থার লিখেছেন £ 1২৫৮৩11190। 828103 ৩৬579 (01) 
০1 201)91109 ৮৪5 005 01580) ০01 116 19 ৪৪1৪1 78518 --006 
8556651 1591191791151 15861 ০01 7000611) 1280. জগলুল পাশ 
সত্যিই ছিলেন বীরত্ব ও বিপ্রোহের মূর্ভবিগ্রহ। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশকের স্চনাকালেই জগলুল পাশা 
মিশরের এক দরিগ্র রুষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই জগলুল 
ছিলেন বুদ্ধিমান ও সাহসী । জাতীয়তার বীজ এই সময়েই তার যনে উ্ন 
ইয়েছিল। তিনি ছিলেন ইতিহাসের ছাত্র; স্কুলে ও কলেজে তিনি মিশরের 
প্রাচীন ইতিহাস খুব মনোযোগের সঙ্গেই পাঠ করেছিলেন ও সেই ইতিহাস 
থেকেই তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন, এই কথা জগলুল নিজেই 
বলেছেন। মিশরের র্ম মরু প্রকৃতি, সুপ্রাচীন ইতিহাস আর নীল নদ তার 
মানসগঠনে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। তার ছাত্রত্বীবনেই জগলুলের 
বাগ্গিভাশক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। তখন থেকেই ছোটধাটো! আলোচনাসভায় ও 
বিতর্কলতায় তিনি বন্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি বখন কায়রো বিশ্ববিভালয়ের 
' ছাত্র তখন থেকেই তিনি দেশের অবস্থ! গভীরভাবে আলে'দনা করতে থাকেন ও 
তার সহপাঠীদের নে বেশাুবোধ জাগিরে তুলবার চেষ্টা করতেন। এছাড়া, তিনি 
মিশরের দরিদ্র অনসাধারণদের সঙ্গেও খুব অন্তর্ষভাবে মিশতেন ও তাদের হুখ- 
ছুঃখের লব্ষে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে জশলুলের এক 
রাজনৈতিক সহ্বর্মী বলেছিলেন বে, বিশরীদের তুখছুঃখ জগলুল পাশা যেভাবে 


ইউ 








অনুভব করতেন এবং যে ভাবায় তিনি তা প্রকাশ করতে, আজ পর্বস্ত আর কোন 
নেতাই তা পারেন নি। মিশরৈর জনসাধারণ তাঁর আপনজন ছিলেন। 
' ফ্বায়পোর বিখ্যাত "আল্-আজহার+ বিশ্ববিস্ভালন্র থেকে রাজনীতি-বিজ্ঞানে 
ক্লাতক হয়ে জগলুল আইনশাহ্ব অধ্যরন করতে থাকেন এবং যথাসময়ে তিনি 
কুতিত্বের সঙ্গে এ বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বদি ব্যবহারজীবীর বৃত্তি 
গ্রহণ করতে চাইতেন তাহঙ্লে অই বৃদ্ধিতে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করতে 
পারতেন, কারণ সে প্রতিভা তার ছিল। কিন্ত তিনি দেশসেবাখু কণ্টকমন্ব পথই 
বেছে দিলেন এবং নিজেকে সম্পূর্ণদ্ধপে দেশের ম্বাধীনতার কাজে উৎসর্গ করে 
দিলেন। দেশ-বিদেশের দ্বীধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, বিশেষ করে ফরাসী 
বিপ্রথ্ের ইতিহাপ তিনি যত্বের সঙ্গে পাঠ করতে থাকেন। কিছুকালের জন্ত তিনি 
কাররে। বিশ্ববিষ্ালয়ে অধ্যাপনাও করেন এবং ভার তরুণ ছাত্রদের মনে তিনি 
দেশপ্রেমের অঙ্জিময় বাণী সঞ্চার করে দিতেন । ভবিষ্াতি ইংয়েজের বিরুদ্ধে যে 
বিদ্রোহ তিনি' করবেন, মনে মনে তিনি তার একটি পরিকপ্পনাও তৈরী করেন এই 
সময়ে প্রধং তার একান্ত অন্তরজ্-্থানীয়দের সঙ্গে তিনি এই নিয়ে আলোচনা 
করতেন । দেশেব যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবধার] প্রচারের জন্য তিনি এই 
সময়ে “দি ভ্যানগার্ড' নামে ইংরেজিতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিক৷ প্রকাশ করেন। 
এই পত্রিক সম্পানের ব্যাপারে ভিনি এক শিক্ষিত! তরুণী মিশরীয় রমণীর, যথেষ্ট 
সাহ্থাষ্য পেয়েছিলেন । এ'র নাম ছিল জুবেধিয়া। পরবর্তীকালে ঝগলুল ও 
উভয়েই পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ও মাদাম জগলুল পাশারণে 
এই মহীয়সী রমণী মিশরের স্থাধীনতা-সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট “্সংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। 
১৯১$। সুরোগে আরভ হলে! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তুরস্ক যখন ইংলগ্ডের 
বিক্দ্ধে তার শঞ্ক জার্মানির স্তে যোগদান করল, তখন ইংলত ঘোবণা করল যে, 
বিশক্ের স্বার্থে মিশর রক্গশাবেক্ষণের ভার সে নিজের হাতে তুলে নেঘে। এই 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ. লৈন্ত এসে মিশরের বুকে বসল। ইংরেজর। থেদিকে 
“ইজতান? উপাধি ছিয়ে সম্মান দেখাল এবং প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধশেষ হয়ে 
গেলেই তার ভারই হাতে রাক্জ্য ছেড়ে দেবে। ' ১৯১৮। যুদ্ধ শেষ হলো, কিন্ধ 
বিশরের হুঃখের দিনের অবসান আর হলো ন1 ? ধন দিয়ে, ঠসক দিয়ে তারা এই, 
হুদ্ধে মিশ্রণক্িকে লাহায়্য কন্পেছিল” এই অশায় যে; যুন্ধশেষে তারা (নিজেদের 
দেশেরক্উপন় নিজেদের শাসন কর্ুত্বের অধিকার ফিরে পাবে । কিন্ত (ন 'াশ! 
তানেক পূর্ণ হলে। সাধ ইংরেজ সৈহ্বর্দল আগে যেমন দ্বিল, এখনো জনি রয়ে 
গেল দিশরে। যুদ্ধের পর প্যাছিসে শান্তি বৈঠক বসল, কিন্ত মিশন জেখানে 
গ্র্িনিধি পাঠাবার আধিকার পেল না। এর কলে মিশরীয় বারপর়ারাই কুক 
হালা ধক খন বায়! বুঝল ইংরেজজ তাদের ত্বাধীনডা ফিরিয়ে লেবে না) অসন্ 
রিগহীযা খন একডি গল গঠন ক্র মের খাধীনতার জয় বর করে, দিল পরল 


নিক 


'ান্দোলন। ইহাই ছিল ইতিহাস বিখ্যাত ওয়াফ,দ হল আর জগলুল ছিলেন 
এই দলের নেতা | এই ক্বর্ণ হুযোগের সর্যবহার করবার জন্ত তিনি তার সমস্ত 
প্লতিভা ও শক্তি প্রয়োগ করলেন এবং জলম্ত ভাষায় দেশের গ্ঘর্দীনতার দাবা 
প্রচার করতে লাথলেদ ওয়াফদ দলের মঞ্চ থেকে । মিশরে দেখা দিল এক নৃতন 
ছাগরগ, এক অতৃতপূর্ধ প্রাণচাঞ্চল্য +'ঘলে দলে স্বাধীনতাকামী তরুণ মিশরীর! 
এসে সমবেত হয় ওয়াফদ্বের পতাকাতলে। এই আন্দোলনকে অস্কুরে বিনষ্ট করবার 
দন্ত ইংরেজ ১৯১৯ খ্বদের মাঝামাঝি আগলুল পাশাকে গ্রেপ্তার করল এবং বিন! 
বিচারে তাকে ও ওয়াফঘ দলের আরে তিনজন নীবস্থানীয় নেতাকে নির্বাসিত করল। 

এর ফল কিন্তু বিপরীত হলো। মিশরীর1 তাদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা করত 
অন্তরের সঙ্গে। তাৰ নির্বাপনের পর তাহ! ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং সেই স্গিপ্ত 
জনদাধারপের বিছ্েবনক্ি ফেটে পড়ল । সেই পথ দিয়ে যিশরে এলে সশহ্ব 
বিপ্লব। সে বিপ্লবের উগ্র মুতি দেখে ইংরেজ ভর পেলো । টেলিগ্রাফের তার 
কেটে, রাজধানী কাইরো শহরের চারদিকের রেললাইন ও র্রাস্তা নষ্ঠ করে, 
বিদ্রোহীরা ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এক জারগায় সপ্তরাসবাদীরা 
কয়েকজন ইংপজ&ক হত্যা করে ঘসল। নবছাগ্রত যিশরের এই আন্দোলনের 
সংবাদ যখন ইংলগ্ডে এসে পৌঁছল তখন প্রধানু মন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রমাদ গণলেন। 
একট মিটমাটের আশায় তিনি স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিকে নির্দেশ পাঠালেন, 
অবিলগ্ে জগলুল ও তার তিনজন সহকর্মীকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য । 

ইংলগু থেকে লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল মিশরে 
পাঠান হলো । জগলুল পাঁশ। কিন্ত এই কমিপন বনকট করবার জনক মিশরীদের 
জাহ্বান জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজর1 আবার তাঁকে নির্বাদিত করল। কিন্ত 
মিশত্বীরা তার আহ্বান ভৃূলল না। মিলনার কমিশন যখন কাররোতে এসে 
পৌঁছল একজন মিশরীও তাদের অভ্যর্থনা জানাল না, তীরা সম্পূর্ণভাবে প*“্বশনকে 
বর্জন করল। হতাশ হয়ে কমিশন দেশে ফিরে গেলেন। এইভাবে প্রায় চার 
বছর তুমুল আন্দোলন চলবার পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নরম হয়ে তাদের ঘত পরিবর্তন 
করতে বাধ্য হলেন। ১৯২২। ব্রিধিশ পার্পামেন্ট থেকে ঘোষণা করা হলো 
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য়া 1810+নমর্থাৎ মিশরকে আর ইংলগ্ডের রক্ষশাধীনে রাখ! হবে না, মিশরকে 
ত্বাধীন দেখ বসে স্বীকার কর! হুলে! | কিন্ধ এ ঘোষণার সন্ধে এমন কয়েকটি শর 
ছিল ঘা জাতীয়তাবাদী ঘলের নেতারা মেমে নিতে পারলেন লা। একটি শর্ঠে 
বল! হলে! যে মিশরকে 'বহিঃশক্রর আক্কমণ থেকে ইংলগ্ই রক্ষা করবে এবং এজন 
সেখামে'কিছু তিটিশ সৈগ্ত থাকবে । হুদানের উপর ইংরেজ তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব 
বঞঙ্জার রাখাল । 

এত,শার্বন্টবিতি এই খাধীনত। বিদ্ধ 'মিশরীন্া। মেনে দিল না। এস শাসন 
ব্যবস্থাঞছিল জত্যন্ধ জাখিজিরাহূলক ॥ সাজ প্রখয দুরাদের হাতে ছাপরিনিক 


বি 


ক্ষমতা অর্পণ করা হলো। আসলে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ পাআ্াজাবাদের 
মুখপাত্রত্বরপ। বাই হোক, দেশের নির্বাচন আরম্ভ হলে; এবং দেশের লোকের 
ভোটেই গঠিত হলো পার্লামেন্ট । ওয়াফদ দলের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় 
নির্বাচিত হলেন পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন তারাই দখল করলেন। নবগঠিত 
মিশরীয় সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হলেন জগলুল পাশা। 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও প্রতিবার্দ আন্দোলন চরমে উঠল। করেকঙ্গন উচ্চ 
রাজকধচারী নিহত হলেন এবং একদিন কায়রোর প্রকাণ্ত রাজপথে নিহত হলেন 
মিশরের সৈচ্ঠদলের প্রধান সেনাপতি শ্তর লী স্ট্াক। রাজ! ফুরাদ ভয় পেয়ে 
ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং জগলুলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য রলেন। 
জগলুল আবার জনসাধারণের মধ্যে ফিরে এলেন এবং আন্দোলনকে দিলেন 
আবার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব । এবারকার আন্দোলন আবে প্রবল ও সংঘবদ্ধ রূপ নিলো 
এবং ঘমননীতিও উগ্ররূপ ধারণ করল। ইংরেজ বন্ধুদের পরামর্শে গ্ৈরোচারী 
রাজ! ফুরাঘ, দলে দলে লোককে কারারুদ্ধ করতে লাগলেন । মিশরীদের এই 
এই মৃত্যুপণ সংগ্রাষের দিনে পৃথিবীর অন্টান্ত দেশের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়েছিল মিশরের 
দিকে। জগলুলের এই সময়কার বল্তৃভাগুলিতে যেন আগুনের ফুলকি ঝরত এবং 
নীলনদ- বিধৌত সেই দেশটির আকাশ-বাতাস সেদিন এক নবউদ্ীপনায় উত্তপ্ত 
হয়ে উঠেছিল। নবীন প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে উঠেছিল মিশরের জনসাধারণ । 
নবপধায়ে মিশরের হ্বাধীনতা আন্দোলন চলেছিল তিন বছর এবং এর প্রতিক্রিয়া 
ভারতের সমসাময়িক ত্বধৌনতা আন্দোলনেও অন্ুকৃত হয়েছিল। মিশর ও 
ভারতের ভাগ্য একই পরাধীনতার শঙ্খলে সেদিন আবন্ধ ছিল। বে মিশরের 
সৌভাগ্য যে, সে পেয়েছিল. একজন ইংরেজবিরোধী। নেতাকে । ১৯২৬ লনে আবার 
পার্লামেন্টের নির্বাচন হলো । এবারও জগলুলের দলই পার্লামেন্টের অধিকাংশ 
আসন দখল করলেন। লর্ড লয়েড তখন যিশরে ইংরেজদের প্রতিনির্ধি। রাজ 
ফুরাছ তারই পরামর্শে চলতেন। লর্ড লয্বেড জগলুলকে প্রধানমন্ত্রী করতে কিছুতেই 
সন্ত হলেন ন! ? রাজা ফুরাদও জগলুলকে ডেকে তাকে প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ 
করতে বঙ্গবার সাহস পেলেন না। মন্ত্রীত্বের বিন্মাত্র মোহ ছিল না জললুলের- 
তিনি চেরেছিলেন দেশের স্বাধীনতা! এবং সেই স্বাধীনতা! যে তার জীবিতকালেই 
পরিপূর্ণভাবে না হলেও, অনেক পরিমাণে যে সম্ভব করেছিল, এতেই তিনি সন্ত 
ছিলেন। তিনি জানতেন যে, মিশরীঙ্গের যনের মধ্যে তিনি দেশাতাযৌধের থে 
তাবধার! সঞ্চারিত করে দিতে পেয়েছেন তার মৃত্যুর পরেও তার প্রভাব গণচিতে 
হবে। মিশরের বর্তমান ইতিহাস তারই লাক্ষ্য বহন: করছে। 
জগলুলের বিশ্লব-চিন্তা! পরবর্তীকালে নাসেরের হিপ্ধচিস্তার যধ্যে এঁডিহাসিক 
পরিণতি লাভ করেছিল। ১৪২৭ বনে সাতযটি ছয় বয়সে জগলুল পাখা দা 
হয়। তীর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিকাত্ত হয়েছে কিন্ত হিশকীদের মে নব্য 
মিশরের আষ্টা জগলুল পাশার নাষ আছো অযান রয়েছে এর্ঘং খাববেও চিকাল । 
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রবীজ্নাধ ঠাকুর 
_ €( ১৮৬১-১৯৪১) 
স্কলকাতার চিৎপুর রাস্তার ( এখানকার নাম রবী সরণী ) পূর্বে জোভারাকোর 
ঠাকুর বাড়িতে ১৮৬১ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন 
তিনি ছিলেন তার পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান । পিতা মহুষি দেবেশ্রনাথ ঠাকুর, 
মাত1--সারদাদেবী। যে পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন সেই ঠাকুর পরিবার ছিল 
বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান | ধনে মানে প্রতিপত্তিতে এবং সংস্কৃতিতে এই 
পরিবারটি ছিল বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বাৰকানাথ ঠাকুবের 
সমক় থেকেই এই বংশের মান-মর্ধাদার হুচন1। থারকানাথ ছিলেন বান! 
রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও বদ্ধু। দেবেজ্রনাথ এরই জ্যেষ্ঠ পুত্র । 
দেবেন্্রনাথের ছিতীয় পুত্র, সত্যেন্রদাথ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম 
সিভিলিয়ান (1.0.9. )। 
ঠাকুর-বাড়ির আশহাওয়া সর্বদা ছিল সাহিত্য, গান প্রভৃতির আনন্দ- 
কোলাহলে ভবখুত্র ! এই বিচিত্র পারধেশের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল কবির 
শৈশবজীবন । লেখাপড়া চলতো ঘরেই, মাধব পণ্ডিতের কাছে । তারপর একটু 
বড়ে! হলে রবীজ্্নাথ ওরিয়েপ্টাল সেমিনারি নামক এক কুলে ভতি হলেন । কিন্ত 
সেখানে বেশি দিন পড়েন নি। সেখান থেকে এলেন পর্মাল স্কুলে বিলাতি 
ধরনের ক্ষুল। সেখানে ইংরেজিতে পড়ানে। হতো৷। স্কুলের পড়ান্তসা ছাডাও, 
বাড়িতেও শিক্ষার নানা রকম আয়োজন ছিল। নর্মাল স্কুল থেকে ছাড়িসে 
বালককে ভর্তি করে দেওয়া হলে বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গী স্কুলে। 
এগার বছর বয়সে রবীজ্জনাখের পৈতা হলে1। উপনয়নের পর পিতার সঙ্গে হিমালয় 
গেলেন । হিমালয়ে চার মাস কাটিয়ে বালক বাড়ি ফিরলেন । বেঙ্গল ৬ -(ডেমি 
ক্ষুলে আবার যেতে হয়। স্কুলের চার-দেওয়াল-ঘের! ঘরকে কয়েদখান1! বলে মনে 
হয় । মনে জাগে নানা আশা, আকাজ্্া, বিচিত্র সাধ। এগারো বছর বয়সে 
লেখ! "অভিলাধ' কবিতায় প্রকাশ পায় সেইসব মনের কথা । তখন স্কুল থেকে 
ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে ঘরে পড়ানে। ঠিক হলো । কিছুকাল পরে ভণ্তি হলেন 
সেন্ট জেতিয়ান স্থলে । তখন তার বয়স চৌদ্ব বছর। এই সময়ে তার মায়ের 
মৃত্যু হয়।. এরপর থেকে স্থলে যাওয়1 খুবই অনিয়মিত হতে থাকে । বছর শেষে 
প্রমোশন পেলেন না? স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়। আবার ঘরে পড়াশুনার ব্যবস্থা 
হয়। এই বয়সেই তিনি লিখেছিলেন “ভাঙ্সিংহের পদ"বলী+ যা আজে বাঙালী 
গান করে। | 
রবীন্দ্রনাথের বয়স হখন লতেবেো বছর তখন তার মেজদাদা! সত্যেন্জনাথ 
রূনিঠকে আমেদাঘাদে তার কাছে নিয়ে গেলেন ইংরেজিটা সড়গড় করে দেওয়া 
নন । ভিনি সেখানকান্ধ জজ ছিলেন । সাত মাস পরে রবীন্রনাথ তার মেজদাদাৰ 
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সন্ধে বিলাত চলে যান (১৮৯৮, সেপ্টেম্বয় ২* )। লগ্নে এসে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
কলেজে ভণ্তি হলেন। দেও বছর বাদে ধাবার নির্দেশে কোন বিদ্তা আয়ত্ত ন! 
করে, কোন ডিগ্রী না নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন। তখন তাঁর বম 
উনিশ । বিলাত থেকে ফেরার পর হিন্দুমেলার বাধিক অধিবেশনে একট! নাটক- 
অভিনয়ের কথা হলো । নাটক লিখবার ভার পড়ল রবীঞ্জনাথের ওপর | লিখলেন 
“বার্সীকি প্রতিভা" অভিনয় হলে! ঠাকুর বাড়িতেই ; ববীন্দ্রনাথ সাজলেন 
বান্মীকি। তারপর একে একে বেরুলো তীর 'সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সংগীত, 
“নিঝরের স্বপ্রভঙ্গ' 'বৌঠাকুরাদীর হাট" ও 'কালমৃগয়া” প্রভৃতি কাব্য ও উপন্তাস। 
এইভাবে বাইশ বছর বয়সে যখন তিনি উপনীত হলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বিবাহ 
হলো খুব আকম্মিক ভাবে ( ১৮৮৩, ডিসেম্বর ৯ ) বারো বছর বয়পের একটি মেয়ের 
সঙ্গে। বিয়ের পর তার পিতার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথকে তাদের শিলাইদহের জমিদারী 
কাজকর্ম দেখতে হয়। পদ্মার তীরে শিলাইদহ ; জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা ভালই 
লাগছে । তিনি এখন জমিদার রধীজ্নাথ ; কিন্ত এই জমিদার কাজের হিপাব- 
নিকাশের মধ্যে থেকেও তার সাহিত্যকর্ম অব্যাহত ছিল। নতুন পরিবেশে নতুন 
রচন। লেখবার প্রেরণ! পেয়েছেন চিরকাল । শিলাইদহে বসে লিখলেন “বিসর্জন, 
নাটক এবং অনেকগুলি ছোটগল্প । বাংল! সাহিত্যে ববান্্নাথই ছোট 
গল্পের আষ্ট' | ত্রিশ বংসর বয়সে উপনীত হওয়ার পর তার জীপনে দেখা গেল 
অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য । এর মধ্যে তিনি আর একবার বিলাত ঘুদুর এসেছেন। এই 
সফবের ফলে বাংলাভাষা! পেয়েছিল যুরোপযাত্রীর ভায়ারি নামে একটি হুন্দর 
রোজনামচা। অক্লান্তকর্ষ! মানু ছিলেন রবীন্জনাথ | জমিদারির তাশ্বকি করেছেন, 
বোলপুর-শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্রহ্ম মন্দির ও বদ্ধচর্ধাশ্রম নামে 
ছেলেধের জন্ত একট! আবানিক স্কুল ; ঠাকুর বাডি থেকে প্রকাশিত নতুন পত্রিক! 
'সাধনা'র জন্ত বেশির ভাগ লেখ! তাকেই লিখতে হতো। 

উনধিংশ শতাব্ধী শেষ হতে চলেছে । রাজনৈতিক চেতন। জ্বাতির মধ্যে 
নতুন রূপ নিতে চলেছে। নতুন শতাব্বীর ম্চনায় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 
“বজদর্শন' নব পর্যায়ে প্রকাশিত হলো । এখন তার বয়স চল্লিশ বছর। রবীন 
প্রতিভার একট! লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট হলে! নতৃন পত্রিকার দায়িত্ব পড়লেই কবির মন 
সজাগ ও লেখনী সচল হতো । এইবার নতুন সাহিত্য সি হলো উপন্যাস-_ 
“চোখের বালি ? বাংলা সাহিত্যে মনোবিষ্ঠেষপমূলক উপস্তাসের হুত্রগাত হলো 
এখান থেকেই । এই সময়ে (১৯*২) কবির জীবনে শোকাবহ ঘটন! তাঁর পত্বী 
ম্বশালিনী দেবীর মৃত! । খৃত্যুকালে কবি পত্থীর বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বছর । 

১৯*৫-এর স্মরণী বঙ্গতনের উত্তাল যুগে রবীন্দ্রনাথকে আমর] দেখতে পাই 
জাতির চারণ কবি হিসাবে | এই সময় কবি “বাংলার মাটি, বাংলার জল" গানটি 
পচন! করেণ। ব্জচ্ছেদ হওয়ার দশমাস পরে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ 
শ্থাপিত হয়। রবীজ্ঞনাথ এর সর্ধেও জড়িত ছিলেন । এই সমরে তিনি শিক্ষা 
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সমস্া, শিক্ষ! সংস্কার সম্পর্কে অনেকগুলি চিন্তাগর্ড প্রবন্ধ রচনা! করেন। ছুই বৎসর 
তিনি পরিষদের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পরিচালক ও পরীক্ষক ছিলেন । 

১৯১১। এই বছরের পচিশে বৈশাখ কবি পঞ্চাশ বৎসরে পড়লেন । তার 
জন্মোৎসব হুলো৷ অত্যন্ত ঘরোর1 ভাবে । সেই থকে তার মৃত্যুর বৎসবটি পর্যন্ত 
প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ ববীন্দ্রজন্স তিথি হিসাবে পালিত হয়ে আসছে । চিরকালই 
হুবে। ১৯১২ সালটি কবির জীবনে ন্মর্ণণীয় হয়ে আছে । এই বইরের ১২ইমে 
তিনি বিলাত যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিরে গেলেন 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী তর্জম। | 
ইয়েটস্‌ প্রমুখ ইংলগ্ের বিশিষ্ট কবিগণ উচ্চ-আধ্যাত্বভান পূণ কবিতা গুলি পাঠ করে 
মুগ্ধ হলেন। গীতাঞ্জলির ইংরেজী অগ্বাদ :90108-07611785+ নাম লগুনের 
ইপ্ডিয়া সোসাইটি থেক প্রকাশিত হয়। যূবোপ ও আমেরিকার চিত্ত জয় করে, 
প্রায় দেড বছর বাদে, রবীন্দ্রশাথ ত্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন । ১৯১৩, নভেম্বর ১৫, 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেমন, তেমনি ভারতবাস"র কাছে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ 
রূপে চিহ্হিত হয়ে আছে। এদিন সন্ধ্যায় বিলাত থেকে তারবার্তা এলো! রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সাহিত্যের জন্য 'নোশেল প্রাইঞ্জ পেয়েছেন । এশিয়াবাদীর অধো তিনিই 
প্রথম যিনি এই খল সম্মানে ভূবিত হয়েছলেন। ১৯১৪ সালের জুলাই মালে 
যুগোপে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। শাস্তিবাদ। কবিক মন দারুণ আঘাত পেল। এই 
ল্ময়ে শান্তিশিকেতনে একদিনের প্রার্থনায় তান ধলেছেলেন--বিশ্বের পাপের যে 
মুতি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর কার11"বিনাশ থেকে 
রক্ষা করে। |? 

১৯১৫, জুন ৩। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কবিকে “স্যার? উপাধিতে ভূষিত করলেন। 
সাহিত্যের জন্ত ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেছিলেন । 
চার বছর পরে, পাঞ্জাবের জালিয়ান ওয়ালাবাগে, নৃশংস সরকারী অত্যাচারের 
প্রতিবাদে কবি এই মানের মুকুট ছু'ডে ফেলে দিয়ে জাতির মান রক্ষা ক: ছলেন। 
শাসক সম্প্রদায় সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই সাহস দেখে। 
বড়লাট লর্ড চেমসফোডকে যে খোল চিঠিখানি লিখে তিনি স্রকার-প্রদত্ত 
নাইটন্ৃড, ব! হকার উপাধি তাগ করেন, অতুলনীয় ভাষার রচিত কবির লেই 
পত্রথানি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাদে একটি মুল্যবান দলিল বলে গণ্য 
হয়ে খাকে। সমগ্র জাতির অন্তরের বিক্ষোভ বলিষ্ঠধারায় অভিব্যক্ত হয়েছিল 
এই চিঠিতে। 

বিস্তালয্ের তহবিলে দারুণ অর্থাভাবে বিচলিত রবীন্দ্রনাথকে অর্থ সংগ্রহের 
জন্তু আবার বিদেশ সফরে বেরুতে হয়। তিনি প্রথমে আমেরিকা পরে ফুরোপ 
গিয়েছিলেন । জাপানেও গিয়েছিলেন। হুদ্ধবিরাতিব দু'বছর পরে এই সফর 
শুরু হয়েছিল। কবি যখন বিদেশে (১৯২*-২১) সে সময়ে ভারতে আরম্ত 
হয়েছে মহাত্। গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন । ম্থাধীন চিন্তার 
, গৃজারী রবীন্জনাথ সেদিন গান্ধীছির মহত্ব দ্বীকার করে তাকে “মহাত্মা বলে 
আঅভিহিত্ত করেন? গাঞ্ধীজিও কবিকে 'গুরুদেষ' বলে সন্ধোধন ক্রলেন। . 
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শিক্ষাত্রতী বরবীজনাখের অপূর্ব কীর্তি “বিশ্বভারতী ।' ১৯২* সালে এটি 
স্থাপিত হয়েছিল আর ১৯২১ লালের ২৩ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত পৌধ- 
উৎ্লবের দিন কবি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে সর্ব সাধারণের হাতে তৃলে দিয়েছিলেন । 
১৯৩* পালে তিনি শেষবারের মতে! সুরোপ ভ্রমণ করেন। এই বছরেই বি 
অ্মফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়ার জঙ্ত নিমকত্রিত হয়েছিলেন। তার বক্তৃতার 
বিষয় ছিল হ২5118101) 0£ 7৪0 বাঁ 'মানুষের ধর্ম |” 

অবশেষে কবি উপনীত হলেন সত্তরের কোঠায়। তার গশমুগ্ধ দেশবাসী; 
এই উপলক্ষে রবীন্জুজয়স্তী উৎদবের এক বর্ণাট্য আয়োজন করেছিল । 
শান্তিনিকেতমেও কবির সন্তর বৎসর পৃ্তিতে পরিমিত সমারোহে স্থন্দর করে 
জল্মোখধলব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিনের ভাষণে কাঁব বলেছিলেন--'একটি মাত্র 
পরিচয় আমার আছে, লে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র । এই উপলক্ষে 
অঙ্বন্ত্রী উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে "710৩ 00106 0০০1 0£ ৪০1৩ 
নামে একটি মূল্যবান অভিনন্বন গ্রন্থ কবিকে উপহার দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশে 
বহু জ্ঞানীগুণী ও সাহিত্যিকের রচদ1 ও প্রশস্তিতে পুর্ণ এই রকম চিত্তাকধক 
অভিনন্দন গ্রন্থ এদেশে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশিত হয়নি । 

১৯৩৭। কবির জীবনে আর একটি শ্মরণীয় বৎসর । কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়েব 
সমাবর্তন উৎসবে ছাত্রদের নিকটে ভাষণ দিতে কবির আহ্বান এলো। 
বিশ্ববিজ্ঞালয়ের ইতিহানে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার । বেসরকারি কোন 
ব্যক্তিকে এপধধস্ত এমন সম্মানের আসনে আহ্বান কর] হয়নি | রবীন্রনাথ বাংলার 
তীর ভাষণ পাঠ করে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে একট! নতুন দৃষ্টাস্ত স্থাপন করেছিলেন 
সেদিন । বিশ্ববিদ্তালয় তাকে “ডি. লিট. ( শাহিত্যাচার্ধ ) উপাধিতে ভূষিত করেন। 
১৯৩৯ লালের ১লা সেপ্টেম্বর যুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরস্ত হলো । এই মর্মান্তিক 
ংবাদে কবি যারপর নাই বাধিত হন। কবির দেহমন ক্লাস্ত। বিশ্বসমন্তায় 
ভারাক্রান্ত । অভীতকে দেখছেন মনশ্চঙ্ষের সামনে । অন্তাচলগামী রাবি নবারুণকে 
দেখছেন মনশ্চক্ষের সামনে । অন্তাচলগামী রবি নবারুপকে দেখছেন মুখ 
ফিরিয়ে । এই সময় (১৯৪০১ অগস্ট ৭) শান্তিনিকেতনে খুব জমকালো 
অনুষ্ঠান করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্তালয় কবিকে “ডক্টরেট” উপাধি দিলেন। পৃথিবীর 
মানুষের কাছে এই ছিল তার শেষ সম্মান লাভ। তারপর তার স্্বীবনের শ্যে 
নববর্ষ এলে! ১৯৪১ সালে। জন্মদিনে ফবির কণ্ঠে শেষবারের ধঁতো বন্কত 
হলো--“এ মহামানব আলে। 1 

১৯৪১, অগস্ট «৭ (১৩৪৮) ২২শে শ্রাবণ )। সেদিন ছিল পলাখপৃপিম!। 
এদিন জোড়াসাকোর 'পৈস্ৃক ভবনে--যেখানে তিনি একদিন ধ্রীথম চোখ 
ফেলেছিলেন মধ্যাফকালেই রবি অন্যমিত হলেন। এ মৃত্যু নয-স্একটি 
মহিমান্িত নির্বা। লারাজীবন ধয়ে ধীখ কণ্ঠে বিশ্বমৈত্রীর বাণী, শান্তির বাণী 
ঝন়্ত হয়েছে-_সেই ক$ আজ চিত্বকালের মতো নিতন্ধ হয়ে গেল। 


হদগ্ 


হেনরি ফোর্ঠ 


(১৮ ৩১৯৩৭ ) 


০ (এএসপি ৬০৫৮ জা, ৪ স্যর ৪ তত এ 8০ এ পোশাক পর সা এর হাক রর স্থগ_ রত বাজারের হারার 


আমেরিকার অদ্থিতীয় শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড ১৮৬৩ সালের ৩*শে সুলাই 
মিচিগানের অন্তর্গত ডিয়ারবর্নের কাছে একটি ছোট্ট খামারবাড়িতে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। ফোর্ডের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল কাজ, তার ইস্ট ছিল কাজ। তিনি 
ছিলেন একজন মহান কর্মবীর | বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে কষিকর্ম নিয়ে থাকে এবং 
সেইজন্ত প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার আগে ও স্কুল থেকে আসার পরে বালক ফোর্ডকে 
খামারের কাজকর্ধ দেখাশুনা! করতে হতো। উত্তরকালে যদ্দিও মাটির সঙ্গে তার 
সম্পর্ক অগ্পই ছিল তথাপি তিনি কখন এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন ন1। 
ফোর্ড সম্বদ্ধে আর একটি কথ! প্রচলিত আছে-_-7৩ 791 /051108, 01 
%/01৩০19, কথাটি সত্য । প্রচ্রসংখ্যক ট্র্যাক্টর ও মোটর গাড়ি তৈরি কনে এবং 
অপেক্ষারুত কম দাত ষেইগুলি জনমাধারণের কাছে পৌছে দিয়ে, তিনি যেন একট! 
অকর্িত গতিময়তা এনে দিয়েছিলেন যুজরাষ্্ মাকিনের জনজীবনে । যুগাস্তর এনে 
দিয়েছিলেন ক্ষেত-খামারের কাছে যা তখন পর্বস্ত মন্থরগতি গরু ও ঘোড়ার সাহায্যে 
করা হতো । তিনি তার দ্বরদৃষ্টি বলে বুঝতে পেরেছিলেন ষে, সামনেই গভির যুগ 
আলছে, আসছে 7788 0109৫0০৫392-এর যুগ। ফোর্ডের কর্মপ্রয়ালস ও চিন্তার 
মধ্যে সেই অনাগত যুগের আগমনী বেজে উঠেছিল। 

কথিত আছে, উ/া্টর দেখার পূর্বেই তিনি নিজের মাথা খাটিয়ে এর একটা ডদ্লিং 
তৈরি করেছিলেন এবং তার মায়ের লেলাইয়ের স্থচ পিটিয়ে কু ড্রাইভার তৈরি 
করেছিলেন আর পাঠাপুস্তকের.আড়ালে তিনি নানারকম যাস্ত্রিক খেলদ। তৈরি 
করতেন। চৌ্গ বছর বন্নস হওয়ার আগেই তিনি নিজে নিছে এক পকেট ঘডির 
সমস্ত অংশগুলি খুলে, আবার পৃথক সেই অংশগুলি একত্রিত করতে পারতেন। 
বোল বছর বয়সে তিনি দিনের বেলায় ডেট্রয়েটের একটি কারখানায় সথাহে আড়াই 
ডলার বেতনে শিক্ষানবিশি করতেন আর সন্ধ্যাবেলায় এ বেতনে এক জুয়েলারের 
দোকানে কাঙ্ধ করতেন। বছর ছুই বাদে তিনি ইঞ্জিন তৈরির কারখানা 
একটা! চাকরি পেলেদ ; উনিশ বছর বয্নসে আবার তিনি ক্ষেতখামারের কাজে 
ফিরে আসেন এবং চাষের কাজে স্থবিধ! হবে বলে নিজেই এক-পিলিগারযুক্ত একটি 
বাস্চালিত উ্র্যাক্টর তোর করেন। চব্বিশ বছর বরসে ফোর্ড বিবাহ করেন 
এবং ভে্য়েটে চলে যান। শহরটিতে অসংখ্য কল-কারখানা । .এইখানে 
তিনি এডিসন ইলিউিনেউি, কোন্পানিতে একটা চাকরি পেলেন। তাদপর 
যোগাতার বলে হু'বছুর বাধে তিনি এ গ্রাতিটানের চীক ইঞ্ছিনীয়াবের পদে 
নিযুক্ত হয়েছিলেৰ। এডবড় পদ লাত করে, ছেনজি ভেইয়েট অটোমোবাইল রাবের 
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সভা হলেন, এবং এইখানে ভার অবসর সময়ে, তিনি তীর প্রথম মোটর গাড়ি 
তৈরি করেন। তার আকুতি ছিল দীর্ঘ এবং দোহার! গড়ন ; সম্ত অবরবের মধ্যে 
বেশ তীক্ষতার ভাব। মুখখানি বুদ্ধিদীপ্ত । মানুষটি ছিলেন সরল বিশ্বাসপ্রবণ। 
উৎসর্গরুূত পুজারীর নিষ্ঠা সহকারে তিনি যঙ্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। 
বস্ত্র হয়ে উঠেছিল হেনরির জীবনের মন্ত্র। যন্ত্র দ্বারা তিনি একদিন অসাধ্য সাধন 
করবেন, এমন হপ্পও তিনি দেখতেন । 

তারপর সবাই একদিন সবিন্ময়ে দেখতে পেলো ষে অশ্ববিহীন এক অদ্ভুত গাড়ি 
চালিয়ে চলেছেন ফোর্ড। গাড়িট। ছিল গ্যাসোলিনচালিত। এরপর তিনি 
আরো অনেকগুলি গাড়ি তৈরি করে, নৈরাশ্যব্যঞ্কক একটিব পর একটি অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেন । অবশেষে তিনি একটি রেসিং গাড়ি (180178 ০৪1 1 তৈরি করেন। 
সেই গাড়িটি নিয়ে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলেন। এ পর্যন্ত জীবনের 
পথে তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তারপর নতুন শতাবীর সুচশায 
তার জীবন নতুন পথে মোড নিল। ১৯০৩ সালে ফোর্ড তার শিজন্ব প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করলেন । তখন তীর বয়স চল্লিশ বছর । ঞ্রোর্ডেব নবগঠিত কোম্পানির 
অংশীদারদেব মধ্যে ছিলেন ছু'জন আইনজীবী, একজন কফ্ল। ব্যবসায়ী ও ঠার 
হিসাবরক্ষক, আর ছিলেন অন্ত একটি কারখানার দুজন মালিক, একজন কর়নিক ও 
হাওয়াকলেব ( ৬1)070111 ) একজন উৎপাদনকারী । কোম্পানির মোট মূলধন 
ছিল আটাশ ভাঙ্গার ডলার । পাঁচ বছর পরে ফোর্ডেপ কারখানায় তৈরি প্রথম 
মোটর শাডি “৮০৭০1 ৭" আমেরিকার রাস্তা প্রথম দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে 
এতকালের পায়ে হাটা জাতি হয়ে উঠলে! ফোর্ডেব কথায়, “& 7805 01 ৫11৬০: 
এবং আমেরিকায় শুরু হয় একট1 নতুন যুগ--মোটর গাড়ির যুগ। 

অবিশ্বাস্কভাবেই কোম্পানির লাভ হলো! । ষোল বছরের মধ্যে এর বিপুল 
পরিমাণ লাভ হয়েছিল। তখন লোকের মুখে মুখে ফোর্ডের নাম ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে আর সকলেই গাডি চড়তে থাকে । ফোর্ড এটা লক্ষ্য করলেন। 
তিনি যে একজন বন্ডো আবিফারক ছিলেন তা নয়, এমন কি নৃতন ইঞ্জিন বা 
নৃতন কোনে তথ্যের উদ্ভাবকও তিনি ছিলেন না। তিনি অন্তের উদ্ভাবিত 
আইডিয়াগুলিকে কাজে লাগাতেন ; এই কাজে তার দক্ষতা ছিল বিশ্বয়কর। 
সত্যিই তীর বৈপ্রবিক উৎপাদন প্রণালী সেদিন আমেরিকার নর-নারীর 
জীবনযাত্রায় এক অকল্লিত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল । মোটর গাড়ি যে আগে ছিল 
না, ত1 নয়। সেসব গাড়ির গতি ছিল মস্থর, দাম ছিল অত্যস্ত--একমাত্র ধনীব্যক্কি 
ভিন আর কেউ সে গাঁডি কিনতে পারতেন না। ফোর্ড তৈরি করলেন জ্রপগামী 
গাড়ি, তৈরি করলেন সন্তা দামের গাড়ি | মোটর গাড়ি এখন আর বড়লোকের 
একচেটিয়! জিনিস নয়-_নয়' বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য ব্যয়ব্ল বিলাসিতার সামগ্রী । 
সকল শ্রেনীর লোকের জন্য --লাধারণ মানুষ শ্রমজীবি যায আর জীঘনে যাদের 
কখনো নিজন্খ গাড়ি ছিল না--সকলের জন্ত গাড়ি তৈরি করতে লাগলেন। তিনি 
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তার কারখানার শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করলেন আর গাড়ির দাম অবিশ্বান্থ ভাবে 
কমালেন। এর পুরস্কারও পেলেন তিনি । মাত্র এক বছরে এক কোটি পঞ্চাশ 
লক্ষ 14100৩1 এ গাড়ি বিক্রী হয়েছিল ; এর অধিকাংশ মাত্র ২৯* ডলার দামে 
বিক্রি হয়েছিল। হৃল্য হাসের পক্ষে ফোর্ডের থিওরি নিল ছিল। কম দাম 
মানেই বাজারে অধিক চাহিদা, আর সে চাহিদা ছিল ক্রম-বর্ধমান। এর ফলে 
আমেরিকার রাস্তায় প্রত্যেকটি গাডি ছিল ফোর্ড গাড়ি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এনে দিয়েছিল সংহতি, পবম্পরের মধ্যে পরিচয় স্থাপনের পথ প্রশব্ত করে দিয়েছিল 
এবং সমগ্র দেশে যোগাধোগকে করে তুলেছিল ভ্রুত। শুধু যে ক্ষিগ্রতার রুপান্তর 
সাধিত হয়েছিল তা নয়, জাতির যেজাজও রুপান্তরিত হয়ে গিরেছিল মকখিত 
ভাবে। এ ছিল এক বিন্ম্ুকর যুগান্তর | 

কিছুকাল বাদে রাস্তা দেখা গেল নতুন মডেলেব গাডি--]19061 ১ 
মস্থণ, পেখতে ুশ্র] চার সিলিগাবেব গাড়ি ও আধুনিক ধরনেব গরিয়াব। দামও 
ছিল আকর্ষণীব। এই পতৃন ডিন্বাইনের গাড়ি সকলকে মুঝ্$ করলে! এবং এর দাম 
দেখে সবাই বিশ্মিত হলো । দামে কম অথচ দেখতে স্থপ্দর। তেমনি মস্থপ 
এর গতি । এঠ শতুন মডেলর গাডি প্রবতিত হওয়াব একমাস পরে ফোর্ডের 
কাবখানান ঠদানক ছয় হ।জাঁএ কবে গাড়ি তৈরি হলো । লোকের যেন নিশ্ময়ের 
পবিস।মা বইল ন | ছেশর কি যাছুকব ? এই প্রশ্ন অনেকেই সেদিন কবেছিলেন। 
আসল কথা, তখন তীব কাবখানার উৎপাদনের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা উন্নততর 
হয়েছিল। ফেড়েব জাবিতকালে তিনশ কোটিরও বেশি মোটরচালিত গাডি তব 
কারখানায় উৎপন্ধ হয়েছিল এব, মিনিটে একখানি করে গাড়ি তৈবী হতো । 
পৃথিবীতে যান্জিক উৎপাদনেব ক্ষেত্রে এতবডো যাছুকব আব দেখা যায় নি। 
সত্যিই এইভাবে বিপুল উৎপাদনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে সেদিন হেনবি ফোর্ড এই 
শিল্পে যুগাতব এনে দিয়েছিলেন । মোটব গাড়ি ছাডা ফোর্ডের ছাবখানায় 
আরে! অনেক জিনিস হৈতী হতে!। একটি থেকে একাধিক কারখান! গড়ে 
উঠেছিল এব' এইসব কারখানায নিধুক্ক মোট শ্রমিকের সংখ্য] গাডাইযাছিল 
কয়েক লাখে। 

কালক্রমে ফোর্ডের কারখানাগুলি থেকে সমুস্তুত হলো এক বিশাল ফোর্ড 
সাম্রাজ্য । যুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র সহকারী বা 58/05)181) কোম্পানি 
স্থাপিত.হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ফোর্ড কোম্পানির বাধিক বিবরণ থেকে জান! 
যায় যে, এ বছরে একমাত্র আমেবিকার় অবস্থিত ফোর্ডের বিভিন্ন কারখানায় 
নিষুক্ত শ্রযিকদেব মোট সংখ্যা ছিল ঠিশ লক্ষ । একটি কোম্পানীর অধীনে এত 
অধিক সংখ/ক শ্রমিক নিয়োগ শিঃসন্দেহে এক অকাল্পত ব্যাপার । ১৯৪* সালের 
পর তার সম্পদের হিসাব কর! অসম্ভব ছিল, কিন্ত সেই বছরে একটি হিসাবে বল 
হয়েছিল যে ফোর্ড পরিবারের সম্পত্তিব মুল্য ধাট কোটি ডলার। যিনি তার 
প্রতিভা, ছুরদৃষ্টি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কলে এই অতুল এ্ব্ধ গড়ে উঠেছিলেন সেই 
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অদ্িতীয় শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড মাধ হিসাবে কেমন ছিলেন তা জানবার 
কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। 

ফোর্ড ছিলেন অনেকটা খামখেরালী মানুষ । তিনি সর্বদাই বৈপরীতো অর্থাৎ 
বিপরীত ভাবের মধ্যে বাস করতেন। শিল্প ও সংস্কৃতির ওপর তার ছিল প্রবল 
বিতৃষ্ণা ; এর মধ্যেই যে মাণবজাতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি এ তিনি গ্রাহই করতে 
চাইতেন না। কদাচিৎ তীকে বই পড়তে দেখা যেত। কোর্ড অনেক বিষয়ে যা 
বলেছেন তাকে তার অভিমত বা ৬1৩%/৪ বলা চলে, কিন্তু দর্শন বা! 01811095901) 
বলে গণ্য করা চলে না। কিষ্ত তীর গোঁড়ামি তাকে বিশ্বাম করিয়েছিল যে 
পৃথিবীতে অন্ততঃ একজন দার্শনিক অত্্রাস্ত ছিলেন। তিগি এমার্সন । প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হটাৎ ফোর্ডকে একছন ত্রাণকর্তার ভূমিকায় জবতীর্দ হতে দেখা 
গিয়েছিল; সেদিন তিনিই ছিলেন পৃথিবীর শাস্তিকামীদের মধ্যে অন্থতম। একটি 
বিশ্ষে জাহাজে চড়ে তিনি এই সময়ে সুরোপ যাত্রা করেন; সঙ্গে করে নিয়ে 
গিয়েছিলেন এক শতজন সহান্তৃতিসম্প্ন মাচ্ষ। তার! এই সংকল্প নিয়েই 
গিয়েছিলেন যে যূরোপের যুদ্ধরত জাতিগুলিকে আপোষ বফায় আসবার জন্য সম্মত 
করাবেন। কিন্তু তার সদিচ্ছ! পূর্ণ হয়নি। অবস্থার তীব্র বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করে, 
তিনি নরওয়ে থেকে ফিরে আসেন। তীর শ্রাস্তি-অভিযান ব্যর্থ হয়। 

শেষ বয়সে ফোর্ড রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন ও মিচিগান থেকে সেনেটর 
(85860: ) হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্ত প্রয়াস পান। যদিও তিনি একজন 
রিপাবলিকান ছিলেন তবু এই দলের মনোনয়ন তিনি লাভ করতে পারেন নি। 
এমন কি ডেমোক্রাট দলের মনোনয়ন লাভেও তিনি অসমর্থ হয়েছিত্েন । তখন 
তিনি প্রকাশে ঘোষণ1 করেছিলেন“ ৪10 000 & [70116101817 রাজনীতি 
এমন মানবের ন্ত নয । কিন্ত তার নিজন্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। জাশী 
ঘছর বয়সে ফোর্ডের স্বৃতিশক্কি হাস পেতে থাকে, কিন্তু তার মন তখনো সজীব 
ছিল। এর "বছর বাদে তিনি অবনর গ্রহণ করেন। তারপর ১৯৪৭ সালের 
৭ই এপ্রিল তারিখে, চুরাশী বছর বয়সে মব্ডিফের রক্তক্ষরণ হেতু রোগে তার মৃত্যু 
হয়। এই যন্ত্র যুগের একটি উজ্জল প্রতীক হিসাবে হেনরি ফোর্ডের নাম 
চিরপ্ররণীয় হয়ে খাকবে। 

41005111 0111128161010 ৮211 51800 01 1115 91590010615 ০8 
80050 8174 15907791985 800 ৬012 »111 98865 035 52০0100 
019০6 (0 %40181710 ০1 0০৫৮--তার সত্তরতম জন্মদিনে ফোর্ড এই: রাণীটি 
দিয়েছিলেন । এরই মধ্যে আভাসিত হয়েছে এই কর্মবীরের জীবনদর্শন | : 


২৮৪ 


বলজ্জনাধ শীত 


(১৮৬৪-১৯৩৮] 





শি ০০৩০- কানিজ ০ প্রাপ্ত | কোপার | ৮ পপ ৬৯ অর হরর 


ব্রজেজ্জনাথের স্থদীর্ঘ জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই, সার্যভৌমিক 
জানের সাধনাকেই তিনি জীবনের ব্রত করেছিলেন এবং এই ব্রত তিনি উদ্যাপন 
করে গেছেন অক্লান্ত অধ্যয়নে, নিরাসক্ত ও একনিষ্ঠ অন্ধানে। পদ-পদবী, 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধন-দৌলতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদ্াসীন। জ্ঞানের সকল 
ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করেছেন স্বাধীন চিন্তে যুক্তাকাশে বিহঙ্গের মতৌ, সামগ্রিক 
জানের সন্ধানে । মানব মনের যে চিরস্তন জিজঞাসা-জীবনের ও হরির রহশ্ট 
জানবার--তাঁরই উত্তর তিনি খু"জেছেন জানের সাধনার তাই পরা-অপরা 
উভর়বিধ জ্ঞানের সকল শাখাই-_বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, অধ্যাত্বিষ্ঠা 
ইত্যাদি ছিল তার অধ্যয়ন ও 'মনুলীলনের অঙ্গীভৃত | ছাত্রজীবনেই ব্রজেন্রনাথ তার 
বহুমুখী জামম্পৃ্থার পরিচয় দিয়েছিলেন । ১৮৮১ সালে জেনারেল আ্যালেমরিজ 
ইনভিটিউশনে ( এখনকার নাম ক্কটিশ চার্চ কলেজ ) তিনি যখন বি, এ. ক্লাসে পড়েন, 
নরেন্দ্রনাথ দত্তের ( ভবিষ্যতের দ্বা্মী বিবেকানন্দ ) সঙ্গে তার পরিচয়। নরেন্্নাথ 
অজেজ্নাখের চেয়ে এক বছরের বড় হলেও এক ক্লাস নীচে পড়তেন। ছু'জনের 
মধ্যে বন্ধুত্ব ও হৃদধের ঘোগ ছিল। এসময়ে ছুই বন্ধুই সাধারণ ব্রাক্মপমাজের সভ্য 
ছিলেন এবং তার! সমাজের উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করতেন। 

১৮৮৪ সালে এম. এ. পরীক্ষা হেস্টি সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে ব্রজেন্্রনাথ 
শেষপর্ধস্ত দর্শনশাঙ্ই নিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার 
করেছিলেন। অন্ত কোন ছাই সে-বছর এ বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তরণ হতে 
পারে নি। এম. এ. পাশ করার পর ব্রজেন্জনাথ সিটি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক 
নিষুক্ত হন। এই সময়েই (১৮৮৪) তীর বিবাহ হর়। পত্রী ইন্দূমতী ছিলেন 
'বিছ্বধী--ইংরেজি সাহিত্যে তার অনুরাগ ও রসবোধ ছিল। সিটি কলেজে এক 
বছর অধ্যাপনার পর ১৮৮৫ সালে ব্রজেন্রনাথ নাগপুরে আসেন। এখানে মরিস 
কলেছে প্রথমে অধ্যাপকন্কপে এবং পরে অধ্যক্ষ্রপে প্রায় তিন বছর কাজ করেন 
(১৮৮৫-৮৭)। ১৮৮৭ সালে বহরমপুর কুষ্নাথ কলেজের অধাক্ষ লিভিংষ্টোন 
যখন চলে যান--এ পদে তখন ব্রজেন্্নাথকে আহ্বান করা হয়। অগ্রজ 
স্াজেজনাধের ইচ্ছান্থসারে তিনি বহরমপুর কলেজে” অধ্যক্ষপদছে যোগ দেন। 
অতঃপর ব্রজেক্রনাখ এট কলেজেই নয় বছর অধ্যক্ষের পদ অলন্কত করেছিলেন । 
এরপর তাকে আমর! দেখতে পাই সুচবিহ্ার ভিক্টোরিয়া! কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে । 
১৮৬৬ থেকে ১৯২২ সাল পর্বস্ত তিনি এই পদে খ্যাতি ও সশ্থানের সনদে অধিঠিত 


ফিলেন। অধ্যাপক জরখোপাল মৃখোপাধ্যার। পণ্ডিত কোফিলেম্বর শাস্তী, 


২৮১ 


শিশিরকুমার বধন প্রভৃতি কুচবিহার কলেজে তখন অধ্যাপন1 করতেন | কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা কুচবিহারের মহারাজ! বৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাছুর ব্রজেন্্নাথের বিশেষ 
ওণগ্রাহী ছিলেন। কলেজের সর্ববিধ উন্নতিসাধনে নতুন অধ্যক্ষের প্রয়াস 
ষহারাজা কতজ্তার সঙ্গে স্বরণ করতেন। 

১৮৯৯ সালে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্‌ সম্মেলনে ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধিকধপে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি যোগদান করেন। এই এঁতিহাসিক সম্মেলনে 
প্রাচ্য দেশীয় বিবুধমণ্ডলী ব্রজেন্্নাথের মুখে শ্রচৈতন্ত প্রবতিত বৈণবধর্ের তথীয় 
ব্যাখ্যা! শুনে মুগ্ধ ও বিশ্বিত হয়েছিলেন । সারা! ফুরোপেই ছড়িয়ে পড়ে 
তার নাম। কুচবিহারে থাকতে ১৯১১ সালে লগ্নে অনুষ্ঠিত [00)561581 [২৪০৩৪ 
0০008:555-এ ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে শ্রজেন্্রনাথ তৃতীয়বার স্ুরোপ 
গমন করেন, দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন শ্বাস্থ্যলাভের জন্ত। এই কংগ্রেসে তিনি 
প্রথম বক্তা নির্বাচিত হয়েছিলেন । তার ভাষণে সমাজবিজ্ঞান, নৃতব প্রতৃতি 
বিষয়ে তার স্থগভীর জ্ঞানের পবিচয় পাওয়া যায়। 

ভিক্টোরিয়া কলেজের সুখ্যাতি তাকে টেনে আনল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
আঙ্তোষের আহ্বানে ১৯৩৩ সালে ব্রজেন্ত্রনাথ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাশান্তে 
প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন । এখানে তিনি জ্ঞানের অনুশীলন, জনুসন্ধান 
ও অধ্যাপনাব বৃহঘ্ধর ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। নসাঁতকোত্বর বিভাগে তাব 
অধ্যাপন! তার ছাত্রদের মনে যে গভীব প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার তুলনা 
নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যে সাত বছর স'যুক্ত ছিলেন সেই 
সময়ে অধ্যাপনা ব্যতিরেকে স্নাতকোত্তর বিভাগগুলির উন্নতি বিধানে্"ব্রজেন্্রনাথ 
আশুতোষকে পানাভাবে সহাবতা করেছিলেন। 

আরো! কয়েকটি কারণে তার কলকাতা জীবন স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রাচীন 
ভারতে বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে বহু বছর ধরে অনুসন্ধানের ফলে তিনি যেসব তথ্যের 
সন্ধান পেয়েছিলেন, সেইসব তথ্য একত্র করে ব্রজেজ্নাথ 7৮). 0 উপাধির জন্য 
কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এক নিবন্ধ দাখিল করেন । এই নিবন্ধই ১৯১৫ সালে 
“06 79580755908510955 ০ 0109 /৯09£9106 17100$ নামে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় । এই বইটিতে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাষ্ে তার গভীর জানও তার 
বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বিশ্লেষণ শক্তির অসামান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
বছরে কলকাত1 বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে সম্মানিত 1). 56. উপাধি প্রদাথ করেন। 
ফাডলার কমিশনের চেয়ারম্যান, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রখ্যাত পঙিত স্টার 
সাইকেল শ্কাডলার বখন বজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন তখন তিনি তাকে 
এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জানী” বলে অভিহিত করেছিলেন । 

অতঃপর তাকে আমর! দেখতে পাই সুদুর মহীশৃর রাজে/ শিক্ষা ও রাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রে! মহীশুয়ের তথানীত্তন মহারাজ! শ্তার মাইবেল শ্যাভলারকে মহীশূর 
বিশ্ববিদ্তালয়ের উপাচার্ধের পদ গ্রহণের জন্ত যখন অন্থরোধ বরেন, শ্তাডলার 


স্ডহ 


সাহেব তখন এ পদে নিয়োগের হান্ড আচার্য অজেভ্রাদাখ শীলের নাম প্রস্তাব 
করেন। ১৯২১ লালে তিনি এই পদে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ পর্বস্ত অর্থাৎ 
প্রায় এক দশক কাল ব্রজেন্্রনাথ এ গৌরবময় পদে অধিষ্ঠীত ছিলেন। এখানে 
উল্লেখ্য যে তখন ভারতবর্ধে দেলীয় ফ্াজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র মহীশূরেই বিশ্ববিদ্তা 
লয় স্থাপিত হয়েছিল এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যটি খুবই প্রাগ্রসর ছিল। তার 
অগাধ পাণ্ডিতা, গভীর জান ও প্রশাসনিক বিচার বুদ্ধির জন্ত ১৯২২ সালেই 
মহীশৃরের শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্তু বহু সংসদ গঠিত হয়। তাকে তার সভাপতি 
কর! হয় এবং ১৯২৪ সালে মহীশুর সরকারে কার্ধকরী পরিষদের অন্কতম সভ্য 
নির্বাচিত হন। এই বছর মহীশৃর রাজ্যের শাসনতন্ত্র সংস্কার লম্বদ্ধে তিনি যে 
মূল্যবান বক্তৃতা দেন, প্রধানত তারই ভিত্তিতে এ রাজ্যের নতুন শাসনতয্র রচিত 
হয়েছিল । এইখানে অবস্থানকালেই ব্রজেন্দ্রনাথ 01811 ( “স্তার? ) উপাধিতে 
ভূষিত হন (১৯২৬ ) এবং মহীশূর ত্যাগ করার কিছু আগে মহ্থীশৃরের রাজ! তাকে 
'বাজতন্ত্র প্রবীবণ' উপাধি দান করে সম্মানিত করেন। 
ভগ্ন গ্বাস্থ্য নিয়ে ১৯৩৭ সালে ব্রজেন্্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন এবং তখন 

থেকে কম বেশি নয় বছর কাল তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন। যদিও তখন 
তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং স্মরণশক্তি হাল পেয়েছিল, তথাপি কর্মশক্তি অটুট ছিল। 
জীবন সায়ত্তে উপনীত হয়েও তার বিশ্রাম ছিল ন1। নান৷ প্রতিষ্ঠান ও বন্ছ 
বাক্তির সঙ্গে ছিল তার নিত্য সংযোগ । ১৯৩৩ সালে রাজ! রামমোহন রায়ের 
মৃতশতবাবিকী অনুষ্ঠানে একটি উৎকষ্ট ভাষণ দেন। ১৯৩৫ সালে নিখিল ভারত 
দর্শন কংগ্রেন আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথের বাহাত্বর বছর পৃতি উপলক্ষে সেনেট হলে 
জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেন। সেদিন তার আজীবনের,স্থহদ রবীন্দ্রনাথ 
যে স্থৃদীর্ঘ প্রশত্তি রচন1 করেছিলেন তার কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধত হলো! £ 

জ্ঞানের দুর্গম উর্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়, 

যাত্রী তুমি, যেথ! প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায় 

সাধন শিখর শ্রেণী ; যেখায় গহন-গুহা হতে 

সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রন্তরভের্দী শ্রোতে 

নব নব তীর্থ সহি করি। সেথাকার শুভ্র আলো 

বরমাল্যরূপে সমুদার ললাটে জডালো 

বাণীর দক্ষিণ পানি। বিদায়কালের অর্থ মোর 

বানতে বাধিন্ তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখী ভোরে । 

রামকষ্জ পরমহংসের জন্মশতবর্ধ উপলক্ষ্যে কলকাতার টাউন হলে ১৯৩৭ 

সালে ধর্ম মহাসম্মেলনের ম্বরণীয় অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন। প্রকাশে 
এই তার সর্বশেষ ভাবন ১*৩৮,৩ ডিসেম্বর কলকাতার আটাত্তর ন্বর ল্যান্সটাউন 
রোডের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব 
থেকেই ব্রজেজনাথ তীর জাত্সজীবনী লিখবার পরিকঞ্পন। করেন। তখন তার 
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দৃরিশকি ও শ্মরশক্তি ছুই-ই ক্দীণ, নিজে লিখতেও পারেন না মুখে মূখে বা বলে 
যেতেন তীর সেক্রেটারি তাই-ই লিখে নিতেন। আত্মচরিতখানি ছুইথণ্ডে সম্পূর্ণ 
হবে, এই ছিল তার ইচ্ছা কিন্তু প্রথম খও শেষ করেই তিনি মৃত্যুলোকে প্রয়াণ 
রেন। এট আত্মজীবনী এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে। 

তার বহমুধী প্রতিভা ও অপরিসীম জানের নিদর্শন হিসাবে আচার্ধ ব্রজেন্্রনাথ 
আমাদের জন্ব রেখে গেছেন মাত্র খান তিন-চার বই ও কয়েকটি ভাষণ, প্রবন্ধ ও 
লেখ। কিন্তু গ্রত্যেকটি বই বা প্রবন্ধ তাদের আপন আপন বিষয়ে একটি অতুলনীয় 
ও অমূল্য সম্পদ । দৃষ্টান্ত হিসাবে তার “7০91675 9০1506 ০ 119৩ 
/১00650% [58095 বইটিতে তিনি সংস্কৃত ভাষায় গভীর জান ও অসাধারণ 
'্মধ্যবসার এবং অপুর্ববিঙ্লেষণ ও ব্যাখ্যান শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন 
যুগে যখন ভারত থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে বায় দেশ দেশাস্তরে, তারই লুপ্ত 
গৌথব ও কীতিকাহিনী উদ্ধার করে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে । 

এই জানীশ্রেষ্ঠের জীবনের মূল কথাট! কি? ব্রজেন্্নাথ জীবনকে এক অখণ্ড 
সত্তা বলে স্বীকার করেছিলেন। জীবনের তিন্ন ভিন্ন সংস্থিতির এক্যমূলক 
মহাসংঙ্গেষখে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন সেইজন্ত তিনি বলতে পেরেছিলেন-- 
“আমাদের যধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা! নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বক্ীপকে 
প্রতিষ্ঠিত করে আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব ।* 
বামমোহনের মতোই এক মহাএঁক্যের পুরোহিত ছিলেন ব্রজেন্ত্রনাথ। এই 
সার্তৌমিকতা তার কাছে শুধু পুখিগত ছিল না) এছিল তার কাছে 
উপল সত্য । তাই তো ধর্ম মহাসম্রেলনে তাঁর ক থেকে উচ্চারিত হয়ৈছিল--. 
বিশ্বের মধ্যে মানুষকে জার মান্ছষের মধ্য বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই 
মানবতাকে কল রকম সংকীর্ণতা মুক্ত কর। যেতে পারে ।” 


পরচিথ ক্যাতেনর 


(১৮৬৫-১৯১৫ ) 





৮৬৫ সনের ৪ঠ1 ডিসেম্বর নয়ফোকের অন্তর্গত সোয়ারভেস্টন গ্রামে এডিথ 
লুইসা ক্যাভেল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা! রেভারেও্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেল 
ছিলেন একজন পল্লীধাজক। একটি সমৃদ্ধ ও পাস্তিপৃর্ণ ঘুগে এই গ্রামটি ছিল 
সমৃদ্ধশালী । তশন ক্রিমিয়া যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং আমেরিকাতেও একটি যুদ্ধের 
পরিসমাধ্ধি ঘটেছে । ইংলগ্ডের সিংহাসনে বসে মহাবাণী ভিক্টোরিয়া তখন এক 
অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির ভেতর ধিয়ে তাঁর দ্বজাতির ভাগ্য-পরিচালনা করেছিলেন । 
পৃথথিবীর মধ্যে ব্রিটিশ সাআজ্য তখন একটি প্রধান শক্তিরপে পরিগণিত হয়েছে। 
পল্পীষাজক ফ্রেডরিক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । ধর্মপ্রাণ এবং নমর প্রকৃতি। 
তীর অন্তকঃরণেব লহৃদয়তাব উত্তাপ পল্লীর সকল নর-নারীর হৃদয়কে স্পর্শ করত। 
তিনিই ছিলেন সেই গ্রামের আদর্শ পুরুষ । তার পুত্রকন্তাদের মধ্যে একমাত্র 
কম্তা এডিখেগ মধো তিনি বহুবিধ সদগুণ লক্ষ্য করেছিলেন! শৈশব থেকেই 
তিনি এডিথের মধ্য প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন । তার স্বভাবের মধ্যে আর 
একটি গুণ ছিল। বালিক! খুব পরিশ্রমী । তাই পিতা তাঁর এই কম্ঠাটিকে একটি 
ভাল বিগ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং বড়ো হয়ে এডিথ তার পিতামাতার থণ 
পরিশোধ করেছিলেন। 

স্কুলে ছাত্রী হিসাবে এডিথ সকল বিষয়েই পারদশিত৷ প্রদর্শন করেন এবং খুব 
যত্বের সঙ্গে ফবাসী ভাষ! আয়ত্ত করেন | ছাত্রজীবলের পরিসমাধ্ির সঙ্গে সঙ্গে 
একটা দারিত্বপৃণ চাকরি পেয়ে এঁডিথ খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। আসেলসের 
যে ফ্রাসোয়৷ পরিবারে তিনি গৃহশিক্ষিক! হয়ে এলেন সেই পরিবারটি ছিল তার 
মনের মতো । গৃহকর্তা ছিলেন একজন আইনজীবী । সে পরিবারে সর্বদাই 
আনন্দ বিরাজ করছে। ব্রাসেলসের সার্বজনীন ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশটিও এডিথের 
থুব ভাল লাগল। ফ্রশাসোয়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের তিনি যে ন্সেহ দিয়েছিলেন 
এবং যেভাবে তাদের তিনি শিক্ষিত করে তুলেছিলেন, উনিশ শতকের ব্রাসেলে তা 
ছিল দুর্লভ, অর্থের বিনিময়েও তা পাওয়া! যেত না। কিছুকাল এ পরিবারে কাজ 
করার গ্রর এডিথ ফিরে এলেন বাড়িতে অস্থস্থ পিতার পরিচর্যার জন্ত। কন্তার 
সধত্ব শুশ্রযার ফলে বৃদ্ধ ফ্রেডরিক শীগ্রই আরোগ্য লাভ করলেন এবং এডিথ তখন 
আবার বাইরে যাওয়ার স্থযোগ পেলেন । আর ছেল্পেপড়ানে। নয় $ এবার তিনি 
সেই বৃত্তি গ্রহণ করধেন যার প্রতি তার গভীর অন্থুরোগ ছিল। তিনি সেৰিকার 
বৃদ্ধি গ্রহণ করবেন-নার্স হবেন এই ছিল তীর মনের অনেক দিনের আকাজ্ষা । 
তখন যদিও এডিথ ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন, তথাপি তিনি এ অর্ধিক বয়লেই 
ছোস্বাইট চ্যাপেল কোডে অবস্থিত লগ্ডন হাসপাতালে একজন শিক্ষানবীশ 'নার্ঁ 
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হিসাবে যোগদান করলেন। শিক্ষাসমাধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি দায়িত্ব 
'পূর্ণ কাজও পেরে গেলেন। তীর অধীনে কয়েকন্ধন না্ণ দিয়ে তাকে মেডস্টোন 
নামক একটি আধ গল্লীগ্রাম, আধা শহরে প্রেরণ কর! হলো । তখন সেই অঞ্চলে 
-মহামারীরূপে দেখে দিয়েছে টাইফয়েড । এইকাজে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় 
দিলেন। নার্স এডিথ ক্যাভেলের নাম তখন অনেক হাসপাতালে ছড়িয়ে পঙল। 
এব্পর তাকে আমর] দেখতে পাই লগ্ুনের একটি হাসপাতালের মেট্রনরপে ৷ 
এই ক্ষেত্রে তীর সংযত আচরণ+ স্বাভাবিক বুদ্ধি, পরিচর্যার নৈপুণ্য এমনভাবে 
প্রকাশ পেতে থাকে যে সকলেরই শান্ত বিনত্র-প্রকুতির এই সেবিকার প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। এখানে তিনি সকলেরই চিত্ত জয় করেছিলেন। 

বেলজিয়ামে তখন উপযুক্ত নার্সের বিশেষ অভাব ছিল, এমন কি সাধারণ ভাবে 
বক্ষ নার্সও পাওয়। যেত না। সেখানকার বিখ্যাত সার্জন আযাপ্টোঅইন ডিপেজ 
স্টার ক্লিনিকে কাজ করার জন্ত একজন অভিজ্ঞ! নাশ জছিলেন। ইংরেন্জ নাদের 
প্রতি তার খুব শ্রদ্ধা! ছিল। নার্স এডিথ ক্যাভেলের খ! জানবার পর তিনি তাকেই 
তার ক্লিনিকে কাজ করার জন্ত আহ্বান করলেন। তার ক্লিনিকে যে ছু*চারজন 
বস শিক্ষিতা বেলজিয়াম নার্স তখন কর্মে নিযুক্ত ছিল, এডিথের উপর ভাব পডল 
তাদের ট্রেনিং দেওয়ায় জন্য | ডাক্তার আযাণ্টোআইনের ক্লিনিকটিই ছিল ব্রাসেলসে 
সমধিক প্রসিদ্ধ ও বেলজিয়ামের নানাস্থান থেকেই চিকিৎসিত হওয়ার জন্তু এখানে 
রোগী আসত। সেইসব রোগীর পরিচর্যা! করা ও ক্লিনিকের অন্তান্ত তরুগী নাসদের 
ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা_গ্রধানতঃ এই ছিল এডিখের কাজ । এই কাজে তার 
খ্যাতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, ঈম্রই তার 'াকরধণে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, 
জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ড থেকে একদল গ্র্যাজুয়েট নার্স সেই ক্রি'নকে এসে 
যোগদান করল। এদের সাহায্যে বেলজিয়ামে বহু নার্স উপবুক্ষভাবে শিক্ষা পেতে 
খাকে। ডাক্তার আ্যাপ্টোআইনের ক্লিনিকের নৃতন মেন এডিখ প্রত্যেককেই 
এঁ কাজে অন্থপ্রাশিত করে তুললেন। 

১৯১৪ সনের মধ্যে তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। শিক্ষা দেওয়। 
ভিন্ন তিনি তখন প্র্যাকটিক্যাল নাপসিং-এর কাজেও খুব ব্যস্ত থাকতেন। 
ব্রানেলসে প্রত্যেকটি হাসপাতাল থেকে তার ডাক আসতো! এসব হাসপাতালে 
সার্জনঘের সহকারী হিসাবে কাজ করার জন্ত। রোগীর লেবা-শুশ্রষায় ষে ধারা 
ক্লোরে্স নাইটিংগেল প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, এডিথ ক্যাভেল তাকেই একটা 
স্থপরিশত রূপ দান করেন। তার জীবনের সার্থকতা এইখানেই । নারীপ্হদয়ের 
সমত্য মমতা! ঢেলে দিয়ে রোগীর পরিচর্ধা! করাই নার্সদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য 
হওয়া উচিত---এই সত্যটাই তে। তিনি তার দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রতিষিত করে গিয়েছেন। 
এইভাবেই তিনি মেয়েদের এই খৃত্ধিকে আধুনিক কালে একটা নূতন মধাদার 
স্থাপিত করে গিয়েছেদ। তার মহত এইখানেই। 

তার বল বখন আটচজিশ বছর তখন এডিখ শেষবারের মতে! ইংল্যাণ্ডে এলেন 


ই 


সার পরিজনদের সন্ধে সাক্ষাৎ করতে । গ্তরুতর পরি শ্রমের ফলে এ বয়সেই তার 
স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। হাসপাতালের 'কাজে তিনি শ্রান্তি জানতেন না, ক্লান্তি 
মানতেন না। এ বয়সে তীর গ্থাস্থ্যহানির় এইটাই ছিল প্রধান কারণ । গিনি 
ইংলগ্ডে এলে পৌছবার তিন সপ্তাহ পরে ইংলপ্ডের সঙ্গে জার্ধানির যুদ্ধ বাধল। 
যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনে তিন্বি ত্রালেলসে ফিরে গ্েলেন। এতে তার আত্মীয়- 
খ্বজনের বিশ্বে আপত্তি ছিল। কিন্তু এঁডিথের কর্তব্যবোধের কাছে সেপব আপনি 
টিকল ন1। তিনি প্রত্যাবর্তন করতেই অন্ঠান্ত নাস'র। খুব আনন্দিত হলো! । ফিরে 
আসার পর প্রথম যে কর্ভব্যটির ভার তাকে দেওয়া হয় সেটি হলে তার সঙ্গে ষে 
ক্কয়ুটি জার্মান মেয়ে কাজ করেছিল তাদের রক্ষক হয়ে তাদের রেলএয়ে স্টেশনে 
নিরাপদে পৌছে দেওয়া । তার চলে যাবে জেনে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। 
যুদ্ধ বাধবাব তিন সপ্তাহ পরে এডিথ “দি টাইমস” পত্রিকার মাধ্যমে জানালেন যে 
আহত ইংরেজ সৈল্তদের পরিচর্যার জন্ত তাঁর হাসপাতালের দর! উম্মুক্ত আছে এবং 
সেই সঙ্গে তিনি হাসপাতালটির প্রসার সাধনের জন্ত তিনি ইংরেজ জনসাধনের 
নিকট মুক্তহল্দে অর্ধ সাহাধ্যের আবেদন জানালেন । তার এই আবেদন ব্যর্থ হলো 
ল]। পুথবীর নানা! দেশ থেকে প্রচুর অর্থ সাহাধ্য আসতে লাগল এবং আহত 
স্বাদের পরিচর্যার কাজে এডিথ তব সহকারিণীদের নিয়ে দিবারাত্র নিযুক্ত 
রইলেন। ষখণ হাসপাতালটির সবেমাত্র প্রপারলাভ ঘটেছে এমন সময়ে ব্রাসেলমের 
পতন হলো । বিজয়ী জার্মান সৈন্ত বেলজিয়ামের রাজধানী দখল করল এবং এটা 
ঘটল যুদ্ধ ঘোষণ! হওয়ার ঠিক এক মাসের মধ্যেই । এডিধ ক্যাভল ও অন্তান্ 
ইংরেজ নাসদের নিরাপদে হল্যাণ্ড যাওয়ার ব্যবস্থা! করে দেওয়া হলো। তিনি এই 
প্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং অনেকেই তান দৃষ্টান্ত অস্থুসরণ করল। সেই সময় 
তিনি একটি কথা বলেছিলেন £ 001 ৬/0110 15 601 11017791810) ৮ 1161151 
10 9৩ 136181800, 7311015199 7:51161) ০7 095170817) 80 চ/ত ৮,111 568৬ 
৮/13৩16 ৬৩ ৪৩. সেপ্টেখরের মাঝামাঝি সময়ে তার হাসপাতালের সহকারিণীদের 
নিয়ে এডিথকে আহত জার্মান সৈন্যদের পরিচর্ধায় নিযুক্ত থাকতে দেখা গেল। 
দ্ধ ক্রমেই ঘোরালো! হয়ে উঠতে থাকে ) ব্রাসেলস তখন জার্মানদের একটি বড় 
ঘশটিতে পরিনত হযেছে । কাইজার শীতকালের মধ্যে বিজয় অভিযান শেষ 
করবেন পরিকল্পনা করেছিলেন । তিনি তার নির্ধারিত পরিকল্পনা মতো এগিয়ে 
চলেছেল ) পশ্চিম সীমান্তে কামানের ধ্বনি তখন ক্রমশই হিলিয়ে আলছিল। 
এমন সময় হঠাৎ মানের কাছে বিজয়ী জার্মান সৈম্ভের অগ্রগতি স্তন্ধ হলো। 
পরিকল্পনা যখন এইভাবে মাঝ পথে বাধাপ্রাধ হলো! তখন জার্ানরা 
নশংসতার আশ্রয় নিল। ত্রাসেলদে থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত লুভের 
বিশ্ববিস্তালয়টি জালিয়ে দেওয়া হলো। ও এন্ন অধিবাসীদের পুড়িয়ে মার! হলো। 
সমগ্র সভাজগৎ এই সংবাদে হতচকিত হয়ে গেল এবং এডিখের চেয়ে আর 
কেউ বোধ হুর বেশি বিচলিত হয় নি। 


ই্৮৭ 


হাসপাতালে পরিচর্ধী করার মতে। আর একটিও সৈগ্ত নেই ? জার্মানদের 
তাদের দেশে পাঠিয়ে দেও! হচ্ছে, মিত্রশক্কির একটি আহত সৈন্তকেও চিকিৎসার 
জন্ত এখানে প্রেরণ করা হয় নি। হাসপাতালের রোগীর! তখন সবাই বেলজিয়ামের 
নাগরিক । জার্মান সামরিক গভনর নিয়ম জারি করেছিলেন ষে, আঠার বছর 
উপরের সমস্ত পুরুষ রোগীকে হাসপাতাল থেকে মুক্ত হওয়ার পর সামরিক পুলিশের 
কাছে রিপোর্ট করতে হবে। এর অর্থ অস্তরীশীবন্ধ হওয়া! ও বাধ্যতামূলক শ্রম- 
সাধ্য কর্ষে তাদের নিয়োগ করা। এঁডিথ ক্যাভন অবস্থ সোজাস্থঙ্জি এই সামরিক 
বিধানের বিরুদ্ধাচরন করলেন না, তবে এর অভিপ্রার খর্ব করার জন্য, হাসপাতাল 
থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রত্যেক বোগীকে তিনি নির্দেশ দিতেন এই বলে--যদি 
খুজে পাও তবে তৃমি মিলিট!বী পুলিশের সদর দণ্ডরে গিয়ে রিপোর্ট করবে, নতুবা 
মাদাম অন্থুকের গৃহে আশ্রয় নেবে। ইতিমধ্যে ফপ্াসী সীমান্তে একটি স্থানে 
বেলজিয়ামের ঝাঁজকুমারী তাঁর প্রাসাদকে একটি হাসপাতালে পবিণত কঠেছেন। 
তিনি এধান থেকে মিত্রশক্তির সৈম্তদের গোপনে ইংলগড প্রেরণের ছুঃসাহাসক 
পরিকল্পনা করেন। কাজটা ছিল খুবই বিপজ্জনক । কিন্তু এতখানি পথ একটানা 
যাওয়া সম্ভব নয়, কোথাও একটু থাম! দবক।র। কোথায় থাঁমা যাক্স? ব্রাসেলসে 
হাসপাতালের ধা রাজকুমারীর মনে পড়ল এবং তিনি এই বিষয়ে এড়িথ ক্যান্ছেলের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করলেন। বিনা বিধায় তিনি এই অনুরোধে সন্মত হলেন, যদিও 
তার সহকারিণীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে নিষেধ করেছিল, কেনন। এই ব্যাপা্ে 
ধর! পড়লে মৃত্যুদণ্ড অনিবাধ্য। 
ক্রমে জার্মীনরা জানতে পারে যে মিত্রপক্ষের সৈম্তদের ব্রাঁসৈলেসের একটি 
হাসপাতালে আশ্রয় দেওয়া হয় । তারা গুপ্চচর নিয়োগ করে সমগ্র বিষয়টি জানতে 
পারে। তারপর যে অনিবার্ধ নিয়তি তার জন্য অপেক্ষা করছিল তাই ঘটল 
১৯১৫ সালের ৫€ই অগষ্ট তারিখে এডিথ তাঁর এক সহকারিণীলহ ধৃত হন। তিনি 
সমস্ত দোষ স্বীকার করলেন । কোর্ট মার্শালের বিচারে তার প্রতি প্রাণদণ্ডের 
আদেশ হলো। [9 680) 1১5 8০৪1 স1]] 05 8০115৬৩৫006 
861%106 01 1১001089809) 1010081) 006 ৪61৬1০5 901 0015808--৩তার 
মৃত্যুর পর এই কথা লিখেছিলেন জ্যাকেলিন ভ্যান হিল নারী এডিথেরই হাতে 
গড়া একজন সেবিকা । সেবা শুশধার ভেতর দিয়ে মানবতার সেব! এই তো ছিল 
এডিথ ক্যাভেলের জীবন। 
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জ্আইরিশ নবজাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেটস। ভাবলিনের শহরতলী শ্তাণ্ডিমাউণ্ট 
নামক স্থানে এক প্রো্টেনট্যাপ্ট পরিবারে তার জন্ম । তাঁর শৈশব অতিবাহিত 
হয় মাতৃলালয্নের একটি গ্রামে । সেখানকার পল্লী-গ্রাকুতি, লোকদা হিত্য, উপকথা 
তার প্রথম দিকের রচনাকে প্রভাবিত করেছে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে স্থরোপে 
তার মত আত্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি খুব বিরল। ১৯২৩ সালে সাহিত্যে 
নোবেল প্ুবস্কার পাওরার পর থেকেই কবি ঘ্নেটুন এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে 
পরিণত হন। যুরোপের একাধিক ভাষার এবং কয়েক্টি প্রাচ) ভাষায়ও তার 
রচন! অনুদিত হয়েছে ।  এশিয় ভূখণ্ডে জাপান তার সবচেছ়ে অস্থরাগীঃ সেই 
হুর্মোরয় দেশের যেউসভক্ত সাহিতি। কগণ "য়ে সোপাইটি নামে একটি সাহিত্য 
সংস্থা স্বাপ কত এই আইরিশ করিব প্রাত সম্মান দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষে 
রবীন্্রাথ ছিলেন ফে্টুসের বিশেষ গুণমুগ্ধ 7 তিনি ফেট্সকে বিশ্বঙ্গগতের কবি' বলে 
সম্মান দোঁথয়েছেন। 

'কবি ফেটুপ” শীধক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-কবি যেটুপ নিজের 
স্মসামধিক কাপ্-সাহিতোর সমস্ত কররিমতাকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়াছেন। 
তাস্থার কাবো 'আয়াল্যাণ্ডের হ+য় ব্যক্ত হইয়াছে ।, জীবনধর্মের একজন অকৃত্রিম 
কবি যে্ট্ুস | তার পিতা জন বাটলার য়ে্টস ছিলেন একজন খ্যাতনাম! চিত্রশিল্পী । 
কিছুকাল তিনি সপরিবারে লগ্নে বান কবেছিলেন। তখন য়েট্স ছিলেন 
বালকমাত্র । উর সহোদর জ্যাকবও ছিলেন একজন তরুণ চিত্রশির । তাই 
অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, য্েটুলও বুখি তার পিতার এই 
উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবেন । উনিশ বছর বয়সে ফ্ন্টুস ডাবলিনের মেট্রোপলিটান 
শিল্পবিগ্ঠালয়ে প্রথ্ট হন ও কিছুকাল চিত্রাঙ্কনবিষ্তা শিক্ষা করেন। কিন্ত দে্টস 
সত্যিকার আনন্দ পেতেন লেখার মধো। তুলি নয়, কলমই তার ভাবপ্রকাশের 
উপযুক্ত মাধ্যম__-এই সত্যটা বুঝতে তার খুব বিলম্ব হয়নি। 

যেটসের যৌবনকাল কেটেছে ইংল্যাওড ও আরাল্যাণ্ডের মধ্যে । তীর বয়স 
যখন এগারো বছর তখন তাকে লগ্ুনের অন্ততম শহরতলী হ্থামারশ্মিথের একটি 
বিগ্ভালষে ভণ্ত ঝরে দেওয়া হয়।. কিন্তু মামার বাড়ি আলার জন্য তার মন খুব 
অস্থির হয়। তার ছাত্রক্ীবনের অবশিষ্ট কাল ডাবলিনে অতিবাহিত হয়েছিল। 
ভীবনের অধিকাংশ সমন্ব বিদেশে অতিবাহিত হলেও, যেট.স কিন্তু সারা জীবন তার 
অন্তয়ে জন্মভূমি আব্বার্ন্যাণ্ডের প্রতি নিবিড় অন্থরাগ 1পোষণ করতেশ। বাইশ 
বছর বয়সে তিনি ফিরে আসেন লগ্ডনে। তার কবি-খ্যাতি তখন থেকেই অল্প- 
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বিস্তর ছড়িয়ে পড়েছিল। ছাব্বিশ বছর বয়সে গ্নেট.স ভাবলিনে ফিরে এলেন । 
ইতিমধ্যে তিনি লগ্ডন শহরে “আইরিশ সাহিত্য সংঘ" স্থাপন করেছেন ; এই সংঘের 
সভ্য শ্রেণীডূক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন আয়ার্ল্যাণ্ডের উদ্দীরমান সাহিত্যিক ও 
সাংবাদদিকগপ। পরের বছর তিনি ভাবলিনে অন্কুঈপ একটি সমিতি স্থাপন করেন । 
এই সমিতিকে কেন্দ্র করেই তিনি আইরিশ জাতীয় নাট্য আন্দোলন ও রঙ্গালয় 
স্থাপন করবেন, এই ছিল য়েট সের জীবনে সর্বোত্তম আকাজ্ষা। আট বছর পরে 
উনবিংশ শতাব্বীর অন্তিম লগ্নে তার এই দ্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। ইতিপূর্বে গেলিক 
লীগের (0811০ 1.58896) নেতৃতে শ্ায়ার্ল,গ্ডের প্র।চীন বপকথ! ও লোকগাথ! 
পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এই সমরটা ছিল কেলটিক পুনরস্থাতানে যুগ এবং 
গ্ন্ট.স ছিলেন সেই আন্দোলনে? সর্বপ্রধান ব্যক্তি। 

এইভাবেই সেদিন য়েটপ আইরিশ সাহিত্য ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে 
জড়িন্নে পড়েছিলেন । ক্রমে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মালো যে, স্বদেশের প্রাচীন 
এঁতিহ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে চেতনা জাগ্রত করতে পাবলেই ই'লাাগ্ডের 
বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে যে কাজ হয়নি, সেই কাজ অনায়াসে সম্পন্ন হবে। 
সেদিনকার আরাল্্যণ্ডের জাতীয় আন্দোলনে কবি।য়েট সের ভূমিকা ছিল বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । সেদ্দিন তীর রচিত উদ্দীপনাময়ী কবিতা কণ্ঠে নিয়ে মুক্তিপথে অগ্রসর 
হয়েছিল আয়ারর্যাণ্ডের মুক্তিসেনার দূল। সেদিন যেটস সতি)ই আম্বার্ল্যাণ্ডের 
জাতীয় কবি বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন । তাঁর পাশে এসে দীডিয়েছিলেন আরেক 
জন আইরিশ কবি--জর্জাসেল। পরবর্তীকালে এই ন্বাধীনী আইরিশ 
রাষ্ট্রের অন্ততম পিনেটররূপে গেটস একাদিক্রমে ছয় বৎসরকালু, দেশের সেবা 
করেছিলেন । 

এইবার আইরিশ নাট্য আন্দোলনের কথা । নর্থ ক্রেয়ারে তৎকালীন প্রসিদ্ধ 
লেখিকা লেডি গ্রেগরির সঙ্গে য়েটসের পরিচয় হয়। এরা ছু'জনেই পরস্পরের 
আজীবন বন্ধু ছিলেন। লেডি গ্রেগরির বাড়িতেই আইরিশ সাহিত্যের নবছন্সের 
থচনা এবং এইখানেই আইরিশ নাট্য আন্দোলন ক্রমে রূপ পরিগ্রহ করে। এরই 
পরিণতি এযাবি ধিরেটার (4০৮০১ 0)6৪161)। এখানে বখন প্রথম নাটক 
অভিনীত হয় তখন মুখ্যত নাটকের দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, দৃপ্তপট প্রস্তুতি 
ছিল গৌণ। জে. এস. সীগ্র, জর্জ রাসেল, জর্জ মূর, পীন ও'কেসি প্রসৃতি 
তৎকালীন তরুণ দাহিত্যিকগণ এই আন্দোলনের সঙ্গে সংঘৃক্ত ছিলেন। য়েট.স 
প্রনীত 'কাউন্টেদ ক্যাথলীন' ও এডওয়ার্ড মার্টিনের "হিদারফিজ্ড' নাটক ছু'খানি 
ডাবলিনের এবি থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিবীত হয়। তখন থেঞ্কে য়েট.স ও 
লেডি গ্রেগরির সহায়তায় ডাবলিনে যে সব অভিনয় হয় তার ভিতর দিয়েই গণ 
উঠল 'আইরিশ স্তাশনাল সোসাইটি' এবং সেই সঙ্গে ডারিউ. জি. ফের নেতৃত্বে 
আইরিশ অভিনেতৃগোষ্টি। এর ছু'বছর পরে ডাবলিনের এযাবে থিয়েটারটি নৃতন 
পরিকল্পনায় পুননিগিত হয় এবং অতঃপর সেঃসাইটির স্থায়ী কেন্দ্র সেখানেই স্থাপিত 
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ছয়। এই নবনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ কর! ও তাকে একটি বিশিষ্ট 
কূপ দেওয়া যেট.সের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি বলে গণ্য হয়ে থাকে। 

এই আইব্রিশ থিয়েটারেই ফেট.সের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় মডগন লায়ী এক 
অভিজাত হুন্দরীর। এই তরুণী ছিলেন একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক! এবং জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় 'ংশও গ্রহণ করেছিলেন। কাব্যরসিকা এই তরুণী 
য়্ট.সের প্রতি প্রথম আরুষ্ট হয়েছিলেন তার প্রথম কাবাগ্রস্থ দি ওয়ানডারিংস অব 
অয়লিন' পাঠ করে। এই কাব্য স্ুত্রেই তার! দু'জনে পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ 
হন। এই প্রেম তাদের জীবনে স্থায়ী হয়েছিল । তার নাটকগুলির মধ্যে সমধিক 
প্রসিচ্ধ হলে! 'ক্যাথলীন' ৷ দর্শকরা এই নাটকখানি খুবই উপভোগ করত এবং 
নাটকের অন্তর্গত নায়িকা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন আয়ার্ল্যাপ্ডের শাশ্বতী নারীকেই 
দেখতে পেত। এই থাটি আইরিশ নাটকথানির জনপ্রিয়তার কারণ সম্পকে 
য়েটস স্ব, একবার বলেছিলেন--'আমি সেই জীবনকেই প্রকাশ করেছি বা 
কখনো! অভিব্যক্তি পায়নি ।” 

য়েটস সমালোচকদের বিবেচনায়, নাট্যকার হিসাবে য়েট.সের স্থান ততটা নয়, 
যতটা! কবি হিসাবে । তার নাটকাবলীর মধ্যে ক্যাথলীন* ও “দি ল্যাণ্ড অব 
হার্টস ভিঙ্জায়ার” সর্বাধিক স্থুপরিচিত নাটক । এই নাটক ছ"খানি হার! পাঠ 
করেছেন তার! জানেন যে, নাট্যকার য়ে্টস অপেক্ষা, কবি য়েট.সই প্রাধান্ত,'লাভ 
করেছেন এই ছু'খানি নাটকে । এ ছু'খানিই মূলত কাব্যনাট্য। এইবার কবি 
গেটসের কথা । এই বিষয়ে কোনে। সন্দেহ নেই যে, একটি সংবেদনশীল কবি-মন 
নিয়েই তার জন্ম। খুব ছেলেবেল। থেকেই ধর্ম এবং তৎকালীন অস্ভিবাদী 
উপযোৌগিক বস্তসধন্ব ইংল[াগ্ডের বিজ্ঞানচগর ভিক্টোরিয় অনুশীলনতায় বিরুক্ত এই 
তরুণ কবি তাই আয়ার্লযাণ্ডের জেলে-জোল! ও গরীব চাষীদের লোকগাখ। আর 
গানে সহঙ্গেই আকুষ্ট হয়েছিলেন । নির্জন মিনারের কবি হওয়া পন্বেও তিনি 
জনজীবনের হৎম্পন্দন অনুভব করতে পারতেন ও তাকে উপযুক্ত ভ-.য় প্রকাশ 
করতে জানতেন। 

য়েট সের কবিজীবন এক হিসাবে আধুনিক কবিতার বিবর্তন তুল্য। ললিত 
বপ্রালুতায় শুরু করেছিলেন তিনি) তখন তার কবিতা ছিল স্পেন্সর, শেলী 
উইলিয়ম মরিসের কবিত।র প্র।তিধনি। উনিশ শতকের শেষ দশক ছিল সাহিত্যে, 
উন্মাধনার যুগ । তরুণ সমাঙ্জ ওয়ালটার পেটার, হুইসম্যান প্রভৃতিকে গুরুর 
আলনে বপিষেছিল, আবার ডিক্টোরিয় যুগের শেষ রশ্মিটুকুও তথনে। অন্তমিত 
হয়নি। যে স ছিলেন হেনবে ও মরিসের ভক্ত । শেলী এবং সম্ভবত টেনিসনের 
কাছেও তার খণ্‌ প্রচুর। তথাপি টেনিসন ও ব্রাউি-এর পর ইংরেজিভাষী কবি 
হিসেবে তিনি.মহত্বম, সে বিষয়ে কোনো! সন্দেহ নেই । তার প্রথম দিকের কবিতায় 
কেলটিক উপকথার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। প্রান অর্ধশতাবীকাল ইংল্যাণ্ডের কাব্য 
জগতে গেটসের বিশেষ প্রভাব ছিল। 


২৯১ 


প্রথম জীবনে তয়ণ রেটসকে আমরা দেখতে পাই খ্ধপ্র কল্পনার নির্জন 
বেলাভূমিতে কল্পনার বর্ণ দীপ্ত এশ্বর্র আহরণ করছেন আর পরবর্তীকালে তিনিই 
অতীন্ত্রিন রহস্টামৃভূতিসর্যন্থ কবি হয়ে উঠেছিলেন। তথাপি তাকে একজন 
বাস্তবচেতনাসম্পন্ন কবি বলতে আমাদের বাধা নেই এবং তার রোমান্টিক 
কবিচিত্বের আবেগের মধো প্রচণ্ড বেগের (051787019য) অভাব কখনে! দেখা 
যায়নি? কবি র়েটস আবিষ্টচিত্ত € হপ্রতন্ময়, একথা যেমন সত্য, তেমনি তিনি 
তার জয্মভূমির খ্যাধীনতা সংগ্রামের প্রধান রূপকার, একথাও কম সত নয়। তার 
কাব্যে যেমন আছে স্বপ্নাচ্ছন্ধ গোধূলি ধুসরতা, তেমনি আছে প্রখর বান্তববোধ । 
এইখানে তিনি জামান কবি গ্যেটের লমগোত্র । গেটের মতোই তার রোমাঁটিক 
কাব্যধান্াা তার জীবনের রাজনৈতিক কর্ম ও চিন্তা দ্বারা কিছু পরিমাণে ব্যাহত 
হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে একথাও সত্য ফে, তার রচনা উপর রাঙ্গনীতির 
প্রভাবট1! তীর হৃদয়ের অন্তনিহিত বৈপ্লবিক চেতনার জাগরণে পরোক্ষভা? ₹ 
অনেকখানি সহায়তা করে থাকবে । ফ্ন্ট.সের রচনা একই লঙ্গে বিপুল ও বিচিত্র । 
কাব্য ও নাটক ছুই-ই তিনি রচনা করেছেন। উগ্র জাতীয়তাবোধ সত্বেও য়েটস- 
প্রতিভা আঞ্চলিক দোষে ছৃষ্ট নয়। তিনি আম্মারর্্যাণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যের 
সঙ্গে সংযুক্ত করতে পেরেছেন। সেইজন্ত নোবেল কমিটি তাকে নোবেল 
পুরস্কার দানে সম্মানিত করেছিলেন। 

য়েটসের কবিচরিত গভীরভাবে অনুশীলন করলে দেখা! বাবে যে, জীবনের 
পথে তিনি যেমন অগ্রসর হয়েছেন, যেমন তিনি নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন । 
কবি তখনি চিত্ররপময় স্প্রমন্থর জগং থেকে শ্বচ্ছন্দে ফিরে তাকিক্েছেন । ক্রম- 
বর্ধমান কবি প্রজ্ঞার অস্রান্ত ইঙ্গিতে তিশি “কালের যাত্রাধ্বনি অথাৎ নূতন কালের 
সঞ্চার শুনতে পেয়েছিলেন। মৃত্যুর ছু'বছর আগে তিনি যে কবিতার সংকলন 
প্রকাশ করেন তার ভূমিকায় য়েটস যে প্রশত্ততর, শ্বচ্ছতর, কবিদৃষ্টির পরিচয় 
দিয়েছেন তা বিশ্বরকর | রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলেছেন--'কল্পন1 তাহার পক্ষে 
কেবল লীলার সামগ্রী নহে, কল্পনার আলোকে তিনি যাহা! দেখাইয়াছেন, তাহার 
সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন।***কবি য়েট.সের সঙ্গে নিভৃতে 
যতবার আমার আলাপ হইয়াছে ততবার এই কথাই আমি অনুভব করিয়াছি, 

বন্তগত এঁতিহ থেকে বিষয়গত এঁতিহো উত্তরণে মধ্যেই এই মহান 
কবিপ্রতিভার পার্থকতম পরিণতি খুজে পাওয়া । আজীবন আত্মবিশ্বাসে 
অবিচল এবং এক অভিজাত এঁতিহ্থের উত্তরাধিকারী এই কবির সঙ্গে তুলনা বর' 
যেতে পারে, বিংশ শতাব্বীর যুরোপে তেমন কবি আর কেউ নেই। 


২৭ 


সুন ইয়াং দেন 


(১৮৬৬৮১৯২৫) 


স্বব্য চীনের আটা সন ইয়াৎ সেন। চীনদেশের কোয্জাংটুং প্রদেশে সিয়াংলান 
নামে ক্ষুদ্র শহরটির পার্বর্তী একটি গ্রামে এক দরিদ্র কুষকের ঘরে ১৮৬৬ সনের 
২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন হুন ইয়াৎ সেন। ছেলেবেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল 
সন-ওয়েন $ চীনের জনসাধারণের ক'ছে তিনি আজো আজে! এ নামেই পরিচিত । 
শুন ছিলেন তীর পিতামাতার তিনটি সন্তানের মধো সর্বকনিষ্ঠ । তার বাবা খ্রীস্টান 
ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং স্থন নিজেকে সর্বদাই একছন শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বলে গৌরব 
বোধ করতেন । 

তেরে! বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে শুন এলেন হাওয়াই 
দ্বীপের হন্লুলু শহরে তার অগ্রজের কাছে। ইনি বয়সে হ্থনের চেয়ে পনর বছর 
বড়ো। ছিলেন ও হণলুলুতে ব্যবসা! করতেন! সেখানে মিশনারীদের একটি কুলে 
সন ভণ্তি হলেন। পড়াশুনা করেন আর অবসর সময়ে তিনি তার অগ্রজের 
দোকানে বসে তীর কাজে সহায়তা করেন। স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হতো ইংরেজী 
ভাষার মাধ্যমে ; গণিত, ইতিহাস ও বাইবেল এই তিনটি বিষে সন বিশেষ 
পারদশিত! অর্জন করেন। বাইবেল ছিল তীর নিত্যপাঠয গ্রন্থ । অল্প দিনের 
মধ্যেই তিনি ইংরেজী ভাষা! ও ইংরেজী আদব-কায়দা! এত স্বন্দরভাবে আয়ত্ত 
করলেন যা দেখে তীর অগ্রসর আশঙ্কা হল। পোশাকে-পরিচ্ছদে, আচার- 
আচন্ণে বনিষ্টের সাহেবিয়ানাটা তিনি আদৌ পছন্দ করলেন না, সমর্থনও 
করলেন না। তাই সতর বছর বয়সে হন্লুলুর স্কুলে পড়া যখন তার শেষ * লা, তার 
অগ্রজ হুনকে আবার শ্বদেশেই তীর পরিবার-পরিজনের মধ্যে পাঠিষে দিলেন। 

নুন দেশে ফিরলেন শুধু একছন কৃতবিগ্ধ যুবক হিবাবে নয়, একঞ্জন পুরোদস্তর 
বিপ্লবী হয়ে! তীর দৈনন্দিন জীবনে চিরাচরিত প্রথার বিপরীত আচরণ দেখে 
উর পরিজনবর্গ শঙ্কিত হলেন। তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! 
করলেন, পারিবারিক উপাসন! পদ্ধতি মানতে চাইলেন না৷ এবং পুরাতন কোনো 
লৌকিক আচারের প্রতি তার মধ্যে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার ভাব দেখা গেল না। গ্রামের 
সমাজজীবনে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির তিনি তীত্র নিন্দা করতে লাঃলেন, চিত্রিত 
দেবালয়গুলিকে পরিহাস করতে লাগলেন, এমন কি একদিন কাষ্ঠনিমিত একটি 
বিগ্রহের হাতের আঙ.লগুলি ভেঙে দিলেন। সমস্ত গ্রাম শঙ্কিত হুয়ে উঠল তার 
এই কালাপাহাড়ি আচরণে । তিনি নির্বাসিত হলেন গ্রাম থেকে--কোদ্নাংটূং 
প্রদেশ থেকে। 

লন এলেন হুংকং শহুরে। এখানে তিনি কুইন্স কলেজে ভি হন। 


হরীও 


কিছুকাল পরে এ কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হংকং মেডিক্যাল কলেজে 
প্রবিষ্ট হন ও সেখান থেকে ষথাকালে ডাক্তাবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে 
এক গ্রাম্য রুষক কনষ্ঠার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। ১৮৯২ সনে হ্থুন চিকিৎসা- 
ব্যবসায় আরস্ত করেন, কিন্ত এই পেশায তিনি বেশি দিন লিপ্ত থাকতে পারেননি । 
ষে সময় তিনি ভাক্তারি পডেন এসময়ে তিনি গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতিব কার্ধকলাপে 
লিপ্ত ছিলেন এবং তখন থেকেই কনফুপিয়াদের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি-_“[1১০ 
চ2910) 605 [0015615৩) 66101085 (০ ৩৬৩1/০০০,-তাব জীবনের যুলমন্ত 
হয়ে উঠতে থাকে । সমভাবাপন্ন কয়েকহ্গন দুঃসাহসী তরুণকে নিস্বে তিনি একটি 
বৈপ্রবিক দলও গঠন করলেন । প্রথম বৈপ্লবিক প্রয়াসেব একটি পরিকল্পনা তিনি 
করেন; কিন্ত পবিকর্পনাটি জানাজানি হযে যায ১ তীব সহকমিগণ ধুত 9 প্রাণদণ্ডে 
দপ্তিত হন এবং স্থন পলায়ন কবে তাব জীবন রক্ষণ করেন । কিন্তু তখন থেকেই 
বিদ্রোহ হয়ে উঠল তার জ্রীবনব্রত। তখন থেকেই তাব মনে এই ধারণ! দু 
হলো' যে, প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা সমূলে উচ্ছেদ না হলে চীনেব ভক্ষ্কিৎ অদ্ধকাব । 

প্রথম চেষ্টা বিফল হয়। ফলে স্নকে বাধ্য হযে দেশ দেশাস্তবে পালিয়ে 
বেডাতে হয়। দীর্ঘকালের জন্য এই সময় তাঁকে চীনের বাইরে থাকতে হয়েছিল 
এবং বিদেশ থেকেই তিনি দেশেব মধ্যে বিপ্লব স্থতি করাব কাছে আত্মনিয়োগ 
করেন। হাওয়াই, ইংল্যাণ্ড ও আমেবিকায় গিয়ে তিনি তার ঈন্লিত কাকুর জন্য 
অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন। রাজতন্ত্রের সমূলে উচ্ছেদ সাধনের চিন্তা ভিন্ন তখন 
অস্ত কোন চিস্তাই তার মনে স্থান পায়নি । প্রথমে তিনি গেলেন জাপানে, 
তারপর আমেরিকায় । শেষে লগুনে রাস্তায় তাকে গ্রেপ্তার করে বারো দিন টীণ- 
দূতাবাসে আটক রাখা হয়) কিন্তু তার বন্ধু ডাক্তার জেমস ক্যান্টলির সাহায্যে 
তিনি ফুবোপ পালিয়ে যান। সেখানে দেশে দেশে ঘুরে সেখানকাব শাসন প্রণালী, 
অর্থনীতি, শিক্ষা ও জনজাগরণের ব্যবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় .করতে থাকেন। 
মাঞ্চু সরকার তখন তার মাথার দাম ধার্য করেছে একলক্ষ পাউণ্ড। 

১৮৯৮। চীনের নির্বাসিত নেত! ডাক্তার সন ইয়াৎ সেন নামটি তখন চীনের 
বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিচিত হয়ে উঠেছে । তখন থেকেই তিনি তীর বৈপ্লবিক 
কর্মনুচীর তিনটি মুল নীতি প্রচার করতে শুরু করেন__ প্রথম জাতিপতা! একতা, 
দ্বিতীয় গণতন্ত্র স্থাপন এবং তৃতীয় হলে! সমাজের সকলকে সমান অধিকার দান। 
তার এই মতবাদ 'সান-মিন-চুই” এই নামে পরিচিত "হয় এবং তিমি ঘোষণা 
করলেন যে, এই বৈপ্লবিক মতবাদ অনুসরণ করলে চীনদেশ আবার জগৎ সমাজে 
তার নিজের আসন ফিরে পাবে । দেশ-্দেশান্তরে তিনি যখন পলাতর্বকর লগীবন 
অতিবাহিত করছিলেন, এবং বিপদ যখন সর্বদাই এই নির্বাসিত বিপ্লব্ধকে ছায়ার 
মতো অনুসরণ করছিল সেই সময় তার এক বিদেশী বন্ধু তাকে জিজাসা 
করেছিলেন, “ডাক্তার শুন ইয়াৎ সেন এইভাবে থাকতে আপনার মনে ভয়ের উদ্রেক 
হয় না? উত্তরে হন বলেছিলেন, 'ভিয় কথাটির মানে আমি জানি ন11: 
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নির্বািত নেতার অবিশ্রান্ত প্রচার কার্ধের ফলে চীনে ক্রমশ গণচেতনা 
দান! বাধতে থাকে | এই গণচেতন! তাদের মনে জাগিয়ে দিবে, বিদেশ থেকেই 
স্ছন আসন্ন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন । তীর স্ুদীর্ঘকালের পলাতক 
জীবন বৃথা হয়নি । 

১৯০৫। টোকিওতে চীন! বিদ্রোহীদের এক বিরাট সভা হয়। এই সভাতেই 
“চায়নীজ, রিভোলিউশনারি লীগ” সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। অতঃপর শুন বিদেশ 
থেকে লীগের মাধ্যমেই তার বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াস পরিচালিত করেন । চীনের 
গণুজাগরণের ইতিহাসে এই লীগেন একটি বিশেষ ভূমিকা! ছিল। সভাম্ব সিদ্ধান্ত 
হর যে, যাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ করে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চীনের 
প্রত্যেক প্রদেশ থেকে বিদ্রোহীর! এসে এই সভায় যোগ দেয় আর বিদ্রোহকে 
সফল কবে তোলাব জন্য প্রবাসী চীন! ব্যবপারীর! দেয় প্রচুর টাকা। এই সাহায্য 
ন1 পেলে চীনে বিদ্রোহ লফ্ল হতো! কিনা বলা যায় না। একবার নয়, স্থন 
দশবার চেষ্টা করেছিলেন শেষ আঘাত হেনে “রিপাবলিক” ঘোষণ। করতে এবং এই 
দপবারই তিনি ব্যর্থকাম হন। 

১৯১১। সেপ্টেম্বর মাস। স্থন ইয়াৎ সেন তখন অর্থসংগ্রহের চেষ্টার 
আমেরিকা সধর করছেন। একদিন সংবাদপত্রের একটি শিরোনামার প্রতি 
আচন্বিতে তার দৃষ্টিনিবদ্ধ হলো-_বিপ্লবী্া উচাং শহর দখল করেছে।” 
এসর্দে তিনি আরো জানতে পারণপেন যে, তার একছ্বন বিশেষ সমর্থক চিয়াং 
কাইশেক বিপ্লবী সৈম্তবাহিনীর প্রধান মেশাপতি নিষুক হয়েছেন এবং তিনি 
সাফলোযর সঙ্গে বিপ্লব পরিচালনা করছেন। দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে 
বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে। একশত [দনের মধ্যে বিপ্লব সফল হয় ও 
মাঞ্চুবংশের পতন ঘটে । আমেরিকায় থাকতেই হন সংবাদ পেলেন যে চীনে 
নৃতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি মনোনীত 
হয়েছেন। ১৯১২ সনের জালয়ারি মাসে তিনি দ্বদেশে প্রত্যাবগডন করলেন। 
অতঃপর নানকিনে যে স্তাশনাল কনভেনশন হয়, সেইখানে ডাক্তার সান ইয়াৎ সেন 
প্রথম সভাপতিরপে শপথ গ্রহণ করেন। ১২ই ফেব্রুআরি রাজবংশের পক্ষ 
থেকে সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণা প্রচারিত হলো! এবং এদিন থেকেই চীনদেশে 
রাজতন্ত্রী সরকারের পরিবর্তে প্রজতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 

কিন্ত সন ইয়াৎ সেনের ভাগ্যে বিধাতা স্থখ লেখেননি। নূতন প্রজ্জাতন্ত্রে 
বনিয়াদ ছিল খুবই শিখিল। প্ররুত প্রজাতন্ত্রী মনোভাব ৩খনো পধস্ত সমগ্র জাতির 
মধ্যে জাগ্রত হয়নি--তা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র মুষ্টিস্গয় ছাত্রগোরষ্ঠীর মধ্যে ধারা 
ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আর ছিল ব্যবসায়ীদের মধো--এরাই ছিল চীনের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ। বিপ্রবের সাফল্যের পিছনে ছিল যাঞু- 
বিরোধী তিনটি প্রধান রাজনৈনিক দল, যথা--বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের নিয়ে 
গঠিত কুয়োমিনটাং ধারা বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন ; এদের লক্ষ্য ছিল অম্পষ্ট 
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সমাজতঙ্বাদের দিকে । দ্বিতী্ দলটি 'উদ্বারনৈতিক' বা "লিবারেল বলে পরিচিত 
ছিল; এই দলের লক্ষ্য ছিল আমেরিকান ধণাচের গণতন্ত্র আর তৃতীয় দলটি 
'স্তাশনালিষ্ট' বা জাতীয়তাবাদী দল নামে পরিচিত ছিল; এদের লক্ষ্য ছিল 
মাঞ্চুদের হাত ধেকে ক্ষমতা কেডে নিয়ে শাসন ক্ষমতা! হত্তগত কর1। তবে এই 
তিনটি দলই হুন ইয়াৎ সেনের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তীর প্রতি অকুষ্ঠ আচগত্য 
প্রদর্শন করেন। কিন্ত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই এই তিনটি 
দলের মধ্যে আস্তে হয় ক্ষমতার প্রতিহন্বিতা এবং তার প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করার 
পরই হন উপলন্ধি করলেন যে, তার রাষ্ট্রপতত্বের অধীনে সমগ্র দেশকে এঁক্যবদ্ধ 
করা! একরকম অপশ্তব। অবশ্ত শাসক হিসাবে তার তেমন দক্ষতা ও ছিল না। 
তিনি বুঝলেন যে, এই নবজাত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এমন একজন সভাপতি দরকার 
ধাকে সবাই চেনে ও বিশ্বাস করে। তিনি উদ্দারনৈতিক দলের নেতা ও বিখ্যাত- 
সমাজ-সংস্কারক ইউয়ান পিকাইয়ের সপক্ষে পদত্যাগ করলেন । 

শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর ইউয়ান হয়ে উঠলেন একজন পুরোদস্কর 
ভিক্টর, ডেমোক্র্যাট নন। এর পরবর্তী অধ্যায় হলে। ১৯১৩ সনের নানকিন 
বিদ্রোহ। এক বছর পরে শন ও ইউয়়ান উভয়ে উভদ্বের বিরুদ্ধে সৈন্ত পরিচালনা 
করলেন এবং নানকিনে একটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর ল্ন উয়াৎ সেন জাপানে এসে 
পলাতক-জীবন যাপন করতে থাকেন। তার জীবনের চাকা আবার ঘুরে গেল। 
অরুতকারধতা থেকে সাফল্যলাভ এবং আবার অকরুতকার্ত'-_-এইভাবেই ছুঃখময় 
একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো! এই দেশপ্রেমিকের জীবনে । ১৯১৫ সালে ইউয়ান সিকাই 
নিদ্ধেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং এর অল্লকাল পরই তার মৃত্যু হর। 
অতঃপর চীনের যে ইতিহাস, সে ইতিহাস হলো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের ইতিহাস । 
চ'ন যে অন্ধকারে ছিল পেই অন্ধকারেই ফিরে গেল। 

সন ইয়াৎ সেন তার জীবনের অবশিষ্ট দশ বৎসরকাল জাতির হত স্বাধীনত! 
অর্জনে প্রয়াসী হন। তিনি চিরআঁশাবাদী, চিরসংগ্রাধী। তাই চীনের শ্যে 
দশ বছর তিনি এই মহৎ কর্মেই নিঙ্ধেকে নিয়োছ্জিত রেখেছিলেন সমান উৎসাহের 
সঙ্গে। জীবনের প্রায় অর্ধতাবীকাল চীনদেশে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য কাজ 
করে, ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ পিকিং-এ ডাঞ্জার ওয়েলিংটন কু-র আবাসে উনযাট 
বছর বয়সে ছরারোগ্য ক্যান্সার রোগে চীনের প্রির নেতা সুন ইয়াৎ সেনের মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুকালে তার মুখে শেষবারের মতো শোনা গিয়েছিল চীনের জনগণের 
স্বাধীনতা ও এঁক্যের কথা। 
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রোম। রোন্র। 


€ ১৮৬৬-১৯৪৫ ) 


হ্ুরাপী মনীধী রোমণ রোলশার মধ্যে আমরা একটি বহুমখী প্রতিভার সমন্থিত 
রূপ দেখতে পাই । একালে যুরোপের স্বল্পসংখ্যক যে কয়জন চিন্তানায়ক বিশ্ব- 
মানবের সমস্ত! সমাধানের কথ। বৃহত্তর আধ্যাত্মিক পটভূমি থেকে বিচার করেছেন 
ও বলিষ্ঠ কণ্ে প্রচার করেছেন রোল" তাদের অন্ততম। আরে! একাটি বিশেষ 
পরিচয় আছে তার। এই শতকে যেসব পাশ্চাত্য মনীষী ভারতবর্ষের প্রতি 
সাস্গুরাগ দৃষ্টিপাত করেছেন ও ভারত-সংস্কৃতির স্মশ্রদ্ধ ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ 
করেছেন রোল”! তাদের অগ্রপথিক। ম্যাক্সমূলারের পর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ 
ভারতব্যাধ্যাতা। একই ব্যক্তিসত্তার মধ্যে শিল্প, নাট্যশান্ত্, সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, কাব্য প্রভিতা ও দর্শন শাঙ্কের ব্যুৎপতি লত্যিই প্রকৃতির একটি 
অপূর্ব রচন11| আবার রোলশর প্রতিভা-বলয়ের মধ্যে সঙ্গীত এক বিপুল স্থান 
জুড়ে রয়েছে। তার জীবনে সঙ্গীতকলা এক গুক্ুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভূমিকা 
পালন করেছে। 

মধা ফ্রান্সের ফ্লেমেসি'তে রোলশর জন্ম হয় ১৮৬৬ সালের ২৯শে জ্বানুআৰি। 
ফরাসী সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রশিলের এতিহমগ্ডিভ এক বিদগ্ধ মধ্যবিত্ত পরিবারে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আইন ব্যবলায়ী। 
প্যারিস ও রোমে তার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। রোলশর জীবনে তীর মায়ের 
অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই বিছ্ধী মহিলা খুব ভালে পিয়ানো 
বাজাতে পারতেন আর গান জানতেন । মায়ের প্রভাবে অতি অল্প বযসেই তিনি 
উচ্চাঙ্গ ফরাসী সংগীত আয়ত্ব করেন। তার ছাত্রজজীবন খেতে রোলশ 
পিয়ানোবাধন অভ্যাস করেছিলেন । একছন এঁতিহাসিক হিসাবে তিনি তীর 
জীবন শুরু করেছিলেন---ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্ত তিনি মাত্র উনব্রি* বছর বয়সে 
স্দশ শতাবীর পূর্ববর্তীকালের যুরোপীয় সংগীত শাস্ত্রের ইতিহাস” রচন! 
করেছিলেন । পাঠ্যজীবন সাঙ্গ করে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানসঞ্চয়নের জন্ত রোল" 
ইতালী ভ্রমণে যান। রোমে এক কুচিমতী বধিয়সী জার্মান মহিলার সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ঘটল । এরই সংস্পর্শে এসে রোল জার্মান সংগীত ও সাংস্কতির প্রাতি 
প্রবলভাবে আকুষ্ট হলেন। অতঃপর রোলণকে আমর! দেখতে *াই সোরবর্ণে 
সংগীত-শাঞ্্রের ইতিহাসের একজন বিদগ্ধ অধ্যাপকরুপে । 

যৌবনকালেই রোলশর মনে এই দ্বন্দ উপস্থিত হয়েছিল যে, তিনি কোন পথ 
বেছে নেবেন--সংগীতশিল্লীর, না সাহিত্যিকের । তার মানলজীবনে বু ও 
বিচিত্র ছন্থের মধ্যে এটাও ছিল একটি লক্ষণীয় ন্ঘ। আছন্স সংসীতপ্রেমী রোলশর 
অন্তর ছিল সংগীতরসে পরিদ্গাত। উপন্তাস, নাটক ও বিবিধ চিন্তাশীল প্রবন্ধ 
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বচনায় আত্মনিয়োগ করলেও, তিনি যে বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, তা 
ওউপন্তাদিক হিসাবে যতধানি না হোক তার চেয়ে বেশি বোধ হনব একজন সংগীত 
বিজ্ঞানী, সংগীতচিস্তক, সংগীতিকদের জীবনীকার, সংগীত সমালোচক ও সংগীত 
সাহিত্যিকরূপে। যেদিন তিমি জার্মানীর বিপ্লবী হুরকার বিটোফেনের জীবনচরিত 
( “বিটোফেন দি ক্রিয়েটর+ ) যুবোপের বিদগ্ধ সমাজকে উপহার দিলেন, সেইদিনই 
তাঁর খ্যাতির আসন হ্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । সংগ্রামী বিটোফেন থেকে লংগ্রামী। 
রোলণ পেয়েছিলেন তার ভবিষ্যৎ পথের প্রত্যক্ষ নির্দেশ । পঞ্চদশ শতকে বিশ্ব- 
বিখ্যাত চিত্রকর মিথায়েল এঞ্চেলোর একটি জীবনচবিত৪ লিখেছিলেন । সংগীত 
সম্পর্কে অজন্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখে তিনি সংগীত সমালোচক হিসাবে যে 
আস্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন, সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যে তার তুলনা নেই। 

দীর্ঘকাল যাবৎ সংগাতের আলোচনা ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকার পর বোল”! 
তার বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস “জা ক্রিন্তষণ বচন! করেন। জা কিন্তষা-এর 
রচনাকাল-১৯*৪-এ শুরু, আর গ্রন্থ শেষ হয় ১৯১২ সনে। দশ খণ্ডে প্রকাশিত 
এই বিরাট উপস্াসই তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি। ফ্রান্স ও জার্মানীর পারম্পরিক 
সম্পর্কের সমহ্াটি সমাধানের জন্য এই উপস্কাসের নায়ককপে রোল” উপস্থাপিত 
করেছেন এক জার্ধান সরকারকে । কিন্তু যে উদ্দেখ নিবে তিনি এই গ্রন্থ রচল! 
আরভ করেছিলেন তা শেষ পধন্ সার্থক হতে পাবেনি। তথাপি এ-কথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, একজন প্রতিভাবন সংগীতশিল্পীর মানস বিকাণের 
ইতিহাস হিসাবে 'জণ ক্রিস্তফ” এই শতাববীর একটি অসামান্ত উপন্যান এবং 
কোনে! কোনো সমালোচকের মতে এটি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপঠ্ঠাস রচসাঁর 
জন্তই রোল” ১৯১৫ সালে, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই 
উপস্টাপ্গে তিনি সংগীত-বিষয়ক বহু বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন যা বিশ্বের সংগীত- 
প্রেমিকদের কাছে লবিশেষ প্রাণিধানযোগ্য । তার জীবদব্যাপী সাংগীতিক 
চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতা আশ্চর্ধভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্থাদের প্রতিটি 
অধ্যায়ের প্রতিটি ছত্রে। পাঠকচিত্তে এর আবেদন এই জন্যই | 

কিন্তু যেজন্ তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ত। উপন্তাসিক হিদাবে নয়, সংগীত- 
সমালোচক হিসাবেও নয় ; তা হলে এই যুগের সামাজাবাদী ও জাতীধতাবাদী 
আদরের প্রতি তার আন্তরিক ঘ্বণাবোধ । জাতিতে জাতিতে, মানুষে মাছষে 
বিরোধ তিনি মানবতা ও মৈত্রীর পরিপন্থী বলেই মনে করতেন এবং সেই কারণেই 
তিনি যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন । উগ্র জাতীয়তাবাগ থেকেই 
আলে যুদ্ধ যা সামাজ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সেদিন ভারতবর্ষে 
রবীজ্ঞনাথ আর যুরোপে রোম"! রোল”--এই শতাষ্ধীতে এই ছুইজন মনীষ' 
ছিলেন এই আদশে স্থির বিশ্বানী | যুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল। রোল” ও 
তার সুষ্টিমের বুদ্ধিজীবী বন্ধুর! যখন এই প্রলয়ঙ্কর ঘটনা নিরোধ করতে পারলেন 
না, তথন তিনি কিন্ত হতাশার হাল ছেড়ে দেননি । পহ্শ্র বিপদের ঝু"কি মাথায় 
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নিয়েও তিনি বৃদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত প্রচান্ধ কার্ধ চালিয়েছেন। 
সংঘবদ্ধ বর্ধরার বিরুদ্ধে তিনি একাকীই সংগ্রাম চালিয়েছেন। তাকে এজন 
শীপ্ই দেশ ছেড়ে সথইজারল্যাণ্ড নির্বাসিত হতে হয়েছিল। এই সময়েই তিনি 
'র্যাবাউট দি ওয়ার” নাঁমে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তক রচনা করে ফুরোপের বুদ্ধি- 
জীবীদের আহ্বান জানালেন যুদ্ধের বিরোধিতা করতে। অল্প লোকেই তীয় এই 
আহ্বানে সাডা দিয়েছিল; তবে এই ব্যাপারে দার্শনিক বার্রাণ্ড রাসেল ও বিজ্ঞানী 
আইনস্টাইনের সমর্থন তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহি্চ করেছিল। প্রপঙ্গত 
উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর রোলাশ পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের স্থাক্ষরযৃক্ত 
যে বিখ্যাত ইন্তাহারটি প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন 
সানন্দে । এই ইত্তাহারটি বিশ্বমানবিকতার ইতিহাসে রোলশর এইটি শ্রেষ্ঠ দলিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাঙ্কালে ফুরোপে ফ্যানিবাদ যখন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ 
করতে থাকে, তখনও রোল” নীরব ছিলেন না। মুরোপে ফ্যামিবাদের অভ্যুদয়ের 
পরব থেকেই তিনি এর ধ্বংসের জন্য সর্বদেশের মানুষকে আহ্বান জানান। তার 
এই সময়কার চিস্থা-ভাবন! লিপিবদ্ধ আছে “শিল্পীর নবজন্না ([ ৯11] 0০9? 
7২৩৩১) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে । ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত এই গ্রন্থে তিনি ফ্যাপিবাদের 
চরম অতাচারকে যে ভাষায় পৃ্থবীর সামনে তুলে ধরেন, তা৷ অবিশ্বরণীয় হয়ে 
আছে। ফ্যাদিবাদ ও সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে রোলশার বলিষ্ঠ লেখনী সেদিনের 
ুদ্ধ-বিধবন্ত যুরোপে বুদ্ধিজ্জীবীদের মনে যে প্রবল আলোডনের স্থ্ি করেছিল, তা 
যুরোপের ইতিহাসে চিরকাল স্মবণীয় হয়ে থাকবে । 

এইবার ভারতপ্রেমিক রেশামা রোলণার কথা। ম্যাক্সমূলারের সময় থেকে 
আজ পথন্ত শ্বল্পসংখ্যক যে কয়েকজন মুরোপীয় মনীধী ভারতের সংস্কৃতি ও 
আধ্যাম্মিকতার প্রতি গভীরভাবে আরু হয়েছেন তাদের মধ্যে রো রোলশর 
একটি স্থান আছে। তাই ভারত-ব্যাখ্যাতা এই ফরাসী মনীবীবে আমাদের 
ভালো! করে জানা দরকার । প্রথম জীবনে তিনি যেমন বিঠোফেন, মাইকেল 
এঞ্জেলে! ও মিখােল তলস্টয়ের জীবনচরিত রচন! করেছিলেন, তেমনি পরবর্তী- 
কালে তিনি রামকফ্জ বিবেকানন্দ ও গান্ধীর জীবনচরিত রচনা করে তার অশেষ 
ভারতগ্লীতির পরিচয় রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও 
গান্ধীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এবং এই ছুই ভারত-সম্তানের 
সঙ্গে ভাঁব-বিনিময়ের ফলেই ভারত সম্পর্কে তার মনে গভীর শ্রদ্ধা ও অস্মুরাগের 
সঞ্চার হয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মধ্যস্থলে বসে ধারা 
বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে বীণাবাদন করেছিলেন, যহামতি রোলণ তাদের অন্কতম | 
জ্ঞান ও অনুভূতির মাধ্যমে তিনি ভারতের চিরস্তন সংস্কৃতিকে বুঝবার চেষ্টা 
করেছিলেন । ভঙগ্গিনী নিবেদিতার মতোই রোল" ভারতীয় সাংস্কৃতি ও 
আধ্যাত্মিকতার মধ্যস্থলে অবগাহন করে সেই আননরাজ্যে মিলে মিশে এক হযে 
যেতে পেরেছিলেন। 


৪৪ 


রবীন্দ্রনাথের সন্ধে রোলার জাত্মিক সম্পর্ক ভারত তথা বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসে 
একটি তাৎপর্ধমূলক অধ্যার। ১৯২৯ সনে প্যারিসে যদিও কবির সঙ্গে তার প্রথম 
সাক্ষাৎ হয়, তার অনেক আগেই ছুই মনীষীর মধ্যে পত্র বিনিময় হয়েছিল । 
১৯২৬ সনে রোলশার জীবনের ষাট বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে কবি-বিরচিত 
রোল"! প্রশস্তির এই কয়টি পঙক্কি উদ্ধ,তিযোগা--প্রাণশক্তিকে পরিহার করাতে 
এই যন্ত্রবন্ধ জডশক্তির দোহাই দিয়া আজিকাব দিনে ভয়াবহ অত্যাচার ও অবিচার 
করা সহজসাধ্য হুইগ্াছে,কারণ জডশক্তি অন্ত সকল বিচার-বিবেচনাকে 
পদদলিত কবিয়া আপন উদ্দেশ্ব-সাধনে 1দ্ধধাহীন নির্মম গতিতে অগ্রসর হয॥ যে 
ধর্ম প্রেম ও কর্ণার কমনীয় সেই ধর্মের নামে কী কদ্ধ বক্তলোলুপ ধর্মতন্ত্র গভির 
উঠে আমরা তাহা দেখিয়াছি । রোলণাব চক্ষে রবীন্দ্রনাথ “পাশ্চাতাতৃথণ্ডে 
প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বাষ্রদূত' হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন । 


শুধু আধ্যত্িক মহিমাই যে ভারতবর্ষের দিকে রোলার দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল 
তাঁনয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাত থেকে স্ুদীর্ঘকালব্যাপী ভারতবাসীর 
মুক্কি আন্দোলন তার সংবেদনশীল চিন্তার এমন এক স্থদুরপ্রসারী প্রচ্তাব বিস্তার 
করেছিল যে, ভারতের সথখ-ছুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-মাকাজ্ষাকে তিনি শিজের 
বলেই মনে করতেন। পৃথিবীর যেখানেই তিনি স্বাধীনতার বার্তা শুনেছেন, 
সেখানেই রোল” পাঠিয়ে দিয়েছেন অভিনন্দনবাণী | সাম্রাজ্যবাদীকে তিনি মণে- 
প্রাণে ঘ্বণা করতেন। তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, নাংসিজম্‌ ও ফ্যাপিবাদের 
বিরুদ্ধে তার অগ্নিব্ী লেখা সেদিন অরমগ্র যুরোপে এনে দিয়াছিল তুমুল আলোডন। 
গান্ধীর নেতৃত্বে সার ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে চলেছি সেই সংগ্রাম 
ফে অকুঠ সমর্থন জানিয়ে রোলণ। ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছে জুগিয়েছেন 
আশা, আশ্বাস্‌ ও প্রেরণার বাণী । সেদিন একাস্তভারে তিনি সত্যিই ভারতবাসীর 
পাশে এসে দাডিয়েছিলেন। এজন্য পাশ্চাত্যের কাছে, বিশেষ করে নিজের দেশ 
ফ্রান্সের কাছেই রোলশাঁকে কম নিম্দাভোগ করতে হয়নি । ভারতবাসী মাহেই 
শুধু এই কারণে এই মানুষটির কাছে চিরকাল রতঙ্জ থাকবে । 


মনীষী রোম" রোলশর একটিমাত্র পরিচয়ই আছে--তিনি বিশ্ব-মানবতাবাদী, 
শাস্তিবাী ও অহিংসাবাদী। তলস্টয়ের মস্ত্রশিষ্য রোলশ! বিশ্বমানবকল্যাণের 
বেদীমূলে তার ভাশ্বর জীবন, তার দেদীপ/মান প্রতিভা সবই উৎসর্গ করেছিলেন। 
তীর যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামণীল জীবন বিশ্বের নিপীডিত জনগণের পননে দিয়েছে 
আশার অমোঘ বাণী,। বিশ্বস্রাতৃত্ব ও বিশ্বপ্রেমের পতাক! উর্ধে উডীন রাখার 
জনা, গ্বীয় আদর্শের জন্ত, তাকে যে লাস্ছনাময় একক জীবন যাপন করতে হয়েছে 
ইতিহাসে তার তুলন! দুর্লভ । রোলণার ক আজ নীরব, কিন্তু তার অগ্লিগর্ড 
বাণী যুগে যুগে বিপ্লবের যোদ্ধাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকবে । তেমনি ধ্বনিত 
হতে থাকবে তার কষ্ঠে উচ্চারিত শাস্তির ললিত বাপী। 


চক, 


মেরি কুরী 


€ ১৮৬৭-১৯৩৪ ) 
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হার যুগান্তকারী আবিষ্ছিয়া বিংশশতকের মানব সভ্যতাকে সম্বদ্ধ ও পুষ্ট করেছে, 
বিজ্ঞানের সেই তপঃলাধিকার নাম মেরি কুরী বা মাদাম কুরী। তার জীবনের 
সন্ধে সম্প-ক্ক হয়ে আছে আরেকজন বিজ্ঞান-লাধকের নাম। তিনি তারই স্বামী 
পিরি কুরী । এই কতবিগ্ঠ দম্পতির জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলেই 
আবিষ্লুত হয়েছিল বা! রেডিয়াম যা মানুষের দৃষ্টিপথে আজ এনে দিয়েছে এক নৃতন 
জগতকে । আধি ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত এক অপরিমের় শক্তিশালী 
অন্তর এর! পৃথিবীর যানুষের হাতে তুলে দিয়ে যে অমবত্ব অর্জন করেছেন তা 
দুর্লভ | 

১৮৫৯ সনের ১৫ই নভেম্বর পারিপে জন্মগ্রহণ করেন পিরি কুরী। এই কুরী 
পরিবারটি ছিলেন পোটেসটাযাণ্ট য্যালসেসিয়ান এবং বিজ্ঞান চায় প্রগতিশীল । 
তার পিতা ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক এ যস্ঘারোগ সম্পর্কে কয়েকখানি 
গ্রন্থের প্রণেতা । প্যারিসের ন্যাচারাল হিষ্ট্রির মিউদ্জিয়মের তিনি একজন গবেষকও 
ছিলেন। তার ছুই পুত্র, জ্যাকুস ও পিয়ারে, বিজ্ঞানে দু'জনেই রুতবিষ্ত ছিলেন, 
তবে তার দ্বিতীয় পুত্র পিয়ারে সম্পর্কেই পিতা উজ্জল ভবিষ্যৎ পোষণ করতেন । 
তাকে কোনো স্কুলে ন৷ দিয়ে, পিতা স্বয়ং তাব শৈশবশিক্ষার তত্বাবধান করেন। 
সতেরে! বছর বয়সে পিরি কুরী বিজ্ঞানে স্নাতক হন এবং আঠার বছর বয়সে 
তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রীলাভ করেন এবং সোরবর্পণের লাবোরেটরীতে 
সহকারী গবেষক হিসাবে নিযুক হয়েছিলেন। তার গবেষণার কম্ভিত ও সফলতা 
দেখে সোরধর্ণের অনেক ব্ীয়ান অধ্যাপক চমত্রুত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতে 
তার প্রতিভার দানে বিজ্ঞান যে সমুদ্ধ হবে, এমন ভবিষ্য্াণীও অনেকে সেদিন 
করেছিলেন । এইখানেই গবেষণাকার্ধে নিষুক্ত থাকার সময়ে পিস়ারে কুরী যে 
বিদুধী পোলিশ তরুণীর সংস্পর্শে আসেন এবং অবশেষে যাকে বিবাহ করেন, তারই 
নাম মারিয়া! ক্লোদোভস্কা ( 141819৪-9110909$58 )| পরবতীকালে ইনিই 
মাদাম কুরী--এই নামে পরিচিত হুন। 

১৮৬৭, 'নভেম্বর, পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে মারিয়ার জন্ম হয়। 
মারিয়ার পিত| ছিলেন ওয়ারশ উচ্চ বিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক 
আর মা ছিলেন একজন গ্রতিভাশালিনী পিয়া,।বাধিকা এবং একটি বালিকা 
বি্ালয়ের অধ্যক্ষ! । মানিয়া ছিলেন তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেন্ে আদরের 
সম্ভতান। তখন পোল্যাণ্ড জার-শাসিত রাশিয়ার একটি অংশ ছিল। 

মেহির ছাত্রতীবন খুব দেদীপ্যমান ছিল। বি্যালয়ের তিনি ছিলেন আদর্শ 
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ছাত্রী। গোপনে গোপনে তখন থেকেই তার মধ্যে একট। বিদ্রোহের ভাব ফুটে 
উঠেছিল। স্থুলে পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শেনের জ্ন্ত তিনি লাভ করেছিলেন বন্ধ 
পুরস্কার ও পদক। 

১৮৯৩। মেরির বম্বদ তখন ছাব্বিশ বছর । তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে 
নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রথম স্থান অর্ধিকার করলেন এবং কথেক মাল পরে গণিতেও 
এম. এ. ডিগ্রী লাভ করলেন। গণিতে তার স্থান ছিল দ্বিতীয়। সোরবর্ণেন্র 
তিনিই প্রথম মহিলা ছাত্রী যিনি এই রকম কৃতিত্বের সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞান ও 
গণিত শান্ত এম. এ. ভিগ্রীলাভ করেন। এই রুতিত্ব প্রদর্শনের জগ্ত তিনি ছয়শত 
রুবলের একটি স্কলারহিপ লাভ করলেন। সেই রুচ্ছশাধনার দিনে এযেন তীর 
কাছে এক বিরাট সম্পদ্ঘ বলে গণ্য হয়েছিল। যখন এইভাবে তিনি তাঁর লক্ষ্য 
সাধনে নিষগ্জ ছিলেন এবং যখন তাঁর জীবনের ত্রিপীমানার মধ্যে রোমান্সে 
লেশমাত্র ছিল না, সেই সময়েই তার সঙ্গে পিরি কুরীর পাক্ষাৎ হয়। পিবি 
কুরী তখন বিশ্ববিচালয়ের একজন খ্যাতিমান লেকচারার । যখন বিবাহেব 
প্রস্তাব এলো, মেরি এই বলে তা প্রত্যাখান করেছিলেন না তাঁণি কখনই একজন 
ফরাসীকে বিয়ে করবেন না, কাবণ তা করলে তাকে চিরদিনের মতো তাঁর আত্তীয়- 
প্বজন এবং তার জন্মভূষিকে পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু এই বিদুষী তকণীর 
প্রতিভা, সৌন্দর্ঘ ও তার অস্তরেরর এখ্বর্ধে অধ্যাপক ক্যুরী এমনই মুগ্ধ ও আর্ট 
হয়েছিলেন যে ধীরে ধীরে তিনি তীাব ভাবী-পতীর মত পরিব্তনে সক্ষম 
হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন মেরির ব্যস 
আটাশ আর পিরি কুরীর বয়স ছত্রিশ বছর । 

তাদের এই মিলন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল । এ যেন বিধাতা পুরুষেরই নিবদ্ধ 
ছিল তার! দু'জনেই ছিলেন এক আদর্শে অন্থপ্রাণিত এবং বিজ্ঞানের গবেষণায় 
উৎসর্গারুত প্রাণ। ছু'বছর পরে তাদের প্রথম সন্তান, আইরিন, ভূমিষ্ঠ হয়। 
আইরিন শুধু তার মায়ের রূপল্যাবণ্যের অধিকারিণী ছিলেন ন1, উত্তরাধিকারগ্চৃত্রে 
তিনি তার পিতা-মাতার বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও লাভ করেছিলেন এব* উত্তপকালে 
তিনিও তার মায়ের মতো! নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। যে বছরে কুর*- 
দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এ ১৮৯৫ সালটি বিজ্ঞান জগতে ন্মরণীয় হয়ে 
আছে রঞ্জন রশ্মি বা ১-:8% আবিষ্কারের জন্ক । এরপর রন্জেনেব জাবিষ্কারকে 
আরে৷ এক ধাপ এখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন হেনবি বেকেরল। তিনি এক 
নৃতন অনৃষ্থ রশ্ির সন্ধান পেয়েছিলেন । বেকেরলের এই আবিষ্কার কুরী 
দম্পত্তীকে যারপর নাই উত্তেজিত করল। পিরি তখন তাঁর অন্তান্ত গবেষণার 
বিষয় পরিত্যাঁগ করে মেরির কাজে সহযোগিত1 করতে উদ্যত হলেন। 

গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে কুরী-দম্পর্তী যাবতীয় অবিমিশ্র রাসায়নিক পদার্থ এবং 
যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ একের পর এক পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হলেন যে, ইউরেনিয়ামই একমাত্র পদার্থ নয় যার রশ্মি বিকীরণ করার ক্ষমতা আছে। 
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এমন ক্ষমতা থোরিরামের আছে এবং আরো অনেক পদার্থেরই আছে। 
আলেয়াসদৃশশ এই বিকীরণের বহন্ডভেদ কর] ভিন্ন তখন তাদের অন্য কোনে! চিন্তাই 
ছিল না। পরিশ্রমসাধ্য এই কাজ করতে গিলে মেরির স্বাস্থ্যের উপরে তখন বেশ 
চাপ পড়েছিল। ধাপে ধাপে তিনি অগ্রসর হতে খাকেন। শেষের ধাপটি ছিল 
বিরাট । ইলরেনিয়াম ও খোরিয়ামের আবিষ্কৃত হলো রশ্মি বিকীরণকারী 
আরো একটি শক্তিশালী যৌগিক পদার্থ। হ্বীয় জন্মভূমির নামানুসারে মাদাম 
কুরী তার নাম পাখলেন পোলোনিয়াম । প্রাচীনকালে পোল্যাণ্ডের নাম ছিল 
পোলোনিয়া। ঠিক একজন দিন মজুরের মতো পরিশ্রম করে, ঘরকন্নার কাজ করে, 
শিশুকন্তার (তখন তার প্রথম! কন্তা আইপিনের জন্ম হয়েছে ) পরিচর্ধা করে, তিনি 
তার গবেষণার কাজ চালাতেন । এইভাবে পোলোনিয়াম আবিষ্কারের ছয় মাস 
পরেই একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে তীরা ইতিপূর্বে অপরিজ্ঞাত রশ্মিবিকীরণকারী আর 
একটি নৃতন পদার্ষের কথা ঘোষণ করলেন ; বললেন, “%৪171005 15850105 152৫ 
219 00 ০961816+6 [1181 26৬ 1201092061%০ 51)5091206 ০0101217752, 1)৩৬/ 
৩1911917110 11101. ৮০ [07959 10 815 (115 0801৩ 9৫110]. এই 
ঘোষণার দে খাস পরে, বিংশ খতকের সুচনায় (১৯০২) বিজ্ঞানের এই 
তপঃসাধিকাপৃথিবীর মানুষের হাতে তুলে দিলেন এককণা অর্থাৎ 06 0501818মা 
বিশুদ্ধ রেডিয়াম। এর তেজক্ষিমার ক্ষমতা ইউরেশির়ামের চেয়ে শত লক্ষ গুপ 
বেশি ছিল। আঁবফারের জগতে এত বডে। আবিষ্কার আর কথনে' হয়নি । 

রেডিয়াম আবিষ্ষাবের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে অবধি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ এই 
পাচ বৎসরকালের মধ্যে কুরী-দম্পতী ত্রিশটির অধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেছিলেন । ১৯-২ সনে ফ্রান্সের বিজ্ঞান আকাদেমি তাদের বি* হাজার ফ্রাঙ্ক 
পুরস্কার দিলেন? প্যারিসের বিশ্ববিষ্ঞালয্ মেরিকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি দ্বারা 
সম্মানিত কংলেন আর ১৯০৩ সনে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরুষ্ষার হেনরী 
বেকেরেল ও কুরী-দম্পতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় । অশেষ সংগ্রাম ও 
সাধনার পর তারা যেন গোলকুগ্ডার হীরকখাশি আবিষ্কার করলেন, কারণ এক গ্রাম 
রেডিয়ামের দাম হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার। ইচ্ছা করলে তীর! 
তাদের এই আরিফারের জন্য পেটেন্ট নিথে বিত্তবান হতে পারতেন। কিন্তু তারা 
ছিলেন যথার্থ বজ্ঞান-সাধক । “7২৫18 06101125 £০ 1720 1061500 9৫0০0 
৬/০11+-_-এই কথ। বন তারা ঘোষণা! করলেন তখন পৃথিবীর বিজ্ঞানীনমাজ 
তাহার মহত্ব দেখে যারপর নাই বিন্ময়বোধ করেছিলেন । পিৰি কুরীর মহত্ব 
ছিল আরে| বেখি। ফরাসী সরকার যখন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানে (1,58192. ০1 
[1070991 ) তাকে ভূষিত করতে চাইলেন তখন তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাথ্যান 
করেছিলেন। - 

তবে সেই সঙ্গে তিনি দরকারকে একটি অনুরোধ জানালেন-_-.আমার একটি 
ভালো ন্থসঙ্জিত ল্যাবকেটরির বড় প্রর্বোজন।, রেডিদ্বাম আবিষ্কার এ" নোবেল 
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পুরষ্কার লাভের পর থেকেই অপরিচয়ের অন্ধকার ভেদ করে কুরী-দম্পততী এখন 
জগদ্িখ্যাত হলেন । একজন ধনাঁঢ্য ফরাসী মহিলা তশদের কাজের জন্য একাট 
ষুল্যবান ল্যাবরেটরি নির্মাণ করিয়ে দেবেন বললেন। পিরি তখন সোরবর্ণের 
পদার্থবিষ্ঠার অধ্যাপক পদে নিষুক্ত হয়েছেন এবং গ্রবেষণার জন্য তাকে এখন পূর্ণ 
সুযোগ স্থবিধার প্রতিশ্রুতি দেওয়া! হলে! । 

নোবেল প্রাইজলাভের অল্লকাল পরে, ১৯*৬ সনের ১৯শে এপ্রিল, 
তিনি তশর প্রকাশকের কাছে বাবার পথে বান্ত। পার হবার সময় অন্মনস্কতাবশত 
ই্রামগাড়ী চাপা পড়ে মারা যান। ম্বামীর এই শোচনীয় মৃত্যুর পর মাদাম কুরী 
তশর িনপঞ্জীতে লিখেছিলেন £ *7৮16115 15 8166121718 1989 199 51661, 40 19 
1175 5106 016 ৬৬০79111208, 5৮519010708) 5৬61১104178, তখন মাদাম 
কুরীর বয়স মাত্র চল্লিশ বছর যখন তশর জীবনে এই মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটেছিল। 
তারপর তিনি বেচেছিলেন দীর্ঘকাল--প্রায় আটাশ বছর। বিজ্ঞানের সাধিকা 
তিনি, অন্তরে আহিতাগ্জির মতো! শ্বামীর স্ত্বতি চিরজাগ্রত রেখে তিনি বিজ্ঞানের 
গবেধণাতেই তশর জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেছিলেন তশার এবং পিরি 
কুরীর সম্মানে মুরোপের বিভিন্ন স্থানে এবং তশর জন্মভূমি ওয়ারশোতে রেডিয়াম 
ইনছিট্যুট স্থাপিত হর। প্যারিস বিশ্ববিগ্ালয় তাকে তর শ্বামীর শৃশ্স্থানে পদার্থ- 
বিজ্ঞানের অধাপিক! নিযুক্ত করেছিলেন--তিনিই ছিলেন এই বিশ্বাবিষ্ঠলযের প্রথম 
মহল অধ্যাপিকা । সেই থেকে অধ্যাপনা ও গবেধণ! এই ছুই কাজে আত্মনিয়োগ 
করে মাদাম কুরী প্রমাণ করেছিলেন যে 4100৩ 5105 %/85 ৪ 16950 ৪5 &58 
ও, 501500290 ৪3 1191 1105091)0,,. এই সমরে আরে! কয়েকটি মুল্যবান আবিষ্কা- 
রের জন্ত ১৯১১ সালে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । ১৯৩৪, ৪ঠ 
জুলাই, একটি স্তানাটোরিয়ামে হ্বপ্লক!ল রোগভোগের পর এই বিশ্রুতকীতি বিজ্ঞান 
সাধিকার জীবনদীপ নির্বাপিত হুয়। 


(মাহনদাস করমচাদ গান্ধী 


(১৮৬৯-১৯৪৮) 


সপ 


16) 116 19101) 0105588৩+_-“আমার জীবনই আমার বাণী ।+ আত্মিক শক্তির 
বার রাজনী'তকে মণ্ডিত করে এনং নেই শক্তির সাহায্যে সামাজ্যাবাদীর পশ্ত- 
শক্তিকে প্রান্ত করে, ভারতবধের স্বাধীনতা! অর্জন ধার জীবনেব অতুলনীয় অবদান 
সেই কটিবাস পরিহিত, কশতন্থ মানুষটির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল এই কথা । 

আজীবন সত্য ও অহিংসার পুজ্জান্রী মোহনদাস করমঠাদ গান্ধী ১৮৬৯ সালের 
রা অক্টোবর সমুদ্রতীরবর্তী একটি ছোট শহর পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 
“গান্ধী কথাটির অর্থ «বেনিয়া, কিন্তু গান্ধী-পরিবার রেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন 
যাপন করতেন-_পেই স্বাচ্ছন্দ্য ছিল বিলাসিতার কাছাকাছি। 

গান্ধীজির আত্মচরিত (715 259117705৯1 11800) পাঠে জান! যায় 
যে, এক গৌড়! ধম পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন । তার মা ছিলেন 
এক নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপ্রাপা মহিলা এবং পুজা-অর্চনায় তীর ছিল অখণ্ড 
যনোযোগ। তীর শৈশব-জীবন সম্পর্কে গান্ধীজি লিখেছেন_-'সাত বছর বয়ন 
পর্যন্ত আমি পোরবন্দরে কাটিয়েছি; এইখানেই আমার লেখাঁপডা শুরু হয়েছিল 
স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে, অঙ্ক আমার কাছে ভীতিপ্রদ বিষয় ছিল আর গুণ 
শিথেছিলাম অতি কষ্টে। তারপর আমাদের পরিবার পোরবন্দর পরিত্যাগ করে 
রাজকোটে চলে আসে। পিতৃদেব তখন এখানকার দরবারে দেওয়ান ছিলেন ।, 

তেরে! বছর বয়সে গান্ধীর বিবাহ হয়। তীর জীবনসঙ্গিনীর নাম ছিল 
কস্তরবা। দ্থামীর উপযুক্ত সহধমিণী তিনি হয়েছিলেন । বিবাহের পর ?ক বছর 
পড়াশুনা! বন্ধ ছিল। তারপর রাজকোটের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে আবার তিনি 
ভি হন। যথাসময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ভাবনগরে শ্তামলদাস 
কলেজে ভি হন। কিন্তু স্খোনকার জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ 
খাওয়াতে না পেরে পুনরায় পোরবন্দরে ফিরে আগেন। তখন তীদের পরিবারের 
একজন শ্তভানধ্যায়ীর পরামশে গান্ধী বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। ১৮৮৭ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বোস্বাই থেকে বিলাত যাত্রা! করেছিলেন। তখন 
তার বয়স ছিল উনিশ বছর । 

বিলাতে তিনি সাদাসিধা ছাত্রজীবন যাপন করতেন। লাতিন ও ফরাসী ভাষা 
শিক্ষার সঙ্গে তিনি ইংরেজী ও মাফিন সাহিতা পাঠ করতেন। আইন শান্তের 
সঙ্গে পদার্থবিস্ঞা৪ অধায়ন করেছিলেন। প্রায় চার বছর বাধে; লগ্নে তার 
ছাত্রজীবন শেষ হয় এবং ব্যারিস্টারি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভারতবর্ধে ফিরে 
আমসেন। রাজকোটে তিনি আস্ত করেন আইনব্যবসায়, কিন্ত আশাম্যায়ী 





৩৫ 


কতকধতা লাভ করতে পারলেন না। ঠিক সেই সময়ে পোরবন্দরের একটি 
বাবসাস় প্রতিষ্টান থেকে তার কাছে অগ্ছরোধ এলে! দঘেণ আফ্রিকায় গিবে তাদের 
একটি মোকদ্দম। পরিচালনা করবার জন্ত। সেখানে তাদের একটি শাখা অফিস 
ছিল। মামলাটি ছিল খুবই গুক্ষত্তপূর্ণ । তিশি সেই মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন। 

১৮৯৩, এপ্রিল মাস। গান্দীজিব জবণে একট ম্মবণীর তাবখ | এক বছরের 
জন্য তিনি পর্ষিণ ভাক্রিকায় চলে (গলেন। কিন্য শ্ষে পাক মেখাবে হাব 
অবস্থানকাল ছিল বিশ বছরের বেশি । তার জীবনে এই স্থদীর্ঘ বিশ এছণ ছিল 
অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ 'একটি অধ্যায়। গান্ীপি ত্ববং তাপ আতম্মচ রতে দক্ষিণ আফ্রিকা! 
জীবনের কাহিপী অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ কণেছেশ । দেই কাহিনী পাঠ করে 
আমরা জানতে পারি যে, নাটালে পৌহবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অপমানচনক 
ঘটনার ফলে গান্ধীজির মনেখ মধে জেগে উঠেছিল বাজনদৈতিক গেহণা | শাটালে 
এলে দেখলেন, এখানকার প্রবাপী ভাব্তীয়ন্র কী শ্বণা। চক্ষেই না শ্বেতাঙবা 
দেখে থাকেন; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগঠ ভাধে তাঁতের প্রতিপদে অপমানের 
সম্মুীন হতে হয়--সে অপমান ছিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ছুই রকমই। 
নাটালে পৌছবার পরের দিন গান্ধী ডারবান গেলেন য্যাজিস্ট্রেটেব আদালতে 
মামলার শুনাপীতে যোগদান করতে । তিনি কোট-প্যান্ট পরিহিত ছিলেন, কিন্তু 
তার মাথায় ছিল পাগড়ি । ম্যাজিস্ট্রেট ভার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, 
তারপর পাগডি খুলতে তাঁকে হুকুম করলেন। গাদ্ধী অপমানিত বোধ করে 
আদালত পরিত্যাগ করে চলে এলেন। কয়েকদিন বাদে [্রটোরিয়া যাঁবাব জন্ত 
তিনি ট্রেনে উঠেছেন। অর্তি অপমানজনক ও বিপদ্সংকুল এই রেল ভ্রমণের 
তিক্ত অভিজ্ঞত1 তাঁকে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতীয়দের সামাঙ্জিক অবস্থ! কী শোচনীয় । যর্দিও তিনিপ্রথম শ্রেণীর ষাত্রী ছিলেন 
তথাপি রুষ্াঙ্গ বলে তাকে জোর করে গাডি থেকে নামিয়ে দেওয়। হয়েছিল। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজর] গান্ধীকে “কুলি ব্যারিস্টার বলে অভিহিত করত । 

যে মামলাটি নিয়ে তিনি এসেছিলেন, প্রিটোরিয়াতে সেটি কয়েকমাস ধরে 
চলতে থাকে । অবশেষে গান্ধী ব্যকিগত প্রয়ামে সুদীর্ঘ মামলাটি আদালতের 
বাইরে নিষ্পত্তি হ়। অতঃপর ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্ত তিনি ডারবান এলেন। 
এই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে তিনি গ্রানতে পারলেন 
যে, নাটাঁল সরকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছেন। 
এজন্ত দক্গিণ আক্রিষ্কার ভারতীয়দের মনে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে । 
তাঁর বদের "অনুরোধে গান্ধী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দেন্যে 
ভারতে আসা' স্থগিত বাখেন ও সামরিক ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে যান। 

সেখানে “কালা আইনের' বিরুদ্ধে তীর সাফল্যমণ্ডিত সত্যাগ্রহ সংগ্রাম তাকে 
'ভারতবাসীর কাছে, বিশ্বের কাছে লেদিন বিশৈষ ভাষেই পরিচিত করে তুলেছিল। 


৬০৯ 


এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে আট মাসকাল 
কারাদণ্ড ভোগ করতে হযেছিল। 

১৯১৫। সত্যাগ্রহের বিজগ্নতিলক ললাটে ধারণ করে, গান্ধীজি 'ভার তবে 
ফিবলেন একটি লক্ষ্য নিয়ে-_ত্রিটিশের অধীনতা পাশ থেকে তার জন্মভূমিকে মৃক 
কর]।+ প্রথম একটি বছর তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হলেন। তখন থেকেই পুলিশের তীক্ষু দৃষ্টি 
তাঁর ওপর নিপতিত হয়। এদেশে তীর সতাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা! হয় বিহারের 
চম্পারণে। এখানে নীলচাষীদেব ওপর অত্যাচার হত। এদের অবস্থা পধবেক্ষণ 
করতে গান্ধীজি চম্পারণে এলেন । জমিদার ও কর্তৃপক্ষের বিরোধিত1 সত্ত্বেও গান্ধী 
এখানে শান্তিপূর্ণ সত্যা গ্রহ সংগ্রাম পরিচালনা করে জয়যুক হয়েছিলেন 

১২১৯ । বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো । এই যুদ্ধে ভারতবাসী ধনবল ও জনবল দিষে 
শাসকজাতিকে সাহায্য করেছিল , ম্বয়ং গান্বীজি সৈম্তসংগ্রহের কাছে সহায়তা 
করেছিলেন । কিন্ত এর বিশিময়ে ভাবতবাসীকে উপহার দেওয়া হলো রৌলট 
আইন। লোকে এর পাম দল কালাকান্ুন। এই আইনের প্রতিবাদে সার! 
ভারতে শাঠিপুণ পত্যাগ্রহ ঘোষধণান নির্দেশ দিলেন গান্ধী । হিন্দু-মুসলমান 
মিলতভাৰে এই আইনের প্রতিবাদ কবেছিল ৬ই এপ্রিল। বহু শহরে নিরন্তর 
জনতাব ওপর পুলিশ ও মিলিটারি নি'বারে গ'ল চালাল। পাঞ্জাবের অমৃতসর 
ও লাঙোরেই সরকার অত॥াচার চরমে উঠেছিল । ১৩ই এপ্রিল ( বৈশাখের প্রথম 
দিনে ) অমুতসরেধ জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত প্রান কুডি হাজার নিরন্তর 
জনতার ওপব শিধিচারে গুলি চালাবাক হুকুম দিলেন জেনাবেল ভায়ারু। 
হতাহত হয় হাজার হাজার লোক। সমগ্র পাঞ্জাবে সেদিন সামরিক আইন জাবি 
কব হয়েছিল। 

এই বিক্ষুন্ধ পপিবেশেই ১৯১৯ লালেৰ ব্ডদিনে অমৃতসবে কংগ্রেত বাধিক 
অধিবেশন বসেছিল । এই কংগ্রেসই ছিল প্রথম গান্ধী কংগ্রেস, অর্থাৎ এইসমষ 
থেকে ন্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যস্ত কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর পেতৃত্বই ছিল 
অবিসন্বার্দিত। ১৯২১। এই বছরেই মহাঝআ্া গান্ধী আরম্ভ করেন আহংস 
অসহযোগ আন্দোলণ। সেদিন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যখন তার 
এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেদিন গান্ধী দেশবাসীকে আশ্বান দিয়ে বলেছিলেন-_ 
যদি আমার আহ্বানে তোমরা সাডা দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি এক বছবের 
মধ্যেই তোমরা শ্ববাজ লাভ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠল 
আসমুদ্র হিমাচল ডাবতবর্ধ। এই মানুষটির আহ্বানে সকলে এসে সমবেত হলো 
কংগ্রেসের ব্রিবর্ণরপ্রিত পতাকার তলে ব্রিটিশ রাজশ্ডি” বিরুদ্ধে ঘোষিত হলে! 
এক পরাধীন জাতির অহিংস সংগ্রাম। গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্কুল কলেজ 
থেকে বেরিয়ে আসে ছাত্রদল, আদালত বর্জন করের লব্প্রতিষ্ঠ আইনজীবিগণ। 
বিলাতি বস্তের স্থান নিল খদ্দর 7; চরকার গানে দেশ ভরে ওঠে। ইংরেছের 
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জেলখান! ভরে যায় রাজবন্দীতে। নেতারাও কারারুত্ধ হলেন। গান্ধীজি চলে 
গেলেন সবরমতী জেলে ছয় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে। 

১৯২১ থেকে ১৯৪২---এই একুশ বছর গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে 
তার নির্ভাক নেতৃত্ব দিয়ে জয়যুক্ত করে তুলেছিলেন। ১৯৩৯ লালে যখন দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ বাধল তখন ব্রিটিশ রাজশক্তি আবার ভারতবাসীর সহযোগিতা! চাইল। 
গান্ধীজি বললেন--সহযোগিতা করতে রাজী আছি একটিমাত্র শর্ডে__যৃদ্ধের 
পর ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে ।' শাসকজাতি এতবড উপনিবেশ বা 
সাম্রাজ্য হাতছাড়া করতে সম্মত হয় ন। বিলাত থেকে এলো ক্রীপস দৌত্য গান্ধী 
প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে । সেই আলোচনা নিক্ষল হয়। 
তখন সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে, মুক্তিকামী ভারতবাসীকে গান্ধীজি একটি পথের 
নির্দেশ দিলেন--“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। আর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে 
বললেন--“ভারত ছাড়ো” । ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেসের এক বিশেষ 
অধিবেশন বসল বোষ্াইতে । একটি প্রস্তাবে বল! হলো, ভারতের দাবা মেনে না 
নিলে আবার নতুন করে শুরু হবে আইন অমান্ত আন্দোলন । কিন্তু আন্দোলন 
আরম্ত হওয়ার আগেই ক্নাত্রির অন্ধকারে গান্ধীজি প্রমুখ কংগ্রেসের প্রধান প্রধান 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন ও তশদের সকলকে অজ্ঞাত স্থানে বিনা বিচারে আটক 
রাখা হয়। 

১৯৪৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘোষিত হলো! । ১৫ই জুন 
কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হলেন। বডলাট লর্ড ওয়াভেল সিমলায় এক সর্বদলীয় 
বৈঠক ডাকলেন । যুদ্ধশেষে বিলাতে তখন নতৃন মঙ্্রিসভ1 গঠিত হয়েছেম্্রমিক-দলের 
নেতৃত্বে! অবশেষে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার শেষে ব্রিটিশ সরকাণ ভারতবাসীর 
হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সম্মত হয়। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতের মুক্তি 
সংগ্রামের ইতিহাসে একটি চিরম্মরণীয় তারিখ । এদিন মধ্যরাত্রে ভারতবর্ধ তার 
ঈশ্সিত দ্বাধীনতা লাভ করে। দিল্লীর লাল কেললায় এদিন মধ্যরাত্রে উঠল ম্বাধীন 
ভারতের অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ব্রিবর্ণ পতাক! | পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে উঠল নতুন 
ভারত--ন্বাধীন ও সার্বভৌম ভারত। ন্বাধীনতা লাভের পর মহাত্মা গান্ধীজি- 
জীবিত ছিলেন মাত্র পাচ মাস। ১৯৪৮সনে ৩*শে জান্ুআরি দিলীতে সাম্য 
প্রার্থনাসভায় যাওয়ার সময় এক আততায়ীর গুলিতে এই মহামানবের জীবনদীপ 
নির্বাপিত হয়। মুত মধ্যে সার! ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এই ছুঃসংবাদ-শোকের 
ছায়ায় আচ্ছন্ হয় ভারত। সেদিন শোকার্ত জাতির উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে 
দ্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বলেছিলেন--“আমাদের জীকা থেকে 
আলো! নিভে গেছে, এখন চর্বত্র অন্ধকার বিশ্াজ করছে ।* 


নিকোনাই ত্রেনিন 


(১৮৭০-১৯১ ৪) 


বা অতি | পালি আয জপ পা শপ স্্প শু সমাজ চে 


স্যচুলিঙ্গকৈ যিনি দাবানলে পরিণত করেছিলেন, পৃথিবীর আধুনিক কালের 
ইতিহাসে তিনিই লেনিন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ তারই কে বন্কত 
হরেছিল। মহান অক্টোবর বিপ্রবের জনক তিনি । রুশ বিপ্লবের এই প্রাণপুরুষ 
আজ সশরীরে জীবিত নেই বটে, কিন্তু শোধিত, বঞ্চিত ও পর্বহার! মাছুষের মধ্যে 
তিন আজ বেশি করে বেচে আছেন। লেনিনের জন্মকালে তার স্বদেশের অবস্থা 
সকল দিক দিয়েই ছিল শোচনীয়। ১৮৭০, ১*ই এপ্রিল তারিখে ভল্গ! নদীর 
তীরে সিশ্বার্থ নামে ছোট্ট একটি শহরে তার জন্ম হয়। একদা এই সিশ্বার্ঘ ছিল 
বিপ্লবের পীঠস্থান । জন্মকালে তাপ নাম রাখা হয়েছিল ভদাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ | 
তার পিতা ইলিয়া নিকোলে।ভিচ উলিয়ানভ ছিলেন একজন স্কুল মান্টার। 
পরে তিনি শক্ষাখভাগের একজন পদস্থ কর্মচারীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। মা 
মারিয়! আলেকজোন্দ্রোভনা ছিলেন এক ধনী চিকিৎসকের কন্তা এবং তিনি তার 
পিতার কিছু সম্পত্ধিরও অধিকারিণী হয়েছিলেন । সেই সম্পত্তির আয় আর স্বামীর 
উপার্জন, এই ছুইয়ে মিলিয়ে উলিয়ানভ পরিবারের অবস্থ বেশ সচ্ছল ছিল। ভাই- 
বোন মিলে তারা ছিলেন ছয়জন এবং লেনিন ছিলেন তার পিতামাতার তৃতীয় 
সম্ভতান। শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ছিল এই উলিয়ানভ পরিবারটি এবং 
তীদের প্রতিবেশীদের চেয়ে তাদের যথেষ্ট গ্বাতন্ত্রা পরিলক্ষিত হতো । বুদ্ধির দ্রীপ্তিতে 
উজ্জ্বল ছিল এই পরিবারের প্রত্যেকটি বয়ঃপ্রাপ্ত সম্জান। এছাড়া শৈশবকাল 
থেকেই তার ভাইবোন সকলেই দেশকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন । দেশকে 
ভালোবাস জারের রাশিয়ায় সবচেয়ে বড়ো! অপরাধ বলে গণ্য হতো! । সিম্বান্কের 
উচ্চ বিদ্যালয়ে লেনিনের লেখাপডা গুরু হয়েছিল। এইখানে তিনি তার অন্ততম 
সহ্ুপাঠিরূপে পেয়েছিলেন কেরেন্স্কি নামে সমমর্মী এক ছাত্রকে । লেনিনের বন্বস 
যখন যোল বছর তখন উলিয়ানভ পরিবারে প্রথম বিপধয় দেখ! দিল তার পিতার 
মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে। দ্বিতীয় বিপধয় দেখ! দিল ঠিক তার এক বছর পরেই 
তার অগ্রজ, সেপ্ট পিটাসবার্গ বিশ্ববিষ্ালয়ের রতী ছাত্র আলেকজান্দাব্ের ফানীকে 
উপলক্ষ্য করে। ছাত্ররা একটি বিপ্লবগোষ্ঠী গঠন করেছিল। এই গোঠীতৃক্ত ছিল 
'আলেকজান্দার। উলিয়ানভ পরিবারে, বিশেষ করে "লনিনের জীবনে এই ছিতীর 
বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ন্বদুরপ্রসারী। লেনিন বিপ্লবের অগ্রিমস্ত্রে দীক্ষা 
নিলেন এবং সেই থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় তার জীবনের গতিপথ । 

এই ঘটনার পর থেকেই সমগ্র উলিয়ানভ পরিবারের উপর জাবের পুলিশের 
বিষদৃষ্তি নিপতিত হলো । লেনিন কিন্তু দরমলেন না এতটুকু, তিনি আরে গভীর- 


৩৬৪ 


ভাবে তীবু পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলেন এবং শ্বণ্পদক পেয়ে স্থল থেকে স্নাতক 
হলেন । নিশ্বাস ত্যাগ করে তীরা চলে এলেন কানে এবং লেনিন আইন পড়বার 
জন্ঠ কাজানের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিঃ হলেন । কিন্তু মাসথানেক যেতে না যেতেই 
বিগ্রবষ্ালয়ের কর্তৃপক্ষ একটা সামান্য অভুহাতে অন্যান্ত আটত্রিশ জণ ছাত্রের সঙ্গে 
তাকে কহিষ্কুত ঝরে দ্রিলেশ। এই ঘটনাধ বিন্দুমাত্র বিচলিঠ ন1 হয়ে তিনি 
একাগ্রচিত্তে আইন অধ্যয়ন করতে থাকেন, এমনি ছিল তীব অদম্য মনোবল । তিন 
বছর পরে লোনিন অন্থুমতি পেলেন আইন-পরীক্ষ; দেবা । পরীক্ষায় বেশ রুতিতেব 
সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেন্ট পিটার্পবাগ বিশ্বব্ালয় থেক যখন 
তিনি আইন পাশ করে বেরিয়ে এলেন তখন তার বয়স একুশ বছর । 
সেন্ট 'পিটার্পবার্গেই লেনিন ওকালতি ব্যবলা আরম্ভ করলেন। যদিও তাং 
প্রতিভা ও যোগ্যত৷ এই ব্যবসায়ের জন্ত যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তথাপি তব জাবন- 
বিধাতা তার জন্য বিপ্লবের পথই নিদিষ্ট করে রেখেছিলেন । মনে মনে তিনি গ্রহণ 
করেছেন দেখসেবার ব্রত। তখন তিনি কার্ল মার্কসের রচনার সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছেন এবং ধে উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে তিনি আইনশান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, 
সেই উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে তিনি এখন একাগ্রচিত্তে মার্কল'য় দর্শন পণ্ডতে 
লাগলেন । তখন দেশে ধীরে ধীরে একটি দল গডে উঠেছে, তাদেব উদ্দেঠ ছিল 
স্বৈরাচার জারের রাজত্বের অবসান ঘটানে!। লেনিন এসে এই দলে যোগদান 
করলেন এবং এই সময় থেকেই তিনি “নিকোলাই লেনিন” এই নামটি গ্রহণ করেন। 
১৮৯৫ । লেনিনের বয়স তখন পঁচিশ বছর এনং এই বয়সেই তিনি দেশের 
অন্কতম অগ্রগণ্য বিপ্রবীরূপে পরিচিত হয়েছেন । জর্জ প্রেঙ্গনস্টের নাম তিনি 
শুনলেন ; তাকে তখন বল! হতো রাশিয়ান সমাজতন্ত্বাদের জনক । প্রেকানভের 
সঙ্গে লাক্ষাৎ্ডাবে পরিচিত হওয়ার জন্য লেনিন রাশিয়ার বাইরে গেলেন এবং 
কিছুকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবে গঠন করলেন “ইউনিয়ন ফর দি লিবারেশন 
অব দি ওয়াকিং ক্লাস নামে একটি সমিতি । বাশিয়াতে শ্রমিকদেব সংঘবদ্ধ 
করার সেই ছিল প্রথম প্রয়ান। এই সমিতির পক্ষ থেকে তিন একটি 
ংবাদপত্রও প্রকাশ করতে থাকেন। এই কাজ করতে গিয়ে কয়েক মাপের 
মধ্যে লেনিন ধুত হলেন । পুলিশের খাতায় তার নাম আগে থেকেই উঠেছিল। 
তখন সবে তিনি ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেছেন যখন “বিপজ্জনক ব্যক্তি” বলে 
লেনিন ধূত হলেন। এ সময়ে তিনি একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন-“বাশিয়ার 
শ্রমিকরা একচ্ছত্র শাসন উৎখাত করবে এবং তাঝ়াই রাশিয়ার সর্যহারাদের 
সাম্যবাদী বিপ্রবের পথে পরিচালন! করবে। এশুপু তাত কথার কথা ছিল 
না---ছিল ভবিহ্ান্বাণী। সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হলেন লেনিন । এ্রথানে এলে 
তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা যেন অনেকখানি পরিণতি লাভ করল । অর্থ নৈতিক 
চিন্তাও । এই নির্বাসনকালেই তিন্নি তার কাজকর্মে সহায়তা করলার জন্ক 
যে বিশ্বধ্ত সঙ্গিনীকে পেয়েছিলেন তীর নাম ছিল নাদেজদা! কোন্সটানটিনোভ- 


ডিও 


ক্রেপন্ধান্বা। সেপ্ট পিটার্সবাগে বৈপ্রবিক কর্ধে লিপ্ত থাকার সময়েই এঁর সঙ্গে 
লেনিনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। ক্রেপঞ্চায়াও নির্বাদিতা হয়েছিলেন 
সাইস্বরিয়াতে এ একই অপরাধে । তিনিই এখন লেনিনের মর্মসহচন্ী ও একান্ত 
সাচবের মতো হয়ে উঠলেন। সেই থেকে এই বিছুষী নাগী তার রাজনৈতিক 
রচনায় সহযোগিতা করতে থাকেন । অবশেষে এই নারীই জীবনসঙ্গিনীরূপে 
লেনিনের জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করেন। সাইবেরিয়াতে নির্বাসনদণ্ড 
ভোগের সময় লেনিন “ম1)5 10561091191) 01 08194181151 10 হ২05519, 
নামে যে বইখাঁন পচন করেন পরবতিকালে বাশিয়াতে কার্প মার্কসের 
“পুজি? (০8/051?) গ্রন্থের পরেই সেটি সাম্যবাদের নূতন বাইবেলরূপে পরিগণিত 
হয়েছিল। 

১৯০০ | যেব্রুজারি মাস। লেশিনের নির্বাসন দণ্ডের মেয়াদ শেষ হলো। 
কিন্তু মুক্তিলাঙের পবেও তিন চার বঞ্ছণ তাব উপর খুব কডা নজর রাখা হয়েছিল 
যাতে কোনো আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে না পারেন। পুলিশের দৃষ্টি এডাবার 
জন্য তখন থেকেই তিশি লেনিন শামে চলাফেবা করতে থাকেন। অবশেষে 
পু লশেব ভ্রাল।* ঠাঁকে দেশ হাডতে হলো । জারধাণিপ্ মিউনিক শহরে এসে তিনি 
আশ্রয় নিলেন । বাশিক়ার বো অশেক ক্প্রিবী কর্মীকেও সেদিন দেশ ছেভে 
পালাতে হয়েছিল। এখানে তীব। দলবদ্ধ হলেন এবং নিজেকের বৈপ্রবিক কাঙ্জকর্ম 
চালাবার জন্য তার] [5108 (ই*রেজী নাম 47175 90800) নামে একখানি পাত্রকা। 
প্রকাশ কবলেন। পত্রিকা সম্পাদনের ভার নিলেন লেনিন'এবং পত্রিকার লক্ষ্য 
হিসাবে তিনি এই বিখ্যাত ঘোষণাটি করেছিলেন-_-াণা। 055 50811 ৯1]! 
০০789 (1)০ 191. আগুনের ফুলকিব মতো তার কথ চারদিকে ছড়িয়ে পডতে 
লাগল। এই পত্রিকা-সম্পাদনার কাছে তার স্ত্রী কুপদ্ধার! স্বামীকে যথেষ্ট সহায়ত! 
কবতেন। স্বামীর সঙ্গে তানও দেশত্যাগ করে মিউনিকে চলে সছিলেন। 
এখানে তার নিতান্ত দবিদ্রের মতোই জীবন যাপন করতেন এবং দিবারাত্ তার! 
তাদের অভিষ্ট সাধনের কথ! চিন্তা করয়তণ । হাজার হাজার কপি “হস্ক্রা” অন্ধকার 
পথ দিয়ে রাশিয়াতে আসত এবং কষক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারিত হতে! । লেনিন 
তখন ত্রিশের কোঠায় পৌছেছেন ও বাশিয়ার বিপ্রবীদলের নেতা হিনাবে গণ্য 
হয়েছেন। কিছুকাল পরে জার্মান সরকার লেনিনকে তাদের দেশে আশ্রয় দেওয়। 
আর নিরাপদ যনে করলেন ন! এবং তার উপর বহিষ্করণের আদেশ প্রযুক্ত হলো । 
তার জীবনের অবশিষ্ট সতের বংসরকাল কেটেছিল এক দেশ থেকে অন্ত দেশে 
দেশাস্তরী হয়ে। কিন্ত তাঁর চিস্তাব বিরাম ছিল না, কর্মেরও বিরাম ছিল না। 
তার সম্পাদিত “ইস্ক্রা, সমান ভাবেই আগুনের ফুলাকি ছডাতে থাকে। এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি মাত্র একবার হুল্পনকালের অস্ত ত্বদেশে, ফিরে এসেছিলেন । 
এই সময়ে তিনি পত্রিকা-সম্পাদ্দন! ব্যতীত একের পর এক বহু পুস্তিকা রচন! 
করেছিলেন এবং তার স্থৃচিস্তিত ভাবধারাই যে অলক্ষ্যে বিপ্লবের রচনা করে 
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দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই | এই পুস্তিকাগুলির মাধামেই তিনি 
সেঙিন মার্বসীয় চিন্তার একটা সহজ ও সাবলীল ব্যাখা করেছিলেন। 

১৯০৫ । রাঁশিয়াতে অশীস্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তখন যিনি জার তার 
নাম দ্বিতীয় নিকোলাস। অত্যন্ত হদয়হীন, নিষ্ঠুর ও আড্থরপ্রি় ছিলেন তিনি । 
প্রজাদের প্রতি তার বিন্দুমাত্র অনুকম্পা ছিল ন!। ৯ই জানু আরিঃ ১৯০৫, আধুনিক 
রাশিয়ার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ভারিখ। এদিন কয়েকশত দরিদ্র প্র 
নিজেঘেয় ছুঃখ ছুর্দশীর কথা নিবেদন করবার জন্ত জারের প্রসাদের সম্মুখে সমবেত 
হয়েছিল। ছুঃখ নিবারণ তো দরের কথা, তাদের আবেদন শোনার আগেই 
সম্রাট সৈন্তদের আদেশ দিলেন গুলি চালাতে । কয়েক মিনিটের মধ্যে দুইশত 
নিরপরাধ লোক নিহত হলো। এই ব্যাপারে রাশিয়ার প্রজাদের কাছে জারের 
মর্ধাদ1 অনেকখানি ক্ষু্ন হলো । এই সময়ে লেনিন দেশে ফিরে এসে দেখলেন 
যে দেশের লোক জেগে উঠেছে । লেনিন বুঝলেন, এই স্থযোগ, এবার সশস্ত্র বিপ্লব 
করতে হবে। গোপনে গোপনে তারই আয়োজন চলল । অবশেষে একদিন মন্থোর 
কারখানার শ্রমিকর1 ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলো । তারপর চাষী ও মজুর জন 
সংগ্রহ করে সরকারের বিরুদ্ধে রখে দাডাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ব্যর্থ 
হয়। লেনিন আশ্রয় নিলেন ফিনল্যাণ্ডে। ফিনল্যাণ্ড থেকে জার্মানী, জার্মানী 
থেকে জেনিভ1--এইভাবে দেশ-দেশাস্তয়ে ঘুরে তার সাত বছর কেটে গ্েল। 

১৯১৪ । স্বুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। জারের হুকুমে রাশিয়] ইংলগ্রের পক্ষে যুদ্ধ 
নামল। আস্তিক সমাজতন্ত্রবাদের উপর যেন এইটি প্রবল আঘাত পডল। 
রাশিয়ার সমাজতন্্রবাদীরা জারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সমর্থন জানাল--্ীকানভ এই 
চেয়েছিলেন । আন্তর্জাতিক বিপ্রব প্রয়াস সফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে 
লেনিন তঙ্গন তীর হ্বদেশের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তখন জারের সৈন্ুদলে অসনোষ 
দেখা দিতে আরম করেছে । রাশিয়ার অবস্থা! ও বিশ্ব-পরিস্থিতি গভীর ভাবে 
পর্ধবেক্ষণ করে লেনিন বুঝলেন যে এইবার বিপ্লবের দিন সত্যিই সমাগত হয়েছে। 
তখন তিনি তার শ্বদেশস্থ কর্মীদের যখাষখ নির্দেশ প্রদান করলেন। অতঃপর 
ইতিহাসের তরঙ্গ ভ্রুতবেগে বইতে থাকে রাশিয়াতে। সে-কাহিনী জজ স্থপন্িচিত 
১৯১৭ সনের অক্টোবর মাসে রোমানফ বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়াতে 
এলে! এক নব যুগ--বলশোভিকদল পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীর বুকে 
প্রথম সর্বহারা ও শোবিত জনসাধারণের সরকার ম্থাপন করলেন | বিপ্লবকে 
জযযুদ্ত ফরার পর লেনিন মাত্র সাত বৎসরকাল জীবিত ছিলেন । 4১০০: 10 
105 9০150, 1800 190 005 06889065, 01680 (0 017৩ 13015) 80৫ 
১৩৪০৩ €০ ১৩ ০০1৩--ইতিহাসের বুকে এই নব চেতনার বাণী রেখে 
মাত্র চুয়াছ বছর বন্ছসে অবন্থাৎ সঙ্্যালয়োগে লেনিনের মৃত্যু হয় ১৯২৯ সনের 
২১শে জাছুআরি। এ সাত বছরের মধ্যেই তিনি তীর ব্বদেশকে একটি নৃতন শাশন- 
ব্যবস্থা উপছার দিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
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বারও রাগেন 


(১৮৭২-১৯২০ ) 








ন্বরিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর বুদ্ধিজীবী মানুষের মনের উপর এমন ব্যাপক আর স্থায়ী 
প্রভাব আর কোনে! মনীষী বিস্তার করতে পারেন নি যেমনটি পেরেছেন বার্ণ 
রাসেল। একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, এতিহাসিক ও সাহিত্যিক। 
যেমন স্থগভীর তার অন্তর্রপ্টি, তেমনি অনুপম তীর লিখনভী । আধুনিক সমাজ- 
জীবনের তিনি একজন অনাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সমালোচক, বর্তমান বিশ্বের একজন 
শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিস্তানায়ক। 

ইংলপ্তের এক সম্থাস্ত ও অভিজাত পরিবারে বার্রীণ্ড রাসেল ১৮৭২ সালের 
১৮ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তাব পিতামহ লর্ড বাসেল ছু'বার ইংলগ্ডের প্রধান 
মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন । তাব পিতাও ছিলে একজন রাজনীতি-সচেতন 
মানব । শিতা ও পিতামহ্ের প্রভাব বাসেলের জীবনে গভীরভাবেই মুদ্রিত হযে 
গিয়েছিল। 

আঠারে! বছর বয়স পরধস্ত বাডিতেই জার্মান গভর্নেদ ও ইংরেজ শিক্ষকদের 
তত্বাবধানে তার পড়াশ্তনা চলে। তখণ থেকেই গণিতশাস্ত্রের প্রতি বালকের 
আকর্ষণ দেখে তার শিক্ষকগণ চমতকুত হন। পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত পিভামহের 
বিশাল গ্রন্থাগারে বালক রাসেল অবাধে বিচরণ করতেন আর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 
পাঠ করতেন নান1 রকমের গ্রন্থ। অধ্যয়নস্পৃহা তার আঙ্জাবন প্রবল ছিল। 

আঠারে1 বছর বয়সে তিনি প্রবিঃ হলেন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে । সেই 
বয়সেই তিনি ইংরেজী ভিন্ন ইতালিয়ান ও ফরামী ভাষায় রাঁতিফত শারধাশিতা 
লাভ করেছিলেন। যথাসময়ে কেমত্রিজ থেকে মাতক হয়ে রাসেল এলেন 
প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসের একজন অবৈতনিক সহকারী রূপে। যুবক রাসেল 
যথাশী্র প্যারিস থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন লগ্ুনে। এখানে এলিন স্মিথ নায়ী 
এক কিশোরীর সঙ্গে পরিণরন্থত্রে আবদ্ধ হন। তখন তার বস মাত্র বাইশ বছর । 

বিযের পর রাসেল সপরিবারে সান্বেক্স'এ বসবাস করতে খাকেন। হুদিও তার 
প্রতিডা ছিল বহুমুখ, কিন্তু তখন আগ্রহ নিবদ্ধ হয়েছে ছুটি বিষয়ে--দর্শন ও 
গণিত। উত্তরকালে বিশ্বের বিদ্ধ সমাজ তাকে গণিতে বুৎপন্ধ কেশরী পে স্বীক্কতি 
জানিয়েছিল। দর্শন ও গণিত চর্চার সঙ্গে তিনি আরে ছুটি বিষন্বের প্রাতি 
আকুষ্ট হলেন--স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদ। 
তিনি ও তার পত্রী ছ'জনেই ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হুলেন। কম্মৃউনিস্ট পার্টির 
ম্যানিফেস্টো তকে মুদ্ধ করেছিল । মার্কসের চিরাগত যুল্যবোধ ও মীভিবোধের 
প্রতি অবজ্ঞ। এবং ধর্মকে প্রাধান্ত না দেওয়া ও মোহমূক্ত দৃথধিতে জীবনকে 
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দেখবার প্রয়াস রাসেলের বিশেষ ভাল লেগেছিল । মানুষের যাবতীয় উৎকর্ষ ও 
উন্নতির ষূলে বিজ্ঞান-_-এই স্থির বিশাস নিয়ে শুরু.হয় রাসেলের জীবন | 

ত্রিশ বছর বর্‌স পূর্ণ হবার আগেই ঝ'সেল তার জীবনের উদ্দে্গ মোটামুটি স্থির 
ঝরে ফেলেছিলেন । প্রথম পদক্ষেপ, স্বেচ্ছায় নিজেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাণ্ধ 
সকল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা । যে সম্পত্তি নিজে অর্জন করেন নি, “স সম্পত্তি 
ভোগ করবার অধিকার তীর নেই সমস্ত সম্পত্বি দিয়ে দিলেন কয়েকটি 
মানবকল্যাণত্রতী। সংস্থার নামে। একমাত্র অবলম্বন রইল লেখার আয় এবং 
অধ্যাপনার বেতন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ যুছ্ধবিরোধী মনো ভাব। বুধব যুন্ধ যখন 
শুরু হয় তখন রাসেল ছিলেন সবকারেব সমর্থক । কিছুদিন পরে যেই জানতে 
পারলেন তার নিজের গভর্ণমেণ্টের নিষ্্ব অত্যাচারে বিববণ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
যুক্কবিবোধী হয়ে উঠলেন | শ্বদেশেব ছুদ্কুর্তিকে দেশপ্রেমের ধাগ। দিয়ে সমর্থন 
তিনি আব কথনে কবেন নি। এখানে তিনি ছিলেন বান্ার্ড শ'র সগোত্র। 

চব্বিশ বছর বয়সে রাসেলের যে বইটি প্রকাশিত হয় সেটির নাম 44 918৫9 
01 061127 9০০181 1396171090180৩+ রাজনীতি সংক্রান্থ লই । 'ভারপব বেরুল 
জ্যামিতি সম্পর্কে করেকটি প্রবন্ধ ও লেনিনের দর্শন সম্পকিত একখানি বই। 
এই সময় তিনি একটি গবেষণাপত্ত্রও রচনা করেন । তার এই গবেষণার বিষরবন্ত 
ছিল গণিত ও স্কায়শাস্ত্রে মধ্যে সাদৃণ্ঠ প্রতিপন্ন করা । রাদেলের বয়স যখন 
আটত্রিশ বব তখন তিনি হোয়াইটহেডের সহযোগিতায় তীয় 1%10091018 
2901160191108+ নামক বিশ্ব-বিখ্যাত গ্রস্থেব রচন1 শেষ কবেন। তিন থণ্ডে 
প্রকাশিত বিপুলায়তন এই বইখানি বোধ হয় পৃধিবীতে বিশজনেব্অমধিক লোক 
সম্পূর্ণ পাঠ করেন নি। তথাপি এটি একটি ক্লাসিকরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে । 
একাদিরুমে লাত বৎসর পরিশ্রম করার ফলে বইটি রচিত হয়। উপাদান-উপকরণ 
সংগ্রহে লেগেছিল ছু'বছর আর রচন1 করতে পাচ বছর । এই বইটির জন্যই 
রাসেল নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন । 

১৯১* সালে যখন তীর “প্রিন্লিপিয়াঃ গুস্থ রচনা শেষ হর তখন তিনি উদ্ার- 
নৈতিক দলের একজন প্রার্থা হিসাবে হাউস অব কমন্প-এ আসবার চেষ্ট! করেন। 
কিন্ত তার নির্বাচন কেঙ্গের ভোটদাত্াঙ্গণ যখন জানতে পারলেশ যে, প্রার্থী 
একজন পুরোস্বর অজেঞঘাদী (4,£19511০) এবং তাকে গীর্জাতে কখনো দেখা 
যায় না, তথন তীর রাসেলকে ভোট দিতে নিবৃন্ত হলেন। “ঈশ্বর বা পরলোক মানে 
না এমন লোককে পার্লামেপ্টে পাঠিয়ে লাভ কি ?-এই কথ বলেছিলেন একজন 
ভোটদাতা। এরপর থেকেই রাপ্লেল হয়ে উঠলেন একজন সমাজবাদী । (রাজনীতি 
ব1 দর্শনের কোন কোন বিষয়ে রাসেলের এই আপাত মত-পরিবর্তন' অনেকের 
কাছে কঠিন সমালোচনার বিরপ্ন হয়ে উঠেছিল। 

১৯১৪ সালে বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । রাসেল ছিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শাস্তির 
পক্ষে । তার যৃদ্ধবিরোধী ও শাস্তিবাদমূলক প্রচার কার্ধ বিপুল ব্যবঘান রচন1) করল 
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রাসেল ও তাঁর নিজের শ্রেণীর লোকদের মধ্যে । ফলে তার স্তান হল স্বশ্পসংখ্যক 
সেই বুদ্ধিজীবীদের দলে ধাদের মধ্যে ছিলেন ওয়েব দম্পতি, বা্নার্ড শ, স্িভেলিয়ান 
ও হারবার্ট স্তামুয়েল প্রভৃতি । শ্রান্তিবাদী রাসেলকে সেদিন তীর হ্বদেশবাসীর 
কাছে কম লাঞ্ছিত হতে হয়নি । এই যুদ্ধ তার মানসলোকে নিয়ে এলো তৃমূল 
পরিবর্তন। হয়ে উঠলেন তিনি একজন বন্ধ বিতকিত এবং কিছুট1 কুখ্যাত 
জননেতা | যুদ্ধবিরোদী ভুমিকায় লিপ্ত পাকার ফলে বাসেলের ভাগ্যে ছেল ও 
জরিমান! দুই-ই ঘটেছিল । এমন কি শান্তিব'দী প্রচারকার্ষের দরুণ কেমত্রিজজ বিশ্ব- 
বিচ্যালয়ের ট্রিনটি কলেছের অধ্যাপনাব কর্ম থেকেও বিচ্যুত হয়েছিলেন তিনি। 
পরে অবশ্য তিনি এখানে পুনবায় এ কর্মের জন্য আমন্ত্রিত লন । ১৯১৭ সালের 
শেষভাগে ব্রিকদটনেব জেলে তিনি ছয়মাস অতিবাহিত করেন। বাসেলের এই 
কারাদণ্ড সেদিন লগুনের বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। জেলে 
বসে তিণি তিনখানি গুস্থ রচণ* করেছিলেন । যুদ্ধোন্তর পৃথিবীর প্রধান ঘটনা 
রশ্নবিপ্রব | রাসেল এই ঘটনায় বিশেষ উত্তেজিত বোধ করেন। ১৯২০, 
গ্রীশ্ষকাল। সোভিয়েত ইউনয়ন রাসেলকে নিমন্ত্রণ করলেন একজন বেসরকারী 
শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে | সেখানে গিয়ে তিনি সমাজবাদ সম্পর্কে লেনিনের সঙ্গে 
এক টেবিলে বসে আলোচনা কবেছিলেন বলে জানা ষায়। রাশিঘ় পরিদর্শন 
পব এলেন তিনি চীনদেশে । এখানে তিনি লন ইয়াংসেনেব সঙ্গে আলাপ করে 
মুগ্ধ হন। এই ছুটি দেশ ভ্রমণে অভিজ্ঞত! তিনি ল্পপিরদ্ধ কবেছেন তার "1৩ 
1১2001০৩ 80 1০01 01 99151161577) ও ৮176 1900161 ০1 
010178+ নামক গ্রন্থ তুটিতে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলগ্ডে শাস্তির পক্ষে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে রাসেলের 
মতো সক্রিয় ভূমিক। আর কেউ গ্রহণ করেননি এবং এরই জন্তই সাব" যরোপে তার 
নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সেদিন। তীর লেখনী ও রসন!1 ছুই-ই নিয়ো ত হয়েছিল 
এই কাজে এবং তা বিচলিত করেছিল সরকারকে । তার যুদ্জবিরোধী পুস্তিকা সৈন্য 
সংগ্রহে বাধ! স্ষ্টি করবে এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্ঘল1 ভাঙবে _এই ছিল সরকারের 
আশঙ্কা । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরবন্তিকালে যুদ্ধ সম্বন্ধে রাসেলের মতামত 
নিয়ে বিতকের স্যতি হয়েছে । প্রধম মহাযুদ্ধের তিনি বিরোধিতা করেছেন, অথচ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ করেছেন সমর্থন । এর কাবণ কি? 

বাসেলের বিশ্বাস ছিল হিটলাবের ফ্যাসিজম মানবসভাতার ঘোর শক্রু। 
স্থতরা* হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থনযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল লাম্রাজ্যবাদী 
শত্তিগুলিন মধ্যে স্বার্থের স*ঘর্য,--মানব-সভ্াতাঁর জ্পক্ষে সংগ্রাম নয়। তীর এই 
যুক্তির মধ্যে ফাঁক থাকতেও পারে। কিন্ত রাসেলের বিশ্বাস ছিল অরুত্রিম। 
উদারপন্থী রালেল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হয়ে উঠলেন সমাজবাদী । কারণ তিমি 
উপলব্ধি করলেন পু-জিপতিরাই যুদ্ধ লাগাবাঁর বডযন্ত্র করে। কিন্ত রাষ্ট্রায়ত শিল্প- 
বাণিজ্য তার সমাজবাদের মূল আদর্শ ছিল না। তাহলেও রাশিয়ার সমাজবাদ 
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সম্বন্ধে তীর ছিল উচ্চ আশ1। বলতেন এই হতাশাময় পৃথিবীতে লেনিন একটি 
উজ্্রল বিন্দু। 

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ রাসেল । তিনি যা 'লিখতেন বা বলতেন তা! বিশ্বাল 
করতেন একাস্তরপে এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করতেন। 

রাসেলের জীবনের শেষ কুড়ি বছর ছিল সবচেয়ে কর্মময় | অষ্টআশী বছর বয়সে 
তিনি একট! বড আন্দোলন---081108167 00210801521 ৫1881181151) 
গড়ে তুলেছিলেন পৃথিবীতে পারমাণবিক অগ্্র তৈরী বন্ধ করার জন্থ। তারপর 
পরমাণবিক অস্ত্র নিবিদ্ধ করবার পক্ষে লগ্ডনে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তিনিই 
এই নত্যাগ্রহের নেতৃত্ব নিম্েছিলেন। এজন্ত রাসেল-দম্পতির ছু'মাস জেল 
হয়েছিল। এ ছাভ।, পৃথ্বিবীর যেখানেই কোন সংঘর্ষ দেখ! দিয়েছে অমনি 
রাসেল তার কারণ অনুমন্ধান করতে আরগ্ভ করেছেন এবং যে-পথ স্যায়ের দিকে 
সকল প্রকারে তাকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। দ্বিধা করেন নি 
অন্ঠারকারীকে ধিকার দিতে--সে রাষ্ট্র সাম্যবাদী হোক বা পু"জিবাদী হোক। 
সকলেই জানেন ভিয়েখনাম রাসেলের শেষ জীবনের অনেকটাই অধিকার 
করেছিল। তার “ওয়ার ক্রাইমস্‌ ইন ভিয়েৎনাম বইটি রাপেলকে আর একবার 
আমেরিকা ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির কাছে শক্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী বহু নেতাদের মুক্ত করার 
ঘায়িত্ব রাসেল তীর নিজের কাধে তুলে নিয়েছিলেন । 

সমগ্র পৃথিবী ছিল তীর কর্মক্ষেত্র । তার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি নিগ্রো, 
নাগা, চীনা, ইছদী, আফ্রিকান। ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামে ছিলস্তীর সক্রিয় 
সমর্থন। ইন্ডিয়া লীগের লভাপতি ছিলেন তিনি। মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত 
ছিল বারই্।গ রাসেলের সমগ্র জীবন | দেশের ও বিদেশের সরকারের বিরাগভাজন 
হতে তার কোন খিধাই ছিল না। শতবর্ষের প্রান্তে গৌছেও সংগ্রামের 
শক্তি তিনি পেতেন কোথ! থেকে? মানবতার শত্রুদের প্রতি ঘ্বপাই তাঁকে 
শক্তি হোগাত। «প্রতিবাদই জীবন, মেনে নেওয়া মৃত্যু'--এই বিশ্বাসে স্থির 
ছিলেন তিনি আঞ্জীবন। এমন অনবস্থ ব্াক্তিত্বের অধিকারী মানুষ বিংশ শতকের 
পৃথিবীতে তিনিই প্রথম এবং শেষ । আবার তার মতে। এমন অক্ুত্রিম মানববন্ধুও 
বোধ হয় এই শেষ। রাসেলের সমাজচিস্তার সাক্ষর আছে তার “দি কনকোয়েই 
অব হাপিনেপ' নামক গ্রন্থটর প্রতিট পৃ্টার়। বর্তমান সভ্যঙ্গতের এ এক নতুন 
সংহিতা । এই বিশ্বঙ্গীবনপ্রবাহের সঙ্গে ব্যন্টিজজীবনের এক্যান্ুতূতির মধ্যেই আছে 
মানবমুক্তির পথে লপ্ধান। রাসেলের জীবন ও চিন্তা এই পথেরই একটি 
আলোকিত মশাল। এমন মানুষের মৃহ্যু নেই। যুরোপের এই জানীশরেষ্ঠ ও 
মানবদরদী বন্ধুকে পৃথিবাঁর মাঞ্ষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করবে। 
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উইনস্টন চাচিন্ 


(১৮৭৪-১৯২৫) 


জি 


৯৮৭৪৪ ৩* নভেম্বর । ব্রেনহেম প্রাসাদে লর্ড র্যানডলফ চাঠিলের তৃতীয় 
পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন উইনস্টন চাঁিল। চাঠিলের মা, জেনি জেরোম 
ছিলেন আমেরিকার মেয়ে ) তিনি শুধু স্থন্দরী ছিলেন না, সম্পত্তিশালিনীও 
ছিলেন। 

চাচিলের বয়স তখনে! ছুঃবছর হয়নি যখন তার ঠাকুরদা! আয়ার্ন্যাণ্ডের 
ভাইসরয়ের পদে নিযুক্ত হলেন। পরবর্তী কয়েক বছন্র উইনস্টন ভাবলিনে 
অতিবাহিত করেন। সাত বছর বয়সের সময়ে তীকে য্যাসকটের নিকটবর্তী 
স্কলে প্রেরণ কর হয়; এধান থেকে তাকে ইটনের জন্ত তৈরি করা হয়। 
দু'বছর তিনি ফ্যাসকটে থাকার পর তার পিতামাত! ছেলেকে ব্রাইটনে পাঠিস়ে 
দিলেন। ব্রাইটনে তাকে যে স্ধুলটিতে ভতি করে দেওয়া হয় সেটি দু'জন 
প্রখ্যাত মহিল।  শাক্ছকা পরিচালনা! করতেন। তিন বছর ত্রাইটনে থাকার 
পর উইনস্টন হারোতে প্রেরিত হলেন। কিন্ত কি ব্রাইটন, কি হারো-_ 
কোথাও উইনস্টন ছাত্র হিসাবে তেমন কুঁতিত্বের পরিচয় রাখতে পারেন নি। 
অবশেষে সতেরো! বছর বয়সে তকে শ্যাগহার্টে ভর্তি করে দেওয়া হলো। 
সৈনিকের প্রতিভ৷ নিয়ে তীব্র জন্ম, তাই চাচিলের আনন্দের সীমা ছিল না! যখন 
তিনি জানতে পারলেন যে তীকে শ্যাগুহা্্ট ভতি করে দেওয়া! হবে। এইথানে 
এসেই তার ধরণ-ধারণ বদলে গেল। তিনি যেন তার জীবনের উদ্দেস্ট উপলঙ্ি 
করলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত পড়াশ্তনাতে তিনি মনে ঢেলে দিলেন--স্যস্ত 
মনোযোগ দিয়ে যে তিনটি বিষয় তিনি শ্যাগুহাস্টে শিক্ষা করেছিলেন ০ হলো 
মানচিত্র অঙ্কন, ছুর্গ-নির্মাণ ও সামরিক আইন। 

কুড়ি বছর বয়সে শ্াগুহাস্ট-এর পাঠ শেষ করে তিনি কুইনস কমিশন লাভ 
করলেন । তখন চাচিলের বাব! জীবিত ছিলেন ন1। সৈন্তবিভাগে একছন 
09৬৪1: 01০61 হিসাবেই শুরু হয়েছিল চাচিলের কর্মজীবন। ছেলেবেলা 
থেকেই ঘোড়ায় চডতে তাঁর খুব ভাল লাগত, তাই;স্তাগুহার্টে তিনি ক)ভালবৰি 
সম্পর্কে ই. শিক্ষা। গ্রহণ করেছিলেন বিশেষভাবে । 

১৮৯৬। চাচিলের বয়স তখন বাইশ বছর। তার রোজমেণ্ট এলো 
ডারতবর্ষে, বাঙ্গালোরে । তবে এখানে কাজের বিশেষ ছাপ ছিল না। সকালে 
কুচকাওয়াজ, মধ্যাহ্ছে নিদ্রা, বিকাল পাঁচটায় পোলে! খেলা! । চাচিল দিবানিদ্রা 
আদৌ পছন্দ করতেন ন1। বাঙ্গালোরে এসেই তিনি ইংল্যাপ্ডে তার মায়ের 
কাছে চিঠি লিখে বই পাঠাতে বললেন। আগে তার প্রিয় পাঠ ছিল 
য্যাডভেঞ্চারের বই । এখন থেকে তিনি যত্বের সঙ্গে পড়তে লাগলেন প্লেটোর 
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(78180, মেকলের 71185107)/ ০7 16121 ও গিবনের £)601276 27৫ 121 
0৫ 1782 10710/1 £711)175 এবং এই ধরণের আরে! অনেক বই । এমনি করেই 
চার্চিল তার ভাবীকালের নেতৃত্বের বনিয়াদ তৈরি করেছিলেন । 

বছর খানেক বাদে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের সঙ্গে ভারত 
সরকারের যুদ্ধ বাধংলো৷। পাঠানদের অভ্যু্থান দমন করবার জন্থা যে সৈন্যবাহিনী 
প্রেরিত হয়েছিল তাতে যোগদান করার ইচ্ছা চাচিল জানালেন তার উপরওয়াল! 
কর্ণেলকে। তিনি তখন সেকেগ্ড লেফটেনাণ্ট। তার ইচ্ছ। পূর্ণ হলো। এই 
অভিযানে তিনি রুতিত্ব অর্জন কবেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা 
ছিল মিশরে । হৃদানক্চে দরবেশদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্ত যে সৈন্যবাহিনী 
প্রেরিত হয় তাতে তিশি ল্যান্সার দলের লেফটেনাণ্ট ছিলেন, সেই সঙ্গে তাকে 

ংবাদদাতার কাজও করতে হতে । সুদান যুদ্ধে সৈনিক ও লেখক হিসাবে 
চাচিলের মর্ধাদা বৃদ্ধি পেলো । এই যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তার 717৩ 11৫1 
ড/&1 বইটির উচ্চ প্রশংস! করলেন । সমালোচকগণ আর পাঠকের কাছে এট 
এমন সমাদর লাত করেছিল যে প্রকাশিত হওয়ার মাত্র কয়েকমাস পরেই এই 
দামী বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়েছিল। চবিবশ বছর বয়দে চাঠিল 
ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং পৈনিক-সাংবাদিক তখন দ্বিতীয়বারের জন্য 
রাঙ্গনীতিতে প্রবেশ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে গেলেন তিনি 'মনিং 
পোষ্ট? পত্রিকার যুদ্ধ সংবাদদাতা হিসাবে । এইখানে তিনি যুদ্ধবপ্দী হিসাবে ধু 
হন এবং পরে কৌশলে পলায়ন করেন । রণক্ষেত্র থেকে তিনি যে সব সংবাদ 
প্রেরণ করতেন সেগুলি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হতো । বুররর যুদ্ধ শেষ হয়ে 
গেলে, তিনি ওল্ডস্থামে ফিরে এসে আবার রাজনী।ততে যোগদান করলেন । 
আশ্চর্ধ মাহুধ ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি সৈনিকবৃত্তি ও রাজনীতি 
করতেন। এবার নির্বাচনে তার জয়লাভ হলো। পার্লামেন্টে প্রবেশ করার 
আগে তিনি প্রথমে ইংলণ্ডে, এবং পরে আমেরিকা ভ্রমণ করেন ও সর্ব 
বক্তৃতা প্রদান করে প্রচুর অর্থলাভ করলেন। উইনস্টনের সৌভাগ্য-রবি তখন 
উধর্বদিকে | ছাবিবশ বছর বয়সে তিনি হাউস অব কমন্সে-এ তাঁর আপন গ্রহণ 
করেন । 

১৯০৬। ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচন হলে! | উদারনৈতিক দল তাদেগ 
বিকোধীদের পরাজিত করে জয়ী হলেন। চাঁচিল এই দলের প্রার্থ হিসাবে বিপুল 
ভোট পেয়েছিলেন। নতুন মন্ত্রিপভায় এইবার তীর স্থান হলো-_-উপনিষ্ঘবশগুলির 
আগার-সেক্রেটারি পদে তিনি নিযুক্ত হলেন। এর কিছুকাল বাদে মন্ত্রিসভায় 
তাঁর পদোর্নতি হলো--তিনি বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি হলেন। পদষর্ধাদা বৃদ্ধি 
পেলো। এইবার তিনি সংসারজীবনে প্রবেশ করলেন; ১৯*৮ সালের 
শরৎকলে' সুন্দরী ক্লিমেনটাইন হোজিয়াবের সঙ্গে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ 
হলেন। ছৃত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের (73091705 960161819 ) 
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পদে নিযুক্ত হলেন। এক বছর বাদে তিনি আরে! উচ্চপদ্দে নিধুক্ত হলেন-_ 
নৌবাহিনীর প্রধান কর্তা (1750 1.01 ০6105 4৯017118110 )1 

১৯১৪ । এই বছরেই জার্সনীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ বাধল এবং অজ্সদিনের 
মধো এই ফুদ্ধ পরিণত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের | এই যুদ্ধের প্রারভ্ে চাচিল ছিলেন 
ব্রিটিশ সায়ান্যের অন্যভন প্রভাবশালী ব্যক্তি । নৌবাহিনীর প্রথম লর্ড থাকা- 
কালীন তিনি কি স্থলবাহিণী কি নৌবাহিনী সর্বত্র একটি অদম্য উৎসাহের সঞ্চার 
করেছিলেন ; শব নব যুদ্ধান্ত্র আবিষ্কারে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন ; এমন কি 
জার্মানদের জেপলিনের দৃষ্টান্ত অচুরণ করে তিনি আকাশ যুদ্ধের গুরুত্বের প্রতি 
মন্ত্রিপভার দৃষ্টি আক্ধণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার পমধিক রাতত্ব 
প্রকাশ পেয়েছিল ট্যান্কের প্রবর্তনে। লহ়েড জঙ্গ তখন ইংলগ্ডের প্রধান 
মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠীত ছিলেন । তিনি চাচিলকে যুদ্ধাস্ত্রের মন্ত্র (111015151 ০ 
[10115111979 ) কপলেন এবং যুদ্ধবিরতির পর তিনি ইংলগ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী পদে 
শিযুক্ত হলেন। ছয় খছর বাদে ১৯২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষণশীল 
ধল পুনরায় ক্ষমতাসীন হলেশ। চাল তখন ছূর্বল উদ্দারনৈতিক দল বর্জন 
ধরে, টরিদের সঙ্গে তার ভাগ্য মেলালেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বলডুইন 
তাকে চ্যাঙ্গেলার অব দি এচেকারের পদে নিযুক্ত করলেন। রাজনৈতিক 
আীধনে তীর ক্রমাগত দল পরিবত্তনে* চাচিলের বিরোধীরা তার কঠোর 
সমালোচনা কগতেন। ১৯২৯ সালে শ্রমিক দল, উদান্নৈতিক দলের সমর্থনে 
জয়লাভ করলে! এবং একটি শর্তে বলডুইন তার মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি লাভ 
করেছিলেন- চাচিলকে নতুন মন্ত্রিসভায় নেওয়া হবে না। তখন তার বয়ম ছিল 
পঞ্চান্ন যখন উইনস্টপ চাচিল তার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা থেকে চ্যুত হন। এই 
সময় তিনি বহু রাজনৈতিক ও এঁতিহাসিক তথ্যলন্থলিত্ত একটি রিপুল।5্ন গ্রন্থ 
রচনা করেছিলেন। চারখণ্ডে সমাপ্ত সেই বিখ্যাত বইটির নাম 705 ০11৫ 
071015 বা, “বিশ্ব সঙ্কট" | এই বইটি তাকে লেখক হিসাবে শুধু খ্যাতি এনে 
দেয়নি, প্রচুর অর্থও এনে দিয়েছিল। 

এইভাবে দশ বছর কাটিয়ে তিনি আবার পার্লামেণ্টে ফিরে এলেন। ১৯৩৯। 
সুরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় বৎসর । জার্মানিতে হিটলারের 
অভ্যুদয় তখন আর একটি বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনিয়ে এসেছিল। এই সময়ে 
প্রকাশিত হয় হিটলারের বিখ্যাত বই “14510. 19100 বা 'আমার জীবন" 
বইটি পাঠ করে চািল বুঝেছিলেন যে আর একটি বিধ্বংসী যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে 
এৰং হাউস অব কমন্স-এ দাড়িয়ে তিনি ব্রিটিশ গর্ভ প্টকে এই যুদ্ধবাজ ও 
পররাজ্যগ্রাপী মানুষটি সম্পর্কে সাবধান হতে বলেছিলেন। ছিতীর বিশ্বযুদ্ধ আর্ত 
হওয়ার পাচ বছর আগে থেকেই তিনি সম্পর্কে যেসব সতর্কবার্দী উচ্চারণ 
করে।ছ,লন সে সব যখন সত্যে পরিণত হলো! তখন চা্টিলের দুরদশিতা৷ তাকে 
ইংলগ্ডের জনলাধারণের কাছে আধার জনপ্রির করে তুলেছিল। তিনিই এই সময়ে 
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ভবিস্তঘাণী করেছিলেন যে, হিটলারের নেতত্বে জার্যানি যেভাবে যুদ্ধান্ে সজ্জিত 
হতে চলেছে তাতে করে নিকট ভবিষ্তাতে বিমান আক্রমণে লগুন ধ্বংস 
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলডুইন সেকথা গ্রাছ করলেন না; 
এমনকি পরবতী প্রধানমন্ত্রী মেল চেম্বারের পর্যন্ধ হিটলারকে তোর়াঙ্গ করতে 
ব্যস্ত ছিলেন। 

জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই যুবোপে শুরু হলো দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ এবং অনতিকালের মধ্যে দেই যুদ্ধ প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হলো। 
সকলের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হলো। চাচিলের ওপর। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের 
অনুরোধে পযযষ্্রি বছর বয়স্ক উইনস্টন চাচিল নৌবাহিনীর দাবিত্ব গ্রহণ 
করলেন। নৌবিভাগ উল্লসিত হয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল। আবার তিনি 
“ফাস্ট লর্ড অব দি এযাডমিরালিটিঃর পদে লগোরবে অধিষ্টিত হলেন। তারপর যুদ্ধ 
গুরু হওয়ার কয়েক মাস পরে জনমতের চাপে চেম্বারলেন যখন পধত্যাগ করতে 
বাধ্য হলেন তখন সমাট চাঠিলকে আহ্বান করলেন মন্ত্রিসভা গঠন করতে। 
১৯৪০, ১০ মে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চাঁচিল তাব প্রথম বক্তৃতায় ইংলগ্ডের 
জনসাধারণকে উদ্ধেশ্য করে বলেছিলেন, 18৮57001108 0০ ০0101 091 
1011, (6815 8150 9৬/০৩৮৯ বস্তত যুদ্ধের কয়েকটা বছর চাচিল যৌবনহ্থলভ 
উদ্ভম সহকারে যেভাবে তার শ্বজ্জাভিকে বিজয়ের পথে উত্তীর্ণ করে নিযে 
গিয়েছিলেন তা সকল দিক দিয়েই ছিল অতুলনীয় । “৬/৩ 51731! 115৩1 
8016171৫1,-_যেদিন ইংলগ্ডের জনসাধারণ তার কে এই উদ্দীপনাময়ী বাণী 
শুনেছিল সেদিন থেকে চা)চল তাদের কাঝে বিগ্রহত্বরপ হযে উঠেছিলেন । তার 
যুদ্ধকালীন বক্তৃতাগুলি ভাবে ও ভাষায় ছিল অতুলনীয়। 

যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভ হলো । ছু'মাস পরেই ইংলগ্ডে সাধারণ নির্বাচন 
এলো । নির্বাচনে তিনি পরাজিত হলেন। জীবন সায়াহ্ছে উপনীত হয়ে চাচিল 
রাজনীতি থেকে অবদর নিলেন। এই অবসর সময়েই তিনি পৃথিবীর মানুষকে 
উপহার দিয়েছিলেন পাঁচথণ্ডে সমাধ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। ১৯৫১। 
এবারকার সাধারণ নিরাচনে দীড়িয়ে চাচিল জয়লাভ করলেন ও দ্বিতীয়বার 
প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছলেন। উনআশী বছর বয়সে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি লর্ড 
উপাধিতে ভূষিত হন-_-এই ছিল তীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ এবং এরপরেই 
তিনি লাভ করেন ছুর্লভ নোবেল পুরদ্কার। এর পরও তিনি দীর্ঘকাল বেচে 
ছিলেন এবং একানব্বই বছর বন্পসে নির্ধাপিত হয় তাঁর জীবনদীপ--যে জীবন ছিল 
কৃতিত্বে সমুজ্জল, কর্মশর্তিতে অতুলনীয় । 
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একছন অরণ।বালী দার্শনিক-_-এই অদ্ভুত নামে পরিচিত যে মহাপুরুষ আপন 
প্রতিভা € মহত্বের আলোয় এ যুগের পৃথিবী যানযের চলার পথ আলোকিত করে 
গেছেন সেই আলবার্ট স্বাইৎ্জজার জামানিতে জন্মেছিলেন ১৮৭৫ সনের ১৪ই 
জান্গআরি। তার পিভকুল ও মাতৃকুলের অনেকেই ছিলেন ধর্মযাজক ও সংগীতজ্ঞ। 
তার পিতামহ ছিলেন একজণ বিশিষ্ট পিগ্নানোবানক ও ক্ষুল-শিক্ষক ; তার অন্য 
তিন ভ্রাতাও অনুরূপ বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন । মাতামহ ছিলেন একজন ধর্মযাজক 
এবং তিনি ছিলেন একটি খ্রীষ্টায় ধর্মপ্রচারক দলের নেত1। আলবার্ট ছিলেন তীর 
পিতামাতার পঞ্চম এবং সর্বকনিষ্ঠ সম্ভান। শৈশব থেকেই তার বৃদ্ধির দীপ্তি 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাঁচ বছর বয়সে একটিমাত্র আঙুল চালিয়ে 
তিন পিানো থেকে শুর তুলতে পারতেন ; সাত বছর ধয়সে অর্গান বাজিয়ে তিনি 
গানে স্বর দিতে পারতেন; আর নয় বছর বয়সে তাকে আমরা দেখতে পাই 
গ্র,নসঝাকের একটি গীর্জা পিপ়ানোবাদকের কাজ করতে । একাদিক বিদ্যালয়ে 
তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং তখন থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি তিনি বিশেষ 
ভাবে আকষ্ট হন। আঠারো! বছর বয়সে তিনি স্ট্রানবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন 
এখং এইখানে তিনি সংগীত ও ধর্মতত্বে ডক্টর” টপাধি লাভ করেন। তখন থেকেই 
্ীষ্টের মহিমান্থিত জীবন তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। বাইশ বছর বয়সে তিনি 
এলেন প্যারিসে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশান্্র অধ্যয়ন করতে । বথানময়ে এ 
বিষয়ে “ডক্টর” উপাধি লাভ করেন। 
চব্বিশ বছর বয়সেই আলবার্ট তিনটি বিষয়ে ডক্টর উপাধি পেয়েছিলেন--- 
গীত, ধর্মতব ও দর্শন। চব্বিশ থেকে ত্রিশ $ এই ছয় বৎসরকালে তিনি সংগীত, 
দর্শন ও ধর্মতত্ব সথ্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। দ্ীয় মাতৃভাষা ভিন্ন, 
ইংরেজী, ফরাসী হিক্র ও লাতিন-_এই চারিটি ভাষা! এ বয়সেই আয়ত্ত করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ঠিক এই সময়েই তার মনের দিক্পরিবর্ভন ঘটে। 
অর্থ উপার্জন নয়, মানুষের সেবা! । তারপর এই সংকল্প যখন তার মনে মধ্যে দান! 
বাধন তখন সেই মানবপ্রেমিক ১৯০৪ থেকে ১৯১২--এই আট বৎসর কালের 
মধ্যে চিকিৎসা-বিষ্য। অধ্যয়ন করে “ডক্টর অব মেজিসিন' উপাধি লাভ করলেন। 
১৯১২ সনটি আলবার্টের জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে এই কারণে যে, এ বছরে 
তার জীবনে ভীবন-সঙ্গিনী হয়ে এলেন এক বিছুষী তরুণী। তিনি ছিলেন স্ট্রীসবৃর্গ 
বিশ্ববিষ্ঞালয়েব এক বিখ্যাত এ্তিহাসিকের কন্তা। ন্বামীর অন্থহ্োধে তিনি 
শুশযাধিষ্া ( 05108 ) শিক্ষা! করেন। 
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অর্গান-বিশারদ ও দার্শনিক আলবার্ট এইবার চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতার্ণ 
হয়ে প্রতিষ্ালাভ করবেন, এইটাই ছিল সকলের ধারপা। "আমি ব্রতী হব, 
মানুষের সেবায়'--ঘোষণ! করলেন তিনি। তাঁর এই ঘোষণায় সবাই বিস্মত 
হয়। কোর সেবা ?--দ্িজাস1 করলেন তার এক বন্ধু। উত্তরে তিনি বললেন, 
“সবচেয়ে অনাদৃত যে জাতি আমি তাদেরই সেবা করব।” “কোথায় সেই 
জাতি ?--জিজ্ঞাসা করলেন একজন । “আফ্রিকায় এই নিগ্রোদের সঙ্গে সংস্কৃতি ও 
সভ্যতাগবাঁ যুবোপ অমানুধিক বাবহাব করে এসেছে আবহমানকাল। সকলের 
হয়ে আমি করব এর প্রায়শ্চিত্ত । আমি খ্রীস্টান মিশনরী হয়ে যাব তাদের 
কাছে।,--বললেন তিনি। তার কণ্মন্বরের দৃচতা সবাইকে বিস্মিত করল। 

মানুষ সব দেশেই নান] আদর্শ গড়ে যুগেযুগে বিশেষত কৈশোরে ও যৌবনে । 
কিন্ত সংকল্প ও ত্রত গ্রহণ এক জিনিস নয়। আমব1 এই মানুষটিব জীবনে 
দেখতে পাই ষে, ডাক্তারি পাশ করে, নান! শহরে পিয়ানো বাজিয়ে বক্তৃতা দিয়ে যা 
উপার্জন করলেন তাই-ই সম্বল করে শ্বাইত্জার চললেন আফ্রিকার জঙ্গলে, 
সন্বে চললেন তাঁর পত্রী হেলেন ব্রেসলাউ । সেখানে ল্যান্বারেনের উপনিবেশটিকেই 
তীর। তাঁদের কর্মের কেন্দ্ররপে গ্রহণ করলেন। যাওয়ার আগে বন্ধুদের বললেন -_ 
“যাজক ও শিক্ষকের কাজ অনেক দিন করেছি, অনেক বাক্যব্যয় কবেন্ছ, এইবাব 
শুরু হবে আমার জীবনের প্রত কাজ। আমি শুধু প্রেমের ধর্ম প্রচার করতে 
আফ্রিকার যাচ্ছি না, আমি মিশপরীর ভূমিক নিয়ে সেখানে যাচ্ছি না-. 
আমি যাচ্ছি একজন চিকিৎসক হয়ে। যা এতকাল প্রচার করে এসেছি, এইবার 
হাতে-কলমে তাই-ই প্রঙ্জেগ করব।* ল্যান্বারেনের উপনিবেশটি শছিল ফবাসী 
অধিকত। তাই এখানে আসার এক বছর পরেই যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল, 
তখন ফরাসী উপনিবেশে জার্মান জাতির লোক বলে ম্বাইৎজার দম্পতিকে শত্রু 
হিসাবে গণ্য করা হয়। তীর] দু'জনেই তখন অন্তরীণাবদ্ধ হলেন। তীব “0ম 
91 1709 [406 8100 "1,00081) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন --'শ্বেতাঙ্গর! 
অন্ত শ্বেতাঙ্গদের বন্দী করে নিগ্রে! সৈম্দের অধীনে রেখে দিয়েছে --নিগ্রোদের 
কাছে এই জিনিনট। ছিল দুর্বোধ্য | বন্দী হওয়ার ছু*দিন পরে তিনি 281195011)১ 
01 01111581190” নামক তার অন্কতম বিখ্যাত গস্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। 

এইভাবে বন্দী-জ্জীবনের যোল যান যখন অতিক্রান্ত হলে! তখন সেখান থেকে 
প্রায় একশত মাইল দূরে অবস্থিত এক মিশনরীর পীডিতা৷ স্ত্রীকে দেখবার জন্ত তাকে 
অনুমতি দেওয়া! হয়। একটি দুর্গম নদী অতিক্রম করে সেখানে যেতে হযে । একটি 
বড় নৌকার ডেকের ওগর তিনি বসে আছেন আর মনের মধ্যে নান1 বিষয়ের চিন্তা 
করছেন-_চিস্তা করছেন আর একটি পেন্সিল দিয়ে খস্‌ থস্‌ করে পাতার পর পাতা 
লিখছেন । সেপব রচনা অসংলগ্র বাক্যের সমগি। এইভাবে তিন দিন 
জঙগপথে কেটে গেল । নৌক! থেকে নেমে শ্বাপদসংকুল অরণ্যপথ দিয়ে গন্তব্যস্থানে 
চলেছেন তিনি। অরণ্যের বৃক্ষ লীর্যে তখন অন্ডগামী দ্র্ধের আডা এনে পড়েছে। 


৩২২ 


ঠিক সেই মুহুর্তে শ্বাইৎজার লিখেছেন--113616 1891880 ৮০11 100 27100, 
81091656618 2350 01001008106) 06 01/1856 15$6161795 001 1.1. সেই 
তার মানস-উলদ্তাসনের মূহূর্তে তার মানসপটে চিরকালের মতো গাঁথ। হয়ে রইল 
& হুন্দর কথাটি-_“জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ।, 

আফ্রিকায় ফরানী অধিকৃত এ উপনিবেশ্টিকে কেন তিনি তার কেন্দ্ররূপে 
নির্বাচিত করেছিলেন? কারণ সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে এইটাই ছিল হুর্গমতম স্থান । 
ছুর্গম এবং প্রাচীন আর সবচেয়ে বিপজ্জনক । একটি চিকিৎসক ও সেখানে ছিল 
না। স্বাইৎ্জার নিজেই বলেছেন যে, ১৯১৩ সনে তিনি যখন ্যাঙ্বারেনে উপনীত 
হলেন তখন সেখানকার পরিবেশ ছিল নিতান্ত প্রতিকূল। সেই অঞ্চলের বাসযোগ্য 
ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি সেই বিশাল অরপ্যের বুক চিরে তৈরী করতে হয়েছিল। সেই 
অরণ্যের প্রধান "ধিবাসী ছিল অজগর আর গরিলা; দেখানকার নদীতে অজল্প 
হিংন্র কুমীর | সেই হুর্গম ও স্বাপদসংকুল অরণ্যের মধ্যে তিনি গড়ে তুলপেন একটি 
হাসপাতাল । কাল্ক্রষে এইটিই পৃথিবীর একটি বিখ্যাত হাদপাতালরূপে গণ্য 
হয়েছিল এবং স্বূচয়ে আশ্চর্ধের কথ এরই জন্ত তাকে পরে নোবেল পুরস্কার দেওয়। 
হয়েছিল | কী শঙ্াঙ্গ সংগ্রামই না তাকে সেদিন করতে হয়েছিল সেই অচিস্ত্যনীয় 
প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে । সে-সব কথা তিনি অতি স্থন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে 
গিয়েছেন 01) 076 6056 01 61 7১711775521 01651 14015 70] 006 
[1116%7] 8০915 নামক এই ছু'খানি গ্রন্থের মধ্যে । এ বই ছুটি পড়ে আমরা 
জানতে পারি যে, যাদের সেবায় তিনি আত্মোৎ্সর্গ করলেন তাদের সন্দেহ ও 
বিমুখতাও তাঁকে এতটুকু দমাতে পারেনি ৷ জানতে পারি যে, মানুষই পারে দেবতা 
হতে--সর্বমানৰিক লোভ ও ভয় জয় করে নিফাম কর্মব্রতী হতে, আর সে এষন 
ছুর্তাগ]দের সেবায় যার তাকে অন্ততঃ প্রথম দিকে বহু দিন ধরে অবিশ্বাম করেই 
এসেছিল। 

প্রথম মহযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, অন্তরীণ অবস্থা থেক্কে মুক্ষি পেয়ে (এ 
সময়টা! হাঁকে যুরোপে ফরাসী নিয়ন্ত্রিত বন্দীশিবিরে থাকতে হয়েছিগ ) স্বাইৎজার 
যখন দ্বিতীয়বার ল্যান্বীরেনে যান তখন এক নিগ্রে। বালিকা তার ছায়া মাড়াতেও 
চাইত না। তাক বলত 1আযা।থা) 16019010 ! সন্ধ্যাবেলায় একজনকে তিনি 
হানপাতালে নিয়ে আসেন। পরের দিন সকালে এ লোকটি মারা যায়। এর 
থেকে এ বালিকাটির মনে ডাক্তার স্বাইৎজার সম্পর্কে এ রকম ধারণ! জন্মেছিল। 
এসব কথ! ভিনি তার বইতে লিখে গেছেন। আজ যখন আমর] চিন্তা করি যে 
এহেন পরিবেশে এই ম!নবপ্রেমিককে কাজ করতে হয়েছে প্রায় অর্ধ শতাবীকাল 
তখন আমরা বুঝতে পারি ঘে তার এই মহান্‌ ব্রতে তাকে সবক্ষণ প্রে:ণা দিষ্টেছে 
ধ আপর্শবাণী--[২০৬০101106 (0৫ 1710 যা তার মানসপটে একদিন উদ্ভাসিত 
হয়েছিল । ম্বানবসেবার জন্ত তিনি এমন পরিবেশ বেছে নিয়েছিলেন যে পরিবেশে 
খুব কম মাহবই স্বচ্ছন্দে নিংশ্বাল শিতে পারে, এষন লোকদের মধ্যে তিনি তার 
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সেবাত্রতেহ আসন বিছিয়েছেন যার। হিং নরখাদক, যারা তাকে অবিশ্বাস করত। 
অবন্ত অনেক বছর তাদের মধ্যে থাকার পরে তার! তাকে বিশ্বাস করেছিল, তাদের 
আপনছ্ধন বলে গ্রহণ করেছিল । প্রথমে ধ|কে তার! মচ্তবেশী ব্যাঙ্জ বলেই মনে 
করত, তাকে শ্ে মন্ুম্যবেশী দেবদূত (1]0থা) ৪0861) বলে বিশ্বাস করত। 
তার আফ্রিকাজীবনের কাহিনী থ। তিনি দুইটি শ্বতস্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, 
তা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি শিক্ষা প্র্থ। 

“আমার ছামপাতালে মৰ আর্তেরই স্থান আছে। তাদের যর্দি আমি বাচাতে 
নাও পারি অন্ততঃ একটু ন্গেহও তো পাবে তার আমার কাছ থেকে--শ্বৃত্যুর যস্ত্রণা 
একটুও তো! কমবে তাদের ?--ম্বাইৎজারের এই কথ কয়টির মধোই আভানিত 
হয়েছে সেই সেবাব্রতীর মানস। আজ যখন আমরা চিন্তা করি যে, মুঝোপের 
সর্বাদূত ও প্রতিভাধর এক শিল্পী, লব্বপ্রতিষ্ঠ এক দার্শনিক নাম যশ অর্থ সবকিছু 
উপেক্ষা করে আফ্রিকার হুর্গম অরণ্যে সেবাব্রতের পতাক। ওড়ালেন সকল রকম 
শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করে, তখন তীর মহত্বে আমরা। সহজেই অভিভূত হয়ে যাই। 
তার সহত্ব আরে! প্রকাশ পেল যখন ১৯৫৩ সনে নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত সমস্ত 
অর্থ তিনি হাসপাতালে দিয়ে দিলেন। এই ছাসপাতালটি পরিচালনার জন্ত বখনই 
অর্থের অনটন হতো! তখনই হ্বাইত্জার মাঝে মাঝে ফিরে যেতেন যুরোপে নিগ্রোদের 
জন্ত কনসাট দিয়ে টাকা তুলতে । এক এক সময়ে দারুণ পরিশ্রম করতে হতো 
এজন্তে-_বিশেষত বৃদ্ধ বসে । কিন্কু অসামান্ত ছিল তার শ্রমশক্তি। সারাদিন 
খ|টতেন, সন্ধ্যায় সময় পেলে তার একমাজ্ চিত্তবিনোদনের উপায় ছিল পিয়ানে। 
বাজানো । আর সময় পেলে নান! দার্শনিক ব! ধর্মীয় বা সাংগীত্ি গ্রন্থ রচনা 
করা। হুর্গতদের সেবা ও ধমীয়-দার্শনিক-সা'গীতিক গবেষণা-এই ছুই বিপরীত 
সাধনা সমান ভাবে কন্'-প্রতিভার বরপুত্রদের মধ্যেও ক'জন পারে এমন ছুরহ 
সমন্বয় করতে? হার মৃতার পর একটি পত্রিকায় তীর সম্পর্কে বলা হয়েছিল-_ 
01. 9০154510506 15 (0819 21006557 9(. 7ি101015 01/৯55191. অপর একটি 
পন্রিকার় বল। হয়েছিল-৮শা 16 06170160 ০011100195 10010171955 1)0170011 
০178 থ্বাইত্জার সম্পর্কে এই ছুটি যন্তব্ই অক্ষরে অক্ষরে সত্য। "4917 
৮০1০17৯ €০ 10191), 7121) 1১ 61801010060 1191). এই বাণীর সাধক আলবার্ট 
স্বাইৎ্জার নি:সন্দেহে বিংশ শতান্ধীর একজন অতুলনীয় ব্যক্তি । অতুষ্পনীয় এবং 
সহশ্রের জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেন এমন একজন অন্ুসরণযোগ্য মহাপ্রাণ 
মান্ধধ ছিপেন তিনি । যীন্ত গ্রীষ্টের এত বডে] উত্তরমাধক আমাদের ফালে আর 
দেখা যায়নি। , 
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টমাস ম্যান 


(১৮৭৫-১৯৫৫) 


পর এজ স্পা পপ পচ পাও অব রা পর এ সর সস 


১৮৭৫, জুন ৬। জার্মানির একটি পুরাতুন শহরে, লিউবেকের ফ্রী নিটিতে টমাস 
ম্যান জন্মগ্রহণ করেন; নামকরণের সময় ছেলের নাম রাখ! হয়েছিল পল টমাস 
স্যান এবং গুল ম্যাগাজিনে তীর প্রথম যে রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে লেখক 
হিসাবে তার নাম ছাপ! হয় পল টমাস । এ শহুরে ম্যান পরিবার কয়েক পুরুষ ধবে 
সম্বাস্ত এবং বিখ্যাত পরিবার হিসাবেই পরিচিত ছিল্নে। বড়ে! হলে টমাসকে 
স্থলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু স্কুল তার ভালো লাগেনি $ বন্ং তিনি বাড়িতে তার 
দাদীর খেলনা থিয়েটার থেকে ও ধেসব বই পাঠ করতেন তার থেকে প্রচুর শিক্ষা 
লাভ করতেন ও আনন্দ পেতেন। হানস্‌ ক্রিশ্চিয়ান এ্যাপ্ত্সন ও হোমারের 
গল্পগুলি তার খুব প্রিয় ছিল । যখন তার বয়স পনর বছর হলে ওখন তার বাবা 
মারা গেলেন । পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের:পরিবারে সৌতাগালক্্মী ফেন 
অন্তহিত হলো এবং" তার] দেউলিয়া! হয়ে গেলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
নিয়ে মা চলে এলেন ম্িউনিকে । টমাস কিন্তু লিউবেকেই রয়ে গেলেন তার 
অগ্রজের সঙ্গে, তার লেখাপড়া শেষ করার জন্ত। তীর ছাত্রীবনেই শুরু হয় 
কাব্যচর্াা। উনিশ বছর বয়সে ম্যান এলেন মিউনিকে মায়ের কাছে। 

মিউনিকে এসে একট! ইনসিওরেজ্স ( জীবনবীমা ) অফিসে চাকরি পেপেন 
তিনি। চাকরি যে তিনি বেশি দিন করবেন না, টমাস সেটা মনে বসেই জানতেন । 
হিসাবপত্ঞ রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লুকিয়ে উপন্তাস রচনা! করতে থাকেন। প্রথম 
গল্পটি যনোনীত হলো, প্রকাশিত হলো ও প্রশংসিত হলে! । এক বছরের মধ্যেই 
দ্বণ্য কেরানি জীবনের অবসান ঘটলে! ৷ তিনি বিশ্ববিদ্তালয়ে প্রবিষ্ট হলেন, সেখানে 
তিনি দর্শনশাগ্র ও সাছিতা নিয়ে পড়তে লাগলেন । 

ইতিষধো দাদার উৎসাহে, টমাস একটি বিপুলায়তন গ্রস্থ রচনায় নিজেকে 
নিয়োঙ্গিত করেন এবং ১৮৯৮ যখন তিনি জার্মানিতে ফিরে এলেন তখন সঙ্গে করে 
নিয়ে এলেন স্তপীঞত পাওুলিপি-_তার বিশ্ববিখ্যাত 99006101001 উপন্যাসের 
পাওুলিপি। এই শতাব্বীর শ্চনায় প্রকাশিত হলো “বাডেনক্রকস্‌* উপন্তাসের 
পর পর ছুইটি খণ্ড। প্রকাশক কল্পনাও করতে পারেননি যে, বিপুলায়তন এই 
উপন্তান বিশ্বয়কর সাফল্য অর্জন করবে । এক বছরের মধ্যেই এক খণ্ডের একটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হলো, এবং মান একজন বিম্ময়কর লেখক হিসাবে সমাদৃত 
হলেন। প্রত্যেকটি উন্নত তাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং জার্ধানির 
প্রত্যেক গৃহস্থের ড্রয়িংরুষে বাইবেলের পাঁশেই থাকত একগ্ানি করে “বাডেনক্রকস্ঃ। 
১৯৩৫ পালের মধ্যে বইটির জার্মান সংস্করণ দশ লক্ষেরও অধিক বিক্রী হয়েছিল। 
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১৯২৯ সালে ম্যান এই উপন্তানটির জন্ভই নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। 
ম্যানের বয়স তখন চুয়া্লি বছর। 

ব্যাডেনক্রকস' উপন্যাসটির আখ্যানভাগ একটি পরিবারের অধঃপতন । উনিশ 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিন পুরুষের একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে টমান ম্যান যেন 
কল্পনায় তীর হ্বজজাতির উত্থান পতন প্রত্যক্ষ করে তাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করেছেন; দেখিয়েছেন একদিকে তাদের ক্রমাগত আঘিক ক্ষতি, অন্যপ্দকে ভাঙ্গে 
সাংস্কতিক লাভ। বর্ণশার ভঙ্গিটি স্বাভাবিক, কিন্ক কাহিনীর অস্তনিহিত বিষয়টি 
হলো দার্শনিক। তারই শুই চরিআ ( ঘেটিকে ম্যানেরই প্রতিরূপ বল। চলে ) 
টোনিও ক্রোগারের চতিত্রটি উল্লেখ কর! যেতে পারে যে দুইটি পৃথিবীর মধ্যবর্তা 
স্থানে দাড়িয়েছিল--দাধারণ নাগরিকের পৃথিবী আর শিল্পীর নিজন্ব একটি পৃথিবী । 
এই ছুটোর কোনটার সঙ্গেই সে খাপ খাওয়াতে পারেনি, এবং এর ফলে তার ছুংখ- 
ভোগের ঘেন শেষ ছিল ন]। 

্রিশ বছর বয়সে ম্যান পরিণরস্থত্রে আবন্ধ হলেন কাতিয় প্রিংখেন নায়ী এক 
বিদূষী তরুণীর সঙ্গে; ইনি জনৈক বিখ্যাত গাণিতিক ও শিল্পনংগ্রাহকের কন্যা 
ছিলেন। গুপন্তানিকের জীবনে পরবর্তী আটাশ বছরকালই ছিল সর্যোত্তম_-স্থখ, 
শান্তি, আরাম, সবই তিনি যেন ভোগ করেছিলেন, তেমনি খ্যাতিও বধিত 
হয়েছিল অজশ্রভাবে তার মস্তকে এবং এশ্বধবান হয়েছিলেন | আবার এই সময়টাই 
ছিল শিলী ম্যানের অপর্যাপ্ত -ম্থছির সময় । মিউনিকে বিরাট বাড়ি ভিন্ন, আইজার 
নদীর তীরে একটি কুটার এবং মেসেল্যাগ্ডের অন্তর্গত নিডেনহ্যামে একটি গ্রীন্মাবাস 
ভিনি নির্মাণ করিয়েছিপেন ৷ ছয়টি পুত্রকন্তার জনক হয়েছিলেন তিনটি পুত্র ও 
তিনটি কন্তাঁ। তিনটি ছেলের মধ্যে একটি--ক্লাউস--ঙার পিতার পর্দীঙ্গ অনুসরণ 
করে লেখক হয়েছিলেন এবং একটি কন্ঠ।-_-এরিক1-_-অভিনেত্রী হয়েছিলেন ও কবি 
অভেনকে “বিবাহ করেছিলেন । বিয়ের অল্পকাল পরেই ম্যান প্রয়্যাল হাইনেস' 
নাষে হান্ক! ধরনের একটি নাতিদীর্থ কৌ হুক উপন্তাস রচন। করেছিলেন । তারপত্ 
এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । এর পনর বছর পরে প্রকাশিহ হলে টমাল ম্যাশের প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠ দান-__[99911) 1) ৬০171০০ নামক্ক উপন্থাল। তাঁর বয়স খন পয়জ্রিশ 
বছর। এযাসেনবেক £ £50155170801) এই উপন্যাসের নায়ক । উপগ্কানটিে 
প্লট বা আখ্যান বলে কিছুই নেই, নেই কেন সঙ্গীবতা ( 8০$/0171 )। তবে আছে 
কি? আছে য! হুর্পত, য। স্থন্দর তারই অস্বাভাবিক গতি । অভিজাত, সৌন্দর্য- 
প্রির গুল্টড ভন এযাসেনবেকষকে কেন্দ্র করে এই উপন্য'পেহ গরাংশ ব্রচিভ হয়েছে। 
একটি তরুণ পোলিশ বালকের প্রতি এযমেনবেকের বাধ্যতামূণক আসক্তি হলো 
এই গল্পের কেন্দ্রবিদু। * পৃ্ধিবীতে ঘা কিছু হৃন্দর মপ্র/পা, বালকটি ছিশ নায়কের 
কাছে তারই মৃর্তবিগ্রহ। তাদের হ'দনের মধ্য. কোন বাক] বিনিময় গুতো! না। 
শহরে তখন প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে । তথাপি যে তক্ষণ এখন তান 
চোখের মণি হয়ে উঠেছে, যাঁকে দেখে তার মনে হয়েছে লৌন্দর্যের সার, 'তাকে 
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দেখতে না পাওয়ার বেদনাটাই ছিল তার কাছে বড়ো, তাই প্লেগ আক্রান্ত শহর 
ত্যাগ করে অন্তত চলে যাওয়া অপেক্ষা সে এখানে অবস্থান করে ঘৃত্যুকে বরণ করাই 
শ্রেয় বনে মনে করেছিল । একেই বলে আসক্তি। এষন একটি পরিবেশ 
গুপন্ত।সিক সৃতি করেছেন এই উপস্াসে যার মধ্যে উত্তেজন] বূপাস্তরিত হয়েছে 
আতঙ্কে । এমন একটি সৌন্দর্ধের স্তুতি রচিত হয়েছে এই কাহিনীতে ঘা যুগপৎ 
পাঠকের মনে জাগায় প্রেরণা ও ভীতি। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ম্যান বিশেষ কোন উপন্তাস রচন! করেন নি, তবে তার 
লেখনী একেবারে অলস ছিল না। [২57500190. ০1 27) [01700110108] 827) 
বইটি তার এই লময়কার একটি উল্লেখযোগ্য রচনা তার যা কিছু ধ্যান-ধারণ।, 
ম্যান বলেছেন, সবই নৈতিক ও দার্শনিক, রাজনৈতিক অথব। স্যাজনৈতিক নয় । 
কচি এবং এতিহের দিক দিয়ে বিচার করলে টঙ্গাম ম্যানকে একজন উতৎকট স্ববেশ- 
প্রেমিক ও পুরোদস্বর জার্ধান বলেই প্রতীয়মান হবে । কিন্ধু কয়েক বছর বাদে যখন 
তিনি আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়ে ছলেন তখন তার মানসিকতায় একটা পরিব্ন দেখ! 
গিয়েছিল । এখন তার. নে হলো যে. এতকাল তিনি যেসব যতবাদ পোষণ করে 
এসেছেন সেসব ভ্রান্ত । আরে] মনে হলো, যে সংস্কৃতি শুধু রাঙ্নীতি-বিরোধী বা 
প্রগতি বিরোধী তাখ সঙ্গে তার কোন সখ্যতা থাকতে পারে ন।। 

এইভাবে ম্যানের জীবনে যখন আত্মসমীক্ষার পর্ব চলছিল তখন তিনি লিখলেন 
0৩ 11087০ ০1119।)) নামে একটি নতৃন উপন্তান। সমালোচকদের ষতে 
“বাডেনক্ুকস' ছিল নমকালীন খাটি জার্মীন নভেল আর “দি ম্যাজিক মাউপ্টেন' 
হলো! খাটি ঘুরোপীয় নভেল । এই ত্র দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপন্তাম এবং প্রকাশিত হওয়া 
মাত্র এটি পাঠকমহপে বিপুল সমাদর লাভ করেছিল আর তেষনি বিপুল সাড়াও 
জাগিয়েছিল। ম্যান নিজেই বলেছেন যে, ১৯১২ সালে তিনি এই উপন্তাসের 
আইভিয়াটি পেয়েছিলেন যখন তিন সপ্তাহের জন্ত তিনি একটি শ্ানাটোৰিয়াষ ব 
স্বাস্থানিবাম পরিদর্শনে এসেছিলেন । এখানে তখন ফুল রোগে আক্রান্ত তার 
স্বীর চিকিৎন! চলছিল। প্ররুতপক্ষে একটি রুগ্ন সভ্যতার এক বিরাট কাহিনী এই 
উপন্যাস । ধারাই বইটি মন দ্দিয়ে পাঠ করবেন তারাই লক্ষ্য করবেন যে এর মধ্যে 
আছে ছুটি স্তর--বাস্তব এবং প্রতীক । প্রতীকধর্মী এই উপন্তাসটি সম্পর্কে ইংলগ্ডের 
একজন সাহিত্য সমালোচকের এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখা--0% 1005 
5517001)9 16০1 11005 17415810 1%100110581)” 15 2 01101০21 901৩, 8. 0:9৮- 
1176 :01 118010179115]া) 2110 11909181851) ৪ 0012199510101) ০ ০০918609 
200 085004) 118 ৬/1)101) 511 016 ০1181801615 16150 00 66০01756 ৪1158011- 
০৪1 (20065 4৯ 22901 11555 1701 0119 1815 761501881 186 5 21 
1001%10021, 0৫ 21509 01501000519 01 78110017501053519, 0186 116 ০01 1013 
€[9০০1২ 0150 1813 ০017101710171105,* একটি ম!ছষ তার ব্যকিজীবনে যতখানি 
সত্য, তার যুগের জীবন ও তার সমসামগ্িকদের জীবনেও সে ঠিক ততখানি সত্য-_ 
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স্ুরোপের কথানাহিত্যে এইটি ছগ সেদিন নতুন হ্থর। বিংশ শতকের ক্ষয়িছুঃ 
পৃথিবীর এক নিপুণ আলেখ্ 'য্যাজিক মাউশ্টেন। কল্পনার এ এক অসাধারণ 
এখং অতুলনীয় স্তি। 

হিটলারের জার্মানিতে টমাস ম্যানের স্থান হয়নি । ন/ৎসীবাদদের তিনি ছিলেন 
একজন নির্মম সমালোচক--হিটলারের স্তাশনাল সোস্তালিজমের জঘন্য স্বরূপ 
ম্যানের লেখনীতে যখন উদঘাটিত হতে থাকে তখন তিনি শুধু জার্মান নাগরিকত্ব 
থেকেই বঞ্চিত হন নি, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর] হয়েছিল এবং প্রকাশ্ঠ রাজপথে 
তার বইগুলির বহ্ছা,ংসব প্বস্ত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে তিনি চলে এলেন মাকিন 

যুক্তরাষ্ট্রে; এখানে কিছুকাল তিনি প্রিজ্সটন বিশ্ববিদ্ালয়ে লেকচারার নিষুক্ক 
১৯ ॥ ক্যালিফোনিগ্বাতে একটি নিজন্ব বাসভবন নির্মাণ করে, ১৯১৪ সালে 
টমাস ম্যান আমেরিকার একজন নাগরিক হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন । এই সময়ে 
ফ্যাসী বিরোধীর ভূমিকায় তিনি সক্রিয়তাবেই অংশ গ্রহণ করেন এবং এই সময়ের 
লেখ! তার 175 0012117% 0 10917001208 গ্রন্থ মানবসভাতার ভবিষ্যৎ গতি- 
প্রকৃতি সম্পর্কে ম্যান যেসব বক্তব্য রেখেছিপেন তা! পাঠ করে, আইনস্টাইনের মতো 
মান্ুষ উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন । 

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি তার সাহিত্জীবনের বিশালতম টি, 
চারথণ্ডে সমাপ্ত, “যোশেফ' উপন্তাস সম্পূর্ণ করেন। যোলটি বছর লেগেছিল এই 
'যোশেফ' উপন্তান রচনা করতে । চারটি খণ্ডের নাম যথাক্রমে--] 0501 20৫ 1715 
81001615, ০০1) 10956191, 05601) 17 728৮1 এবং 795601) 0১৩ 
৮1০%1৫৩1 ) শেষোক্ত খণ্টি স্মামেরিকায় রচিত হয় .৯৪* সালে, বাইবেলে 
বণিত কাহিনীর ধার! অনুসরণ করলেও, ম্যান তার এই উপন্যাসটিকে আধুনিকতার 
ক্বপেই সজ্জিত করেছেন। হিচাত্তর বছর বয়মে তিনি রচনা করলেন 1)০০৫01 
চ৪11908৩-.একটি অনবদ্য উপন্যাস ঘার মধ্যে ঝঙ্কত হয়েছে নৈরাশ্থের মধো আশার 
স্থর, আত্মবিশ্বাসের অজেয় বাণী । আশী বছর বয়সেও টমাস ম্যানের লেখনী নিরন্ত 
হক্কনি ; তার এই বয়ষের রচনা 21)5 31801 9%21) পাঠকদের বিশ্মিত করেছিল, 
যর্দিও এই উপন্থাসের শিল্পকর্ম খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না। যুদ্ধোত্তর কালের ত্িধ:- 
ৰিতক্ত জার্মানিকে এক করবার মহৎ উতদ্দশ্ত নিয়ে তিনি এ বয়সে এলেন 
হুইজারল্যাণ্ডে। জুরিখে তিনি হঠ1ৎ অনুস্থ হয়ে পড়েন এবং হৃৎপিণ্ডের মধ্য রক্ত 
জঙে যাওয়ার কলে, ১২ অগস্ট, ১৯৫৫ সালে এই প্রতিভাবান গুঁপন্তাসিকে 
জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। টমাস ম্যান ছিলেন একজন জীবনবাদী গেখক। 
বর্তমানকে বাস্তবতায় উজ্জীবিত করাই তীর রচনার বৈশিষ্ট্য। 
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আনন্দ কো ণটস কুমানহ্বামী 


( ১৮৭৭-১৯৪৭ ) 


জ্নিংহলে জন্ম হলেও, জানন্দ কুমারন্বাষী মনে-প্রাণে ছিলেন ভারতীয় । ভারতীয় 
শিল্প যখন জন্ধকারের অন্তরালে বিশ্ববাসী কর্তৃক উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ছিল তখন 
এর পুবর্ব্যাখ্যান ও পুনকদ্ধারের কাজে তিনি অগ্রাসর হয়েছিলেন । তিনিই সর্বপ্রথম 
হারতবর্কে বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন । এই বিশ্ব-বিশ্রত 
শিল্প-শাস্বীর কাছে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার সীষা-পরিসীম। নেই । রূপকথার যতোই 
কুমারম্বাধীর জীবনকথা । তীর জীবনের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের ধর্ম ও 
শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর বিদঙ্চজনের কাছে লত্য স্বরূপ উদঘাটন আর সত্য 
ব্যাখ্যান করা। এই কাছে তার তুল্য যোগ্যতা! সেদিন আর কারো ছিল না। 
পাশ্চাত্যের নিট তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক দূত। 

১৮৭৭, ২২ স্বগস্ট। প্রেক্কতির অফুরস্ত সৌন্দর্য-নিকে তন, রষণীয় সিংহল- 
ত্বাপের এক সই।গ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন তামিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষণজনা 
কুখারস্বাহ্ী। পিতামাতার তিনি ছিলেন একমান্্ সম্তান। পিতা স্তর মুটু কুমার- 
স্বামী মহারাপী তিক্টোরিয়ার বাদত্বকালে একজন কৃতবিষ্ত ব্যবহারজীবী হিপাৰে 
প্রনিষ্ধিলাত করেছিলেন। তখনকার ইংলগডের বিদ্ধ সাজেও তিনি সমাহরের 
সঙ্গে গৃহীত হয়েছিলেন তার পাণ্ডিত্যের জন্ত । এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন প্রথম ঘিনি ব্যারিস্টাররূপে ইংলগ্ডে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, আবার 
ভিক্টোরিয়ার সময়ে তিনিই ছিলেন প্রথম এণয় যিনি ছুর্পভ “নাইট? উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন । তাকে আধুনিক সিংহলের অন্ততম নির্মাতাও বল! হয় এবং সিংহলের 
রাজনৈতিক, সামাঙ্জিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার একটি গৌরবজনক ভূষিক। ছিল। 
লগ্ডনে অবস্থানকালে কেণ্টের এক বিশিষ্ট পরিবারের বিছুধী ও শ্রিশ্নধশিনী কন্তা 
এলিজাবেখ ক্লে বিবির সঙ্গে তিনি পরিখয়নূজে আবদ্ধ হয়েছিলেন । তার সময়ে শ্তর 
সুটুই ছিলেন তারত-মংস্ৃতির একজন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। পিভার এই প্রতিত। পুত্র 
আনন্দের যধ্যে পরিপূর্ণভাবেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল । আনন্দের বয়স যখন ছুই 
কি আড়াই বছর তখন স্যর মুটুর মৃত্যু হয়। তখন শিশুপুত্রকে যান্গুষ করার সকল 
সবািত্ব গ্রহণ করেন লেডি কুমারস্বামী:। স্বামীর মৃত্যুর পর লেডি কুমারদ্থামী 
ইংলগে প্রত্যাবর্তন করে, স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতে থাকেন। উপযুক্ত 
শিক্ষালাত করে পুত্র যাতে বাস্থয হয় সেজন্ত তিনি চেষ্টাপ্স ক্রটি করেননি, অর্থব্যয়েও 
কাপণ্য করেননি । ১৯৩% সালে ৮৮ বছর বয়সে লেতি কুষারন্বাধী হখন প্রয়াত 
ছুলেন তখন তীর পু অধিতীয় শিল্পশাস্বী হিসাবে বিশ্বজোড়! খ্যাতিলাত করেছেন। 
শশবে পিতাকে হারিয়ে) তার স্বেহ্ষতী মায়ের ষধ্যে তিনি ঘেন পিতা ও মাত! 
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ছু'জনকেই পেয়েছিলেন, এমনি কর্তব্যপরায়ণ। ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন। মহিলা ছিলেন 
আনন্দ-জননী | ইংলণ্ডে বসবাম করলেও সিংহলের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি 
কোন দিন। গ্লাউনেসটারসায়ারে স্টোনহাউসে অবস্থিত ওয়াইক্লিফ কলেজে শিক্ষ- 
লাতের পর, লগ্ন বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হলেন তরুণ আনন্দ । এাপোলোনদৃশ 
কৃন্দর চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, মাঙ্জিত কথাবার্তা, মর্ধাদাব্যঞ্কক আচরণ--সহজেই 
তিনি কলেজের সহপাঠী ও অধ্যাপকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। 
অধ্যাপকরা তীর প্রতিভার প্রশংসা করলেন এবং এই ছাত্রটি ষে ভবিষ্যতে যশস্বী 
হবে, এমন ভবিষ্ত্ধাণী তীর্দের কেউ কেউ করেছিলেন । ছাত্রদীবনেই আনন্দ 
বিজ্ঞানের প্রতি, বিশেষ করে ভূতত্ব ও খনিবিজঞান (06০10989 200 ?410618- 
1০8) )-_এই ছুটি বিষয়ের প্রতি আৰু হয়েছিলেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি 
লগ্ুনের জিওরজিক্যাল সোসাইটির ত্রমানিক পত্রিকায় সিংহলের পাহাড়-পর্ত ও 
গ্রাফাইট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে, বিজ্ঞানীমহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
যথাসময়ে লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্াতক হয়ে তরুণ কুমারশ্বামী দীর্ঘকাল বাদে- 
শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিংহলের খনি ও ভূতত্ববিভাগের প্রথম অধিকর্তা 
নিষুক হন । তখন তার বয়স ছিল মাত্র পচিশ বছর। কয়েক বছর পরে সিংহলের 
ভূতত্ব-মম্পর্কে তার মৌলিক কার্জের জন্ত লগ্ন বিশ্ববিদ্ভালয়-তাকে “ডক্টরেট ইন 
সায়াহ্দ' (19.5০ ) উপাধিতে ভূষিত করেন। 

পিংহলে থাকতেই তিনি পাশ্চাত্য শিল্প-সত্যতার বিধ্বংসী প্রভাব অঙ্থভব 
করেছিলেন এবং এর ফলে ম্বদেশের চারু ও কারুশিল্প, স্বদেশের জাতীয় নংহতি 
সবকিছু বিনষ্ট হতে বসেছিল। তার ঘেন চোখ খুলে গেল। সরকারী কাজে 
সিংহলের পাহাড়-পর্ত ও অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে তিনি এইখানকার স্থাপত্য ও 
ভাক্কর্ষের মধ্যে যেন এক অকল্পিত রূপলোকের সন্ধান পেলেন । পাশ্চাত্য সত্যতার 
দ্নাবদাছ থেকে হ্বদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি কেমন করে রক্ষা পাবে-_এইসব চিন্তা 
করতে করতে তার মনোজগতে জাগল এক' নতুন অন্গভূতি। এইভাবে কেটে গেল 
পাচ বছর। ভূতাত্বিক ক্রমে হয়ে ওঠেন শিল্পকলারসিক। তারপর এই শতাবীর 
সছচনাকালে, ১৯৬ কি ১৯৭ সালে আনন্দ কুমারন্থামী সরকারী কর্মে ইস্তফা 
প্রদান করে চলে এলেন গার আকাঙ্ক্ষিত শিল্পতীর্থ ভারতবর্ষে । সিংহল তারতেরই 
অচ্ছেন্ত অঙ্গ, সিংহলের শিল্পচেতনার উৎস ভারতবর্ধ, এই সিদ্ধান্তে তার ছিল অটল 
বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, ভীর্থযাত্ীর মন ও নিষ্ঠ।নিয়ে তিনি এলেন 
তারতবর্ষে। শুরু হয় তার জীবনে এক নতৃন অধ্যায় । ভারতের লুণ্ত এবং অপ- 
ব্যাখ্যাত শিল্পমছিমা উপলব্ধি করবার জন্ প্রায় এক দ্বশককাল ধরে তিনি স্তৃতীক্ষু 
পধবেক্ষণের' দৃি আর' অন্তরে নিবিড় অনুভূতি নিয়ে ভারতবর্ধের প্রধান প্রধান 
স্থাপত্য ও তান্বর্ধের স্থানগুলি পর্যটন করতে থাকেন | এই সময়েই তিনি 
দোড়াসীকোর বিখ্যাত ও বিদগ্ধ ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ, গগনেঞ্জনাথ ও 
অবনীজরনাথ প্রমুখদের প্রতাক্ষ সংস্পর্শে এসেন্ছেলেন। তখন থেকেই কবির সঙ্গে 
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তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়! রবীন্ত্রপ্রতিভার তিনি বিশেষ অনুরাগী হয়ে 
উঠেছিলেন । 

ভারতের শিল্পতীর্থ পর্ধটন ও পরিক্রমা! যখন শেষ হুলো, তখন তার যৃলাবান 
সংগ্রহগুলি নিয়ে বারাণসীধামে (প্রদঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের ছুটি জায়গ! 
কুমারম্বামীর খুব ভালে! লেগেছিল ; তার একটি হলে! কলকাতা, অপরটি কাশী) 
একটি মিউজিয়াম স্থ'পন করে ত্র আরব্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করবেন--এই ছিল 
কুমারম্বমীর অন্তরের অভিলাব। কিন্তু কি তৎকালীন বিদেশী নরকার, কি এই 
দেশের সঙ্গতিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি, কেউই তাঁর এই মহৎ কাজে সহায়তা করতে, 
এমন কি মৌখিক সহান্গুভূতি প্রদর্শন করতে এগিয়ে আসেন নি। অতঃপর 
১৯১৭ সালে তিনি আমেরিক] চলে যান সেখানকার পৃথিবী-বিখ্যাত বোস্টন 
মিউজিয়্ধ অব ফাইন আর্টস-এর রিসার্৮-ঘেলে! নিযুক্ত হয়ে । তার সংগৃহীত 
শিল্পন্রব্যগুলি বেস্টন যিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ ক্রয় করেন কয়েক লক্ষ টাক দিয়ে। 
ভারতের পক্ষে এটা যে কত বড়ো ক্ষতি ছিল তা বলবার বথা নয়। 
উত্তরকাপে এই মিউজিয়মের প্রাচ্য বিভাগটির ( পারশ্ক, আরব, ভারতবর্ষ, চীন, 
জাপান ও ইন্দোনেশিয়1) তিনি 'কীপার? ( 85697) বা তত্বাবধায়ক দায়িত্বপূর্ণ ও 
সম্মানিত পর্দ লাভ করেছিলেন। তারই প্রতিভা ও যত্বে এই গিউজিয়মের প্রাচা 
বিভ।গটি একটি প্ররুত শিল্পকেন্ছরে পরিণত হয় ও সমগ্র পৃথিবীর শিল্পান্ছরাগীদের 
আকৃ্ করে। তিনিই হয়ে উঠেছিলেন বোস্টন যিউজিয়মের যেন প্রীণপুরুষ এবং 
টাকে কেন্দ্র করেই সেদিন ওদেশে এক নবীন গোষ্ঠীর অভয় হয়েছিল ধ রা ভারত- 
শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । যিউন্গিয়ষের বুলেটিনে তারতশিল্প বিষয়ে 
তার অজন্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

যে ত্রিশ বৎনরকাল তিনি বোস্টন মিউজিয়মের সঙ্গে সংগ্লিই ছিলেন সেই 
সময়ের মধ্যে একদিকে তার লেখনী চলেছে অক্লান্ত ভাবে, অন্তর্গিকে হার্ভার্ড 
বিশ্ববিষ্ালয় ও অন্তান্য বিশ্ববিষ্ভালয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বর্তৃক আমস্ত্রিত হয়ে 
অন্শ্র বক্তৃতা করেছেন। এই বক্তৃতাগ্ডলও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে তার 
খ্যাতিকে বনুদেশে প্রসারিত করে দিয়েছিল । তীর রচিত শঠাঁধিক গ্রন্থের মধ্যে 
সবচেয়ে বিখ্যাত হলো তিনটি--(1) [00090101107 00 1180181) 4১1৮ 
(11) 102106 ০1 91৬2.) (11 121501% 01 1110121) 211 11001755481) 4১10, 
শেষোক্ত গ্রন্থটি:ত তার প্রতিভার পরিচয় দেখে বিশ্মিত হতে হয়। ভারতশিল্প 
সম্পর্কে ভার গবেষণাপৰ ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলির "অধিকাংশই পরবতিকালের 
গবেষকদের হার। অন্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলেই স্ব'কৃত হয়েছে। 

বোস্টন মিউজিয়মের কাজ থেকে অবসর নেবার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ত! 
লাভ করল, হখন তীর মুল্যবান গ্রন্থাগারটিপহ কুমারস্থামী-ম্পতি এই দেশেই ফিরে 
হিমাল,য়র পাদদেশে কোন এক নিভৃত স্থানে জীবনের শেষ দিনগুপি যাপন করবেন 
--এই ইচ্ছা কুমারগ্থামী প্রকাশ করেছিলেন। উচ্রপ্রদেশের আ'লমোড়ান্টে হার 
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বাসের জন্ব একটি স্থানও সরকারী ভাবে ঠিক করা হয়, কিন্ত ভারতে তিনি আর 
ফিরে এলেন না। তার পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বোস্টনের সঙ্গিকটন্থ 
তার নিজন্ব বাসভবনে কুষারশ্বামীর মৃত্যু হন্ন। তার জীবনব্যাপী ধ্যানের মধ্যে 
ফুটে উঠেছিল ভারতশিল্পের মর্মকথা, ভারতের ধর্ম ও দর্শনের নিগৃড় পরিচয়। 
.হখন তার মুখে আমর! শুনি--“ঘদ্দি ভারতবর্ষের শিল্প ও সা্ৃতির মহিমা ও ষর্ম 
বুঝতে চাও, তবে যাও অজস্ত, ইলোরা" ও মহাবলীপুরে, অথবা একবার 
পরিদর্শন করে এসো নালন্দা, রাজগৃহ অথবা কোপারকের ধ্বংসাবশেষগুলি। 
তাহলে তোষাদের দৃ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ভারতের অতীত তার সকল 
মহিমা, দকল সৌন্দর্য নিয়ে, কাশী ও হরিঘারের গঙ্গার মোভোধারার সংগীতমধূর 
কলতানের মধ্যে শুনতে পাবে বিগতকালের কণ্ঠস্বর ।-*যুগ-যুগাস্তের ভারত 
মরেনি; অজস্তা-ইলোরার তান্কর্য ও চিআাবলীতে, মীনাক্ষীষবাবরা-পুত্রী-ভুবনেশ্বরের 
মন্দিরের শিল্পকর্ষে, এবং তাঞ্ষোরের নটরাজ মৃতির বৃত্যছন্দের হধ্যে বেচে আছে 
সেই প্রাচীন ভারত তার স্থপ্ঠিব শেষ কথা বলার জন্ত'-_-তখন আমাদের চিন্তা ও 
চেতনায় আনপ্দ কুষারন্থামীর যে মৃতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্র্তব্য ও ভক্তির সঙ্গে প্রণম্য। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, মধৃর-পৃজ্ছধারী 
ভারতীয়দের উদ্দেশে তিনি বানী দিলেন--95 9০৪1$616+ এই বাণী আজে! 
তার মূল্য হারায়নি। ছোট্ট কথা, কিন্তু কী গভীর অর্থবহ ! 

এই বাণীর উদগাতাকে বিশ্বৃত হওয়া! কঠিন। বিশ্বৃত হুওয়1 কঠিন নটরাজ 
মৃতির যথার্থ ব্যাখ্যাতাকে যিনি তার সকল অগ্থিত্বের মধ্যে তারতশিল্পের গ্রপদী 
পরিচয় পেয়েছিলেন , নীরব পাষাণে ও প্রস্তর, গুহাচিত্রে, রাজপুত চিন্রকলার 
ভাবমণ্ডত অপূর্ব বর্ণন্ৃযমানন মধ্যে সমাহিত ছিল যে রূপ, যে তত্ব, যে রহমত, 
তাকেই ধিনি অন্রধাবন করেছিলেন অন্তর দিয়ে, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে, সেই কুমার- 
স্বামীর ধ্যানের ভারতকে, যখন আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পাব তখনি আমরা এই 
শিল্পবের! মানুষটির যথার্থ মৃঙ্যাযনন করতে পারব। বিবেকানন্দ তারতকে স্থাপন 
করলেন 'বশ্বধর্ম মহাসভায়, রবীন্্রনাথ তাকে বপালেন সগৌরবে বিশ্বপাহিত্যের 
দরবারে, আর বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতের সম্মানিত আসন নির্ধারণ 
করলেন ভারতবন্ধু আনন্গ কুমারন্থমী | 


ইসাডোর! ডানকান 


(১৮৭৮ ১৯২৮) 


ওসমুদ্রতীরবর্তী শান ক্রানষিককে! শহরে ১৮৭৮ সালের ২৭ মে তারিখে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত নতকী ইসাভোর! ডানকান। সাগর তরঙ্গের ছন্দ থেকেই 
অন্ন-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের প্রথম সংকেত পেষেছিলেন তিনি । এ কথ! ইসাভোরা 
নিজেই বলেছেন তার “১ 1160 নাষক চাঞ্লাকর ও আত্মসচেতন আত্মচরিতে। 
তার বাৰ! ছিলেন খ্বটল্যাণ্ডের লোক তার মা ছিলেন ভক্তিপরায়ণ! আইরিশ 
ক্যাথলিক । ইসাভোরার মা তীর চারটি পুর-কন্তাকে নিজেই মানুষ করেছিলেন 
এবং প্রথম জীবনে ঘঞ্ত্রসংগীত ধতটুকু শিখেছিলেন তারই সাহায্যে তিনি তার 
চারটি ছেলেমেয়েদের পিয়ানো বাজাতে শিখিয্েছিলেন, শিখিয়েছিলেন তাদের 
কবিত! আবৃত্তি করতে । আর কিছু সাহিত্য শিক্ষ। দেওয়ার প্রবণতা ইসাভোরার 
জীবনে শৈশবকাল থেকেই ঘেন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে 
দেখ! দিয়েছিল নাচবার আদমা প্রবণতা । যখ্ন তার বয্রস ছয় বছর তখন তিনি 
পাড়! থেকে ছোট ছোট ছয়টি ছেলেষেয়ে সংগ্রহ করে বাড়িতে একটি নাচের 
স্থল খুলেছিলেন। 

মেয়েকে নৃত্যপটিয়সী করে তুলবার জন্ত মিসেস ভানকানের চেষ্টার ক্রটি ছিল 
না। ধখন উার বয়ন সতেরো বছর তখন মিসেস ভানকান মেয়েকে নিয়ে এলেন 
পিকাগোতে। ইচ্ছ! ছিপ মেয়ের একক নৃত্যের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। 
এই ছিল তার প্রথম প্রকাশ্ঠ প্রদর্শনী । সাফল্ামপগ্তিত একটি মগ্াহের পর, 
অনুরোধ সত্বেও তিনি আর নাচ দেখাতে চাইলেন না। নিকাগে1 ইসাডোর। 
হিরোক্ধি নামে এক পোলিশ চিন্রশিল্পীর প্রেমে পড়লেন । এক বিদেশ শিল্পীর 
প্রতি ইসাভোরাকে আরুষ্ট হতে দেখে, মিসেস ডানকান কন্ঠাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে 
দিলেন নিউইয়র্ক শহরে । সিকাগে পরিত্যাগ করে যাওয়ার আগে রক্কমঞ্চের 
বিখ্যাত প্রযোজক অগঞিন ভালির সঙ্গে তাদ্দের পরিচয় হয়েছিল। স্বনামধন্ত 
এই প্রযোজকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ইসাভোর! তাকে বলেছিলেন “আমি 
নাচ আবিষ্কার করেছি--আবিষ্কার করেছি সেই শিল্প যা ছু'হাজার বছর হলো। 
হারিয়ে গেছে। আমাদের সমগ্র যুগকে এক বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্ধ,্জ করবে 
এমন একটি আইডিয়া! আপনার কাছে বাখছি 1, 

দ্বেখতে দেখতে বিশের কোঠায় পৌছপসেন ইসাভোর1। নবষৌবনা 
ইসাভোরাকে দেখতে যেন আরে সুন্দর, আরে] সতেজ, তবে অসাধারণ কিছু 
নযর়। তীর সৌশর্ধ ছিল মুখের স্থভোল গঠনে, ছুই চোখে । হার্জার হাজার 
আমেকিকান মেয়েদের থেকে তার ছিল একটা আশ্চর্য স্বাতস্থ্য। 
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লগ্ডনে এনে ভানকানর] তীদের অধিকাংশ সময় ব্রিটিশ মিউজিয়মে অতিবাহিত 
করতেন। এখানকার বিরাট" গ্রন্থাগারটি তাদের দুি আকর্ষণ করেছিল। লগ্নে 
এসে অনেক স্বনামধন্ত লোকের সঙ্গে ইসাভোর! পরিচিত হয়েছিলেন। এদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংলগডের যুবরাজ ও বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরি। 
এখানে তখন ফ্যংস্ক বেনসনস্‌ শেক্পপীয়ার কোম্পানী নামে একটি থিয়েটারের দল 
ছিল, শুধু শেক্পপীয়ারের নাটক অতিনীত হতো এই থিয়েটারে । ইসাভোর] এই 
থিয়েটারগোষ্ীর সঙ্গে সংযুক্ত হলেন। কিন্তু তাকে 11105171761 [18005 
[01521) নাটকে যখন প্রথম পরী ভিন্ন অন্ত কোন ভূমিক। দেওয়া হলে না, তখন 
ইংলগ্কে বিদায় জানিয়ে তার! চলে গেলেন প্যারিমে | তখন তার বয়ন বাইশ। 
কল! ও সংস্কৃতির পীঠস্কান প্যারিসে এসে তিনি যেন অন্ত হইঁপাডোর। হয়ে গেলেন । 
তিনি এইসময়ে গ্রীক চিত্রকলা! ও ভান্বর্ধ ছারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, 
তেমনি তখনকার বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ভাঙ্কর রদার ( 7২০৫) নিখিত বরো 
মৃতিগুলি আর জাপানী নর্তকী দাদ! ইয়াকোর বিয়োগাস্ত নৃত্য দেখেও তিনি 
যারপর নাই চমকিত হয়েছিলেন। এই স্ময়েই ইসাডোরা ঘোষণা করেছিলেন, 
'নৃত্যকলার উৎস সন্ধানে আমি এখন বাস্ত আছি। আমি সেই নাটক আবিষ্কার 
করতে চাই যা! হবে দেহভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে মানবাত্মার স্বগর্ণয় অভিব্যক্তি |, 

নাচ সম্বন্ধে ইসাডোনার মতবাদ যতই বিতকিত হোক না কেন, তীর জীবিত- 
কালে পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পী, চিত্রকর, গায়ক, স্থরকার, অভিনেতা! একবাক্যে 
ীর প্রতিভাকে অভিনন্দিত করেছিলেন । রুদার মতো জ্ন্কর ইসাডোরার নাচ 
দেখে মুদ্ধ হুয়ে বলেছিলেন--'1580018. 1825 80621760 5০910081627 
77)961018 68070193919 ...... 915 83 01০16119 0112৩ [16 2180 06 
1091,০৩. বাস্তবিক জীবন ও নৃতযকে সাবপীল দেহতঙ্গিমার মাধামে ফুটিয়ে তোলা 
কম প্রতিভার প্রচায়ক নস্ব। নাচের ভেতর দিয়ে জীবনকে রূপায়িত করতে 
গিয়ে তিনি তার কুমারীত্বকে পর্বন্ত ত্যাগ করেছিলেন ইসাডোরার জীবনে 
প্রেমিকের সীমা-সংখ্যা ছিল না বললেই হয়। 

অতঃপর আমর! দেখতে পাই্‌ প্যারিস ত্যাগ করে ডানকানরা গেলেন পৃর্ব- 
যুরোপে--বালিন, ভিয়েনা ও বুডাপেস্টে । সর্বত্রই তার আড়ম্থরহীন নৃত্য সকলের 
চিত জন্ব করলো । সজ্জাবিহীন মঞ্চে অতি সাধারণ ভাবে সজ্জতা ইসাভোরার 
নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে এমন একটি স্বর্গায় জিনিস থাকত ঘা ছিল রীতিমত চিত্তষ্পন্দী | 
বুডাপেস্টে এমে তিনি এবটি নতুন ধরনের নৃত্য উদ্ভাবন করলেন-নাম দিলেন 
“185 8196 79278৮* %বং এইখানে তিনি পেয়েছিলেন তার প্রথম প্রেমিককে । 
কিন্তু তার জীবনের এই নতুন রোমিও যখন তীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন 
ইসাভোরা আবার হার শিল্পকে,নতুন করে আকড়ে ধরলেন এবং শিরনজীবনে 
প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরে এলেন তিনি জার্মানিতে । বালিন অপের! ছাউসে 
পথম রঙ্দনীতে একটি ছোট্ট লাগ টিউনিক পরিধান করে ইসাডোরা যখন দর্শকদের 
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অভিবাদন করে শুরু করলেন তাঁর '১817০5 ০10২6 [২০৮০1০/) তখন দর্শ কর! 
উচ্ছৃসিত হয়ে কেবল বলতে থাকে '67০01৩, 611001৩+) অর্থাৎ 'আবার, আবার: । 
মিউনিকে যখন এলেন তখন সেখানকার ছাত্ররা গাড়ি থেকে ঘোড়। খুলে নিয়ে, 
শহরের রাজপথ দিয়ে বিশ্বের সেরা নর্ভকীকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ইসাভোরার 
বদ যখন ছাব্বিশ বছর তখন তিনি তাঁর মা এবং ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে এলেন 
গ্রীসে । সেই তার প্রথম আগমন শিল্প ও সভ্যতার গীঠন্থানে । এখানে পার্ধেননের 
বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখে ইসাডোর] ঘারপর নাই মুগ্ধ হয়েছিলেন । ডানকানর। 
চিরকালের জন্য গ্রীদেই অবস্থান করতে চাইলেন। গ্রীসের মৃত্তিকায় পদার্পণ 
করেই ইসাভোরার মনে হয়েছিল তিনি ধেন তার শ্বদেশে এসেছেন। এইবার 
বালিনে এসে ইসাডোর তার জীবনের একটি স্বপ্নকে চরিতার্থ করেছিলেন; 
সহোদর এলিজাবেথের সহযোগিতায় তিনি স্থাপন করলেন মেধাবী ছাজ্-ছাত্রীদের 
জন্য একটি প্রতিষ্ঠান--দি ইসাড়ো'র! ডানকান স্কুল । 

সাতাশ বছর বয়সে ইসাভোরার জীবনে এলেন অভিনেত্রী এলেন টেরির ছেলে 
গর্ভন ক্রেগ। ক্রেগ ছিলেন চিআবকর ও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্তপট ডিজাইনার | গর্ডনের রূপমুদ্ধ] 
ইসাভোরার মণে হয়েছিল তিনি এবং গর্ডন বিভিন্ন নন--তীর ছু'জনে যেন একই 
সত্তা, একই আত্মার ছুটি ম্বতস্থ বিকাশ । তীদের প্রণয়মধুর জীবন কিন্তু ক্ষণস্থায়ী 
ছিল। ইসাভোর! নিজেই বলেছেন-_-“আমাদের ভালবাস! বেশিদিন স্থায়ী হয়নি? । 
প্রেমহীন জীবন যখন তার কাছে অসন্থ হয়ে উঠল তখন ইসাডোর1 চলে এলেন 
রাশিয়াতে। এখানে প্রায় এক বৎসরকাল অতিবাহিত করেন ও তার নৃত্য 
রাশিয়ার নর-নারীদের জীবনে রীতিমতো! আলে।ড়ন নিয়ে এসে'ছল। 

আবার নিউ ইয়র্কে । জার্মান সুরকার স্থবার্ট ও বীঠোফেনের স্থর-সংগীত তখন 
ইসাডোরার নৃত্যের ছন্দে বূপাযিত হায় উঠেছিল অপরূপ স্থবমা নিয়ে । বীঠে 
ফেনের বিখ্যাত সরস 56%6710% 5/101)7017) তীর নৃত্যে অপরূপ রূপ পেয়েছিল । 
বজ্িশ বছর বয়মে তিনি আবার এলেন ফ্রান্সে । এবার তার জীবনে এলেন একজন 
প্যারিন গায়ক-__লক্ষপতি লোহেণগ্রিন। তার নিজন্থ স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর 
অতিক্রম করে ইতালি, মিশর প্রভৃতি দেশ ঘুরে, তাঁরা এলেন ভার্নাইতে। 
সেখান থেকে আবার নিউ ইয়র্ক । লোহেনগ্রিন তখন “ববাহের প্রস্তাব দিলেন। 
ইসাভোর! সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বিবাহবন্ধন তার মতো স্বাধীনচেতা 
শিল্পীর পক্ষে নয়। কেন? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন 910151750 
178171980 ৮০০৪156 2 16056 €0 ০6 00001106110 01) 2119 1788 তার 
ভিতরের স্ব'ধীন সত্তা কোনদিনই তাকে গতান্গগতিক জীবন যাপন করতে 
দেয়নি। শিল্পের বেদীম্বপে এই নর্তকীর আত্মসমর্পণ ছিপ সম্পূণ এবং স্বাভাবিক । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইসাভোরা আবার তীর পূর্ব জীবনে ফিরে এলেন। 
দেখা! দিল নতুন সমন্তা, নতুন আঘাত। তার সাধের স্কুল প্রথমে হাসপাতালে 
পরিণত হয়ে গেল-_রক্তাকত ক্ষত ও মৃত্যুর নিকেতন। পরে সেট! হুলে! একটি 
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কারখানা-বিষাক্ক গ্যাস তৈরির করখান1। নাচের একটি আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করা 
তার অনেক দিনের ম্বপ্র ছিল--সেই স্বপ্ন তখনো তিনি পোষণ করতেন, এবং 
১৯২১ সালে, সোভিয়েত সরকারের নিমন্ত্রণে ইসাভোরা রাশিয়া গিয়ে মন্কোতে 
একটি নাচের স্কুল খুলেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়দে তিনি বিবাহ করলেন সাতাশ 
বছধ বয়সের অর্ধ-উন্মাঘ রাশিয়ান কবি দার্জ-এসেনিনকে ৷ ইনি পরে আত্মহত্যা 
করে তাকে নিষ্কৃতি দ্বিয়েছিলেন । 

১৯২৭। ন্থান-প্যারিস। উনপঞ্চাশ বছর বয়মে ইলাডোর! দর্শকদের 
উপহার দিলেন তার অলৌকিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান--ঁর সর্বোন্তম কনসার্ট । 
গায়ে একটি টকটকে লাপ রঙের উন্তব্বীয় ( 5০৪11) চাপিয়ে তিনি যখন রঙ্গমঙ্গে 
তার গুণহুদ্$ দর্শকদের অভিবাধন করলেন তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে, এই 
উত্তরীয়টি হবে তীর প্রাণনাশের কারণ । এর ঠিক ছ'্মাস পরের ঘটনা । সেদিন 
তারিখ ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর । সেই লালক্কাফণ্টি গায়ে দিয়ে হডখোলা৷ স্পোর্টিং 
গাড়িটি চড়ে সকালবেলায় বেড়াতে বেরুলেন ইসাভোর! | পিছনের সীটে বসেছেন 
তিনি, সামনের সীটে চালক | গাড়িতে তৃতীয় জন আর কেউ ছিল ন]। স্কার্ফটির 
একটি প্রান্ত কখন ঘে তীর পিঠ থেকে নেমে গাড়িব একটি চাকার সঙ্গে ঠেকে 
গিয়েছিল তিনি তা জ:ক্ষপই করেন নি। গাড়ি যেইমান্ চ্লতে আরম্ভ করেছে 
অমনি চাকায় স্কাফে খু'টটি লেগে তার গল।টি নিঃশবে। মুচডে গেল। তেমনি 
নিঃশষে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হলো! ইসাভোরা ভানকানের । তাপ এই শোচনীয় মৃত্য 
তার অনংখ্য ওপমুগ্ধদের ভারাক্র'ন্ত করে তুললে! । এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথ! 
কেউ কখনো শুনেছে? ইসাডোরার মৃত্যুতে একটি পত্রিকার সম্পাদ্‌কীয়্তে লেখা 
হয়েছিল 816 ৪5 (115 ঠা91 (0 01118 ০০৫1 1867 021101776 0)6 
185911176 01 17881510, পি 0 09009 0116 11700510 2190 101 081)05 10 
0১৩ 17991০.১ ইসাভোর।-প্রতিভার বিশ্লেষণ বোধ হয় এর চেয়ে ভালো আর 
কিছু হতে পাবে ন।--সংগীতের তালে তিনি নৃত্য করতেন না, বরং তার 
নৃত্যের মধ্যে সংশীতই ঘেন মৃত্ঠ হয়ে উঠতো। ইসাডোরার তাই মৃত্যু নেই। 


আলবাট আইনস্টাইন 


( ১৮৭৯-১৯৫৫ ) 


খা প্রা ০৪৮ চারবার পর, পা শশা হিজল 


আসাইনস্টাইনের আপেক্দিক তত্ব--এই শতাবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেন়্ে 
মূল্যবান তত্ব । অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা 
অগ্রসর হওয়ার জন্ত সহায়ক উপকরণের ষধো ছিল একটি পেন্সিল আর ছোট 
একটি খাতা । কোনো বিরাট ল্যাবোরেটরি তার প্রয়োজন হয়নি ১ মস্তি ও 
মেধ -ই ছিপ তার গবেধপাগার । সেই গবেধণ।গারের সাহায্যে ছরবীণ যন্ত্র দ্বার! 
যতদূর দেখতে পাওয়া] যায়ঃ ভার চেয়েও অনেক দর পর্বস্ত তিনি দেখতে ০পতেন। 
অন্ুবীক্ষণ স্তর কাছের জিনিসকে ম্পষ্ঠতর করে তোলে । তার চেয়েও স্পষ্টভাবে 
তিনি যে কোনে জিনিশ দেখতে পেতেন। দৃশ্য ও অদৃশ্ট যেখানে গিক্সে মিলেছে 
আইনস্টাইন একাকী আপন মহিমায় সেখানে সেই মোহনায গিয়ে পৌঁছেছিলেন। 
তিনি এক জগ “বকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে জন্য জগতের রূহশ্য উদঘাটন করে 
গিয়েছেন । 'তাই তাকে একাধারে একজন বিজ্ঞানী ও প্রাজ্জন বলতে বাধে না। 
দক্ষিণ জার্মনির উপম শহরে ১৪ই মার্চ, ১৮৭৯ তাবিখে আইনস্টাইস জক্স গ্রহণ 
করেন। এই আইনস্টাইন-পরিবার সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিল । বাবা ছিলেন একজন 
ইঞিনীয়ার । তার নিজস্ব একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান ছিল এবং সেই শৃক্রে তার 
জন্মের এক বছর পরে এই পরিবারটি ইতালীর মিলান শহরে এসে বসবাপ করতে 
থাকেন। তবে আলবার্টের ফৌবনকালের বেশির ভাগ বিউনিকে অতিবাহিত 
হয়েছিল। তার বাবার ছিল একটি ইলেক্টে। কেশ্নিক্যালের ছোট কারখানা। 
পিত! ও তার এক অবিবাহিত খুল্লতাত এই ছু'জনে মিলে কারখানাটি চালাতেন । 
তার ষায়ের প্রবণত] ছিল সংগীতে, বিশেষ করে বীঠোফেনের সংগীত | মায়ের এই 
সংগীত প্রবণতার ফলে বালক আইনস্টাইনকে ছয় বছর বয়সেই বেহালা শিখতে 
হয়েছিল। সেই থেকে বেহালা ছিল তীর সার জীবনের সাথী--তার চিত্ত- 
বিনোদনের উপকরণ । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদকদের মধ্যে অন্ততমরূপে তিনি 
গণ্য হয়েছিলেন । ছাত্রঙ্গীবনে তিনি যে খুব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা 
নয়, তবে দর্শনশান্ত্রের তিনি একজন অঙ্ুরাগী পাঠক ছিলেন, এবং চোচ্ছ 
বছর বয়মেই তিনি ক্যাণ্টের বই পড়ে শেষ করেছিলেন । পনর বছর বয়সেই 
তিনি ইউক্লিড, নিউটন ও ম্পিনোজা পড়ে শেখ করেন। সতর র্ছর বয়সে 
তাঁকে স্থইজারল্যাণ্ডে একটি পলিটেকনিক্যাল স্কুলে ভতি করে দেওয়া হয়। 
এখান থেকে ছু'বারের চেষ্টায় তিনি এনই্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার পিতার 
ইচ্ছ। ছিল পুজ ইলেক্ষি.ক্যাল ই্বিনীয়ার হয় । কিন্ত তরুণ আইনস্টাইন আর 
হলেন বিশ্বররদ্ধাণ্ডের রহ্ন্ত উদঘাটনে, ব্যবলার জগতের লাত-লোকসানের প্রতি 
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নয়। যাছযের আস্তর প্রেরণাই যে তার ভবিষ্ততের পখনির্দেশ করে দেয়--এটি 
তার জীবনে একটি পরীক্ষিত সত্য | 

অতঃপর পদার্থবিজ্ঞান ও গর্ণিতশাস্ত্রে পারদূশিত। লাতের জন্ত তিনি কুতসংকল 
হগেন। তিনি যখন জুরিচের বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র তখন তিনি এ শহবের একটি 
উচ্চ বিস্ভালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন, পরে আর একটি স্থপে। বাইশ 
রছর বয়সে তিনি সুইস নাগরিকত্ব পাত করেন। শ্রীতক হওয়ার পর ১৯১ সনে 
তাঁরই পূর্ব পরিচিত এক সহপাঠিনীকে তিনি বিবাহ করেন। এই তরুণীর নাম 
মিলেত৷ ম্যারেক এবং গণিতশান্বে এর যথেষ্ট পারদশিতা ছিল। বিয়ের পর 
আইনস্টাইন বার্ণ শহরের একটি পেটেন্ট অফিসে চাকরি গ্রহণ করপেন। সেই 
বয়সে আইনস্টাইন অত্যন্ত প্রিয়ধর্শন ছিলেন ১ তীর স্বভাবের মধ্য এমন একটি 
মিষ্টতা ছিল ঘা! সকলকেই তার প্রতি আকৃষ্ট করত। অতি সঘত্বে ছাট। খন কৃষ্ণবর্ণের 
গুল্ষরঠজি, মাথার উপর পরিচ্ছন্নভাবে বিস্তম্ত একরাশ কালো চুল--তার আকুতির 
মধ্যে এই ছটিই ছিল লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । কিন্তু সাধারণের মধ্যে তিনি যে একজন 
জ-দাধারণ, এট! শুধু বৃঝতে পার! যেত তার আয়ত চোখ ছুটির দ্বিকে তাকালে-_ 
সে চোখের দৃষ্টিতে ছিল যুগপৎ চিন্তার গভীরতা আর বিশ্বের রহন্ত উদঘাটনে সদা 
চঞ্চন ব্যগ্রতা। তার সমগ্র সাই ছিল একট! অদৃশ্য শক্তির গ্যোতনায় বিমস্তিত। 
উৎসাহ উদ্দীপনায় আন্দোলিত। যে কোনে বিষয় তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপলব্ধি 
করতে প:রতেন। 

১২*৫। বালিনের একটি বৈজ্ঞানিক পঞক্রিকায় ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হলে! । প্রবন্ধের বিযয়--01) 01৪ 615000000810109 91 
2195176 79০৫195) লেখকের নাম--নাপবাট আইনস্টাইশ'। প্রবন্ধের 
শিরোনাম! দেখে এটাকে /কোনো। উৎসাহী ছাত্রের একটি গবেষণাপত্র বলে 
অনেকেরই মনে হয়েছিল কিন্তু এই গ্রবদ্ধটির মধ্যে বিজ্ঞানজগতের যে একটি 
যুগান্তকারী আবিষ্কারের বার্তী নিহিত ছিল--যে আবিষ্কারের ফলে বিশ্বরক্ষাণ্ডের 
গঠন ও জড়পদার্থের গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের এতদিনের ধারণ! বদপিয়ে যাবে __ 
পনর বছরের আগে তা কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি । ১৯২ নে 
*1২5120%1, 70৩ 950181 800 09706191 11)601%” নামে আইনস্টাইনের 
প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হলে! তখন সঙ্গ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে, রিশেষ করে 
পদার্থবিজ্ঞানী ও গাশিতিকদের ষধ্যে তুমুল আলোড়নের স্থ্ী হলো। . 

গুধু কি আলোড়ন 1 71209 এই ফরমুলাটি সেদিন ষেন চ্যালেঞ 
জানান। আইনস্টাইন তার উত্তাবিত সমগ্র তত্বটিকে এই একটিমাজ!ফরমূলার 

মধ্যে বিধৃত করেছিলেন! আগেকার বৈজ্ানিকদের সিদ্ধান্ত ছিল ঘে জ্তুপঘার্থকে 
সৃতি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না অর্থাৎ, “1180051 ০৪২ 0610705: ৮০ 
0886৫ 00৫ ৫9:01 * আইনস্টাইন অঙ্ক কষে প্রাণ করলেন ঠিক এর 
বিপরীত সিগ্কান্ত। তিনি বললেন অড়পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত কর। যায়, আর 
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শক্তিকে জড়পদার্থে। প্রকাশিত হলো পৃথিবীতে একটি নৃডন বৈজ্ঞানিক তত্ব” 
যাঁকে বনা হয়েছে এই শতাবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বিজ্ঞানী লষাজে তুদুগ 
কৌতুহলের হষ্টি করল আইনস্টাইনের এই খিওরি। ব্রদ্ধাণড, গান, কাল ও মহাকর্য 
সম্পর্কে পরিবতিত হয় মান্থযের এতকালের ধারণা । এই তব আবিষারের পূর্বে 
“গতি? (1০0০1) সম্পর্কে কোনো নমস্কার সমাধানের জন্ত বিজ্ঞানীদের নির্ভর 
করতে হতো! নিউটনের [89 0 109007,-এর উপর 1 তিনি ছুখো বছর 
আগে আবিষ্কার করেছিলেন। ছুশো! বছর ধরে ঘা চলে আসছে, তা এ একটি 
ফরমুলায় উল্টে যাবে? অঙ্ক কষে তিনি এর যত প্রধাণই দিন ন1 কেন, বিজ্ঞ/নীরা 
কিচ্ধ সহজে আইনস্টাইনের এই থিওরি মেনে নিতে পারলেন না। অঙ্ষের প্রদমাণই 
তো বড়ে। প্রমাণ নয়, ল্যাবোবেটরিতে এর অস্রান্ততা প্রমাণিত হওয়া প্রকার । 
অমনি পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীরা-াদের ল্যাবোরেটরিতে, কোথাও বা 
মানমন্দিরে (0636:2:09) পরীক্ষা করতে থাকেন এ ফরমূলাটির সত্যতা! যাঁচাই 
করতে । বিতকের ঝড় খয়ে যায় বিজ্ঞানী সমাজে । অবশেষে ল্যাবোরেটবির 
পরীক্ষায় আপেক্ষিক তত্বের যাথাথ্য প্রমাণিত হলো। ১৯২১ সালে তাঁকে 
পদাথবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলে] । 

আপেক্ষিক তত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার চার বছর, পরে সেই পেটেপ্ট অফিসের 
করণিক আইনন্টাইনকে আমরা দেখতে পাই জুরিচ বিশ্ববিগ্ালয়ের পদাথবিজ|নের 
অধ্যাপকরূপে এবং এখানে কিছুকান অধ্যাপন। করার পর তিনি যোগদান করেন 
প্রাগ, বিশ্ববদ্ভালয়ে। অবশেষে তিনি বালিনের জগছিখ্যাত কাইজার বিইলহেলম 
ইনপ্টিট্যুটের অধ্যক্ষের পণ নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই তিনি আর একটি ছুপত 
সম্মান লাভ করেন--তিনি প্রাসিয়ান ফ়্যাকাডেমির সন্ত নির্বাচিত হন। তার 
বয়স যখন চল্লিশ তখন আইনস্টাইন পৃণ্থবী ভ্রযণে বেরুলেন ; এ সময়ে দীর্ঘকাল 
ধরে তিনি ইংগু, ফ্রান্স, যুক্রবা্ঈ, চীন, জাপান ও প্যালেষ্টাইন প্রড়তি দেশ 
পরিদর্শন করেছিলেন । সর্বন্র ডিনি সাহুরাগ অভ্যর্থন লার্ভ করেছিলেন । 

বিজ্ঞ।নের সাধক আইনস্টাইন কিন্ত আপেক্ষিক তত্ব আবিষ্কার করেই নিরুস্ত 
ছিলেন না। জীবনের অর্ধশতাবীকাল তিনি বিজ্ঞানের গবেষণায় অভন্দ্রভাবে 
নিধুক্ত ছালন। সারাজীবন তিনি স্থান 9 কালের (205 27৫ 50৪০6) বুহস্য 
উদঘাটনে অতিবাহিত করেছিলেন সম্ভাব্য অঃতকার্ধতায় তিনি ব্বেনোর্গিন 
বিচলিত হতেন না। মানুষের পক্ষে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন যে অসম্ভব একথা 
তিনি জানতেন এবং জানতেন বলেই না৷ এই বিজ্ঞানসাধক বলতে পেরেছিলেন-_- 
৮1105 1009 06801001 01118 5 ০210. 67061151106 13 006 1095051008৯ 
'রহশ্থের অভিজ্ঞতাই বিজ্ঞানীর জীবনের সবোত্তম অভিজ্ঞত1।' 

এইবার মানুষ আইনস্টাইনের কথা । ১৯৩৩ সনে জার্মানিতে যখন হিটলারের 
'অভাদয় হলে! ও নাতনীর! রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো৷ তখন আইনস্টাইন 
খাণিন বিশ্ববিগ্তাপয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সেভাগাক্রমে তিনি তখন ইংলগ্ড ও 
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মু্রাষ্ট্রে বক্তৃতা" দিতে বেরিয়েছিলেন। হিটলারের হিহ্দী বিছেষের প্রচণ্ডতা 
জানা গেল ঘখন আইনস্টাইনের স্মন্ত সম্পত্তি বাজেয়াগ্ড হয় ও তার বিশ্ববিস্তালক্কের 
নিয়োগ বাতিল করে দেওয় হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তীকে থে সম্মানিত 
জার্ধান নাগরিকত্ব প্রদান কর! হয়েছিল তাও ফিরিয়ে নেওয়। হয়। বিশ্বের একজন 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর প্রতি এইরূপ বর্ধরোচিত ব্যবহারে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশই জার্ানি 
ও নাৎসী-নায়ক হিটলারের প্রতি ধারপরনাই ক্ুদ্ধ হয়েছিল । লেদিন ভাগ্যবিড়দ্বিত 
এই বিজ্ঞানীকে সকল রাষ্্র্ই সাদর আহ্বান জানিয়েছিল তাদের দেশে গিয়ে বসবার 
করবার জন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জাসিতে প্রিজ্সটনে অবস্থিত ইনষ্টাট অব 
র্যাডভানসভ, স্টাডিজ নামক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাকে প্রধান অধ্যাপকের 
পদে নিয়োগ করেন। ১৯৪ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন । 

প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রতি আইনস্টাইন কোনো৷ দিন আকুষ্ট হননি? কিন্ত 
যেখানেই প্রবলের অত্যাচার দেখেছেন সেখানেই তাঁর কঠে উচ্চারিত হয়েছে 
বলিষ্ঠ প্রতিবাদ । আমলে তিনি একজন শাস্তিবাদী মানব ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি শ্বর্তবযঃ---'আমি শান্তিবাদী ঠিকই, কিন্তু যে কোনে! 
ষূল্যের পরিবর্তে নয়, আইনস্টাইন দরিগ্রেরও বন্ধু ছিলেন । নোবেল পুরফারের 
অর্ধেক অর্থ তিনি একটি অনীথ-আশ্রষে দান করেছিলেন । হিটলারী স্বৈরাচারের 
বিরুদ্ধে দাড়াতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হননি । মানুষের ম্বাধীনতা-স্পৃহাকে তিনি 
শ্রদ্ধা করতেন এবং এর স্থস্প্ট অভিব্যক্তি আছে তার [1১5 ড/০010 ৪ 7 5৩6 1 
নাষক বইতে । আন্তজ 1ভীবনত! ও মানবিকতায় তিনি যে কতদূর বিশ্বাসী ছিলেন 
তা উক্ত বইখানি পড়লে জান। যায় । 'হিরোশিষা! নাগাসাকিতে আনবিক শক্তির 
বিশ্ববিধংসী রূপ দেখে পৃথিবীর বাষ্্রপ্রধানদের তিনি দাবধার্নি করে দিয়ে 
বলেছিলেন--“আমি আশ] “করব যে, মানবসমাজের কল্যাণের জন্তই আনবিক 
শক্তি ব্যবহার কর। হবে।” তিনি জানতেন যে, বিজ্ঞানীদের সাধ্য নেই ফে 
মাছষের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত করে, কোনে যাস্তিক উপায়েই এটা সম্ভব 
নয়। বিদায়ের বেলায় তাই তিনি বলে গিয়েছিলেন--*ড10610 ৩ 816 
০1৬৪1 10 15621 8100 10100---01019 0১60 81911 সত 800 ০00:885 ৫০ 
9৫00800 005 তি: 10101, 1780150 006 ৯0116. শাস্তি ও সভ্যতার 
অন্ত উৎনরগঁকত এই ষনীবীর জীবনের এইটাই বোধ হয় সর্বোতষ বাণী। 

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫, ছিয়াত্তর বছর বয়সে যানববন্ধু ও মানবতার উপাসক 
আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়। সারা জীবন ধরে যে নাঙ্ছযটিয় দুটি নিবন্ধ ছিল, সুদূর 
নক্ষত্র লোকের দিকে, তিনি যে লহমকতার লক্ষে তার আশেপাশের 'বাস্থযকেও 
দেখতে চেষ্ট1 করেছেন এইটাই তো৷ আইনস্টাইনের চরিজের প্রকৃত মহর্থ। 


যোসেফ ফ্টালিরনন 


( ১৮৭৯-১৯৫৩ ) 


৯৮৭৯ সালের ২১ ডিসেম্বর জঙ্জিয়ার গোরি নীমক এক গ্রামে মাজে দেড় 
রুবলের একটি অপরিসর ভাড়!টে বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভবিষ্যৎ রাশিয়ার 
দ্বিতীয় অধিনায়ক ও জেনারেলেসিমো যোশেফ স্ট্যালিন 1১ তীর পূর্বপুরুষগণ 
ছিলেন ক্রীতদাস। তিনি ছিলেন তীর পিতা মাতার চতুর্থ সম্তান। 

স্ট্যালিনের শৈশবজীবনে যে তিনটি বিষয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা 
হুলো_ প্রকৃতি, এতিহ ও তাঁর জন্মভূমির লোকগাথা। ছেলেকে 'মাহ্ছধ' করবার 
আগ্রহে স্ট্যালিনের মা! তাকে নিকটবর্তী স্থান গোরিতে একটি স্কুলে ভর্তি করে 
দিয়েছিলেন । তখন তার বয়স নয় বছর । ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্ধস্ত মোট 
পাঁচ বছর তিনি স্কুলে পড়েছিলেন। এ বয়সেই তিনি অসাধারণ স্বৃতিশকির 
পরিচয় দিয়ে তীর শিক্ষক ও সহপাঠিদের চমতৎ্কৃত করে দিয়েছিলেন। পড়ান্তনায় 
যেমন, খেলাধুলাতেও তেমনি তিনি ছিলেন সহপ|ঠীদের অগ্রণী । ঠৈশবজীবনে 
স্থুলে পড়বার সময়ে শ্রেণীবিদবেষ ও শ্রেণীশ্বাতস্ত্রা সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন 
করেছিলেন, তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে করে তুলেছিল এক মহান বিপ্লবী । তিনি 
যে মেধাবী ছাত্র ছিলেন তার প্রমাণ প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করে 
স্ট্যালিন স্কলারসিপ লাভ করেছিলেন। স্কুলে পড়বার সময়ে তাঁর মধ্যে আর 
একটি শক্তির ক্ফুরণ দেখা গিয়েছিল । তিনি হুম্দর কবিত। লিখতে পারতেন । 

স্বলারসিপ লাভ করার পর যোশেফকে তার মা টিফলিস খিওজফিক্যাল 
সেমিনারিতে ভর্তি করে দিলেন। উনিশ বছর বরস পর্ধস্ত তান এখানে 
পড়েছিলেন। কিন্তু ধর্মভাবের লেশমাঅ তার মধ্যে জাগ্রত হয়নি ) বরং এ 
সময়টা তিনি গীর্জার বাইরে সিঁড়িতে বসে নিষিদ্ধ বই পড়তেন । শেষে তিনি 
সেষিনারি থেকে বিতাড়িত হন। এজন্ত তার মা! ছেলের ওপর খুবই বিরক্ক ছয়ে, 
ঘোসেফকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। পরিবার থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যোষেফ নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার জন্ত টিফলিসের মানমন্দিরে একট! চাকরি 
নিলেন।. তার বয়স তখনে। একুশ বছর হয়নি খন তিনি একটি শ্রষিক বিক্ষোভে 
যোগদান করেন। কশাক সৈম্তগণ সেই বিক্ষোভ দমন করে। তখন তাঁকে 
গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। বাইশ বছর বয়সে তিনি সোশ্তাল ভেযোক্রেটিক 
, লেবার পাটির একজন কষিটি মদশ্ত নির্বাচিত হন। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল 





১. রুশ ভাষায় "্টালিন' কথাটির অর্থ 36০০), বা! ইন্পাত। ইম্পাতের মতোই তার শরীর 
ছিল নুগঠিত । মাথাও ছিল ইস্পাতের তুলা কঠিন। 
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তাঁর স্াজনৈতিক জীবন । সে-জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন ও বিপৎসন্কুল সংগ্রামের 
জীবন। রাশিয়ার তৈলখনির অঞ্চল বাট্ুম। স্ট্যালিন বাটুমে এসে এখানকার 
শ্রমিকদের একটি ধর্মঘট পরিচালনা করেন। এজন্ত তিনি ধৃত ও দণ্ডিত হন। 
জেলে খাকবার সময় লেনিন-সম্পার্দিত [5108 (7115 98) কাগজ তিনি 
গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। বাইরের কর্মীদের সাহায্যে তিমি এই 
পঞ্জিক1! পেতেন। মার্কসীয় দর্শন ও লেনিন কর্তৃক তার বাবহারিক প্রয়োগ 
বিষয়ে তিনি এই কাগজ পাঠ করেই ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 
লেনিনের ছইস্ক্রা” কাগজই স্ট্যালিনের রাজনৈতিক মানসের বনিয়াদ গঠন 
করেছিল। জেলে থাকতেই তিনি যখন জানতে পারলেন যে, দুটি রাজনৈতিক 
ঈন- চরমপন্থী বলশেভিক ও নর্মপন্থী মেনশেভিক-দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে, 
তখন তিনি লেনিন ও অন্তান্ত চরসপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। বলশেতিক 
দলের নেতা লেনিনকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং উত্তরকালে তিনি তার 
উত্তরসাধক হয়েছিলেন । পরবর্তী বারো বছরের মধ্যে স্টযালিন ছয়বার দণ্ডিত 
হয়ে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জারের আমলে রাশিয়ার চরমপন্থী 
রাজনৈতিক নেতা ও সাহিত্যিকদের সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠানো হতো । 
প্রত্যেকবারই স্ট্যালিন এখান থেকে পলায়ন করে, তার রাজনৈতিক কাজকর্ম 
চালাতেন। 

স্টালিনের রাজনৈতিক কাজকর্মের যধ্যে এই সময়ে উল্লেখযোগ্য একটি দৃষ্টান্ত 
হলে! “প্রাভঘা' এটি পরে হয়ে উঠেছিল বলশেভিক দলের মুখপক্জ। যখন তিনি 
এক দেল থেকে অন্ত একটি জেলে স্থানান্তরিত হতেন তখন সে বন্দী অবস্থায় 
তিনি এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। এ বড়েো৷ কম কৃতিত্বের কথা নয়। 
১৯১২ সালে এক সহকর্মী বিশ্বাসঘাতকতার ফলে স্ট)াপিন আবার সাইবেরিয়াতে 
নির্বানিত হন | ছু'বছর পরেই ফুরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল--প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । 
এই যুদ্ধের সংবাদ যখন রাশিয়াতে পৌঁছল তখন সেখানকার জনগণের মনে আশা 
জ্াগল যে, হয়ত এইবার জারের স্বেচ্ছাতত্রী শাসনের অবসান ভুবে। তারপর 
১৯১৭ সালে যখন সংঘটিত হলো! ইতিহাসপ্রপিদ্ধ রুশ বিপ্লল তখন জনগণের 
সরকার দেশের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই সময়ে অন্তান্ত রাজবন্দীদের 
সঙ্গে স্টালিন মুক্তিলীভ করেন। তার বয়স তখন চল্লিশ বছর যখন স্ট্যালিন 
পেত্রোগাদে এসে ই্টস্কি ও লেনিনের সঙ্গে মিলিত হন । লেনিন তখন জার্মানির 
ভেতর দিয়ে রাশিয়াতে এসে পৌছেছেন; উটন্বি আমেরিক! থেক্কে। ট্রটস্বি 
ছিলেন লেনিনের খুব প্রিয় । 

১৯২৪ সালে লেনিন মার! গেলেন। লেনিন মৃত্যুর পূর্বে তার চলে লিখে 
গিয়েছিগেন, “কমরেড স্ট্যালিন, পাটির জেনারেল সেক্রেটারি হওয়া পর থেকে 
প্রচুষ ক্ষমত! করায়ত্ড করেছেন, কিন্ত আমার বদ্দোহ হয় যে, তিনি এই ক্ষমতা 
ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারবেন না। সহকর্মীদের সম্পর্কে তার অশালীন 


তর 


বাবহার দেখে মনে হয় তিনি এই পদের যোগ্য নন । আমি ভাই প্রস্তাব করছি, 
সহকর্মীর! যেন স্ট্যালিনকে এই পদ থেকে অপসারিত করে অন্ত কাউকে নির্ব'চিত 
করেন। অন্তদিকে, কমরেড ট্রটক্কির অনেক গুণ, কমিটির মধ্যে তিনিই ভেষ্ঠ। 
কিন্তু তিনি যেহেতু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসপরায়ণ মানুষ সেইজন্য তিনিও ঠিক 
এই দায়িত্পূর্ণ পদের উপযুক্ত নন।' 

লেনিনের মৃত্যুর পর পার্টি পরিচালনার দ্বায়িত্ব গ্রহণ করলেন ত্রিমৃতি-- 
স্টযালিন, জিনোভিয়েভ ও কামানেত। ট্রটস্কি বাইরে রয়ে গেলেন। পরবতী 
কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল যে, স্টাালিন দলের এক গোঠীকে অন্ত গোীর 
বিরুদ্ধে লাগালেন ও ট্রটক্কির ক্ষমতা হাস করতে থাকেন। বাঙ্জনৈত্তিক চাত়ুরির 
সঙ্গে স্টযালিনের মধ্যে দেখ' গিয়েছিল নেতৃত্বস্থলভ শক্তি এবং এই কারণেই কেউ 
তীর বিরোধিতা করতে সাহস পেত নাঁ। তিনি প্রকাশ্টে বললেন, উটগ্ধি স্বাপ্রিক, 
তিনি সার! ছুনিয়াতে বিপ্রবের স্বপ্ন দেখেন, অথ তিনি বুঝতে চান না যে, ব্মান 
অবস্থায় আন্তর্জাতিক বিপ্লব অসম্ভব এবং সমস্ত বৈপ্লবিক প্রস্নাস এখন একটি মং 
দেশে সমাজতঞ্রবাদের নির্মাণে নিয়োজিত হওয়া! উচিভ। সেই দেশ হলে 
রাশিয়া । উটক্ষি স্যানিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন যে, তিনি তার বাকিগত 
গুণের জন্য নয়, নৈর্যজিক পার্টি যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন। 
নেতৃত্বের এই অগ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দিতাঁর পবিণতি ছিল পার্টি থেকে, রাশিয়া থেকে 
টরটক্কির বিভাড়ন। ট্ট্যালিনের বয়স তথন বাহান্ন বছর । 

রাশিয়ার সমসামগ্রিক বিবরণ থেকে জান! যায় যে, বিপ্লবোতর রাশিয়াতে 
১৯৩০ মাল থেকেই শুরু হয়েছিল ত্রামের রাজত্ব । সংখ্যাতীত মানুষকে- লাল 
ফৌঁজের উচ্চপদস্থ অফিসাঁব, ছোট ছোট ভূমধ্যকারী এবং স্ট্যাপিনের সমালোচক-_ 
নিবিচারে হত্যা করা হয় এবং আরো অনেক বেশীজনকে কারারুদ্ধ কর হয় । এমন 
কি ধার] একসময়ে লেনিনের ঘনিষ্ঠ সান্লিধো এসেছিলেন ডীদেরকঝে« নির্দিমভাবে 
হত্যা কর] হয়। এইভাবে ক্রেষলিনে বসে ক্ষমতার লোভে নিরঙ্কুশ নেতৃত্বকে 
কায়েম করার জন্ত যে অভাবনীয় হত্যাকাণ্ড স্ট্যালিন চালিয়েছিলেন তার জন্য 
তাকে কেউ কেউ চেঙ্গিস খানের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউবা তুলনা! করেছেন 
রাশিয়ার লৌহ মানব প্রথম নিকোলাসের সঙ্গে । নিষ্টুরতায় স্ট্যালিন এ দেরও 
অতিক্রম কবে গিয়েছিলেন । 

ভখচ আশ্চর্ষের বিষয্ন এই যে, এহেন নির্দয় ও নি্ুর মানুষটিকে বাইরে থেকে 
দ্বেখে কিছুমাত্র বুঝবার উপায় ছিল না। অনতিদীর্ঘ মানুষটির গোলাকুতি মুখ, 
কোমল প্রকৃতি ও চক্ষু ছুটির মধ্যে একটি ভালো মান্ষকেই যেন দেখা যেত। একটি 
সবল ব্যকিত্বের এতিমুতি ছিলেন তিনি। উচ্চতায় উনি পাচফুট ছ ইঞ্চি। অতি 
সথগঠিত শরীর । হাত ছুটি ছিল শুধু বড়ো নয়, তার মনের মতোই কঠিন। 
মুখের বৈশিষ্ট্য ছিল ছুটি হৃন্দর কালো! চোখের মধ্যে, তার উজ্জ্বল দৃহির মধ্ে। 
পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন অনীড়স্বর--সাধারণ সৈনিকের পোশাকে তিনি 


৩৪এ 


সব সময়ে সঙ্দিড থাকতেন। বূষপান করতেন সন্ত! দামের পাইপের সাহায্যে। 
ক্রেষলিনে সমাগত হ্র্শকদের অভিমত অনুযায়ী স্ট্যালিন ছিলেন স্ষেছশীল ও 
কর্তবাপরায়ণ পিত! এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বর পরিবেশের মধ্য তার সন্তানদের লালন- 
পাপন করতেন। চাচিল স্ট্যালিনের বাসকক্ষের আড়ম্বরহীনতা দেখে বিদ্দিত 
হয়েছিলেন । 

তার অতি বড়! বিরোধীরাও স্বীকার করেছেন ঘে, অধিনায়ক স্ট্যালিন 
রাশিয়ার যথেষ্ট কপ্যাণসাধন করেছেন । গীটার দি গ্রেটের সময় থেকে রাশিয়ার 
এমন রূপান্তর কখনে। পরিলক্ষিত হয়নি যেষনটি হয়েছিল স্ট্যালিনের শাসন কালে। 
এই বিপুল উন্নতি যখন সাধিত হয় ঠিক সেই সময্ে(১৯৩৯) শুরু হলো খিতীক়্ 
বিশ্বযুদ্ধ । সেই যুদ্ধের শেষ অঙ্কে ছিটলারের নাৎসী বাহিনীর আক্রমণে সোভিয়েত 
রাশিয়ার যে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তার তুলনা নেই। স্ট্যালিন ষে কত 
বড়ো স্থকৌশলী সেনাপতি তা বোঝা! গেল হন তিনি বিপর্যয়ের মৃথে দীড়িয়ে 
শাংসী বাহিমীকে রাশিগ্নার ভূখণ্ডের বাইরে পশ্চা্পসরণ করতে বাধ্য করেছিলেন । 
তার সাহস, তার রণনৈপৃণ্য সোভিয়েত লৈন্তদের যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল 
সেদিন তা ইতিহাদ হয়ে আছে। অতীতে' রাশিয়া আক্রষণ করতে এসে 
নেপোলিয়নের যে পরিণতি ঘটেছিল, হিটলারের ঠিক দেই একই পরিণতি 
হয়েছিল। মিজ্রশক্তির পক্ষে জয়লাভের পথ সেদিন রাশিয়ার অধিনায়কই প্রশস্ত 
করে দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই । এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় তেহেরান, ইয়াণ্টা ও পটাসভাঁমে মিত্রশক্তির তিন প্রধানের ( 818-717155 ) 
মধ্যে (মাকিন প্রেিডেন্ট রুজতেন্ট, ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী চাচিল এ রাশিয়ার 
অধিনায়ক যোসেফ স্ট্যালিন ) যেসব কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে স্ট্যালিনের 
বা-্ত্ব বিশ্ষভাবেই অন্ুভূভ হয়েছিল । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থার যে পট-পরিব্ঠন লক্ষ্য 
কর! যায় সেখানেও রাশিয়া কূটনীতির আসরে, রাষ্্রসংঘে (0) সর্বন্ধ গৌরবময় 
ভূদ্নিকা গ্রহণ করেছিল স্ট্যালিনের নেতৃত্বে । এরপর তিনি নয় বখসরকাল জীবিত 
ছিলেন। তখনো পর্বস্ত তার অধিনায়কত্ব অটুট ছিল। লেনিন যেমন স্বাধীন 
যতামত প্রকাশে বাধ! দেওয়] দুরে থাক, বরং উৎসাহ দিতেন, স্ট্যালিন,ছিলেন 
তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন পরমত অসহিষুঃ। চরম ক্ষমতা লাভ 
করেছিলেন তিনি এবং সেই ক্ষমতার বাজদণ্ড হাতে নিয়েই তিনি অধিশ্বায়কত্বের 
মসনদে সমাস'ন চিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত । ত্রিশ বৎসরকাল তিন্দি নিরুশ 
ক্ষমতা তোগ করেছেনু। ১৯৫৩, ৫ই মার্চ স্ট্যালিনের মৃত্যুতে আক্র্জাতিক 
রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিরাট শৃন্ততার হি হয়েছিল। মৃত্যুকালে উর বয়স 
চুগ্নাত্তর বছত পুরে! হয়নি । কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে, তীর মৃডু)র পরে 
এক দশকের কম সময়ের মধ্যে সেই প্রবন্ন প্র তাপশালী অধিনায়কের শাড়ি সম্পৃণ- 
রূপেই রাশিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলে দেওয়] হয়েছিল । কিন্ত দে কাছিনী হ্বতা। 
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পাবাল! পিক্কাসো 


€( ১৮৮১-১৯২৩) 


নিকালোর জন্ম যে দেশের মাটিতে সে দেশের মাটি, বাতীস শিল্পের স্থবাস বহন 
করে আসছে বন বছর ধরে। আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে স্পেনের 
গুহ'বাসী মান্ষের! গুচাব গায়ে লাল ও হলুদ কিংবা নীল ও সবুজ রঙে যে সব 
জাবজদ্ধ ও মানুষ এঁকে গেছে ত1 থেকে ডাদের শিল্পীর্জনের বিশেষ সঙগীবতা লক্ষ্য 
কর] যায়। ১০৮১, অক্টোবর ২৫। স্পেনের কাতালান প্রদেশে মালাগা শহরে 
পিকামোর জন্ম হয়। বূপোর চামচমুখে নিয়ে নয়, পিকাসো জন্মেছিলেন হাতে 
একট! পেক্ষিল নিয়ে। পিতামাতা তাঁদের পুত্রের নামটি রেখেছিলেন এক হাত 
লগ্বা-$পাবলো! নেপোনুসেনো ক্রিদপিনিয়ানো স্ব লা সান্তিদস্মা জরিনিদাদ রুইজ 
পিকাসো। তার সঙ্গীরা এই নামটা কেটে-ছেটে রেখেছিল পাবলো রুই্জ। 
বড়ো! হয়ে ধখন ঠিনি ছবি আকতে শুক করলেন তখন পিতৃকৃল ও মাতৃকুলের 
পদবী ছুটো বজায় বেখে নামটি সংক্ষিত্ধ আকার ধারণ করলো--পি ইজ 
পিকাসো। তারপর বিশ বছর বয়সে পিতৃকুলের পদবী বর্জন করে, শিল্পী হ্বয়ং নিজের 
নামটি রাখলেন পাবলো! পিকাসো । পিকাসো ছিল তার যাতামহ্রে পদবী । এই 
নামেই আঙ্জ তিনি পৃথ্থিবী বিখ্যাত । আবার পাবলো! পিকাসে! নয়, শুধু 'পিকাসে 
বললেই যথেষ্ট । কালের পটে নক্ষন্ত্বের অক্ষরে লেখা এই নাম। 

বড়ে৷ হলে ছেলেকে স্কলে ভতি করে দেওয়া ছলে! । কিন্তু ছ্ুলের বাধাধর! 
নিয়মে পড়াস্তন তার একদম তালে লাগল না। তখন পিকামোকে তার বাব! 
আর্ট গুলে তত্তি করে দিলেন । কৈশোরেই পিকামোর প্রতিভার শ্বৃবুণ হয়েছিল; 
শুধু গুণ হওয়া নয়, লেই বয়ফেই তিনি একজন দক্ষ চিত্রকর বলে চিহ্তিত 
হয়েছিলেন । চৌদ্দ বছর বয়ষে পিকাঁসোর শাকা অনেক ছৰি এখন পৃথিবীর 
অনেক বিখ্যাত আর্ট গ্যালা্িতে দধত্বে রাখা আছে। মাজ্জ দশ বছর বয়সেই 
তিনি শিখেছিলেন চিত্রের ভাষা | সেই সময় পিতার সহকারী শিল্পী হিসাবে 
ডিনি কাজ করতেন । তীর বাৰ। ছিলেন একটি আর্ট স্কুলের শিক্ষক | পুত্রের 
প্রভা, পিতীকে বিশ্বিত করতো) তিনি মনে মনে ভাবতেন-এ বিধিদত্ত 
জিনিস। বড়ো হয়ে ছেলে যে একজন জগগ্ধরেণ্য শিল্পী হবে, এ আশাও তিনি 
করেছিলেন। তার কৈশোর বয়সের আকা ছবিগুলির ষধ্যে মডেলিং এরও 
আভত।স পাওয়। ঘায় । সেই বয়লেই ছবি আকার কাঁজে পিকাসে! যেন তার মন-প্রাণ 
ঈপে দিয়েছিলেন । কথিত আছে, ঘিয়ে ঘুমিয়েও তিনি ছবির কথ! বলতেন। 
পিকালে! পরিবার বখন বার্দেলোনাতে চলে এলো তখন তার বাবা স্থানীয় চারুশিল্প 
বিগ্যাগয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছন। এই স্কুলেই ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করেন 
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পিকাসো। যোল বছর বয়সে মাছি শহরে অনুষ্ঠিত এক চাক্রশিল্প প্রদর্শনীতে 
অংশ গ্রহণ করলেন এবং একটি পুরস্কার পেলেন পিকাসো। এটাই ছিল শিল্পীর 
জীবনে প্রথম মাফ়লা, তীর প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি । 

এক বছন্র মাজিদে কাটিয়ে পিকামে! এলেন বাপেলোনায়। এখানে নিজন্ব 
একটি স্টডিও খুললেন তিনি। শহরের রাস্তায় রাস্তায় খুরে বেড়াতেন, ঘুরে 
বেড়াতেন জাহাজঘাটায়, ক্যাবারাতে যা দেখতেন তা-ই আ্নাকতেন-- অল 
নর-নারী, গীর্জার লন্্যাসিনী, বস্তির বিগত-যৌবনা বারাঙ্গনা, ডক-শ্রস্তিক, রাস্তার 
কুকুর, ফ্যাসান-পটিয়সী মহিল1--এদের নিয়ে তিনি ব্যঞ্চচিত্র আকতেন ; পথচাতরী 
ক্লান্ত বৃদ্ধ, ছ্যাকরাগাড়ির উৎসাহী চালক এরাও তার ছবির বিষয় হয়ে.উঠেছিল 
--এদের নিরে তিনি অজন্র ছবি আকতেন তার সঙ্জাহীন স্টডিওতে বসে। 

১৯৯১ থেকে ১৯১৪ এই সমগ্লট1 পিকামোকে প্যারিসে কাটাতে হয়েছিল নানা 
অস্থবিধার মধ্যে । তীর আকা এই সময়কার ছবিগুলিকে 818০ 7261109-এব ছৰি 
বলে ভাগ কর! হয়। ব্লু পিরিয়ডের একটি নামকরা ছবি হলো, বিয়ারের গ্লাস- 
হাতে বন্ধু জায়মে সাবার্তের একটি প্রতিঞতি। জানা গেছে, বু পিরিয়ডের প্রায় 
সব ছবিই তিনি জাকতেন রাত্মিতে। শিল্পীর জীবনে এর পরের অধ্যায় ছিল 
10 ৮৩71০৫--এখানকার আকা সব ছবিতেই শুধু গোলাপী রঙের খেল!। 
১৯০৪ থেকে পিকাসে! গ্থায়িভাবে প্যারিনে বান করতে থাকেন। কিছুকালের 
অন্য মাত্রিদে এসে তিনি “5০118 /৯৮ নামে একটি পত্রিক1 বের করেন; তিনিই 
ছিলেন এর সম্পাদক। তরুণ শিল্পীদের এটাই ছিল মুখপত্র । এইবার মারি 
তিনি একটি একক প্রদর্শনী দিলেন; ছবিগুলি সবই প্যাস্টেলে অক । কিছু 
সংখাক ছবি বিক্রীও হয়েছিল । চিত্র-রসিক্দের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ করলেন । 

ফিরে এলেন আবার প্যারিসে । এই ষময়ে তিনি টুলো, লত্রে, ভ্যান গগ ও 
গোগীর চিন্বাঙ্ধন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নান সুত্র থেকে নান! 
পন্ধাতি আয়ত্ত করে, এবং বিভিন্ন রীতিতে নিজেকে পারদর্শী করে তুলে, এইবার 
পিকানে। তাঁর প্রতিভার যৌপিকত্বের পরিচয় দিতে অগ্রসর হলেন। মাত্র কুদ্ধি 
বছর বয়সেই তার প্রসিদ্ধ ছবিগুলি আকা হয়। সমঘ্ত ক্যানভাস জুড়ে শুধু নীল, 
রঙ, সেটাই তার শিল্পী-জীবনের বু পিরিয়ড ছিল; এরই মাধ্যমে শিল্পী হুটিয়ে 
তোলেন করুণ বিযগ্রতা। ছবিগুলি অসহায় নর-নারীর আলেখ্য মাঞ্র নয়-- 
সেগুলি ষেন তাদেরই পৃথিবীর প্রতীক, বিষধ্টতার গ্যোতক। মাহগষের প্রতি 
প্রেম--তাই ছিল পিকাসোপ্রতিভার উৎস। ৃ 

সার্কাস দেখতে খুব ভালোবাসতেন পিকাসে৷। অসাধারণ ছিল তীঁৰ্‌ সার্কাস- 
গীতি এবং এর থেকেই তার শিল্পাঞ্ন রীতি একটা নতুন মোড় ম্লিয়েছিল। 
পিকাঁসোর “সার্কাস ক্লাউন' ছবিটি ষেন বিষতার একটি প্রতিমৃতি। এটি আঙগো। 
শিল্প-গতের বিশ্ব হয়ে জাছে। এই বিষগ্লতার ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্ক শিল্পী 
নীলের বদলে ব্যবহার করেছেন গৌলাপী রঙ । তখন থেকেই গুরু হয় পি 
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পিরিয়ভ। এইভাবে রঙ ব্যবহারের পরিবর্তনের তেতর দিয়ে অভিব্ক 
হয়েছিল পিকাসো-রীতির দিক্‌-পরিবঙন। তখন তীর বস্তস মার পচিশ বছর । 
যৌবনের দ্বারপ্রাপ্থে উপনীত হয়েছেন শিল্পী। সেই বয়সেই একজন 
এ শিল্পী হিসাবে চিত্রকলারসিকদের অনু ম্বীকৃতি লাভ করেছিলেন 
তিনি । 

১৯৫৭। স্পেনে চলছে গৃহযুদ্ধ । [ডক্টর ফ্রাঙ্কোর বোমারু বিমান যেদিন 
€ ২৬ এপ্রিল ১৯৩৯ ) স্পেনের ছোট্ট শহর গোয়েনিকা ধ্বংস করে দিল, সেদিন 
শিল্পী যারপর নাই বাধিত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। পিকাসোর ক্রোধ, দ্বণা, আতঙ্ক 
প্রকাশ পেল সন্তরটি ড্রয়িং-এর পর বিরাট ত্রিকোণাকৃতি মাস্টারপিন 'গোয্োনকাতে, 
(১১ ফুট *» ইঞ্চি চওড়া আর লগ্বায় ২৫ ফুট ৮ ইঞ্চি)। ১৯৩৭ সালে শিল্পীর 
খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। মাদ্রিদের আর্ট মিউজিয়মের তিনি তখন সর্বময় কর্তা। 
সরকারী খেতাবও লাভ করেছেন। তথাপি গৃহযুদ্ধ যখন চরমে পৌঁছল তঘন 
আমরা পিকাসোকে দেখি ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত বাহিণীর বিরুদ্ধে তুলি ধরতে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ খন ঘনীভূত হয়ে এলো, শিল্পী তখন পুরে দপ্তর কমিউনিষ্ট হয়েছেন 
৪ কমিউনিই দপেন দদন্তপদও পাভ করেছেন। 

শিল্পীর রীতিনীতি পরিবর্তনের শেষ নেই। পিকাসোর পরিবর্তনশীলতার 
মূলে ছিল অসীম আত্মজিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরেক পিকাসোর জন 
হলো আর তার সঙ্গে সঙ্টি হয় এক নতুন শিল্প-রীতির। এক নিজস্ব পদ্ধতি 
গ্রবর্তন করলেন তান আর্টের জগতে । তার নাম 'পিকাসোইজম্ঠ (0158550191))। 
ভ্রিষাত্রিক বা 10166 41776703107. এলে। তার ছবিতে । শিল্পের জগতে দেখা 
দিল আলোড়ন, বিতর্কের ঝড়। কেউ বললেন, অদ্ভুত, কেউ বললেন দুর ছাই, 
পাগলামি । কিন্ত ছবিগুলোর নতুনত্ব সবাইকে বিশ্মিত করল । সেই থেকে পিকাসে 
হয়ে রইলেন সকলের কাছে একটি পরম বিশ্ময় আর কৌতুহল ' শিকাদোর 
নামের সঙ্গে জোয়ার বইল অর্থের । তীর আকা ছবি ঘরে রাখা! একট! ফ্যাসন 
হয়ে দাড়ালপ। ধনীর] লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে তার আকা একখান! ছবি তাদের 
ড্রইংরুমে টাঙাতে পারলে নিজেদের ধন্ত মনে করতেন। পিকাসোর ছৰি বিক্রী 
করে বড়লোক হলেন কত দালাল আর আর্ট গ্যালাবির মালিক। শিল্পীরও 
অর্থাগম হতে থাকে । 

১৯৫*। শিল্পীর বয়স তখন সত্তর । এক নতুন পরীক্ষা শুরু করলেন-- 
মুৎপাত্রের ওপর চিত্রাঙ্গন। কিউবিজমের শরষ্টা পিকাসে। কেবলম!ত্র কিউবিজমেই 
ডুবে থাকেন নি। জ্যামিতিক রেখার সঙ্গে এক নতুন পদ্ধতির সম্মেলনে তার 
অনেক ছবি হয়ত দেখতে অস্ভুত। তাই নিয়ে বু “মসিকতা৷ প্রচলিত আছে দেশ- 
বিদেশে । কথিত আছে, তীর স্টডিওতে পিবাসে। যখন কাজ করতে বলতেন 
তখন তাকে দেখে মনে হতো যেন সাক্ষৎ দেবত]। একাগ্র মনে কাজ করে 
চলেছেন, কোন দিকে ভ্রঙ্গেপ পর্ধন্ত নেই । তথাপি নিদের হ্প্রির ক্ষেতে তিনি 


৩৪৭ 


শছলেন ?চর অতৃপ্ত । তান বলতেন, “একজন সত্যিকারের শিল্পী কখনোই তৃধ 
হতে পারে না। শিল্পীর জীবনে শেষ বলে কিছু নেই ।' 
'  পিকাসোকে স্রান্দ সবচেয়ে বড়ো সম্মান দিয়েছিল ১৯৫৫ সালে। প্যারিসের 
ল্যুতর ফিউজিয়ামে কোনো! শিল্পীর চিন্প্রদর্শনী , হওয়া! তার ভাগ্যের কথা। 
" এইখানে তিন মান ধরে চলেছিল পিকাসোর একক গ্র্দখিনী । সে এক অবিদ্মরণীয় 
দৃশ্ঠ। অগণিত দর্শকের ভীড় মিউজিয়ষের ভিতরে ও বাইরে। পিকাসো-প্রদশিনী 
নিয়ে প্যারিসের সংবাদপত্রগুলি তখন মুখরিত । পাবলে৷ পিকাসে! যতখানি আটিগ্ট, 
ঠিক ততখানি তিনি ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী ও নিরলস কর্মী। তার 
নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন দেড় হাজার ক্যানভাসে, দশ হাজার লিখো! গ্রিণ্টে, 
বই-এর জন্য আক! চৌত্রিশ হাজার ছোট-বড় ছবিতে আর তিনশো ভাক্কর্য ও 
নিরাষিকের কাজে । একজন শিল্পীর জীবনে এত অজন্র শিল্পন্থাই খুব সহজ কাজ 
নয়। নব্বন্ট বছর বয়ল পর্যস্ত তিনি তুলি চালিয়েছেন । ছৰি আকা ছাড় ভাস্বর 
শিল্পেও তিনি দেখিয়েছেন অপূর্ব দক্ষতা । শিল্পী পিকাসোকে নিয়ে যত কৌতুহল, 
তার চেয়েওএবশি কৌতুহল মানু পিকাদোকে নিয়ে । মুরোপে আজ পর্যস্ত ঘত 
চিত্রকর জন্মেছেন, তীদের মধো সবচেয়ে বেশি আলোচন] হয়েছে তাঁকে নিয়ে ; 
তাঁকে নিয়ে বই লেখ! হয়েছে বিস্তর । শিল্পী পিকাসে! আর ব্যজি পিকাসে! 
যদিও একই লোক তা সত্বেও দেশ-বিদেশের লেখক, সাংবাদিক ও সমালোচকগণ 
হাজান্ব-হাজার প্রবন্ধ ও পুস্তকে তার বহুমূখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচন। 
করেছেন। জীবিত কালে তিনি যে পরিষাণ অর্থ ও সম্মান লাভ করেছিলেন 
তার এক শতাংশও পান নি অনেক বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর । ঞ্প 
১৯৭৩, ৮ এপ্রিল । ফ্রান্দের মুগ্যা শহরে, এক শান্ত সন্ধ্যায় বিশ শতকের 
চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠতম কবি পাবলো! পিকাসোর দীর্ঘজীবনের অবসান হলো । মানব 
সভ্যতার আকাশে একটি উজ্জস জ্যোতিষ নিতে গ্েল। জীবনের প্রায় শেষ 
সৃহ্ত পর্ধন্ত তিনি সহি করে গেছেন, প্রমাণ করে গেছেন যে শিল্প একট। জীবন্ত 
ধারা । প্রচগিত শিল্পরীতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে, তিনি স্যা্টী করেছেন শিল্পের 
এক নতুন ভাষা ঘা বুঝতে গেলে বুদ্ধির ঘরক্ষার হবেই । ম্বাঙ্থষ এবং শিল্পী হিসাবে 
তিনি সমগ্র ষানবঙ্গাতির--বলা যায়, সমগ্র প্রগতিঙ্ীল মানবসমাজের আপনজন । 
পিকাসে! একজন প্রকৃত ম€ৎ শিল্পী । তিনি সর্বদেশের, সর্ষকালের | 
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কামাল পাশা 


( ১৮৮১-১৯৩৮ ) 


তুরক্কের মুক্তিপ্রদাতা৷ ও নব্যতুরক্কের শর! মুস্তাক! কামাল পাশা বিংশ শহকের 
ইতিহাসে এক অবিশ্বরণীয় ব্যক্তি। রক্তনদীর ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে তৃরম্বের 
অধিনায়ক হয়েছিলেন তিনি। কামালকে তীর হ্দেশবাসী 'আতাতুর্ক” অর্থাৎ 
তুকিজাতির পিতা উপাধি দিয়েছিল। পিতা যেমন তার পুত্রকে লালন-পালন ও 
রক্ষণা-বেক্ষণ করেন, কামাল তেমনি তার স্বদেশবাপীকে বিদেশী শক্রর হাত থেকে 
রক্ষা করেছিলেন। রক্ষা করেছেন বনলে অতি অল্লই বলা হবে, তিনি সমস্ত 
জাতিকে নৃতন করে গড়ে তুনেছিলেন। আজ জগৎসভায় তুরক্কের যে গৌরবময় 
স্থান হয়েছে, তা হয়েছে কেবল কামালের জন্ত । কামালের জীবনের প্রেক্ষাপটে 
মাছে তীর স্বদেশের যে ইতিহাস, আধুনিক তুরস্কের শ্রশ্টার প্ররুত মৃল্য উপুলন্ধি 
করতে হুলে “সই ইতিহাস, একটু জানতে হয়। 

মধ্যযুগে ইসলামের দ্বিতীয় বিজয়-অভিযান শুরু হয় তুকিদের নেতৃত্বে 
পারশ্তের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে অ্রিয়ার সীমান্ত অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড 
তুকিদের অধীনে আসে । গ্রীকদের হাত থেকে তার কন্ম্তান্তিনোপল ছিনিয়ে 
নিলে! পঞ্চাশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মিশর অধিকার করে তুঁকি-স্থপতান গ্রহণ 
করলেন খলিফ। উপাধি | খলিফ। কথাটির অর্থ ধর্মগুরু | সঞ্চদশ শতকের দ্বিতীক্ীর্ধ 
পর্যন্ত তৃকি স্থলতানের ছিলেন মহাপরা ক্রমশালী । কালক্রমে তার! নিশ্চিন্ত জীবন 
যাপনের ফলে আলম্ত আর বিপামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং ইতিহাসের 
স্বাভাবিক বিধান অনুসারে তখন থেকেই তাদের শঞ্িও হা পে”' থাকে। 
যুরোপের বিভিন্ন দেশগুপি যখন জ্ঞান-বিজ্ঞ/ন, ব্যবসা-বাণিজ্য--সব দিক দিয়ে 
প্রাগ্রঘর হয়েছে, তখন তুরস্ক সকলের পিছনে পড়েছিল।, তুরংস্কর সুলতান 
ফুরোপের কাছে অবজ্ঞার পাঞ্জ হয়ে দাড়ালেন । এই অবজ্ঞা পরবতিকালে *[15 
9$0% 17191) 0 [1০1৩*--এই অভিধায় পরিণত হয়। দেশের এই দারুণ 
দুরবন্থার দিনেই কামাল পাশার জন্ম । 

তুরস্কে শাসনব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা। সবই ছিল মধ)যুগের উপযোগী । স্থলতান 
ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তার উপর কথা বলার সাধ্য কারে! ছি প। দেশের 
অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে উদ্নতিসাধন এবং সকল সম্প্রধায়ের প্রজাদের মধ্যে 
একতা-স্থাপনের জন্ত বিশ শতকের গোড়ায় তুরং* একটা আন্দোলন হ*। 
আন্দোলন আর্ত করেছিলেন তুরস্কের সেনাবিভাগের কয়েকজন যুবক । কামাল 
পাশা ছিলেন এই তরুণ-তুকিদলের একজন উৎসাহী সভ্য। তুরম্কের গৃহবিবাদের 
স্থযোগ নিল সুরোপের একাধিক রাষ্ট্র--কেও একা, আবার কেউ কেউ মিপিত হয়ে 
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আক্রমণ করল নেই হতভাগা দেশটিকে | ঠিক সেই সমক্গ এ মহাদেশে প্রথষ 
যুদ্ধের দামাযা বেজে উঠল। একদিকে ইংলও, ফ্রান্স, রাশিয়া] ও পরে আমেরিকা, 
অন্যদিকে জার্মানি ও অস্রিপা। তুরম্ক যোগদান কর্ল জার্মানির সঙ্গে । জার্মানির 
পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে ছূর্বন তৃকি-সাাজ্য পদে পদে ইংরেজদের কাজ থেকে 
-আঘাত পেতে থাকে । শুধু আঘাত পাওয়া নয়, ভীষণভাবে লাঞ্ছিতও হতে 
লাগল । শক্তিশালী ইংরেজ যুদ্ধের গোড়!তেই দখল করল মিশব। তারপর 
স্থতুর ইংরেজ ইরাক, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার আবব প্রজাদের তুরস্কের বিরুদ্ধে 
বিষ্বোহ করার জন্ত প্ররোচনা দেয় । অতঃপর ইংরেজের নৌসৈন্তবাহিনী 
কনস্কান্তিনোপল দখল করার আয়োজন করে। সে যুদ্ধে তুরস্ক যর্দি পরাজিত 
হতো! তাহলে তাকে ফ্ুরোপ থেকে চিরকাপের মতো চলে আসতে হতো । মরণপণ 
সংগ্রাম করল তুকিরা৷ এবং তখনকার মতে! ইংরেজদের বিতাড়িত করতে সক্ষম 
হয়। এই যুদ্ধে ভূকিদলের নেতা ছিলেন মুস্তাফা কামাল পাশা। 

স্যালোনিকার এক দরিভ্র চাষীর ঘরে কামালের জন্ম । যে পরিবারে তার 
জন্ম তাদের পূর্বপুরুষ ম্যাসিভনের উচ্চভূমির অধিবামী ছিলেন। পূর্ব সুরোপের 
একাধিক প্রখ্যাত বিপ্লবীর জন্মস্থান এই অখ্যাত দের্শ। স্যালোনিকার মেই চাবী 
কুটীরে, আলি রেজ! ও তার স্ত্রী জুবেদিয়ার একমান্তর পুতসস্তানক্ধপে যে শিশুটি 
জন্মগ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে ঘে বিপ্লবের শোশিতধারী অস্তঃসলিলার মতো] 
প্রবাহিত ছিল, ত| বল! বান্ছল্য। কাষালের জীবনে প্রচণ্ড ব্যকিতবসম্পন্ন তার 
ষায়ের প্রতাৰ ছিল অসীম। গৃহে অথব! বাইরে, যে কোনে। রকম শাসন.বন্ধনের 
বিরুদ্ধে বিজ্রোহ করা, এই ছিল কামালের টশশবঙ্গীবনের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এবং 
উত্তরকালে এই হনোভাব তার মধ্যে স্থায়ী হয়ে উঠেছিল-_এটাই যেন ছিল তার 
জীবনের নিশ্বস-প্রশ্বান। এই বিদ্রোহের ভাব তিনি পেয়েছিপেন উত্তরাধিকারস্থতে 
তার মায়ের কাছ থেকেই । 

নয় বছর বয়সে কামাল পিতৃহীন হছন। তখন এই ছুবিনীত, অবাধ্য ছেরেকে 
নিয়ে মায়ের খুব সমস্যা হলো । কিছুকাল তার এক খুক্পতাতের গৃহে মেষপালকের 
জীবন অতিবাহিত করার পর, কাষাল তার এক পিতৃবন্ধুকে ধরে ল্যালোনিকার 
সামরিক স্থলে ভতি হন। সতেরে। বছর বয়সে তিনি মোনাস্তিরের উচ্চতর সামরিক 
বিস্ভালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে ছু'বছর অধ্যয়ন করার পর তিনি একজন লাব- 
লেফটেনেপ্ট হিনাৰে গণ্য হন। তখন তিনি কনন্তান্তিনোপলের ইম্পিরিয়াল স্টাফ 
কলেজে ভতি হলেন। তখন ওটোমান সাম্াজ্যের অস্ভিম দশ! ঘনিয়ে এসেছে । 
সেই বয়সে তিনি রুশো, ভলটেয়ারের রচনা পড়ে শেষ করেছেন? হবস ও জন 
সট্ার্টের পলিটিকাল ইকনমির, সঙ্গেও কিছুটা পরিচিত হয়েছেন। এমব বই তখন 
স্থলতানের তুরক্কে নিষিদ্ধ ছিল। সেইসঙ্গে তরুণ কামাল আরে! ছুটি বিস্তা! আয়ত্ব 
করেছিলেন, বিতর্ক আর বাগ্সিতায় তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন । 

সামরিক কলেজ থেকে যথাসময়ে কামাল ছাতক হয়ে বেকলেন। তীর 
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তখনকার আকুতি ও প্রকৃতি দেখে তাঁর সতীর্থগণ মনে করতেন--এই মাচছুষটি 
যেন জন্ম-বিদ্রোহী । মনে হতো তার ধেন নিজস্ব চ্ম্তা আছে অর আছে নিজেরে 
ভবিষ্যৎ নিজের মতে! করে গড়ে তোলা দুর্লভ ক্ষমতা । তার মধ্যে দেখা গি:ক়ছিলে 
জলন্ত স্বদেশ প্রেম । প্ট(ফ কলেছে বিপ্রথদের একটি গুধ স্মিত ছিল, এর 
নাম “ওয়াতন”। কামাল এই দলের সভাশ্রেণীভুক্ত হলেন । স্থলতান এই দলের 
সভাদের কাধকলাপের উপর কড়া দৃ্ব রাখার ব্যবস্থা করেছিলেনশ-বিশেষ করে 
ক্যাপ্টেন কামাল পাশার উপর । অবশেষে এবধিন কয়েকজন তরুণ বিপ্রবীসহ 
কামাল ধৃত হন ও তুরস্কের কুখ্যাত লাল কেল্প। কাগাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অল্পকাল 
মধ্যই সথলতান তার ভ্রম বুষধত্তে পারলেন । এইসব কুতবিগ্ঠ ও উচ্চতর নাঘরিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের উপরই তো তার ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনী নির্ভর কণুছে। 
তিনি অবিলদ্ে তাদের সকপকে মুক্ত করে দিলেন এবং সকলকেই সুদূর দামাক্কাসে 
একটি শৈন্তদলের অফিসার করে পাঠিয়ে দিলেন । দামাস্কামে উপস্থিত হয়েই 
কামাল নিষিদ্ধ গুপ্তঘমিতির একটি শাখাস্থাপনে তৎপর হলেন। তখন থেকে প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় পর্বস্ত বহুবিধ সংগ্রাম, নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দিতা ( এই প্রতদ্ৃন্দিতা 
ছিল আনোয়াৰ পাশার সঙ্গে , কুটনৈতিক সংঘধ ও সংগ্রামের ভিতর দিয়ে 
কামাল পাশা ধারে ধারে তার জীবনের লক্ষ্যসাধনে অগ্রসর হতে থাকেন। যুদ্ধ 
এনে ধপ সেই.সঘোগ । যুদ্ধের পর থেকে তুরস্কের অবস্থ। ক্রযেই শো5ন'য় হতে 
থাকে। ইংলগু, ফ্রান্স ইতালী ও আমেরিকী-_-এই মিলিত শক্তির কাছে তুরক্কের 
পরাজয় কামালকে মর্াহত করল বটে, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। 
ইংরেজের বুণতরী তখন কনন্তান্তিনোপলের মুখোমুখি সার বেধে দাড়িয়েছে। 
মিত্পক্ষের টৈন্থদলে দেশ ভরে গেছে। যুব-তৃকিদলের নেতারাও পলাতক। 
চার বছর একাধিক্রমে বুদ্ধ করে তুকির ক্লাপ্ত। স্থলতান ওয়াবিঘ-উদ্দীন 
ইংরেজদের কাছে সঞ্ধি প্রাথনা করলেন। 

এমন অবস্থায় কামাল কনস্তান্তিনোপলে থাক নিরাপদ মনে করুংলন না। 
ইংরেক্গরা যেমন তাকে সন্দেহ করতো, স্থলতানও তেমনি তাকে পছন্দ করতেন 
না। তিনি সৈন্তাধ্যক্ষের পদ নিয়ে চলে এলেন পূর্ব আনাতোলিয়ায় । এখানে 
ভিতরে ভিতরে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও প্রতিরোধ করবার জন্ত নূতন সেনাদল গঠন 
করতে থাকেন। কিন্তু সেই সমস্ন গ্রীকদের অতফিত আক্রমণ ঘটন আনাতোলিয়ার 
বন্দর ম্মার্ণোতে। এই ন্মার্ণী আক্রমণের পিছনে ছিল সিজ্রশক্তির চক্রান্ত। 
সাম্াজ্যবাদীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ম্মার্পাতে কামাল যে যুদ্ধ 
করেছিলেন তা ম্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু সন্ধির বৈঠকেই তিনি জঙ্মী হতে 
চাইলেন। এই বৈঠক হয় কনস্তান্তিনোপলে। কী নী শণে তুরস্ক মিত্রশক্তির 
সঙ্গে সন্ধি করবে এঈ ছিল বৈঠকে আলোচনার বিষয় । কনস্তান্িনোপলে 
পাণামেপ্ট বসেছে । নিধাচ্ত প্রতিনিধিদ্বের মধো অধিকাংশই ছিলেন কাষাল 
পাশার দলের লোক। কামালের নির্দেশে তারা এককালে তুরক্কের স্বাধীনতা 
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অস্ষুপর রাখার দাবী করলেন। হুংরেজ সে দাবা অগ্রাহ করল। শুধু তাই নয়; 
তার রাজধানী কনস্তান্তিনোপল অধিকার করল এবং কামালপন্থী প্রতিনিধিদের 
গ্রেপ্তার করে নির্বাসন দণ্ড দিল। দেশনেতাদের মধ্যে তখন অনেকে পালিয়ে 
গেলেন আনকোরায়। লেইথানে জাতীয় মহানমিতি ( খৈ2010181 00017011 ) 
গঠণ করে তারা গণতন্ত্র ঘোষণ! করলেন। কামাল হলেন সেই গণতন্ত্রের নেতা। 
গণতঙী তুরস্কের নবীন নেতা ঘোষণা করলেন---জামাঞ্জের দেশে সা্রাজ্যবাদের 
অসান হলো; এখন থেকে আমর! প্র্লাতস্্ তুরস্কের অধিবাসী ।' 

১৯২৩ সনে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরক্কে স্থায়ীতাবে সাধারণতন্ত্র গ্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং তিনিই হলেন তার নির্বাচিত প্রথম প্রেসিভেণ্ট বা রাষ্রাধিনায়ক। 
প্রেসিডেপ্ট হয়েই তিনি খলিফার পদটি সাগরে তৃলে দিয়ে সংস্কারের ক্ষেত্রে একট! 
ষুগাস্তর নিয়ে এলেন। দেখতে ধেঁখতে ছয় ব্সরকালের হধ্যে তুরক্কের চেহার। 
বদলে গেল । বন্ুবিধ কুসংস্কার ও প্রাচীন ধর্মী প্রথার অবসান ঘটিয়ে কামাল 
বলিষ্ঠ হাতে সত্যিই এক নূতন তুরম্ক--ঙার চিরজীবনের স্বপ্রের তুরস্ক গড়ে 
তুললেন। পোশাকে পরিচ্ছণে, সামাজিক ব্যবস্থায়, শিক্ষার্দীক্ষায় চারদিক থেকে 
তুরস্কে যেন নৃতন জীবনের প্রাবন এলো । আপন সীঙ্ানার মধ্যে তুরস্ক যাতে 
শক্তিশালী ঘুরোপীয় রাজাগুলির মতো নিজের স্বাতঙ্কয রক্ষা করে চলতে পারে, 
তার জগ্য সবরকম চেষ্টা তিনি করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর 
কামাল ঘোষণ। করেছিলেন-””*] 111 1680 025 060016 05৮ 106 11270 
810108 015৩ 7০20 80011 00611 065% 216 5016 2180 0065 1000৬ 039 ৬2১. 
11707) 005 2095 ০1/09956 01 08610756155 2100 1015 (62096159, 
71750 20 9০: ৮111 00৩ ০০৩. কামাল তীর জীবিতকাল্ইে তার এই 
প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা! করেছিলেন । জলম্ত দ্বেশগ্রেম আর লাজ 
বিরোধী ষযনোভাব--তার স্বজাতির জগত এই ছুইটি মহান উত্তরাধিকার 
রেখে, ১৯৩৮ সনে, মাত্র সাতাক্ন বৎসর বয়সে এই বীরপুক্লষ লোকাস্তর গমন 
করেন। 
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ফ্যাঙ্কলিন ডেলানো! ক্ষজভেল 


( ১৮৮২-১৯৪৫ ) 


ছ্িতীয় বিশ্বধুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্ষির যে তিন-প্রধান হিটলারের দস্ভকে মাটিতে 
মিশিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে শাস্তি এনেছিলেন মাকিন প্রেলিডেন্ট রুজভেন্ট ছিলেন 
তাদেরই মধ্যে অন্যতম এবং বিশিষ্টতম। 
বিশিইতম এইজন্য বলছি যে, সেই সংকটের*সময়ে ভারতবাসীর স্বাধীনতা 
সংগ্রামে তিনি আন্তরিক সহাহুভূতি জ্াাঁপন করেছিলেন এবং ব্রিটিশ গভর্ণষেন্টকে 
ভারতের দ্বাবী মেনে নিয়ে খবিলঘে স্বাধীনতা! দেওয়ার জন্য বলিষ্ঠ অন্থুরোধও 
করেছিলেন। সেদিনের পৃথিবীতে ইংলণ্ডের প্রধান স্ত্রী চাচিল একমাত্র যুক্তরাষট 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রু্গভেপ্টের কথা আন্তরিকতার সঙ্গ শুনতেন । ভারতবর্ষ 
্বাধীন হয়, এট! সাতরঙ্গযবাদী চাচিল কোনদিনই চাইতেন না -একথা ক্ষজভেন্ট 
জানতেন এবং সেইজন্ক ভারতের স্বাধীনতার বিষগ্ঘটি নিয়ে বিশেষভাবে তিনি 
চাচিলের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
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তীর এই উক্তিটির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে রুজভেপ্ট-মানস। আমেরিকার 
ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ষিনি চার-চার্বার প্রেমিডেন্টের পদে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। একটি আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন ভেলানে। রুজভেপ্ট। 
তার হ্বদ্বেশবাসীর কাছে তিনি যুগপৎ সম্পৃজিত ও ঘ্বশিত এবং আত্মসর্ষ পি যোদ্ধা 
হিসাবে ঘেসন প্রশংসিত, তেমনি অত্যাচারী শাসক হিসাবে নিন্দিত হপ়েছেন। 
এই শতাব্ধীর তীব্রতম মন্দা আর বিধ্বংসী যুদ্ধ--এই ছুটি ঘটনা 'যনি তীর 
জীবৎকালে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই রুজতেণ্ট পৃথিবীর মানুষকে শিখিয়ে 
গেছেন--প1৩ 0019 00115 ০ 09৬5 0 681 19 6৪1 1561” হিটলারী 
বিভীবিকার যুগে মান্গষকে নিঃশঙ্কচিন্ত করে দিয়েছিল তার এই একটিষাত্র কথা। 
জানুআরি ৩৯, ১৮৮২। দ্বিতীয় জেমস রুজডেন্ট ও তীর দ্বিতীয় পত্বী সাব! 
ভেগানোর একমাত্র পুত্ররূপে, নিউ ইয়র্ক শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন আমেরিকার ০১তম প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট এই তারিখে । তার পিতৃকৃূল ও 
'মাতুল বংশ ছুইই ছিল আমেরিকার মাটি থেকে উদ্তু*। রুক্সভেষ্টরা1 একটি 
পরিবার মান্র ছিলেন না, তীর] ছিলেন যেন একটি 0855 বা বংশ। তারা 
প্রধানত ব্যবসায়ী ছিলেন। এই বংশের অন্ততম পূর্বপুরুষ আইজ্যাক রুজডেন্ট 
ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিনের পিতাযহের পিতামহ । তিনি ছিলেন একজন ধনী ব্যাঙ্কার, 
ব্যবদারী, মেনেটর এবং যাকিন বিপ্লবের একজন সৈনিক । তীর পৌঁজ, প্রথম 
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জেমদ রুজভেন্ট হাতদূন নদীর ধারে হাইভ পার্কে বিশাল ভূখগ্-সমস্থিত একটি 
জমিধধারি কর্ন করে সেখানে বসতিস্থাপন করেছিলেন । তীর মামারাও বেশ সঙ্গতি- 
সম্পন্ন ছিলেন । তার মা, সারা! ভেঙ্গানে যেষন রূপবতী, তেমনি গ্ুণবতী ছিলেন। 
তিনি শ্রেণী-সচেতন মিল! ছিলেন; তাঁর ছিল প্রখর মর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস । 
বানক ফ্াঙ্চলিন অনাড়ম্বর বিলাধিতার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন । ছেলেবেলা 
থেকেই তাঁর সাধ ছিল যে, বড়ে। হয়ে তিনি একজন নাবিক হবেন। তার বয়স 
পনর বছর পূর্ণ হবার আগে তিনি দ্বশবার মুরোপ গিয়েছিলেন এবং এপময়ে জার্মান 
ভাবা শিখেছিলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি গ্রোটন স্থলে ভি হন। স্কুলটি 
মাত কয়েক বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল। এখানে বন্লোকদের ছেলের। পড়তো । 
এই স্কুলে তিনি লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, জা্ীন ও ইংরেজী--এই কয়টি জ্লাসিকাণ 
ও আধুনিক ভাব! উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। স্থলের পড়া শেষ হলে তীর 
পিত। ছেলেকে হার্ভার্ড কলেজে ভি করেছিলেন। যেচার বৎসরকাল তিনি 
হা্ডার্ডের ছা ছিলেন সেই মময়ে ক্যান ইলিনরের সঙ্গে তীর পরিচন্থ। ১৯০৫ 
সালে এর! পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন ফ্রাঙ্কপিনের বন্দ ছিল তেইশ বছর 
আর ইপিনরের বয়স ছিল একুশ বছর । বিবাহ কালে তিনি ছিলেন আইনের 
ছাত্র। ইলিনর তীর আদর্শ জীবনসঙ্গিনী হতে পেরেছিলেন । ছু'বছর বাদে তিনি 
শুরু করেন আইন ব্যবসায়। পিতার মৃত্যুর পরে তাকে হাইভ পার্কে তাদের 
পারিবারিক জমিধারির ভার গ্রহণ করতে হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে রাজনীতির 
প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। নিউ ইয়র্ক রাজা সেনেটের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি 
মনোনয়ন লাভ করলেন সহজেই । এর একটা কারণ এই ছিল যে, রু্রভেপ্টেব 
নাম শুধু যে সম্মানিত ছিল চা নয়; জনপ্রিয়ও ছিল । রাজনীতিতে তিনি ছিলেন 
একজন ভেমোক্রাট । নিবাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। 
অতঃপর আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি চলে এলেন ফ্ল্যালবানিতে । অতি- 
মাত্রায় সংরক্ষণন্ীল বিধানসভায় রাজ্য প্রতিনিধি হিসাবে রুজছেণ্ট উদ্দারনৈতিক 
যনোভাব দেখিয়েছিলেন। প্রগতিমূলক প্রস্তাবগুলি তিলি সমর্থন করতেন। যুক্তরাষ্ট্র 
মাকিনে তখন মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না। রুছতেণ্ট এই বিষয়টির একজন 
প্রবল সমর্থক ছিলেন। 'অন্ততম সেনেটর উইড্রো উইলসনও ছিলেন একছন 
প্রগতিবাদী ; তাই তীকে সমর্থন কর] রুজভেপ্টের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ১৯১২ 
সালের নির্বাচনে উইলসন প্রেমিভেন্ট হয়েছিলেন এবং তিনি জ্লজভেপ্টকে 
নৌৰিভাগের সহকারী সচিবের পদে নিুক্ত করেন। তখন তার বয়স মাত একজিশ 
বছর। এর আল্লকার্ পরেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রেসিতেক্ট উইলসন 
জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সময়ে নৌবিভাগের সকল দবায়িত্ গ্তস্ত 
হয়েছিল রুজতেপ্টের ওপর । সেই দায়িত্ব পালনে কৃতিস্থ প্রহর্ণনের জন্ক তিনি 
প্রেসিভেপ্টের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা লাত করেছিলেন । এই লব ( ১৯১৮) 
তিনি একবার সুরোপে গিয়ে সেখানকার রণাঙ্গন গ্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন। 
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'যুন্ধশেষ হলে! । জেনিভাতে যুদ্ধবিরতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন মাফিন 
প্রেসিডেন্ট উইলদন। যুদ্ধবিধ্বস্ত যুবোপে শান্তি স্থাপনের জন্য তীর প্রয়াম আমেরিকার 
ভাবমুতিকে বিশ্বের সামনে সেঘিন তুলে ধরেছিল । যুদ্ধ শেব হওয়ার পর রুদভেন্ট 
কিছুকাল রাজনীতি থেকে দুরে ছিলেন। তারপর ১৯২৮ দালে তিনি নিউ ইয়র্কের 
গতর নিযুক্ত হলেন। চার বছর গতর্রের পদে অধিঠিত থাকার পর, ১৯৩২ 
সালের নির্বাচনে তিনি প্রেসিভেপ্টের পদের অন্ত তার দ্বলের পক্ষ থেকে প্রার্থী 
হিসাবে দাড়ালেন । তখন তার বদ্রস পঞ্চাশ বছর। যাকিন জনগণের জন্য সৃখ- 
সমৃদ্ধিপূর্ণ নতুন ভবিষ্কৎ গঠনের প্রতিশ্রীতি ছিল তীর নির্বাচনী ইন্তাছারে। নেছিন 
রুদতেণ্টের কঠে এই উদ্দীপনামরী কথ! শুনে আমেরিকার তরুণচিত্তে ষে উৎসাহ, 
উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তা এককথায় ছিল অভূতপূর্ব । এই উৎমাহ্ব্ঞক বাদী 
আর তার সঙ্গে রজভেণ্টের আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব তীর জয়লাতের পথ অনেকখানি 
স্থগম করে ধিয়েছিল। বিগুন ভোটাধিক্যে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। নির্বাচিত 
হুওয়ার অব্যবহিত পরেই রুজভেন্ট একে একে বহুবিধ 60158 প্রবর্তন করেন। 
দেশের তৎকালীন ব্যাপক মন্দার অবস্থ! বিবেচ্পা করে, তিনি ছুটি নতুন কর 
(08য.)-ক্থতিরিক্ত লাভ ও ভিভিডেও ট্যাক্স প্রবর্তন করেন $ সরকারী বেতন 
হ্রাস করে দেন, পেক্জনের হার কমিয়ে দেন, ব্যাক্ষগুপি জাতীয়করণের জন্য 
কংগ্রেপকে অনুরোধ করেন এবং ভনারের মৃণ্য হাস করে দেন । দেশের সর্বাঙ্গীন 
উন্নতি সাধনের জন্ত তিনি ওয়াশিংটনে একদল অর্থনীতি বিশারদ, বিজ্ঞানী, লেখক 
ও শিক্ষকদের ঠার চতৃম্পার্থ্ে সমবেত করেছিলেন ও তীদের্ই পরাধর্শ সহায়তায় 
তিনি দ্বেশের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন । এছাড়', জাতির উদ্দেশে 
প্রেষিভেপ্টের নিয়মিত বেতার ভাষণ জনসাধারণকে খুবই উৎসাহিত করত। 

আমেরিকার জনসাধারণ নতুন প্রেমিভেপ্টের নতুন কার্ধস্থটীর যধ্যে যেন 
মানবিকবোধের অতিব্যজি দেখতে পেলে! ৷ এই পরিবেশে ১৯৩৬ লালেও নির্বাচনে 
রুজভেন্ট দ্বিতীয়বার বিপুল ভোটাধিক্যে, প্রেসিভেশ্টের পদে নির্বাচিত হলেন। 
আমেরিকার নির্বাচন ইতিহাসে ১৯৩৬ সালের নির্বাচন রেকর্ড সি করেছিল; 
৫৩১টি ভোটের মধ্যে রুজভেন্ট পেয়েছিলেন ৫২৩টি । জনসাধারণ তাঁকে বিপুল- 
ভাবে সমর্থন করল কিন্তু তার সমালোচকগণ আগের যতোই রইলেন তার বিরোধী । 
এইসময়ে ঘুরোপে হিটগ্গারের অন্যদয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় পৃথিবীর যাহ 
উদ্থিপ্ন হয়ে উঠেছে। তারপর ১৯১৯ সালে সত্যসত্যই ষখন সেই যুদ্ধ বাধন তখন 
১৯৪* সালের নির্বাচনে রুজভেন্ট তৃতীয়বারের জন্ত প্রার্থ হলেন প্রোডে্ট পদের 
জন্ত এবং বিপুন ভোটে জয়লাভ করলেন। ১৯৪১ ফলের ভিমেম্বর মাসে মাকিন 
যুক্তরা্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সক্গে লিপ্ত হয়ে গেল। পৃথিবীর এই নঙ্বটকালে রুঙ্মতেন্ট 
প্রত্যয়ের স্বরে বলেছিলেন £ “[15 15800 01 0015 আগ: 19 000৩ (950 85906 
০6০০) 00036 ৯1০ 00৫ 00611 910 11085 060019 81 0956 দা)০ 
08৫ 09517 9) £2:019081015- 


৩৪৪ 


পরবতী ইতিহাস হুপৰিচিত। তেহাঁরানে চাচিল ও স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকে 
মলিত হওয়ার সবর কজতেস্টই বলেছিলেন £ "৮7০ 07050 5107991) 036170810 
৮9 আও 15351000808 ৩9: 5039 01 9810৩. তারই নেতৃত্বে এই 

সময়ে ইংলও, বাশির! ও আমেরিকার বধ্যে যে সামরিক জাতাত (/1118702) 

হয়েছিল ত! ছিলি পৃথিবীতে অভূতপূর্ব এবং এই আতাতের ফলেই হিটলারের 
ভিক্টেটারি হম্ত তূলুতিত হয় এবং জার্মানির শক্তি চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঘায়। তখন 
পৃথিবীর যাহষের দুই নিবন্ধ হযেছে রজভেপ্টের ওপর ; লক্ষ মানুষের কে তার 
জয়ধ্বনি আর যাকিন-জনসাধারণের কাছে ভিনি হয়ে উঠেছেন দেবতা । এই 
পরিবেশে ১৯৪৫ সালে চতুর্ধবারের জন্ক রুজভেণ্ট প্রেসিডেন্ট পদ্দে নির্বাচিত হলেন; 
এইবারকার নির্বাচনে তিনি ৪১২টি ভোট পেয়েছিলেন । তখন তার বয়স বাষট্র 
বছর। কিন্ধ বার্ধক্যের বরুণ ষনে হতো! তার বয়স বুঝি সত্তর । যুদ্ধ বিধ্বস্ত 
পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তি স্থাপনের জন্ত তিনি ইয়াণ্টাতে আবার চাঁচিল ও স্ট্যালিনের 
সঙ্গে হিলিত হয়েছিলেন । ভবিক্ততের আতিসংঘের (107০9) প্রাথমিক 
পরিকল্পন! এইখানেই রচিত হয়েছিল । 

১৯৪৫, ১২ এপ্রিল। সেইধিন অপনাহে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে 
সচকিত করে ভারে ও বেতার ঘোষিত হয় সংবাদ-_প্রেসিভেষ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো 
কজতেন্ট আর বেঁচে নেই। সেই সংবাদে সন্ত আমেরিকা ফেন মৃছর্ণহত হয়ে 
গিয়েছিল। এর থেকেই আর! বুঝতে পারি যে তীর শ্বয্বেশবাসীর কাছে মানুষটি 
কিরকম জনপ্রিয় ছিলেন । তার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজ দীপ্যষান ছিল। পৃথ্বীর যাহুযকে 
তিনি উপহার দিয়ে গেছেন চস্ুবিধ স্বাধীনতার সুত্রে (06৫০ ০1 79০0 
চ1৩০৫০]৪) 2 (00 ৩৫০০ ০01 965০0 ৪20 691653100 
(৫) 1৬5৫০] ০ তত 70501 €0 জা 01811 0০৫ 10 1989 00 আও ) 
(18) 17766৫008 910 জাগা: ) এবং (1) 15500100000. ভি৪1. কজতেপ্ট 
আশা কবতেন, দুর ভবিস্ততে নর, আমাঘের কালেই, তার এই চতুবিধ স্বাধীনতার 
স্বপ্ন সার্থক হুবে। 


জিনস জয়েস 


€ ১৮৮২-১৯৪১) 


পপ শা শট উস সপ রইস 


হচথ। সাহিত্যে জেমস জয়েস একটি নব দিগন্ত রচনা করেছিলেন। আরাপ্যাণ্ডের 
কোলে ছন্মগ্রহণ করে যে কয়জন ফুরোপের নাহিত্য জগতে তাদের স্বস্থ গ্রতিভার 
বলিষ্ঠ খ্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে জর্জ বানার্ড *শ, জর্জ রাসেল, উইলিয়াম 
বাটলার যে্টস্‌ ও জেমস জয়েস--এই চারটি নাষ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । 
একজন নাট]কার, ছুইজন কবি ও চতুর্থ জন খঁপন্তাসিক। একের যধ্যে ছৃ'ঞন 
নোবেল পুরক্কার-বিজয়ী | ফেব্রুত্াারি ২, ১৮৮২। ভাবলিনের এক শহরতলীতৈ 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন জয়েদ। তীর নামকরণ কর। হয় জেমস অগস্টাইন 
য্যাল্রসিক্রদ জয়েস। উত্তরকাঁলে এই নাষটিকে সংক্ষিত্ত করে তিনি লিখতেন 
জেমস জয়েন । তিনি ছিলেন তার পিতামাতার প্রতথষ সম্তান। তার ষা ছিলেন 
সংগীতে পারদাঁশনী। যোল-সতেরটি পুত্র-কন্তার ষধ্যে বড় ছেলেটি সম্পর্কে তার 
পিতা খুব গর্ব পোষণ করতেন। ছয় বছর বয়মে তাকে একটি জেহ্‌ইট স্কুলে 
পাঠানে হয় । এখানে তিন বছর পড়েছিলেন। নম্ব বছর বয়সে পিতার মুখে 
আর়ার্প্যা্ডের স্বদেশপ্রেষিক পার্ণেলের প্রশংসা শুনে, পুক্রও একটি কবিতা লেখেন 
এ স্বদ্বেশপ্রেমিকের. ওপর ॥ পিতা সেটি সুক্ষিত করে ভাবলিনে বিতরণ করেন। 
এগার বছর বয়সে তাকে আর একটি জেহ্‌ইট বিস্তালয়ে ভি করে দেওয়া হয়; 
এটির নাম বেলভেডিয়ার কলেজ । এখানে তিনি পড়েছিলেন চার বছর । তীর 
রচনার জন্ত বন্ধ পারিতোধষিক লাভ করেছিলেন। একটি রচনার নাষ ছিল £ 
145 8৮০1০ ছ০০" প্রধান শিক্ষক এটি খুব প্রশংসা করেছিলেন। 
ইউলিসিস ছিলেন নেই নায়ক । 

ষোল থেকে কুড়ি--এই চার বছর জয়েন ইউনিভারসিটি কলেজে অধ্যয়ন 
করেন। ধর্মপ্রাণ ছাত্র ছিলেন ) সম্ভবত সেই কারণে তিনি জেস্থইট অন্প্রদায়তৃক 
হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা! করেন । অত্যন্ত অধ্ায়নশীল ছান্ধ ছিলেন জয়েস ; বিদেশ 
সাহিত্য গভীরভাবে পাঠ করার ফলে তার ইচ্ছা ও আগ্রহের পরিব্ঠন ঘটেছিল। 
বিশ বছর রয়মেই কেবলযাত্র লাতিন নয়, ইংরেজির মতে! সহজেই ফরাদী ও 
ইতালিয় ভাবাও তিনি পড়তে ও বুধতে পারতেন! ইবসেনের বচন! বুল ভাষার 
' পড়বার জন্ত তিনি নরওয়েজিয়ান ভাষা পর্যন্ত শিখেছিঙ্গেন। আঠার বছর বয়সে 
তিনি ইবদেনের নতুন নাটক” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । প্রবন্ধটি বিখ্যাত 
চ010718705 হ২০1৩% পত্জিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর জেমস ইবসেনকে 
একটি পজ লিখেছিলেন । সতের প্রতি নরওয়ের নাট্যকারের একনি অঙ্গরাগের 
প্রশংসা ছিল সেই চিঠিতে। 


বিশ বছর বয়সে শ্বাতক হয়ে জয়েদ ডাবলিন পরিত্যাগ করে এলেন প্যারিসে । 
প্যারিসে খন তিনি এলেন তখন জয়েসের স্ধলের মধ্যে ছিল একখানা পরিচয়পত্র, 
কয়েকটি কবিতা ও ছুই পাউণ্ড। এখানকার কোন একটি কলেনে ভাক্তারি পড়ার 
ইচ্ছা ছিল তার, কিন্ত যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সমস্ত ফি আগাম দিতে হবে 
তখন জয়েম সেই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। লেখার কাজ বন্ধ, কারণ লিখে কিছু 
রোজগার হয় এমন কিছু তখন তর্ক লেখনী থেকে আসছিল না। তখন তিনি 
পেশাদার গাইয়ে হবার কথা চিন্তা করলেন ; উত্তরাধিকার স্তরে তিনি তীর মায়ের 
স্থকণ্ের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে গানের স্কুলে ষেতে পারলেন 
না। গান শিখতে ন| পারলে গায়ক হবেন কি করে? এট্ভাবে প্যারিসে ছস্ব 
যাস অভিবাহছিত হলে! । এন সহয় বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাগিদ এলে! । কারণ 
তার মা! তখন মৃত্যু শষ্যায়। রোগের যন্ত্রণা অপেক্ষা ছেলের গীর্জাবিমুখ স্বভাব 
তার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। 

জয়েমের জীবনে তীব্র একবিংশতিতষ বয়মটি ছিল নান! রকম ঘটনায় পূর্ণ । 
১৯০৩ সালের বসন্তকালে ভালকিতে ক্লিফটন স্থলে জয়েম শিক্ষকের একটা কাজ 
পেলেন। এখানে শিক্ষকতার অবসরে তিনি আনে! কয়েকটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা 
করলেন। কিছু কাল বাদে ভালকিতে তীর সঙ্গে একদিন তরুণী নোরা বার্ণাকেলের 
সাক্ষাৎ হয় এবং ১৯৪ সালের অক্টোবর মাসে তার! ছুক্নে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ 
হুন। বিষ্বের অবাবহ্িত পরেই তার! ছুজনে স্থইটজারল্যাণ্ডে চলে যান। এখানে 
তাঁর একটি চাকরি পাওয়ার কথ! ছিল? কিন্ত প্রতিশ্রুত কাটি ন! পেয়ে তিনি 
ব্বাই&-এ চলে গেলেন। এখানে বাণিজ স্কুলে তিনি ভাষা শিক্ষকের ([6801857 
০1 7.817%2865 ) একটিচ।করি পেলেন । 

পরবর্তী পচিশ বছর জন্বেসের ইতিহাস হলো নির্বাদন ও ছুঃখভোগের ইতিহাস, 
গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত সংগ্রামের ইতিহাস, ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তির শক্রতা এবং নৈরাশ্যের 
ইতিহাস। তার বদ ধখন ভ্েইশ বছর তখন তিনি কয়েকটি ছোট গল্প লিখে 
শেষ করেছেন এবং সেগুপি প্রকাশক কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। ছাপাও হয়েছিল, 
কিন্তু অঙ্গীল বলে প্রকাশক বাজারে সে খই দিতে নম্মত হলেন না । ১৯১৪ সালে 
লগ্নে প্রকাশিত হত তীর 100116ও নামক একটি গল্পের বই। “ডাবলিনার্স? 
যুগসদ্ধিক্ষণের বই। প্রকাশিত হওয়ার পর পণ্ডনের পাঠক মহলে আলোড়নের 
হৃটি হয়েছিল। এই সংকলনটির অন্তর্গত [18৩ 10580” গল্পটি যেমন চিত্তন্পর্শা 
তেমনি উত্তে্ক ) এই গল্সটিতেই দেখা যার যে কঠিন বাস্তববাদী লেখক 
প্রতীকৰাঘী লেখকে রূপান্তরিত হয়েছেন। এই নতুন স্থানে স্বী-পুছের ভরণ পোষণ 
নিয়ে জয়েসকে বিশেষ অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্কুলে শিক্ষকত! করে 
বেতন পেতেন আখি পাউণড'। তাই দিয়ে কায়ক্রেশে সংসারযাজ্। নির্বাহ হতো! । 
এই পরিবেশেই রচিত হয়েছিল 4 7০091 ০1 09৩ 7081 ৪5 & ০০:০৪ 
7489. এই উপন্যাসটি জন্বেনের জীবনের প্রথম কুড়ি বছরের অকপট আত্মচরিত । 
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এইবার আমর! জয়েস-প্রতিতার শ্রেষ্ঠ দান ইউলিসিল' (01/5563) সম্পর্কে 
আলোচনা করব। এই ঘূগান্তকারী উপন্যাসকে পাঠক ও সমালোচকগণ একবাক্যে 
জেমল জয়েসের মহতম সাহিত্রকীতি বলে অভিনন্দিত করেছেন । বইয়ের জগতে 
গইউলিসিদ' সত্যিই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ট্তিহাস টি করেছিল। 
সুবোপের কোথাও যখন এর প্রকাশক পাওয়া গেল না তখন আমেরিকার এক 
ছঃসাহসী প্রকাশক বইটি প্রকাশ করতে সম্মভ হন। বহন অর্থবায়ে বিপুলায়তন এই 
উপন্থাসটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র অক্সীলতার দায়ে যাকিন যুক্তরাষ্ট সরকার কর্তৃক 
নিষিদ্ধ পুস্তক বলে ঘোষিত হয়। তখন প্রকাশক নিউ ইয়র্কের জেলা কোর্টে 
সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে মাল! করেন। ১৯৩৩, ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি উলদের 
এঁতিহাসিক রায় বেরুলো £ ২68৫106 10159569 1 105 61)111519, 01 0০% 
(0500 00 55018৩ 56য01281 110001565 ০01 1051001 0008155. 116 ০০০৫ 
13 ৪ 5100015 890 9611905 2061001 00 06%156 ৪ 106৮ 11160121 
1060)00 (01 1106 00961201010 850 06591100101 10181700100. [13 
& ৮51 0০0৯1 00122160621 01. 10106 11019 11555 01 116 20৫ 
01067. 1736 08126 06090500110 0০৩9 1501 58120, 80. [0155565 
1089) 05:50076 6৩ 8৫1716050 1110 06 0101060 968055. 

অতঃপর মাহিত্য জগতে শুরু হয় ইউলিসিসের অয়যাত্র!। অতলান্তিকের 
এপার-ওপার জয়েসের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। শঁপন্তাসিকের জীবনে সে 
এক ন্মরণীয় ঘটনা । বইটির প্রথম সংস্করণ বিক্রী হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার কপি। 
রাহুমূক্ত হওয়া সত্বেও “ইউলিসিস' তথা এর লেখকের তাগ্যে নিন্দা! ও বিজ্রপ 
সমানভাবেই বধিত হয়েছিল । নানা জন নানা মত প্রকাশ করলেন; রেউ 
বললেন, বইটি ছুর্বোধ্য, কেউ বললেন, আজগুবি । অন্যদিকে ধারা প্রকৃত সাহিত্য- 
বোঞ্ধ। তীর! 'ইউলিসিস* সম্পর্কে উচ্চ অতিষত প্রকাশ করলেন! মোট কথা, 
বিংশ শতকের এক বিম্বয়কর সাহিত্য স্থা্ট হিসাবে অভিনন্দিত হুলেও, একথা 
মিখ্যা নয় যে 'ইউলিপিস' সত্যিই একটি কঠিন উপন্থাস। সহজে বুঝবার মতো 
বই এনয়। বিপুলায়তন এই উপক্লাদের কাহিনীর স্থাপত্য, এর মৌলিক শিল্পকর্ম, 
এর চরিআ-চিত্রণ এমনই জটিল ও ছুর্বোধা যে মাজ্জ চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা-স্থলিত 
এই উপন্তাসটিকে কেন্দ্র করে পাচখানি তাব্য রচিত হয়েছিল। মস্ুরৌপের বথা- 
সাহিভ্যে এটাও ছিল অভূতপূর্ব । এর পরিকল্পনা, এন বাধুনি, এর হৃশৃঙ্খল 
লাঙিক, এর শন্ব বিষ্তাস, সবকিছু মিলিয়ে, এজর1 পাউণ্ডের মতে, 401)5565 ?5 
010006596600819 05 1051 ০0101657, 1036 12805: ০01801511, 20৫ (106 
17058 15810050 00%৩1 19) 1 1106190816.১ ববীন্নাথও জয়েসের এই 
চা করে মুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন--'কথা-সাহিত্য এ এক আশ্চর্য, 
ছুর্লত সুতি । 

ইউলিসিসকে নিয়ে লারা পৃথিবীর পাঠক সমাজে ধখন আলোভন চলছিল 
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তখন এর লেখকের বয়স ছিল বাহাক্গ এবং তিনি তখন দুিহীন হবার উপক্রষ 
হয়েছেন। নির্বাধিত জেসল জয়েসের জীবনে স্থিরবিন্থু ছিল না; এদেশ থেকে 
ওদেশ--এই ছিগ্গ তাঁর বিধিলিপি। এক হিসাৰে জন্মভূষি তিনি কোন দিন 
পরিত্যাগ করেন নি--আয়ার্ন্যা্ড ছিল সর্বক্ষণ তার মনের মধ্যে এবং তার সমস্ত 
উপস্তাসের পটভূমি হলে! তার শ্বদশি। তাঁর জীবনটাই ছিল এক বিড়দ্বিত 
ভ্রাম্যমানের জীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তীকে পাঠিয়ে দিল স্থইটজারগ্যাণ্ড ) সেখানে 
জুরিখে একটি নিজদ্ব আন্তান? নির্মাণ করেন। তারপর শাস্তি স্থাপিত হলে তিনি 
সপরিবারে চলে এলেন প্যারিসে । ভেবেছিলেন এখানে তাঁর জীবন শাস্তিমুয 
হয়ে উঠবে। কিন্ত অনুস্থতা, অর্থাতাব এবং পারিবারিক সমস্ায় তিনি ক্রমাগত 
উৎ্পীল়্িত হতে থাকেনু। বই থেকে আল্সর পরিমাণ সামান্থই ছিল? বন্ধু-বান্ধব 
ও নাম-হীন অন্থ্রাসীদের কাছ থেকে পেতেন অর্থসাহায্য। অধিকাংশ অর্থ বস্তা 
লৃষিয়ার চিকিৎসার জন্ত খরচ হয়ে যেত। শ্রাযুর *মনথথের জন্য মেয়েটিকে একটি 
্বা্থ্যাবাসে রাখতে হয়েছিল। 

১৯৪* সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমন্সে আবার তকে "ছিন্নমূল হতে হলে] । 
জার্যান সৈন্ত ফ্রান্স অধিরার করল ; জয়েদ আবার স্থইটজারল্যাপ্তে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হলেন । মেয়েকে কিন্ধ স্বাস্থাবাসে রেখে আনতে হয়েছিল। পরিধের 
বস্ত্র ভিন্ন সঙ্ষে করে কিছুই আনতে পারেননি । আমেরিক! থেকে প্রাপ্ত অর্থ 
দ্বারা তিনি চলে গেলেন জুরিখে। দারিজ্ঞা, ক্রমবর্ধমান দৃষ্িহীনতা, সমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন এই ছুঃসহ পরিবেশেই রচিত হয় তীর বিতকিত উপস্তাদ 71011688195 
/81০ এবং এই উপন্ান পাঠ করে সবাই জানতে পারল জয়েদের তঁধাজ্ঞান কত 
ব্যাপক, কত গভীর । 'ইউলিসিস' ছিল একটি দিনের কাহিনী, আর 'ফিনিগানস' 
একটি রাতের কাহিনী, খ্বপ্লালোকের কাহিনী । বারোটি ভাব! ব্যবহত হয়েছে এই 
উপগ্ভকাসে আর এর মধ্যে আছে এক হাজার ঘ্যর্থবাক্য ব1 শ্লেষ (0800 )। 
শেক্সপীয়রের পর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্লেষ লেখক (1১908667) হিসাবে জয়েসের স্বীক্লতি ছিল 
বিসন্থাদিত। সতেরে! বছর ধরে তিনি এই বইটি লিখেছিলেন । 

উনযাট বছর বয়সে জয়েসের ছুঃখ দুর্দশা আরো বধিত হলো! । 'ফিনিগান্স' 
থেকে অর্থা্থম বিশেষ কিছু হলে! না। ভবিষ্ততে কি হবে এই আশঙ্কায় তিনি 
বিব্রত হলেন, ০তমনি মেয়েঘ জন্যও তাঁর হৃশ্চিস্তার শেষ ছিল না। শরীর ও যন 
দুই-ই ভেঙে পড়ল। আধশ্রিক ক্ষত ( 0006761 81০61 ) ব্যাধিতে অক্রান্ত হলেন 
.ভিনি জ্অস্ত্রোপচার হলো, ছ'বার রক্ত দেওয়া হলে!) কিন্তু তিনি রোগ্রীমূকত হতে 
পারলেন না। ' ১৯৪১,্জানুআরি ১৩, জুরিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন জেষস 
জয়েস। একদন বুগন্ধর সাহিত্যিক হিসাবেই বিশ্তাহিত্যে জেষন জদ্বেগ চিরকাল 
অধিষিত থাকবেন, এফ্িয়ে বিন্দুযার্তর বিতর্ক বা সন্ঘৈহের অবকাশ নেই। 


ফুলিজ কাফকা 


(১৮৮৩-১৯২৪) 


চেকোপগ্পোভাকিয়ার রাজধানী প্রাহাতে ১৮৮৩ সালের ৩ জুলাই কাফকা! 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন একটি নিংসক্ 
আত্ম । অত্যাচারিত ও প্রায়ই অবদর্বিত একটি জাতির কোলে তার জন্ম। 
অগ্রিয়ান সাত্জ্যের মধ্যে চেকের! ছিল একটি ঘ্বণিত সংখ্যালঘিষ্ঠ, আব যেহেতু 
কাকফক। ছিলেন একজন ইন্ছদী, সেজন্ত সংখ্যালিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি ছিলেন 
একজন ঘ্বণিত সংখ্যালঘিষ্ঠ । তার পরিবেশের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ- 
খাওয়াতে পারতেন না বলে তীর বিচ্ছিন্নতাবোধ যেন আরে। বুদ্ধি পেয়েছিগ। 
তার মা, জুলি লোই ছিলেন একজন খামখেয়নি ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর মছিল]। 
তাঁর পূর্বপুরুষ! ছিলেন বিদ্বান ও স্থাপ্রিক। শৈশবে কাফকা] নিজেকে তার মাতুল 
বংশের সগোঞ্ঞ ৭শে করতেন। তার বাৰা, হার্ধান কাফক! ফ্যাঞ্দি জিনিসের 
পাইকারী ব্যবসায়ে খুবই সাফল্য লাঁভ করেছিলেন। পরিবারের তিনিই ছিলেন 
সর্বময় কতা--তীরই প্রতৃত্ব মেনে সবাইকে চলতে হতো!। 

কাফক1 ছিলেন পরিবারের সর্বঙো্ঠ সন্ত্‌ন ; ছুটি ভাই খুব শৈশবেই মারা 
যায়, এবং তিনটি ছোট বোনের থেকে সংসারে তিনি নিজেকে পৃথক মনে করতেন । 
জার্মান প্রাইমারি ও উচ্চ বিগ্যালয়ে পাঠ শেষ হলে, তিনি প্রা! বিশ্ববিস্ভালয়ে 
প্রবিই হন ; এখানে তিনি ভাব! ও নাহিত্য অধায়ন করেন। একটি বিতর্কসভাস় 
ঘোগদান করে, তরুণ লেখকদের পরীক্ষামূলক লেখা সমর্থন করেন। একুশ বছর 
বয়দে পদার্পণ করার আগেই কাফকা উপলব্ধি করলেন যে, মাতুল বংশের 
ধারাহুসারে শ্বপ্রলোকে বাস করলে জীবনে তিনি কিছুই করিতে পারবেন না। 
তাই তিনি বাস্তব জগতে নেমে এসে জীবিকা অর্জনের কথা৷ বিশেষভাবে চিন্তা 
করতে লাগলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে তার ব্যবসায়ে যোগদান করে. কিন্তু 
সেদিকে কাফকার কোন আগ্রহ বা আকর্ষণই ছিল না। সাহিত্য থেকে তিনি 
আইন অধ্যায়নের দ্রিকে মনোনিবেশ করলেন এবং যখ। সময়ে 'ভক্টর' জব ল' ভিগ্রী 
লাভ করলেন। তখন তীর বয়ম তেইশ বছর। আইন পাশ করলেন বটে, কিন্ত 
প্র্যাকটিস করলেন না। তার পরিৰর্তে তিনি প্রথমে একটি ইনসিওরে্স অফিসে 
কেরানির চাকরি নিশ্নেন, এবং সরে অক্রিয়। সরকারের ওয়ার্কষে্স কষপেনলেনন 
ডিভিসনে একটি ভালে! চাকরি সংগ্রহ করেন। এই চাঁকরিতে তাঁর অবকাশ ছিল 
প্রচুর এবং সেই অবকাশ তিনি সাহিত্য রচনার কাজে নিয়োগ করতেন। তার এই 
সময়কার লেখাগুলি প্রধানত ছিল আত্মবচরিতমূলক ও মানসিক প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি 
“কপ । . 


উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি বালিনের এক তরুণীর প্রতি আরষ্ট হলেন। তার 
এই আঁসক্তি' এমন তীব্র ছিল যে তিনি কখনো অস্প্রাণিত হয়ে উঠতেন, কখনো 
বা হয়ে উঠতেন আতঙ্কিত। ছু'বছর কেটে গেল এইভাবে; তারপর কাফক। 
তরুণীর কাছে বিষের প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব করার অব্যবহিত পরে তার] 
পরস্পরের বাগদত্ত হছন। তিনমানম পরে এটা তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন এবং 
তার এই আকন্থিক ও অপ্রীতিকর সিদ্ধান্তের জন্ত তিনি নানা রকম অন্গুহাত 
প্রদর্শন করেছিলেন। স্থাস্থা তার এমনিতেই ক্ষীণ ছিল এবং এ বয়দে তীর 
যন্ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তবে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ হতে তার ঘে আশঙ্কা 
ছিল লেট! প্রকৃতপক্ষে ছিল মানসিক, শাবীরিক নয় । ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 
তার একটি প্রবন্ধ মংকলন এবং কয়েকটি ছোট গল্প । গল্পগুলির মধ্যে প1৩ 
90157” গল্পটি পুরস্কার পেয়েছিল এবং এই গল্পটিই হলে! তার /7161108 নীর্ধক 
কাল্সনিক গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় । কিন্তু তাঁর কোন প্রধান বচনাই সম্পূর্ণ ভাবে লেখা 
হয়নি এবং একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কয়েকজন ভিন্ন লেখক কাফব1 সকলের কাঁছে 
অজ্ঞাত ছিলেন বললেই হয়। তীর অকালমৃতার কয়েক বছর পরে যুরোপের 
সাহিত্য সংসারে কাকার প্রতিভা! স্বীকৃতি লাত করে। তাঁর তিনথানি অসম্পূর্ণ 
উপস্তাস কাফকার য্ৃতার পরে প্রকাশিত ও অনুদিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সময়েই তীর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল । এ সময়ে তিনি তীর ছোট বোনের 
কাছে কিছুকাল বাস করেছিলেন। স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় 
এবং মনে হলে! তিনি ধীরে ধীরে ব্যাধিযুক্ত হচ্ছেন । তখন তিনি যেন বাহাজ্ঞানশূন্ত 
হয়ে "3৩ [1081 ও 05 ০85015 উপন্তাস ছুটি লিখতে থাকেন । “কিন্ত তার 
কাশিটা আরো! দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠলো; ফলে জীবনের অবশি$ বৎদরগুলি 
কাফকাকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যাবাসে অতিবাহিত করতে হয়েছিল । রোগশয্যায় শায়িত 
কাফকার যানসিক অবস্থার অতি মর্মম্পর্শা বর্ন! আছে তার দ্িনলিপিতে। 

চল্লিশ বছর ব্রসে ফুসফুস রোগাক্রান্ত রুসীদের জন্ত তিয়েনার তাইনার তান্ড 
ক্ঞানাটোরিয়াষে কাফকা স্থানাস্তরিত হলেন । একটি খোল! ষোটর গাড়িতে করে 
তাকে এখানে আনা হয়েছিল এবং পথিমধ্যে হঠাৎ বাটিকাবৃষ্ীতে তার সর্বস্ব 
ভীষণতাবে ভিজে যায় সেই অবস্থায় খঈীতে কাপতে কীপতে তিনি যখন স্বাস্থ্ানিবাদে 
এসে পৌছলেন তখন তার বাকৃশকি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । স্বাস্থানিবাসে তখন 
স্থানাভাব ছিল; তাই বাইরের বারান্নার একটি ওয়ার্ডে সাময়িকভাবে তাকে রাখার 
ব্যবস্থা! হয়। "অবশেষে নিকটবর্তা অন্ত একটি স্বাস্থানিবাসে তাকে আনা হয়। 
এইখানেই ১৯২৪ সালেম্ধ ৩জুন কাফকার জীবনদীপ নির্বাপিত হস্ব। এইবার 
কাকার সু সাহিত্য সম্পর্কে কিছু আলোচন! করব। জাতিতে চেক হলেও 
তার বইগুলি জার্যন্র ভাবায় লিখিত । তার জীবিত্রকালে প্রকাশিত হয়েছিল 
সাতখানি। লেখকের মৃত্যুর পর্বে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় তার বহুল 
পঠিত উপন্াস “দি হীয়াল।* তার বইঞুলি নৈরাশ্তের কাছিনী, একটি হ্থুনিশ্চিত 


৩৭ 


আশ্রয়ের জন্ত প্রাণপণ অনুসন্ধানের কাহিনী, যদিও কাফক! জানতেন যে, পৃথিবীতে 
এ বসন্ত হুসভ নয়। এই ছ্বিবিধ বিষয় হগো উপগ্কাসটির কেন্দ্রীয় বক্তব্য। 
উপগ্াসের নায়ক একজন সাধারণ খাসষ, একটি ব্যাঞ্চে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিষুক্ত। 
হঠাৎ তাকে গ্রেধার কৰা হয়, যদিও সে কোন'অপরাধ করেনি বা কোন আইন 
ভঙ্গ করেনি। তাঁর অভিযোগকারীর্দের সে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি এমন কি ভার 
বিরুদ্ধে যে কি ছভিযোগ তা মে রানে না। অনিচ্ছার সঙ্গে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
জন্ক সে একটি উকিলকে নিযুক্ত করে। 

উপন্থাসটি রচিত হওয়ার ত্রিশ বছর পরে ফ্রান্সের ছুই প্রধ্যাত ও 
বিদ্বপ্$ উঁপন্তানিক আনে জিদ এবং জুই ব্যাবাণ্ট এর নাট্যরূপ প্রদান 
করেন, আর জার্জানিতে গটক্রেড ভন আইনের একে অপেরা 
রূপান্তরত করেন। এই উপগ্কাস “আধুনিক মুরোপীয় সাহিত্যে এর লেখককে 
এনে দিয়েছিল অসাম্বান্ত খ্যাতি । একটি প্রচণ্ড আলোড়নের স্যতি করেছিল 
এবং অনেকেই এই উপস্বাসটিকে অবলম্বন করে কাকার জীবন-দৃ্ি 
ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। ষানব জীবনের কয়েকটি মৌলিক সমস্তার কথা 
কাফকা! উপন্তাসের নায়কের জটিল অতিজ্ঞতারাজির মাধ্যমেই ব্যাথ! করার চেষ্ট 
করেছেন ! “দি ট্রায়াল” উপন্তাসের কাহিনীর প্রধান বিষয় হলো! নৈরাশ্তবোৌধ। 
এই বিষযটিকেই কাফক! তার পরবর্তী উপন্তাসে (11,6 ০251৩ 1926) প্রদারিত 
করেছেন। কাফকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ষ্যান্স ব্রভ বলেছেন £ ব০% 910০6 096 9০০% ০1 
1০৮ 185 12305 59111 160 82109 15০010 ০0101921816 1) 01006110655 
108 18105291116 1178] 01 1105 (85016. 35005 016561650 00001 006 
10956 018. 118010006 01810050 চা100 20 10100108) 16$0617606 ০1 
০861." কাকার ব্যাখ্যাতগণ তীর কাহিনীগুলি সম্পর্কে সাধারণত দুই প্রকার 
দৃতটিতঙ্গির পরিচয় দিয়ে থাকেন । এক দলের বিবেচনায় 88119151০11 19 & 
8৪80 651০5101) 06116 10101) 0501005 106 ০:1৫ 83 & 17091593 
85:515710১ এর সবর্থন আছে নৈরাশ্পীড়িত এই খপস্ভাসিকের নিজের একটি 
উক্তির মধ্যে। কাফকা] নিজেই বলছে? যে, তীর যুগের নেতিবাচক উপাদধানগুলিই 
ভীর বরচনারমধ্যে প্রতিবিষ্বিত হয়েছে। তাইতে। তিনি তীর ,দিনলিপিতে 
লিখেছেন £ সাফল্যহপ্তিত জীবনের জন্ত সে সব গুণের দরকার আমার মধ্যে তার 
একটিও নেই ; আমার ধা আছে তা! হলো মানুষের ছুর্বলতার অংশগ্রহণের ক্ষমতা । 
আমার সময়ের ঘ! কিছু নেতিবাচক আমি সেগুলি গ্রহণ করেছি। ইতিবাচক 
কিছুই আমার ভাগ্যে জোটেনি, একটা! অসীম শৃন্যতার মধ্য আমি জীবনের 
অমাবন্তাকেই দেখেছি । তার পূর্ণিমা কখনে। আমার দৃ্টিগৌচর হয়নি । 
কাকিগার্ডের জীবনচেতনার সঙ্কে কাফকার জীবনচেতনার পার্থক্য এইখানেই । 

মোটকথা, বান সত্য সমাজের ( যে সমাজে মানুষের জীবন সেইসব বিধানের 
দ্বার! নিয়হিত হয় ঘা! তার কাছে দুর্বোধ্য ) যথার্থগ্প কাফকার রচনায় উদঘাটিত 


হয়েছে, যেমন একদা হয়েছিল ভষ্টয়তক্কির রচনায় । বিংশ শতকের সাহিত্য 
সংসারে ফ্রান্দ কাফক। "একটি বড়ে। রকমের প্রছেলিক। সাহিত্যে ধারা 
অস্ভিত্ববা বা অস্পইতাবাদ্ধের প্রবক্তা তাদের অনেকেই কাফকাকে তাথের মতবাদের 
একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত বর্লে নে করেন। তিনি একই সঙ্গে ভষ্ট্তদ্ির উত্তরসাধক, 
“কাকিগার্ডের শিশ্ত ও সাত্রেপ অগ্রগামী । তবে কাফকামানস বধার্থভাবে বুঝতে 
হলে, তার উপন্য।সগুলি ব্যতীত, তাঁর দিনলিপিকেই আমাদের আবলঘন করতে 
হবে। ১৯২২ সালের ২৪ জানআরির দিনলিপিতে কাফকা লিখেছেন "4 1৩ 
13 & 15531680101) 90015 ৮170২--এই পৃথিবীতে ভূষিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তিনি 
কেন সংকোচ বোধ করেছিলেন, তা ঠিকমতো! বুঝতে হলে কাঁফকার চিন্তার সঙ্গে 
পাঠকদের একাগ্রতা বোধ করতে হবে নতুবা এই নিঃসঙ্গ লেখক এবং তার রচনা 
ছুইই আমাছের কাছে একটি প্রহেলিকা রয়ে যাবে। 

কাফকা সম্পর্কে আর একটি কথা বলার আছে। সাহিত্য সংসারে বোধ করি 
তিনিই একমাজ্র লেখক যিনি নিজের সৃতি সম্পর্কে নিষ্ুর ছিলেন। ভাই আমর] 
তার মধ্যে আত্মবিলোপ প্রবণতা লক্ষ্য করি। তিনি একান্তভাবেই আত্মপ্রচার- 
বিমুখ ছিলেন। তীর জীবিতকালে ভার যেসব রচন। প্রকাশিত হয়েছিল সে সব 
অতি কষ্টে এবং বন্ধুজনের সনির্বদ্ধ অন্গরোধের ফলে সম্ভব হয়েছিল। নিজের 
রচনা প্রকাশ করতে তাঁর অনিচ্ছার মূলে ছিল তার ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি 
অগ্রীতিকর অভিজ্ঞতা । লিখতে তিনি আনন্দ পেতেন এবং নির্বাচিত গোঠীর 
সামনে সেই রচনা পাঠ করে শোনাতে তিনি আনন্দ পেতেন। তীর বচনাভক্গী 
ছিল ব্বতংক্কূর্, স্থন্দর এবং নাটকীয্ব । তাঁর রচন! পাঠ করে সত্যান্বেধীর' উপকৃত 
হবে, এমন ধারণ! তিনি পোষণ করতেন না। মৃত্যুর পূর্বে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্যাঝ 
ব্ডকে একটি চিঠিতে তিনি এই অন্ুবোধ জানিয়ে গিয়েছিলেন £ “প্রিয় ম্যাক, 
আমার শেষ অনুরোধ, যা কিছু আমি পেছনে রেখে গেলাম ( অর্থাৎ আমার বুক 
কেস, ড্রয়ার-ভতি টুকরে। টাকরা রচনা, পাগুলিপি, নে সব যেন পুড়িয়ে দেওয়া 
হয়।” আর একটি পজে অনুরোধ করছেন এই বলে £ পপ্রির ম্যাক্স, বোধ হয় এবার 
আঙি বীচব না। অপ্রকাশিত যেসব রচন! রইল সেগুলি ঘেন আগুনে পুড়িয়ে 
ফেল! হয় ।' প্রতিভার এক বিচিত্র রূপ আমরা কথ! সাহিত্যে বোধ হয় এই 
প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। 


ডেভিড হার্থাট লরেঙ্গ 


( ১৮৮৫-১৯৩০ ) 


ভজীবনধর্মী এই খপন্তাসিক ১৮৮৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ইংলগ্তের ইস্টউদ্ভ 
বাক একটি কয়লাখনির শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । নামেই শহর, আসলে 
এটি ছিল একট ্র়লা, ক্ষুদ্র গ্রাম । এটি ভাবিশায়ার ও নটিংহথামশায়ারের মধ্যবর্তা 
সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ভাইবোন মিলে তার! ছিলেন পাচজ্জন--তিন ভাই আর 
ছুই বোন; জর্জ আর্থার, উইলিয়াম আনেন্ট ও ডেভিড হাঁধার্ট ; বোন ছুটির 
নাম £ এমিলি ও লেটিস এগভা। তার পিতামাতার বিবাহের দশম বাধিকীতে 
লরেব্দ এই পৃথিবীর আলো! দেখেছিলেন ইস্ট উডের সংকীণ ভিন্টোরিয়! গ্ীটে একটি 
সামান্ত পাক! বাড়িতে । তার বাবা ছিলেন একছজরন নিরক্ষর দিনমন্ধুর, সারাজীবন 
তিনি কর়লাখনিতে কাজ করেছেন। নিজের নামটা পর্ধস্ত সই করতে পারতেন 
না। অন্যদিকে তার মা! যিনি বিয়ের আগে শিক্ষিকার কাজ করতেন, ছিলেন 
শান্ত, ধৈ্ধশীল! ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা । ম্গ্কপ ও নুশংস প্রকৃতির মানুষ হলেও 
তার বাবার অনেক ৭; ছিল--তিনি যেষন নৃত্যকুশল তেমনি সংগীতকুশল 
ছিলেন; কঠম্বর ছিপ অতি মধুর। সাহস ছিল অদ্মা, হাশ্তপরিহাদেও কম 
ছিলেন না। এক কথায়, গ্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি জীবন্ত মানুষ । কিন্ত 
লর়েব্দের জীবনে তার মায়ের প্রভাবটাই ছিল বেশি। 

ক্ষীণ স্বাস্থ্য নিয়েই লরেন্মা জন্মেছিলেন; জল্মাবধি তিনি ছুর্বল ছলেন এবং 
ছেলেবেলায় একবার নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর থেকে তিনি 
কোন দিনই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারেননি । ছেলেবেগাতেই তার মধ্যে 
স্থায়রোগ দেখ! গিয়েছিল আর সেই সঙ্গে কষ্টদায়ক কাশি) এই কাশি তার 
চিরজীবনের সঙ্গী ছি । তীর বয়স যখন দু'বছর তখন লরেন্দ-পরিবার ভিক্টোরিয়া 
স্বীটের বাড়ি ছেড়ে 'দিয়ে,শহরের উত্তর প্রান্তে উঠে আদেন। খনির মালিকর। তখন 
এই অঞ্চলে শ্রধিকদের বাসের জন্ত কতকগুলি বাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন 
এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল নান! উপাদানে মিশ্রিত--বিচি্র বর্ণের 
ঝোপ-ঝাড়, নান! প্রকার লতা, ছোট্ট একটি নদী, নদীর ধারে শশ্ত পিষবার একটি 
কল। পাঁচ বছর এখানে বাদ করার পর, লরেন্দ-পরিবার উঠে এন! তিন 
নম্বর ওয়াকার দ্রীটের একটি বাঁড়িতে । বাড়িটি পাহান্কের উপর | জরেন্দের জন্মভূমির 
যনোরম দৃশ্ত এই পর্বতের নীচে প্রসারিত ছিল। লরেক্া নিজেই বলেছেন ঃ 
'আমার ছু'বছর থেকে আঠারো বছর বয়স পর্ধস্ত আমি এধানে বান করেছিলাম। 
পৃথিবীর ঘে কোন স্থানের দৃণ্ঠ অপেক্ষা আমি এখানকার দৃষ্ত ভাল করে জানি।' 
তাঁর 3903 8:0৫ ব.০%৩79 উপন্থাসে এই স্থানটির একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। 


৩৬৫ 


স্থানীম্ন বো স্ুলে কিছুকাল পড়ার পর সেখান খেকে একটি ছা্রবৃত্তি লাভ 
করে, লরেন্গ নটিংহাম উচ্চ বিভ্ভাগয়ে ভি হন। ছাঞ্জ হিসাবে তিনি ভালই 
ছিলেন। ছাত্রবৃত্বির পর্থ্গিণ ছিল বছরে পনের পাউও্ড। ইস্টউড থেকে 
নটিহাম পর্ধপ্ত গাড়ি করে ঘাওয়া-আনার খরচ এই টাকাতে কুলোত ন!, মধ্যাহ্ন 
আহার তে! দূরের কথা! । একমাজ তার ন্রেহময়ী মায়ের চেষ্টা ও ঘত্বেই লবেন্স 
এই স্কুলে তিন ব্ছর পড়তে পেরেছিলেন । সতেরো! বছর বরসে ছাত্র্সীরনের 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল লরেব্সের শিক্ষক জীবন । চার বছর শিক্ষানবিশ-শিক্ষক 
হিসাবে কাঙ্জ করেছিলেন জঙ্সস্থান ইস্টউভ্ের একটি বিষ্ভালয়ে। তিনি অবস্তা 
তার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন; এই সময় তিনি ফরাসী ভাবা ও 
উষ্তিদবিজ্ঞান অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেছিলেন। তেইশ বছর বয়সে দক্ষিণ 
লগ্ুনের ক্রয়তনে ডেভিভশন রোড স্থলে তিনি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
পরেন্দে: বয়স তখনে। কুড়ি বছর হয়নি যখন তিনি লেখনীর মাধ্যমে তার অস্তর 
জগতের সংঘর্ধকে প্রকাশ করে তুলবার সংকল্প করেন। কবিজ দিয়ে শুরু হয় 
তার সাহিত্য কর্ম। তীর প্রথম উপন্যাসটি কিন্ত আরস্ত হয়েছিল কুড়ি বছর 
বয়সেই । 

চার বছর শ্রমসাধ্য প্রয়াসের ফলে সুমা 7105 51010 7৩৪০০০% উপন্তাসটি 
হলে! লরেক্গের আত্ম-উদ্ধাটনের প্রথম প্রয়াস। তার জন্মতৃষির পরিবেশে রচিত, 
স্থূল কবিত্বপূর্ণ এবং ককণ ভ্রষাত্মক সিদ্ধান্ত স্পিত এই উপন্তাসের বৈশিষ্ট্য 
হলে! লেখকের অন্তরের ধূমায়িত বেদনা আর এটাই ছিল তার পরবর্তী সকল 
উপন্তাসের ভূমিকা যাঁর মধ্যে অভিব্যক হতো গোপন নিগৃঢ় প্রেম আঁর চরম 
পরাজয় । ণ 

১৮৫৭ সাতটি উপন্তাসিকের জীবনে ম্মরণীয় হয়ে আছে। তখন লরেজ্দোর 
বয়দ আটাশ বছর। ইতাপিতে একটি মনোরম হ্রদের ওপরে বাস করেন। 
এইখানেই তিনি কার তৃতীদ্ব উপন্তানটির রচনা শেষ করেন। 99003 82৫ 
7.০/৩1, প্রকৃতপক্ষে, আত্মচরিত--এর প্রতিটি পৃষ্ঠায় অভিব্যক্ত হয়েছে বেদনাময় 
ক্ষত-বিক্ষত একটি হৃদয়ের যন্ত্রণা । উপন্তাস বণিত কনিষ্ঠ পুত্রটির জীবনের একদিকে 
তার যা, আর অন্তর্দিকে তার প্রণয়িনী, যে তার আত্মার জন্ত যেষনি, তেমনি তার 
প্রেষাম্পদের মায়ের সঙ্গে সংগ্রামে লিধ ৷ পুত্রকে লক্ষ্য করে তীব্র সংগ্রাম চলে 
মা ও তরুণীর ষধ্যে। শেষ পর্যন্ত মায়েরই জয়লাত হয়। পুত্র তখন তার 
আত্মাকে তার মায়ের হাতে সমর্পন করে ও প্রেমিকাকে পরিত্যাগ করে। ঠিক 
এই সময়ে তার মায়ের মৃত্যু খয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতায় ভরে যায় তার জীবন। 
এখানে উল্লেখ্য'যে, বইটি প্রকাশিত হলে পরে সমাপোচকদের মধ্যে অনেকেই 
উপন্তাসের বক্তব্য ভূল বুঝেছিলেন। তার পূর্ববর্তী উপন্যাস 75 ড111 
চ৩৪০০০% ছিপ ছন্দোময় গপ্ঠের অপূর্ব প্রকাশ এবং এটি পাঠ করে সমালোচকগধ 
একবাক্যে বগেছিলেন যে, পচিশ বছর বয়ন্ক একজন ওপগ্ভাসিকের পক্ষে এমন শক্তি 
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ঘর্ণত। তীর মায়ের মৃত্যুর পূর্বে ভার হাতে এই উপন্তামটির একটি কপি দিতে 
তিনি পেরেছিলেন। লরেন্দের বাবা যখন ছেলেকে দিজান! করেছিলেন, এটি 
লিখে সে কত পেয়েছে, তখন তার উত্তরে তরুণ গুপগ্ঠানিক বলেছিলেন ঃ পঞ্চাশ 
পাউও। লরেন্স আমাদের জানিয়েছেন যে, এই উত্তর শুনে তার বাবা--কয়লা- 
খনির সেই হতভাগা দিন মন্র_স্ততিত হয়ে গিয়েছিলেন । 

উনিশ বছর বন্নসে তার ছোট গল্পের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হলে! "1০ 
91855191) 09০61 এই নামে । ১৯১৫তে প্রকাশিত হলো! 113৩ 7২9109০৬, 
লরেক্ষোর চতুর্থ উপস্াস। প্পন্তাসিক হিসাবে তীর প্রতিষ্ঠার সুচনা 9৭05 ৪: 
[০5615 প্রকাশিত হওয়ার সঙ্কে সঙ্গে । তখন থেকে ১৯৩* সালের বসস্ককালে 
তার শেষ অহুস্থতার সময় পর্ধস্ত লরেন্স শুধু লেখার কাজেই আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। লেখাই যেন তঁ।র একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছিল । লবরেব্দের অন্তর 
জীবন তীর এই সময়কার রচনাগুপির মধ্যেই পাওয়া যাবে। তখন থেকে ভ্রমণ, 
দ্বারিজ্য আর শারীরিক অহ্স্থতার মধো থেকেও তার অস্তিত্বের প্রতিটি মুহর্ত তিনি 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং সর্বক্ষণ তিনি বাস করতেন মনোছগতে, তার চিন্তার 
রাঙ্গ্যে। তিনি অন্ুতব করতেন যে, বুদ্ধির চেয়ে বড় ছিল তার 1175000% বা 
হ্বাভাবিক গ্রবৃত্তি। আরো অনুভব করতেন যে, অবচেতন মনেই সেই আলোর 
সি হয় যার সাহায্যে অচল, নিশ্ছিদ্র ও ছুর্তেম্ত অন্ধকার থেকে মানুযের রুগ্ন মনকে 
রক্ষা করা ধায় । তীর লেখক জীবনের এই পর্বেই লরেন্দ এই বিখ্যাত উক্তিটি 
করেছিপেন ১ "45 86৪ 161181010 23 ৪ 06176 1) 039 ৮1০০, 035 15510, 
89 ৮5186 91591 01518 005 000611601, 5 ০৪ £০ 10108 19 901 1008009 
30০ 91820 01 010০৫ 6613 2110 06116555 2150 585, 13 81৬255 0716. 
বিশ্বলাহিত্যে এমন গভীর প্রজ্ঞার বাণী আর কোন লেখকের কঠে উচ্চারিত হয়নি । 

লরেছ্জের শ্বাতাবিক প্ররুতি তীর বুদ্ধির চেয়ে উন্নত হলেও, তীর ধ্যান-ধারন] 
ব্যক্তিগত বিপঘ্ থেকে তাকে প্রকান্ত বিপদের মূখে ঠেলে দিয়েছিল । 'দি রেনঝো' 
উপন্তান আইনের চক্ষে অঙ্গীল বলে বিবেচিত হয়েছিল। উপন্যাসটির প্রচার 
আইনত নিষিদ্ধ হয়ে যান্স। আদালতে দাড়িয়ে প্রকাশককে সভড়ে শ্বীকার করতে 
হয়েছিল যে, তিনি পাগুলিপি পড়ে দেখেন নি, এবং তিনি সিজেই এর অঙ্লীলতায় 
াৎকে উঠেছিলেন। প্রথম সংস্করণ বাজার থেকে তুলে নেওয়া হলে!। বিদ্ধ 
পাঠকগণ কিন্তু এই উপস্তানের বিপুন রূপকল্প, এন্দ্রজালিক আবেঘন, এবং 
প্রতীকধর্ম! বাগ.বিন্তাস আবিষ্কার করে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিল। এমন কি এর 
নিন্দাকারীগণও শ্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, যদিও উপন্যাসটি অঙ্গীল 
তথাপি এটি প্রবল জীবনশক্তিতে পরিপূর্ণ । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আবার নতুন করে বিপ্ধ বহন করে নিয়ে এলো খঁপন্তাসিকের 
অীবনে। যেহেতু ভার সকল রচনার মধ্যে যামুষের জন্য বৃহত্তর জীবনের সম্ভাবনার 
কথ। থাকত, তাই যুদ্ধের নামে এইরকম “সক্ঘবন্ধ গণহত্যা' দেখে লরেব্স যারপরনাই 
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বিচণিত বোধ করেছিলেন। দ্ৃতার পথে যানবজাতির এই রকম উন্সত্ততাবে 
টে চলায় বিরক্তও বোধ করেন। পত্বী ফ্রেডাকে নিয়ে তিনি দক্ষিণ ইংলগ্ডের 
একটি ছোট শহরে চলে যান। তখন যুদ্ধের সষয়। জার্মানি শত্রু, এবং লেন্সের 
. সঙ্গে জার্মান স্ত্রী। তাই স্থানীয় লোক তাদের গুধচর মনে করেছিল । অবশেষে 
দম্পতি বিভাড়িত হন । তীর! লগ্ডনে চলে এলেন। পরবর্তা ছুটি বছর তীরা 
কোথাও স্থির হয়ে বসবাস করতে পাবেন নি--বিভিষ্ন স্থ'নে তাদের যাযাবর জীবন 
যাপন করতে হয়েছে । 

১৯১৯ সালের শরৎকালে লরেছ্দ তার শ্্ীকে নিয়ে ইংলগ্ড ত্যাগ করে কষ্টিনেপ্ট 
ভ্রমণে বেরুলেন। লেখার কাঁজে তিনি বিরত ছিলেন*ন! ৷ তবে আগের তুলনায় তীর 
সেই ষম্নরকার রচনায় উৎকর্ষ তেমন ছিল ন!। প্রকাশকরা তার বই প্রকাশ করতে 
আর ঝুঁকি নিতে চাইল না।ধ পর়ত্রিশ বছর বয়সে প্রতাশিত হলে! 1০27৩) 1 
18৩ ; এই উপন্তাগকে তিনি “দি রেনবে।”র উপসংহার বলে অভিহিত করেছেন। 
১৯২৫ সালে তিনি এলেন ষেঝ্সিকো শহরে, এইখানেই তিনি প্রচণ্ডভাবে যক্্া 
রোগে আক্রান্ত হলেন। যদিও তীর বয় তখন চজিশ হয়নি । তথাপি লরেক্দ 
বুঝেছিলেন যে তিনি আর বেশি দিন বাচবেন না। ওপন্তাসিক লরেন্স তখন 
থেকে নিজেকে এক নতুন জীবনঘর্শনের- যে জীবনদর্শন রুশোর কল্পনায় একদিন 
জেগেছিল--প্রবক্তা ও নেতারূপে মনে করতে থাকেন। মেক্সিকোতে অবস্থান 
কালে তিনি লিখলেন 71510050 96776116 ও 14011717195 17), 11৩71০০ নাষে 
দুটি বই। তার জীবনের শেষ আট বছরের সাহিতারুতি অপর্ধাপ্ততায় চিহ্নিত ছিল। 
প্রথমটি ছিল উপন্াস, দ্বিতীয়টি ভ্রমণ কাহিনী । 

লরেছ্জের স্যহিত্যকর্মের শেষ পর্ধায়ের বইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
হলো! 18৫ 01861511555 10৩7 এই উপন্তাসটি তার জীবিভকালে 
প্রকাশিত হয়েছিলএবং প্রকাশিত হওয়া! মাত্র তুমুল বিতর্ক ও আলোড়নের সি 
হয়েছিল ফুরোপের সাহিত্য জগতে যার তুলন! খুজে পাওয়া যায় না। এমন 
বিতর্কের ঝড় উঠেছিল যে, লরেক্সকে তার সাহিত্যকর্মের সমর্থনে 7১০10022012 
80 0৮5০6015 এবং /৯ 1০০5০ [909 0881160159"5 1.০%৩1 নামে ছুটি বই 
লিখতে" হয়েছিল । লেডি চ্যাটালি' উপন্তাসটির তিনটি খসড়া ওপন্তাসিক 
লিখেছেন। তৃতীয় খসড়াটি সম্পূর্ণভাবে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় । ১৯৩০, মার্চ 
মাসের প্রথম দিনটি ফ্রান্সের একটি প্রধান শহরে লরেন্সের জীবন দীপ নির্বাপিত 
হুয়। ঘৃতাকালে তাঁর শব্যাপার্থে সাজ ছুটি প্রাণী উপস্থিত ছিলেন-শ্্ী ফ্রেডা ও 
একমাত্র কন্ঠ! বারবার! ।* মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ উল্লেখযোগ্য কবিতাটির নাম £ 
পু5 9181 ০৫ 10৩811)? ) কবিতাটির শেষের তিনটি লাইন এই £ 401 6911৫ 
0৪: ৪1১10 ০6 ৫58. 01 -09014 101 /100£ 5০৮ ৮1011555৫16 | 50৫ 
0১9 ০3886 01 ০911%1910, এস৪19 50০”. লরেব্দের উপযুক্ত কথ! । 
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এজরা পাউও 


(১৮৮৫-১৯২২) 


ভবামেব্রিকার উপনিবেশ নিউ ইংল্যাণ্ড। এইখানে ১৮৮৫ সালের ৩* অক্টোবর 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন এজর! পাউণ্ড। কাব্য সংসারে 'এজরা পাউণ্ শুধু একটি 
লাম নয়-_-একটি যুগ। জন্মস্থাণের নাম--হেলি, ইডাছো। তার মা ছিলেন 
কৰি পংফেলোর দৃরসম্পর্কের আম্মীয়। » বাবা একজন সরকারি চাকুরে । শৈশবেই 
পাউওকে নিয়ে আমা হয় পেনপিলভানিয়াতে । এখানেই শুরু হয় টার শিক্ষা 
দীক্ষা । ছুপের পাঠ সমাপনান্থে পনেবো বছর বযসে তিনি পেনসিলভানিয়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট ইন। অধ্যয়ন স্পৃহা! ছিল প্রবশ। পাঠ্যতাপিকা বহিভূতি 
অণেক অনেক বিষয় অধ্যয়ন করতেন । বিশব করে তুপনাযুলক সাহিতা । ধোল 
বছর বযসে তানি এখানে একজন “বিশেন ছাজ” হিসাবে গণা হয়েছিলেন । আঠার 
বছর বয়সে তিনি নিউ ইয়র্কের হামিণ্টন কলেন্গে ভি হন ও কুড়ি বছব বয়দে 
শতক হন এবং এক বছর বাদে সর্বে[চ্চ পরীক্ষ। দিয়ে লাভ কবলেন এম এ. 
ডিগ্রী। অতঃপর স্পেনে গিয়ে ওখানকার বিখ্যাত নাট্যকার লোপ ছয ভেগা র 
ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট হন। এই সময়ে তিনি ম্প্ানিস ভাষা আয়ত্ত 
করেছিপেন। পরবৰতিকালে তিনি লাতিন, গ্রীক, চীন] প্রভৃতি আরো! সাতটি 
ভাষ। আয়ত্ত করেছিলেন । ১৯*৭ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে একটি কলেজে 
অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু চারমাস পরে ছাত্রদের সঙ্গে অশালীন 
আচরণ করার জন্ক বরখাস্ত হন। তখন থেকেই স্বদেশবাসীর ওপর পাউণ্ডের 
মনে বিরাগভাগ জাগ্রত হয় , এই বিরূপতা তিনি আজীবন পোষণ করেছেন। 

দেশত্য।গী হলেন পাউণড। মাত্র আশ পাউগড সংগ্রহ করে তিন এলেন 
যুরোপে । মিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন তিনি » তাই জীবিকানিবাছের জন্ত তার সামান্তই 
ব্যয় হতো। ইতালিতে এলেন । এইথানে তীর প্রথম কবিতা সংকলন, 4১ [0176 
9১60৩, ভেনিন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৮ সালে। ছোট্ট বই। তিনি ছিলেন 
ব্পাঠী। এই পাঠাভ্যাসের একটা বর্ণাঢ্য প্রতিফলন ছিল এই কবিতাগুলি। 
কয়েক মাস পরে পাউওড লগুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানে এসে তিনি 
ইংলগ্ডের সবচেয়ে প্রাগ্রসর ন্রণ বেখক-গোষ্ীর সঙ্গে সংযৃক্ত হলেন, গ্রহণ করলেন 
সেই গোষ্ঠীর বিবিধ সাহিত্যকর্মের নেতৃত্ব । পঁচিশ বছর বয়সে তিনি 7625507090 
ও [28186180005 নামে আরো! ছুটি কবিতার বই প্রকাশ কৰেন। সাঙাশের 
কোঠায় উপনীত হওয়ায় আগেই তার প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল পাচ। 
উনত্রিশ বছর বয়সে ডরো থে সেক্সপিয়ার নামী এক বিছুধী তরুণীকে বিবাহ করেন। 
এ'র গর্তে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। 
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পাঁউণ্ডের জীবনে ঘটনা বা 6%৩৫% বলতে বিশেষ কিতু নেই। কবিতা ও 
উদীয়মান কবিদের নিয়েই ছিল সার জীবন। যৌবনকালেই তার আকুতি হয়ে 
উঠেছিল অনেকটা ইহুদী ধর্মঘাজকদের মতো রক্তবর্ণ শ্বশ্র-গুল্ক পরিশোভিত 
মুখ, আর অন্তর্তেধী ছু” চোখ, উদ্নত নাসিকা, মাথায় অপর্ধা্ধ কেশদাম--- 
সবকিছু যিলিয়ে তিনি ছিলেন আকর্ষণীয় । চেহারার মধ্যে যেষন, কথার 
মধ্যেও তেষনি মনীষাদীপ্ধ একটি ব্যক্তিত্বের সুম্পষ্ট ছাপ ছিল। পঁচিশ ন্ছর বয়সে 
তার আকুতি ও প্রকৃতি শ্বশীয় বিশিইতাগ উজ্জ্শ এবং অপ্রতিরোধ্য ছিল। 
তার পাণ্ডিত্য জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। নবধযুগের কবি-ধর্ষের তিনিই ছিলেন 
প্রধান ও বলিষ্ট গ্রবক্ত।। তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিপ যুগোপযে।গী কবি-ধর্মের 
সনুীলন , এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ওয়াণ্ট হুইটম্যানের উত্র্গরি । সাহিত্য ও 
শিল্পে ঘে নতুন ভাব, নতুন শৈশীর অভিব্যক্কি তখন আমন্ন হয়ে উঠেছিল 
তাকেই তিনি তার অনুরাগীদের কাছে প্রচার করতেন। এজন্ত তীব্র লেখনী ও 
রচনা! ছুই-ই সমান তালে চলত। ইংলগ্ডের কাব্যঙ্গগতে উদীয়মান তরুণ 
কবিষ্বের তিনি তখন আচার্য হয়ে উঠেছিলেন । শিষ্তদের সম্পর্কে তার আচরণ 
কঠিন ছিল বটে, কিন্তু 55:0০:৬৩ ছিল না! । প্রতিশ্রতিসম্পন্ন কবিদের লেখ! 
তিনি সঘত্বে পাঠ করতেন এবং প্রয়োজন মত সংশোধন করে দিতেন । 'ভোমাদের 
কবিত! গতানুগতিক হবে কেন? তার মধ্যে বস্কত হবে নতুন ষুগের নতুন কাব্য- 
চেতনা ।* বলতেন তিনি প্রত্যপ়ের তঙ্গিতে ! 

পাউণ্শিল্তদের যধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন টি. এস, এলিয়ট ( ১৮৮৮-১৯৬৫ )। 
এলিয়ট ভার 1৩ 180৩ 1504 কাবাগ্রঙ্ের পাগুলিপি এজর| পাউগ্ডকে পড়তে 
ফিয়েছিলেন। সেই পাগুলিপি পাঠ করে তিনি মুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্ত তার আয়তন 
দেখে তরুণ কবিকে বলেছিলেন £ এ] ১০ ০80 ০০৫1 09 1991 105 16796) 1 
11] ৮6 80 60801080219 00670 1 820 50:০১ লেখাটিকে কেটে ছোট 
করে দেওয়ার জন্ত এলিয়টই পাউগ্ডকে অন্গুরোধ করেছিলেন। দি €ওয়েষ্টল্যা্ 
পাউগ্ডের হাতে নবকলেবর ধারণ করেছিল; কৃতজ্ঞ এলিয়ট বইটি পাউও্কে 
উত্দর্গ করেছিলেন। প্রাউণ্ড মসামস্ত্িক কবিদের সম্পর্কে শুধু মৌখিক সহাহভূতি 
দেখাডেন না, তাদের কাব্যপাধনার সাফল্যও কামন| করতেন। নোবেল পুরস্কার 
বিজয়ী কবি য়েটসও, এলিয়টের হতো, পাউগ্ডের কাছে খনী ছিলেন। এইভাবে 
ধিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংলগ্ডের কাব্যজগতে পাউণড হয়ে উঠেছিলেন তরুণ 
কবিদের বৃহ অন্বেধিত ও নেতৃস্থানীয় কবি। কারণ তীর কে তারা শুনেছিপেন 
এক নতুন স্থব, তীর কাবাচিন্তার মধ্যে পেয়েছিলেন নতুন জীবন বোধের ইঙ্গিত । 

১৯২৪। ফ্রান্স ত্যাগ করে, পাউণড এলেন ট্ভালিতে | এখানে তিনি 
ইতালিয়ান রিভিয়েরার অন্তর্গত কপালে! নাষক হূর্যালোকিত একটি প্রত্যন্ত প্রদেশে 
স্থায়ীভাবে বলবাস করতে থাকেন দীর্ঘ পনেয়ে। বছর বাদে, ১৯৩৯ সালে এইস্থান 
পরিত্যাগ করে, ছল্পকালের জন্ত তিনি আষেনিকাতে এসেছিলেন । এই দময়ে 
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তিনি প্রকাশে ফ্যাশীবাদের প্রশংসা ও মাকিন যুক্রাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেণিভেন্ট 
জেফ-এর সঙ্গে ইতালির ভিক্টেটর মুসোপিনীর তুলন| করার জন্ তিক্ত বিতর্কের 
সথষ্টি হয়। এজগ্ পাউগ্ডের অনুরাগী ও সমর্থকগণ খুব বিত্রভত বোধ করেন, অনেকে 
বিরকও হন । তখন তাঁকে কেন্দ্র করে কঠিন সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। 
পাউণ্ড ইতালিতে ফিরে এলেন। তখন থেকে প্রকাশ্টে ফ্যালিবাদের প্রচারে তিনি 
সক্রিয় হয়ে উঠলেন । ১৯:১। জাগুআরি। বেড়াবে শোনা গেল কৰি এজরা! 
পাউগ্ডেতর কঠন্বর। বোষের রেডিও থেকে তিনি নিয়মিতভাবে ফ্যামিবাদ 
প্রগর করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে এট! ছিল একটা অভাবনীক্ব ব্যাপার । তার 
স্বদেশবাসীরা আরও বিশ্মিত হয়েছিল যখন তার] জানতে পারল যে, বোষ থেকে 
বেতাবে তিনি আমেরিকা ও আমেরিকার শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত তীব্র 
ভাষণ দিয়ে চলেছেন। তিনি বেহারে প্রেসিডেণ্ট প্জভেপ্টের নিন্দা করলেন, 
গনতন্্রকে আক্রণণ করলেন ও ইহছুদীঙ্ের বিরুদ্ধে বিষোদগাঁর করলেন। 
এছাড়া সপ্তাহে দুবার করে তিনি বেতার মারফত শক্রদের সাহাযা করতেন, 
উপদেশ দিতেন এবং জন্মভূমির বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের উত্তেজিত করতেন। 
কবি এজরা পাউণ্ডের এই ক্ষপাস্থর তার অন্থরাগীদের কাছে ছিল বীতিষত 
অচিন্তানীয়। তার দ্বদেশবাসীদের চক্ষে তিনি বিশ্বাসঘাতক ও দেশঙ্বোহী 
বলে সাবাস্ত হলেন । ১৯3৫ সালের মাঝামাঝি পাউগু গ্রেপ্তার হলেন) 
তীর বিরুদ্ধে দেশছে(হের অভিযোগ নিয়ে আসা হলো! । তাকে ওয়াশিংটনে 
নিয়ে আসা হলে] ৷ যদ্দি তার বিচার হতো, তাহলে তীর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত ছিল। 
কিন্ত চারজন মনস্তত্ববিদ চিকিৎসক যখন তাকে পরীক্ষা করে অব্যবস্থিতচিত্ত বলে 
অভিমত প্রকাশ করলেন তখন ( ১৯৪৬, ১৪ ফেব্রুত্ার ) আঘালত তাকে উন্মাদ 
বলে সাব্যস্ত করলেন এবং তাকে সেপ্ট এলিজাবেখ হাসপাতালে প'ঠিয়ে দেওয়। 
হয়। তিন বছর পরে কবির বিরুদ্ধে দেশপ্রোহিতার অভিযোগ শামসত্রিকভাবে 
স্থগিত রাখ! হয়। ১৯৪৯ সাপটি ঠার জীবনে ম্বরণীয় হয়ে আছে। পাউণ্ডেত্র 
বয়স তখন তেষট্রি বছর। কবি তার সাঁহিত্যকর্মের জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ 
করলেন_-বোলিন জেন প্রাইজ । এই পুরস্কারের আধি£ মুল্য এক হাজার ভলাব। 
তার অন্তম কাব্যগ্রন্থ 71591 02105 এব জন্য তিনি এই পুন্স্কার লাভ 
করেছিলেন। এখানে উল্লেখা যে পাউগ্ডকে এই পুরস্কার প্রদান সেদিন ভু 
বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। 

বারো বছর পরে সেণ্ট এপিজাবেথ হাসপাতাল থেকে তিনি ছাড়৷ পেলেন। 
তার বিরুদ্ধে দেশব্রোছিভার অভিযোগ প্রত্যাহার কর নেওয়া হয়। মুক্তিলাতের 
পর তিনি ভেনিমে অবস্থান করেন এখং সেইখানেই ১৯৭২ সালে ৩ নভেম্বর 
প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে পাউগ্ডের বয়স হয়েছিল সাতাশী। তীর শৃত্যুতে 
যুরোপের সাহিত্য-জগতে ঘেন একটি বর্ণাঢ্য যুগের অবসান হয়েছিল। 

তার জাবিতকালে পাউণ্ড ছিপেন যেমন একটি প্রাণবন্ত « বিতকিত মাহ, 
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তেষনি তিনি ছিলেন এই শতাবীর একটি দেখীপ্যমান স্ৃতি। এলিয়ট পাউও্- 
প্রশস্তি রচনা করেছেন এই বলে £ 42208 7১০000 15 0১6 10050 17017011211 
০০৩15. ০৮৫ 151780886., এলিয়টের এই উক্তি আদে! অত্যুক্তি ছিল না। 
-পাউগ্ডের ক্বি-খ্যাতি প্রকৃতপক্ষে “ক্যাপ্টোজ' কাব্যটির জন্ত। 'ক্যাণ্টোজ+ তার 
শ্রেষ্ঠ কবি-কীততি--288010 00051 এই বিশাল কাব্য রচনায় তার জীবনের 
চজিশটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল । কয়েক খণ্ডে সমা্ এই কাব্যের বক্তব্য 
কি? একবার কবিকে এই প্রশ্ন কর] হয়েছিল। এর উত্তরে পাউও্ড বলেছিলেন £ 
“21009 09 21) 2010 ৪১০৫ 5৬০15081078 810 180018119. মনের সঙ্গে ষনের 
কথাবার্তা দীর্ঘ একটান! জালাপ। “ক্যাপ্টোজ' নান। স্তরের কাব্য। জটিল নয়, 
কিন্ত ছুর্বোধ্য। কবি ত্বযং এই কাব্যের নায়ক । হোষারের 'ওভেসি", দাস্তের 
কষেভিয়া, আর ফিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'--এই কাব্যগুলির সঙ্গে তুলন! 
করলে দেখ! খাবে যে, পাউগ্ডের “ক্যাপ্টোজ' এদের থেকে স্বতস্ত্র--বক্তব্যে, বর্ণনায় 
এবং আয়তনে ॥ বরং এক হিসাবে 'ক্যাপ্টোজ' হলে! পাউণ্ডের নিজের জীবন- 
সঙ্গীত, অর্থাৎ হুইটফ্যানের 9918 ০৫ 715616 ধেন এক নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা 
দিয়েছে এই অনমাপ্ত কাব্যে। পাউগ্ডের ইচ্ছা ছিল একশোটি পরিচ্ছেদ কাব্যটি 
শেষ হবে। কিন্ত তা হুতে পাব্রেনি। এক্কর। পাউণ্ডের কাব্যে আধুনিকতা আছে 
কি নেই, এ প্রশ্ন অবান্তর ; বরং এই কথাই বলা যাক যে, তিনি যে কাবালোক 
স্টি করেছেন, ঘে কাব্যবাণী নির্মাণ করেছেন তা৷ পৃথিবীর মানুষকে স্থুনিশ্চিত- 
তাবেই এক নতুন ভাবরাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে । তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ 
এইখানেই। 


টি. এস. এলিয়াট 


ভ্বিগত অর্ধ শতাব্দীর কাব্য ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ টি. এস. এলিয়ট । কবিত্ব 
ও দার্শনিকতার সমাবেশে সার্থক তার প্রতিভা । ইংলগ্ডের কাবা-জগতের এক 
নবদ্দিগঞ্ত উন্মেচিত হয়েছিল বুদ্ধিদীপ্ত এই প্রতিভার স্পর্শে। আমেরিকার নিউ 
ইংলগ্ডের এক পিউরিটান পরিবারে ১৮৮৮ সনের ২৬শে মেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন 
টমাস স্টার্ণণ এপিয়ট। তার পিতামহ ছিলেন একজন ধর্মবাজক এবং ওয়াশিংটন 
বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এলিয়ট তার পিতামাতার ছয়টি সন্তনের মধ্যে 
সর্বকনিষ্ঠ । শিক্ষায়, চরিত্রে, সামাজিক মর্ধাধার়--সকল দিক দিয়েই এপিয়ট- 
পরিবার ছিল খুব উন্নত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন । ষা! ছিলেন বিছুধী ও কবি; সমাজ- 
সংক্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রগণ1। মায়ের কবিত্বশক্তির উন্বরাধিকানী 
হয়েছিলেন তাবহ্‌ গ্র“৩ভাবান্‌ কনিষ্ঠ পুত্র। 

১৯০৯ সনে এপিয়ট হার্ড, বিশ্ববিচ্ভালয় থেকে দর্শনের ছাজ্জ হিসাবে স্নাতক 
হলেন এবং পরের বছর স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্যাব্রিসের 
সোরবোর্ণে প্রবি্ই হন। সেখানে কিছুকাল অধায়নের পর তিনি অক্মফোর্ডের 
মার্টন কলেজে অধ্যায়ন করেন। ছাত্রক্ীবনেই এলিয়ট ইংরাজী ছাডা, প্রাচীন 
গ্রী্, লাতিন, ফরামী ও জর্মন ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন এবং যুরোপের চিরাম্ত 
সাহিত্য সম্পূর্ণরূপেই অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় সংস্কতভাষাও বাদ যায়নি । 
ছাত্রজীবনে বহু খ্যাতনাম! অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসেন । ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তার'শিক্ষক-জীবন। কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি ছিলি এপলিয়টের 
প্রবল বিভৃষ্ণ।। চার বছর পরে তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন পেশা গ্রহণ করলেন--. 
লয়েড.স ব্যাঙ্কে চাকরি । ভবিষ্যতের কবি হুলেন ব্যাঙ্কের একজন লেজার-কীপার। 
এই চাকরি তিনি করেছিলেন একাদিক্রমে আট বছর । এই সময়েই তার 
জীবনসঙ্গিনী হয়ে তার জীবনে প্রবেশ করেন নর্তকী ভিভিয়েন হেগ। ভিভিয়েন 
ছিলেন এক বিখ্যাত ইংরেজ চিআ্করের কন্যা । এলিয়টের বয়ন তখন সাতাশ 
বছর । দাম্পত্য-জীবনে তিনি মতই স্থথী হয়েছিলেন। 

তার কর্মজীবনের শুরুতেই এলিয়ট সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। 
অবসর সময়ে তিনি %2£০915 পঙজিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ধ হন 
এবং সেই একই সময়ে তিনি “এখেনিয়াম” ও "টাইমস্‌ লিটারারি সাগ্লিষেট'- 
এই ছুখানি পক্জিকার গ্রন্থ-সমালোচনার দাত্বিত্ব গ্রহণ করেন। ভবিস্ত:ত ধিনি 
সাহিত্জগতে একজন বিঘগ্ধ সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাত করবেন, সেই 
সমালোচক এলিয়টের জীবন এইভাবেই আরম্ত হুয়েছিল। কবিতা অবঞ্ত তিনি 
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এর আগে থেক্ইে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন । ব্যাঞ্ধে চাকরি করেন, কিন্তু 
দাহিত্যই এলিয়টকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে থাকে । একটা আলোড়ন গ্গাগে 
মনের মধ্োে--গক্রি না সাহ্ত্যিকর্ষ ? ক্রমে তাং ছুই-একথানি কাবাগগ্রস্থ প্রকাশিত 
হুল, এবং কৰি হিসাবে কিছু খ্যাতিও তিনি লাভ করলেন। লগুনেব স্থপ্রসিদ্ধ 
পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ' ফবার ম্্যাণ্ড ফেবার” থেকেই তার কাবাগ্রন্থগুল 
প্রকাশি 5 হয়েছিল। একজন অখ্যাত ও এজ্ঞাতনাম! কবির কবিতা, পাঠক- 
সমাজে ঘে এমন সমাদর লাভ করবে, প্রকাশকগণ সেটা প্রত্যাশা করেন নি। 
হাজারে হাজারে বিক্রী হল এলিয়টের কবিভার বই। তখন এঁ পুস্তক প্রকাশন 
প্রশ্ষ্ঠান থেকে এলিষটেব কাছে অনুরোধ এল ঘে, তিনি ঘ্দি একজন রিভার" 
হিসাবে যোগ দেন, তাহলে তারা তাকে ষাসিক আড়াইশত পাউও করে বেতন 
দিতে সম্মত আছেন । এলিয়ট ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিয়ে “ফেবার র্যা 
ফেবারে যোগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে স্বীয় কার্যদক্ষতা ও প্রতিভার বলে 
এলিফট এই প্রতিষ্ঠানের অন্ততম ডিরেক্টর পদ লাভ করেছিঞ্েনে। 

ফেবার কোম্পানীর সঙ্গে তাং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফঙ্গ শুধু এলিয়টের 
জীবনে নয়, সমগ্রভাবে ইংলগ্ডের কাব্জগভেও ফলপ্রস্থ হয়েছিল । ষে তরুণ 
এবং আধুনিক কবিগোরঠী তখন ধীরে ধীরে ইংলগ্ডের কাব্যসংসারে প্রবেশ 
করছিলেন, তাদের পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন ফেবারেবু_অন্ততম ডিক্ক্টিররূপে 
ত্বয়ং এলিয়ট । এইসব তরুণ কবির রচনা তারই পরামর্শক্রমে এখান থেকে 
প্রকাশিত হতে থাকে এবং ত৷ প্রকাশিত হুত খুব মর্ধাধধার সঙ্গে । কাব্যের ক্ষেত্রে 
যেষন এলিয়টের কাব্যচিন্তা যুগান্তর এনে দিয়েছিল, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনীর ক্ষেত্রেও 
তিনি অনুরূপ যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন । বিশ শতকের স্বুরোপের কাব্যজগতে 
এলিয়টের নিরঙ্কুশ নেতৃত্বের পিছনে ছিল ছুটি জিনিস+-তার নিজন্ব প্রতিভা আর 
ফেবার কোম্পানীর সঙ্গে তার নিবিড় সংযোগ । ১৯২৭ সনে এলিয়ট ব্রিটিশ 
নাগরিক অধিকার লাভ করলেন। তখন থেকে ইংলগডই হুল তার দ্বিতীয় 
মাতৃভূমি । 

এলিয়টেন শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। এধুগের নব্যকাব্যর প্রধান পুরোহিত 
ছিলেন তিনি। পৃথিবীর সকল আধুনিক কবিৎ উপর তিনি এক অসামান্"প্রভাব 
বিস্তার করেছিলেন। কাব্যেও এক সম্পূর্ণ নূতন রীতির তিনি প্রধান প্রবক্তা । 
যোহমুক দৃিতে জগৎ ও জীবনের দিকে াকিয়ে, জগৎ ও জীবনের ঘে প্রপদী 
ব্যাখ্যা তিনি করেছেন অলঙ্কারবজিত ভাবায়, তাই ই এুগের কাব্যচিন্তায় এনে 
দিয়েছিল এক অভাবনীগ্ব যুগান্তর । যুদ্ধোত্তর ফুগের অবসাদ, সংশয় ও ক্রেদাক্ত 
জীবণ-যন্্রণ! প্রতিফলিত হয়েছে তার কাব্যের মুকুরে। নৃতন চিস্তাধারাকে রূপান্সিত 
করার জন্ক তিনি নূতন বাগ.-তক্ষিম! ও গঠন শৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 
কাব্য-ভাবনার যতো এলিয়টের কাব্য-ভাষাও তার পূর্বন্বীদের রচন! থেকে সম্পূর্ণ 
স্বতস্ এবং যৌলিক। 
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এই বিদ্ধ কবির কাব্যচিন্তা বিশ্লেষণ করলে দ্বেখা ঘাবে ঘে, তিনি এক সম্পূর্ণ 
নৃতন কাব্যাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সফল হুয়েছেন। মানুষের মন্তঃসারশৃন্তা, জীবন 
স্তফত' ও ভুরতার আগনাদ তাঁর কাব্যে ষেমন ধ্বনিত হয়েছে, এলিয়ট-পূর্ব ছার 
কোন কবির মধো তা পরিলক্ষিত হয় না। তীর স্বাগত এইখানেই ' দিকৃদ্বান্ত 
মানুষ আজ পুরাতন বিশ্বাসগুলি হারিয়ে ফেলেছে, অথচ হীচার যতো নৃতন সোন 
আদর্শের সক্ধানও সে পাচ্ছে না। এযুগের সত্যতা তাই এলিয়টের দুটিতে ভৃপীরুত 
ভগ্রমূতি ( 43101 17189 " ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। “দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ 
এলিয়টের শ্রেষ্ঠ কবিবর্ষধ বলে স্বীরূত হয়েছে । এই ঝাঁবোর আঙ্গিকের 
সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে এলিয়টের জীবনদর্শন এবং নৈতিক জীবনের শুদ্ধভার 
উপর গভীর বিশ্বা। এলিয়টের কবিমানম এই কাব্যে এক স্থউচ্চ শিখরে 
আরোহণ করেছে। যৃদ্ধোত্ত্র ফুরোপের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সমস্ত আনর্শবাদমূলক 
'আাশা-ভরসার মৃনোঃচ্ছদ, পথ-সন্ধানে বিভ্রান্তি, চূড়ান্ত অবসাদ--সমসাময়িক 
যুরৌপের এই সব বিহিন্ন ভাবক্লৈব্য এপিষটের এই কাব্যে চরম অন্ডিবাঞ্কি 
লাভ ক্ছে। এজর! পাউগ্ডের নাষে উৎসগর্থক্কত এই কাব্াটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোতর 
পৃথিবীর এক চযৎকার মানস-দর্পণ | 

এরপর ১৯২৫ সনে প্রকাশিত পা1)৩ [10110 1451 কাব্যে আধুনিক ফুগের 
যুল্যবোধহীন মানুষের শুন্ঠ তাবোধের অবস্থা বর্ণনা করলেন এলিয়ট । এখানে স্থুর 
আবে] উচ্চ পর্দায় উঠে, বিশ্গেধণ আরে তক্ষ । এক হিসেবে "দি হলো ষেন? হর 
“দি ওয়েস্ট ল্যান্ড কাব্যেরই পরিপূরক অথবা উপসংহারও ব্লা যেতে পারে। 
এনটা| শতাব্দীর অন্ত মৃহূ্ত যেন বিঘোষিত হয়েছে এই কাবাখানির ছত্রে ছত্রে। 
তব এই কাব্যে কবি যে পৃথ্থিশীর প্রতি উর সচ্জানী দুষ্ট নিক্ষেপ করেছেন শে 
পৃথিবী “যন নিঃশেহিত, র্রান্ত--“সেই পৃথিবীর আকার 'আছে কিন্তু গঠন লেই, 
ছাঁয়। আছে রঙ নেই, এর গতি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, এর তঙ্গী আছে “কিন্ত আবেগ 
নেই ।” আর এই পৃথ্থিবতে ঘে সব যানুষ বাপ করছে তার! কেমন 1 এলিয়টের 
দৃষ্টিতে ১ ৮1169 26 ০1100, 10104 51510) 7 05১ থা 0০8০07৩ 
৮101)001 010705175 0617 0 ৬0105 /1)151901 1621)110165519.* 
এমন কি এই পৃথিবীতে মানুষ ভঙুভাবে মরতে ও জানে না, বাচা তো দুরের কথা। 

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে এলিয়ট ষেন আরে! গভীরতার ষধো তন্ময় হয়ে 
গেলেন। এইবার একট] বিশিই দিক-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হপ তার কবিচেতনায় | 
এইবার এলিয়ট লিখলেন সেই মহান্‌ কবিভ1'চ00£ 0981060" ঘা পাঠ করে মনে 
হয় কবি যেন এক নৃতন আলোর সন্ধান পেয়েছেন ; উচ্চতম, গভীন্বতম আধ্যাত্মিক 
চেতনা স্পর্শ করেছে তার কবিমনকে । বাস্তবের পুজারী উদ্বন্জ হয়েছেন উচ্চতর 
দার্শনিক চেতনায় । এই অস্থঃসারশূন্য সভ্/তারু জরবিকার থেকে মানুষের মুক্তির 
পথ কৰি অনুসন্ধান করেছেন বাইবেলের বাধী আর উপনিষদের সক্ধীবনী মন্ত্রের 
মধ্যে। এই কাব্যেই কবিতার শিল্পরপ আর রসবস্ত-এই ছুইটিকে অতিক্রম 
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করে ফুঠে উঠেছে এক মহি্মািত জীবন-জিজ্ঞাসা । কবি এলিয়ট এখানে একজন 
প্রা দার্শনিক। 

কৰি হিসাবে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও সমালোচক ও নাট্যকার হিসাবে 
এলিয়ট কম কৃতিত্বের পরিচয় ছ্বেননি। তার মঞ্চপফল কাব্য নাট্যগুলির 
মধ্যে 7191001 10 0১5 0901060191) 1155 0০০11211 72510, 90505517218 
[281711) [501089] ও 0011506111191 01911 সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে 
রপসিকজনের কাছে। মধ্যযুগের মিত্রি প্রের অস্থদরণে রচিত “মার্ডার ইন দি 
ক্যাথিড়াপ' অনেকের বিবেচনায় এলিয়টের সর্বশ্রে্ঠ নাট্যকাব্য। এই প্রসঙ্গে 
জনৈক খ্যাতনাত্বা সমালোচকের একটি উক্তি ম্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন £ 
“1৬101061170 10106 09017064181 19 & 19190109110 1) 1000611) 01871). 0176 
11719801001 15 1551৬811517 1885 06610. 50101761961 16 1835 001০৮6৫ 
08 5156 ০81) 51৮6 (০ ৫1817098 ৪. 10621)105 2170 16611716 ৮1101) 10195 
০2) 0৩৬৩: ৪1৮৩. ধর্মীয় শহীদ ক্যাণ্টারবেরির টমাস বেকেটের কাহিনী নিয়ে 
রচিত এই কাব্যনাট্যে এলিয়ট প্রলোতনের মনস্তাত্বিক রূপায্কণে আশ্চর্ধ দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন । 

নমালোচকরূপেও এপিয়টের গ্রতিভ৷ ইংরেজী সাহিত্যে এক অভিনব রীতির 
প্রবর্তন করেছে। সমালোচক এপিয়টের পরিচয় আছে তার 96150160 25523, 
01 ০০০৮৮ 22৫ ১০০15”, ১9609 204 1018179,১410156 98015৫ ড/০০৫, 
প্রভৃতি গ্রস্থগুলির মধ্যে । এপিয়টের কবি-সত্ত থেকে নমালোচক এলিয়টকে পৃথক 
করে ভাবা! উচিত নয়, কারণ তার সমালোচনাগুলির মধ্যেই তার কবিমানসের 
ক্রম-পরিণতির ধারাট। স্থম্পষ্ট ও প্রতাক্ষ হয়ে উঠেছে । তার কাবা রচনার পদ্ধতি 
থেকে তার সমালোচনার পদ্ধতিও আলাদ। নয়--একটির মধ্যে আছে অপরটির 
হূপ্যায়ন। তার মতে কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব বা আবেগ প্রকাশিত হয় নাহয় 
শুধু শাশ্বত সত্য । এপিয়টের জীবনের অর্ধণতাব্ীকালের কাব্য-দাধনা এই সত্যের 
সন্ধানে ও 'অন্ুশীপনেই সার্থক হয়েছে । ১৯৪৮ কনে তিনি ঘখন সাহিত্যে নোবেল 
পুরঞ্কার লাভ করেন তখন বিশ্বেরবিদঞ্জ রসিকজন তকে একজন “[1911-0192178 
01017661০07 1800507 1০০৫+-এই বলে অভিনশ্দিত করেছিলেন। 
বলাবাহুল্য, এলিয়ট সর্বতোভাবেই এই অভিনন্দনের যোগ্য ছিলেন। 
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ইউজিন ও'নাল 


(১৮৮৮-১৯৫৩) 


্যাবিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইউজিন ও'নীল। ১৮৮৮) ১৬ 
অক্টোবব, নিউ ইযর্ক শহরের চারতলায় একটি পারিবারিক হোটেলের পিছন 
দিকের একটি ঘবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ নাম ইউজিন গ্লাডন্টোন 
গ'নীল। তিনি ছিশেন উর পিতা-মাতার তৃতীষ পুত্র । বাবা জেমস «'নীল 
ছিলেন একজন প্রথিতযশা অভিনেতা-”" নিউইয়র্ক থিয়েটারে 'ম্যাটিনি আইডল"; 
“পি কাউণ্ট অব. মণ্টিক্রিস্টো নাটকের তিনিই শাশ্বত নায়ক । মায়ের নাম ছিল 
এশা কুইটণলান ও,নীপ । জেমসের ছিল নিজন্ব একটি ভ্রামামান থিয়েটারের দল ; 
ভাব জন্মেব পর প্রথম সাঁওটি বছব ব'বার দলেব সঙ্গে বালক ও,নীল অনেক 
জায়গায় ঘুরে বেডাতেন। এই মমঘটা ভার বিশেষ কোন লেখাপড়া হয়নি । 
তারপর আট বু, সস তাকে একটা রোমান ক্যাথলিক বোডিং কুলে দেওয়া হয় 
এবং তখন থেকে ঠা প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয। এই বোডিং স্থলে পাচ বছর 
অতিবাহিত হব | শভাবুপর ০েশো বছঞু ব্যষে ত।কে কনেকটিকটে স্টা।মকফোড এপ 
বেচন একাডেমিতে ভি কহে দেওয়া হয। এটাও ছিল আবাপিক স্বুল। 
প'ঘচাশ তাকে পিতাম! তব সান্জিবা থেকে দূরে থাকতে হযেছিপ, এমনকি ছুটির 
ধিনগ্রশিও ত।কে নিঃলঙ্গ জাবন যাপন করত হতো । আঠারো বছর বযসে তিনি 
ঠিক্স,ণ বিশ্ব বগু।ণয়ে প্রবি্ হলেন । এখানে তিনি এক বছবেব কিছু কম সময় 
ধঠিবাহিত করেন। 

হআ্জজীবন শেব হপে।। শুক হব ভ্র'মামাণের জীবশ। হোনডুবা”' সোনার 
সন্ধ।নে বেডিষে পড়লেন এবং সেখ পে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরলেন। ।কন্ধ ঘুরে 
বেডানই সার হলো মোন' মিপল না। আক্রান্ত হলেন জবে। ফিবে এলেন 
আমেরিকায় । ফিরে এসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ক্যাথলীণ জেনকিনস নামী 
এক তরুণীর সঙ্গে। এর গর্ভে ও'নীলেব যে প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল, 
তার নাষ রাখা হয়েছিল ইউজিন, জুনিয়র । এই সময় তার বাবার থিয়েটারে 
সহকারী স্টেঞ্জ ম্যানেজারের কাজে নিযুক্ত হন। কিন্ত কি গার্বস্থ্াজীবন, কি 
থিয়েটারের %টিন বাধা কা্জ--ছুয়ের কোনটাতেই তিনি যেন নিজেকে খাপ 
খাওয়াতে পারপেন না। তখন একটি মাপবাহী জাহাজে এক সাধারণ নাবিকের 
চাকরি নিয়ে ও'নীল এলেন বুয়েনস এয়ার্ম। শুরু হয় "বিকের জীবন ; এক বছর 
ধরে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আফ্রিকার মধ্যে যাওয়! আস করলেন, এবং অবশেষে 
নিউ ইয়র্ক এবং তারপর নিউ ওরলিয়ানস। তার বাবা তখন নেখানে অভিনয় 
করছিলেন । এইখানে ও'দীলকে আমর! অভিনেতা হিসাবে দেখতে পাই। কিন্ত 
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তাঁর অভিনেতার জীবন চার মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। এলেন উত্তর আমেরিকা সর 
এখাঁনে তিনি “নিউ লগ্ন টেলিগ্র।ফ্ণ' কাগজে রিপোর্টার এর কাজ নিলেন। কিন্ত 
সংবাদ সংগ্রহের কাছট। তার তেমন মনংপুত হলো! না। এই জ্ময়েতীর স্বাস্থ্যের 
অবনতি দেখ! দিতেই চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করালেন। পরীক্ষায় দেখা 
গেল শরীরে ক্ষয় রোগ দেখ! দিতে শুরু করেছে। তখন তাঁকে কনেঞ্টিকটের 
একটা স্বাস্থানিবাসে পাঠিয়ে দেওয়] হয়। 

ঘ্বীর্ঘ পাচ মাপ তীকে শ্বাস্থ্যনিবাসে থাকতে হয়েছিল। যখন তিনি স্বাস্থ্ানিবাস 
থেকে ছাড় পেলেন, অমনি নাটক রচনায় »নোনিবেশ করতে থাকেন । এগারটি 
একাম্ক ও ছুটি বড় নাটক পিখলেন। নিঙ্গের রচন। সম্বন্ধে ও'নীল খুবই সচেতন 
ছিলেন , ভাই তাঁর উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় নি যে, যেসব নাটক তিনি লিখেছেন 
লেগুলির অধিকাংশই শুধু "অভিনয়ের অনুপযোগী নয়, প্রকাশ করাও যোগ্য নয়। 
ছন্টি একাঙ্কিক1 বাদে বাকী নাটকগুলির পাওুলিপি তিনি পুড়িয়ে নষ্ট করে 
ফেললেন । 

ও'নীলের বয়স তখন ছাব্বিশ বছর | পুত্রের নাট্য প্রতিভা আছে এবং উপযুক্ত 
শিক্ষা পেলে তার উৎকর্ষ নাধিত হবেই--এই বিশ্বামেই জেমস ও'নীল ছেলেকে 
হার্ডার্ডে একটি নাটকের স্বুলে ভতি করে “লেন ও এক বছরের বেতন ভার বহুন 
করতে সম্মত হলেন । 

১৯১৬। ব্যাগভতি পাতুলিপি নিয়ে, ও'নীল এলেন প্রডিজ্ঞটাউনে । 
এইখানকার একটি নতুন থিয়েটারে তীর প্রথম নাটকের অভিনয় হুলো। 
নাটকটির নাঁষ £ 73০09101695 001 (08101? সবাই প্রশংসা করঙ্গ নাটকের । 
নতৃন নাটাগে'ঠীর এই প্রয়াস সাফল্যমপ্তিত হওয়াতে হারা নিউ ইয়র্কের গ্রীনউইচ 
গ্রামে তাদের মঞ্চ স্থাপন করলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তীরা এভিজ্সটাউন 
প্রেয়ার নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২০-এই তিন বছরের 
মধ্যে এই নাটাগোঠী ও,নীলের ছয়খানি একাফ্িকা যঞ্চগ্থ করেছিলেন । 
১৯২* সালে তীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক, 65010 016 চ7011201, মঞ্চস্থ হয় এবং 
একশত রাত্রি এর অতিনয় চলেছিল পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে । এই নাটকের জন্য 
নাট্যকার লাত করেন মাকিন নাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, পুলিটজার প্রাইজ । 

নাটক রচনার চিরাচরিত রীতি ভেঙে, পা প্রদীপের আলোর সাষনে তিনি 
তীর অন্তরের আবেগপ্রবণতাকে তুলে ধরতেন। ন্ুদীর্ঘ সংলাপের বিরুদ্ধে 
প্রচলিত বিধি বিধান লঙ্ঘন কয়ে, 1115 2116101 [01963 নাটকে ও'নীগ কেবল 
মাক একক উক্তি বা, 20০12০1088৩ ব্যবহার ঝরেছেন এবং এর দ্বার। পরিপূর্ণ 
নাট্যরম লি করতে সক্ষম হয়েছেন। গু'নীল তার 50181186 117860006 
নাটকে মাস্ষের আন্তরুঙচিন্তার একট! নৃতন দিগন্ত উদ্ঘাটিত করেছেন। পুরাতন 
ও জীর্ণ বলে থিয়েটারে এতকাল যে স্বগত উক্তি পরিত্যক্ত হয়েছিল তার মাধাষে 
মাছযের শক্তি কীতাবে অভিব্যক্ত হতে পারে, নাট্যকার সেটাই ঘেন সন্দেহাতীত 
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ভাবে দেখিয়েছেন তীর এই বিপুলায়তন নাটকের প্রতিটি দৃশ্তে । এই নাটকেই 
আমরা সর্বপ্রথম পেলাম ছুই প্রকার সংলাপ এক, সংধারণ সংলাপ ; দ্বিতীয় 
অবচেতন মনের সংলাপ । একই মান্তযের মনের চিস্কা একই সময়ে যে ছুই খাতে 
প্রবাহিত হতে পারে 'ইণ্টারলুভ' নাটকে ও'নীল তা ই আমাদের দেখালেন। এই 
রীতি তীর প্রতিভার এক আশ্চর্য, মৌলিক স্টি। 

এরপরেই উল্লেখ 21090110178 3০০01756$ 6160018 নাটক । আরো নতুন 
আঙ্গিকের রীতি প্রবর্তন করলেন ও'নীল। পুরাতন নাটকগুলিতে “বিরাম” বা 
8601 016১ বলে একটা জিনিস ছিল। এই নাটকে এই রীতি বজিত হয়েছে। 
পাচঘণ্ট।র এই নাটকের বিরামহীন অভিনয় দেখে “নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার 
নাট) সমালোচক ব্রকস য়্যাটকিনসন উচ্চ গ্রশংসা করেছিলেন । 

তার নাটকগুলির আকরুতিতে যেমন ক্রুত পরিবর্তন এসেছে, ঠিক তেমনি দ্রুত 
পরিবর্তন এসেছিল ও'নীলের জীবনে । নানা ধরনের কাজ করেছেন, তিনি, 
নানা স্থানে বসবাসের চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্ত কোন একটি স্থানে দীর্ঘকাল 
বাদ করা তার জীবনে সম্ভব হয়নি । নিউ ইংল্যাওড, বারমুডা, ফ্রান্স, শ্যানফ্রান্িমকোর 
উপগাগর থেকে দূরে অবস্থিত তাও হাউল, নিউইয়র্ক, কেপকড প্রভৃতি বিভিনর 
স্থানে তিনি বাস করেছেন, কিন্ধু কোথাও স্থিরভূমি লাভ করতে পাবেন নি। 

১৯৩৩ । ও*নীলের ব্যস তখন পয়তাল্িশ বছর । তার প্রতিতা একটি নতুন 
বাক নিল। অনুর।গীদের ভিনি বিশ্মিত করলেন । 41৮) ভা।106171955 নাষে 
তার নতুন নাটক দিয়ে। এটি বমেডি প্রথান এবটি কৌতুক নাটক । হঞ্চ্থ 
হওয়াণ গঙ্গে দর্শকগণ বর্তৃক নাটটি বিপুলতাবে অভিনন্দত হয় ও খুব জণগ্রিয়িতা 
লাভ করে। এ পধস্ত ঠিনি যত নাটক লিখেছেন তার মধো রূপাঞিত হয়েছে 
আজকের পৃথিবীর ক্ুগ্রতা আর মানুষের »ফলতার বস্ধবাী রহস্য । তিল শত 
রজনী এর অভিনয় চলেছিল। এর পরের নাটকথানি (4১11 015 9০1 
ড/1765 ) ছিপ বিতর্কমূলক ; পাছে জাতিগত দাঙ্গার হুগি হয় সেই 'াশঙ্কায় 
কোন থিষেটারে এটি মঞ্চস্থ হতে পারেনি । এরপর ও'নীলের নাট)চিস্ত।য় দিক্‌- 
পরিবর্তন পরিপক্ষিত হয়; সেই পরিবর্তন প্রতিবিশ্বিত হলো [65175 767 
(18 1217165 নাটকে $ এই নাটকে বক্তব্য বিষয় £ সমাজের নগ্ন ছুর্নাীতি। 

১৯৩৬। শাট্যকারের জীবনে একটি ম্মরণীয় বর । এই বৎসর ও নীল 
নোবেল প্রাইজ লাভ বরেন। এই ছুর্লভ সম্মান তার প্রাপা ছিল। তিনিই 
প্রথম মাকিন নাট্যকার ধিনি এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে 
ভিনি যে মন্তবাটি প্রকাশ করেছিলেন সেটি এখানে বিশেষ ভাবেই উল্লেষ্য ঃ 
“105 17151065001 01501100015 15 ৪11 106 109116 86180101115 0208059 
[66150 06601 0191 1015 1801 0111 হা) ৮011 ৬7101) 13 00178 
11011099160 09% 005 ৬০7 01 811 109 ০0115985065 10 /১761108 081 
0১5 ০০০1 91126 15 & 51701 01 06 /115611021) 05906. একমাত্র 
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বানার্ডশ'র নাটক বাতীত সমসাময়িক 'নাট্যকারদের মধ্যে একমান্ধ তীরই নাটকের 
অভিনয় হতে! বেশি আর শেক্সপীয়র ও শস্সের পরেই ওনীল ছিলেন তীর 
সময়ে বল পঠিত নাট্যকার । তাঁর নাটকাবলীর বিক্রীও ছিল পৃথিবীর 
সকল দেশে । 

কিন্তু হঠাৎ তার হৃষির ধার! মন্দীভূত হয়ে যায়_-সেই সঙ্গে শারীরিক 
অবনতিও দ্বেখা! দিতে থাকে । নাট্যকার বুঝলেন, তীর প্রতিভার পুজি নিঃশেষিত 
হয়েছে, রঙ্গমঞ্চ বা, নাট্যসাহিত্যে তার নতুন কিছু দেবার নেই। সেই অগ্রতিত্বী 
নাট্যকার পঞ্চাশ বছর বয়সে দেহ ও মনে পীড়িত ও অস্থস্থ হয়ে উঠলেন। তীর 
পারিবারিক জীবন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। চালি চ্যাপলিনকে বিয়ে করার অন্য কগ্স 
উন্নাকে তিনি কোনদিনই ক্ষমা করতে পারেন নি। কনিষ্ঠ পুত্র ঘুমের ওষুধে 
অত্যধিক আপক্তির ফলে জীবনের অবশিষ্ট বৎসরগ্সি হাসপাতালে কাটাতে বাধা 
হয়। ১৯৫* সালে তার জ্োষ্টপুত্র ( ইনি একজন শিক্ষক ও গ্রীকভাষায় স্থপণ্ডিত 
ছিলেন ) আত্মহত্যা করে। ক্রমে ও'নীলের স্বাস্থোর এমন অবনতি ঘটলো! যে 
তিনি দেখতে একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেলেন ; কোটরগত চক্ষ ছুটিতে সে 
উজ্দ্বতা আর নেই। শৃন্ঠ দৃরিতে চেয়ে থাকেন। ছাধ্লান্ন বছর বয়সে পেশীর 
অন্থখের জন্ত কলম ধরতে একেবারেই অপারগ হয়ে গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে মূখে 
মুখে বলে যান আত্মচরিতযুলক তার সর্বশেষ নাটক €[.0108 [9855 ] 0011069 11) 
6০ 1810 এবং নির্দেশ রেখে যান ফে, তার মৃতার পর পচিশ বছর উত্তীর্ণ না 
হলে যেন এটি মধস্থ না হয়। 

জীবনের শেষ দশটি বছর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে অতিবাহিত কঙ্টেছেন। সে 
এক ছুঃদহ জীবন। ক্রমে সম্পূর্ণভাবে শক হয়ে পড়েন $ কঠিন নিউমোনিয়া হয্। 
পেই অবস্থায়, ১০৫৩, ২৭ নভেম্বর, পঁয়ষি বছর বন্পসে ইউজিন ও'নীলের মৃত্যু 
হয়। তীর মৃত্যুর পরে 'টাইমপ' পত্রিকায় লেখ হয়েছিল--'ও'নীলের আগে 
আমেরিকাতে শুধু থিয়েটার ছিল, নাটক ছিল না, ও নীলের পর আমেরিকা! 
সত্যিকারের নাটক পেয়েছে।' এই উক্তি আদে অত্যুক্তি নয় 
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( ১৮৮৯-১৯২৭) 
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ন্িশ্বের অপ্রতিরথ কৌতুকাভিনেতা বা কষেডিয়ান চার্লস চ্যাপলিন। নির্বাক 
বা বাক অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি যত লোককে হাসিয়েছেন, পৃথিবীতে আজ 
পর্যন্ত আর কোন মান্য তা পারেনি । কটাক্ষে ধুর কৌতুক, দৃষ্টিতে ধার করুণ! 
ও বেদ্বনাধিশ্রিত নির্যল হানি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশজনের তালিকায় 'ধার নাম, সেই 
মানুষটি আপন প্রতিভাবলে আধুনিক কালের একজন সার্বজনীন মানুষ বলে গণ্য 
হয়েছিলেন । জাতি ও শ্রেণীনিবিশেষে যে ভালবাসা! তিনি দর্শকদের কাছ থেকে 
পেয়েছেন তা তৃলশাহীন বললেই হয়। অথচ এই মানুষটির পৈশবের অনেকগুলি 
বতমর চরম দারিজ্ঞের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। 

“১৮৮৯, এপ্রিল ১৬, রাত্রির আটটার সময় লগ্ডনের এক অখ্যাত ও 
অনভিজাত পল্লীতে আম জন্মগ্রহণ করেছিলাম । তাঁর আত্মচরিতের প্রথমেই এই 
কথ! লিখেছেন চালি চ্যাপলিন । জন্মের পর নাম রাখা হয় চার্লল ম্পেনসার 
চ্যাপলিন । তীর বাব! ছিলেন জাতিতে ফরামী-ইহুদী আর মায়ের শরীরে ছিল 
আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্পেনের রক্ত; তিনি ছিলেন সংগীচ ও নৃত্য পটিয়মী। বাবারও 
পেশ! ছিল সংগীত ও বাজনা | মা ও বাব৷ দু'জনেই সংযুক্ত ছিলেন রঙ্গমঞ্চের 
সঙ্গে । মায়ের নাম ছিল হানা--অপূর হুন্দরী ও বক্তিত্ব সম্পঞ্জা। তার পূর্বন্থামীর 
সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর হান। চালির বাবাকে স্বামীত্বে বরণ করেন। তীর 
প্রথম স্বামীর উরসজাত তিনটি ছেলের মধ্যে চার বছরের তৃতীয় পুত্র গিডনীকে 
নিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন | এই ঘটন।র চার বছর পরে তার গর্ভে ৮" লির জন্ম 
হয়েছিল। শৈশবে চালি অনেকদিন পর্যন্ত সিডনীকে তার সহোদর ভাই বলে 
জলানতেন। স্বামী ছিলেন মদ্থপ, তাই হানাকে আথিক সংকটের ভেতর দিয়ে 
সংসার চালাতে হতো! । যেষন বুদ্ধিমতী, তেমনি ধৈর্ধশীলা ছিলেন তিনি । 

এগারো বছর বয়সে সিডনী জাহাজের চাকরি নিয়ে চলে যায়। চালি তখনও 

. স্কুলে পড়ছে যখন তার ম! মানসিক অস্থথে আক্রান্ত হয়ে একটি হাসপাতালে ভতি 
হুন। সংসারে বালক এখন একাকী, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ । তার আশ্রয় হলো! রাস্তা । 
সংবাদ বহন ও আরো! নানা! রকম কাজ করে প্রতিদিন কয়েক পেনি যা উপার্জন 

করতে! তাই দিয়ে চলত তার গ্রাসাচ্ছা্ঘন। কিছু টাকা জমিয়ে সিভনী ফিরে 
এসেই তার ভাইয়ের খোজ করতে থাকেন। তারপর ছুঞ্জনে মিলে তাদের প্রতিভার 
সাহায্যে ভাগ্যের পরিবর্তন সাধনে প্রয্ামী হছন। তখন চালির বয়স দশ বছর। 
দিভনী কনিষ্ঠের এজেণ্ট হয়ে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াতে থাকেন কোথাও 

হদি চানির একট। কাছ হয়। অবশেষে লগ্ন হিপপোড়োম থিয়েটারে তার 
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একটা কাজ হুলো। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ইংলগ্ডের জনপ্রিয় বালক- 
অভিনেতারপে গণ্য হয়েছিলেন । 

তার বয়স তখনো কুড়ি বছর হয়নি খন একজন প্রথম শ্রেণীর কৌতুকা- 
ভিনেত৷ হিসাবে চালি যুকুরাই্রী মাকিনে এসে উপনীত হলেন একটি ভ্রামামাণ 
প্যাপ্টেমাইন গোগ্রীর সঙ্গে । ভাড়ের (0106) অভিনয়ে তিনি এ বয়সেই বেশ 
দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তীর বয়স খন চব্বিশ বছর তখন চালির সাপ্তাহিক 
উপার্জন ছিল পঞ্চাশ ডলার । তারপর ষঞ্তাহে ছেড়শত ভলারে তিনি কী স্টোন 
ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হলেন। ১৯১৩ সালে4 শেষভাগে এই চুক্তি শেষ 
হওয়ার পর চাঁলি ক্যাপিফনিয়ার চলে গেলেন। ঠিক এইসময়ে আমেরিকার 
চলচ্চিত্র শির প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছিল--পরিবর্তনও হচ্ছিল ক্রত। সেই 
পরিবেশেই চলচ্চিত্র শিল্পের পীঠস্থান হলিউডে প্রবেশ করেছিলেন চাগি চ্যাপলিন 
নিঙ্গের ভাগ্যাম্বেষণে । ইতিমধ্যে তার অগ্রজ সিভনী কী স্টোন কোম্পানীতে 
কয়েকটি ছোট ছোট নির্বাক চিত্র তৈরি করেছেন; এই ছবিগুলির ধো একটি 
তো] সার! পৃথিবীতে রেকর্ড স্থত্রী করেছিলে! । অগ্রঙ্জের এই সাফল্য অন্ঙ্গকে 
করলো অনুপ্রাণিত । এ] 90811 61011৩1 50800 ০01 811 ৮9 ৫65$০0(108 10795611 
৮০ 015 &% ০ 1719111% 1710%195.১ এই সময়ে একদিন এই কথ]! তিনি 
বন্গেছিলেন তার দাদাকে 

চালি চ্যাপলিন আমেরিকাতে আসার এক বছরের মধ্যে যুবোঁপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
বাধল। তখন তার বয়স পঠিশ বছর । চলচ্চিত্র নির্মাণে দাদার সফলতা দেখে 
কনিষ্ঠ তাকে বলেন, 'এসো, আমর! ছু'জনে খিলে একটা! ফিল কোম্পানী খুলি। 
একট! ক্যামের! হলেই কাঙ্গ চলবে।* সিভনী বাধা মাইনের চাকরি ছাড়তে সম্মত 
হল্ন না। আমেরিকার চলচ্চিত্র জগতে চালি খখন প্রবেশ করেছিলেন তখন 
হাসির ছবিই দর্শকরা বেশি পছন্দ করতো-__ছুই কি তিন রীলের ছোট ছোট 
ছবিই তোল! হতো! । পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলার যুগ এলো! বিশ্বদুদ্ধের সময়। এর 
পেছনে ছিল ফুরোপীয় চলচ্চিত্রের প্রভাব। কী স্টোন ফিস্ম কোম্পানীর নতুন 
কৌতুকাতিনেত! হিলাবে চালি চ্যাপলিনের অভিনয় সম্পর্কে কাগজে যখন লেখ! 
হলো 2 40108011715 20 91181091 8100 11701520009015 12028-261161, 
তখন এঁ প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান ম্যাক সেনেট তাঁকে তীর প্রতিষ্ঠানে আরে! অধিক 
বেতনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। 

ম্যাক সেনেট চ্যাপলিনের মাইনে প্রতি সপ্তাহে দেঁড়শো তলার থেকে 
চারশো ভলার বুদ্ধি কৈ দিলেন। তখন এসানি নাষে অপর একটি প্রতিঘন্থী 
প্রতিষ্ঠান এর দশগুণ অর্থাৎ লণ্চাহে এ$ হাপ্ার আড়াইশো ভনার বেতনের লোত 
দেখিয়ে তীকে নিয়ে গেল। এই নতুন কোম্পানির সঙ্গে এক বছরের গন্য চুক্তিবন্ 
হয়েছিলেন তিনি । আবার তার দাম দশগুণ বেড়ে গেল। এইবার সকলের 
"পর টেক্ক। দিলেন মিউচুয়াল ফিল্স কোম্পানি--সধাহে দশ হাজার ভলার বেতন 
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আর বছরে একপক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভনার বোনাস--এই চুক্তিতে চাঁলি এদের 
প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেন । চলচ্চিহ জগতে তাকে নিয়ে ইতিহাস হষ্টি হলে। 
এই প্রথম । এখানে উল্লেখ্য যে, এপানি চিত্র-কোম্পানিতে কাঞ্জ করার সময়ে 
চালি-প্রতিভার ঘথ!রধ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। 

১৯১৬-১৭ জালের যুদ্ধ-বিধবন্ত পূথবীতে ভর ছবি যেমন দর্শকদের মনে 
হু।পির তৃফ।ন জাগিয়েছিল, তেমন বিপুপভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন ঠিনি। 
তারপর তার জীবনে গৌরবময় অধ্যায় এলে। সেইদিন যেন তিনি ফাস্ট” ন্যাশনাল 
চিত্র প্রতিষ্ঠদ্রে সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হসেন ,১৯২০)--বেতন দশলক্ষ ডলার আর বোনাস 
পন হাজার ডলার । এই প্রতিষ্টঠনের বিখ্যাত ছবি 17 11৫” চিত্রদগতে 
অকল্পিত চাঞ্চল্োত্ সুতি করেছিল ; চাঞ্চল্যের কারণ এক চালি নন, অপর একজন 
বাপক অভিনেতা--জ্যাকি কুগান সে চাপিরই আবিষ্কার ছিল। এই প্রতিষ্ঠনেই 
তিনি ম্বপ্রথম প্রযোজক হওয়ার স্থযোগ পেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেন একটি 
নিজস্ব স্টভিও। এছাড়, পেয়েছিলেন ব্যবসায়ের লভ্যাংশ । এখানে উল্লেখ্য যে, 
যে চার বছর (১৯১৪-১৮, চ্য/পলিন কী স্টোন ফিল্মমের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তখন 
তিনি মোট পঞ্চশখানি ছবিতে অভিনয় করেন » বেশির ভাগই ছিল এক কি ছুই 
রীলের ছবি। মিউচুস্লাল ফিনসস প্রতিষ্ঠাণে তিনি বারোখ'না ছবিতে অভিনয় 
করেন। ফাস্ট”ন্তাশনাল প্রতিষ্ঠানে বারোখানি ছবিতে তিনি প্রযোজক, অতিনেতা। 
ও পরিচালক ছিলেন। “দি কিড' ছবিটি ছয় রীলের ছিল। ১৯১৪ থেকে 
১৯২৩-_এই দশ বছর ছিল চ্যাপলিনে: ফিল্ম জীবনের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় 
ও সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায় শুঞ হয় যখন (১৯২১) তিনি নিজন্ব প্রতিষ্ঠান 
“দি ইউনাইটেড আর্টিস্টস ফিল্ম গঠন করেন । তখন থেকে শুরু হয় চাঁশি-প্রতিভার 
র্ণযুগ । 

চিন্্রাভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ড, ডি, ভাবলু গ্রফিথদ, ভবলু এস হাট, 
ডাগলাদ ফেয়ার ব্যাঙ্কস ও চাপি চ্যাপলিন_-এ'দেরই সম্মিপিত ও যৌথ প্রয়ান 
ছিল ইউনাইটেড আটিপ্টপ কর্পোরেশন । পরে তাদের এই উদ্যমের সঙ্গে মিলিত 
হন প্রখ্যাত চিন্্ীভিনেত্রী ও চলচ্চিত্র ব্যবসামী এডলফ জুকর। ১৯২৩ সালে 
ইউনাইটেড আর্টিস্টস্‌ স্থাপিত হওয়ার পর চাসি প্রবম পূর্ণাঙ্গ চিন্রনি্মাণে অগ্রসর 
হলেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে তিনি সবশ্ুদ্ধ নয়খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের 
ছবি তৈরি করেন এবং এই ছবিগুপিতে তিনিই ছিস্নে একাধারে প্রযোজক 
কাহিনীকার, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা । প্রত্যেকখানিই, ছল, চলচ্চিত্রের 
ভাষায় “হিট পিকগার+; প্রথম চারখানি ছিল নির্বাক আর বাকীগুপি সবাক। 
“দি গোল্ড রাশ", “দি সার্কাস” এবং “সিটি লাইটস'--।চত্র্গতে আশোড়ন শিয়ে 
এসেছিল। সবাক ছবিগুলির মধ্যে “দি মডাঁপ টাইমস, এরধ গ্রেট ডিক্টেটর' আর 
'লাইমপাইট' চালির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে স্বকৃত। জার্যানির শ্বৈরাচারী 
“অধিনায়ক ছিটশারের জ'বনকে কেন্দ্র করে রচিত “দি গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিটি সারা 
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পৃথিবীতে অভিনন্দন লাভ করেছিল । মাত্র চি্তবিনো্দনের জন্ত চ্যাপলিন ছবি 
করতেন ন1; তীর প্রত্যেকটি ছবির এমন একটা বক্তব্য থাকত যার আবেদন 
সর্বদনীন | সার্কাদে যারা চাকরি করে তাদের জীবনের ট্রাজেডি অতি মর্ম্প্শী- 
ভাবে ক্বপায়িত হয়েছে “দি সার্কাস ছবিতে । তেমনি কলে কারখানার প্রধষিকদের 
জীবনের বাস্তব চিত্র 'দি মভার্প টাইমস” । অভিনেতার জীবনের অসহায়তাকে 
তিনি অনবস্থ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'লাইমলাইট' চিত্দে। 

দীর্ঘকাল আমেরিকাতে বাম করেও তিনি মাকিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি; 
এইজন্য এ দেশের সরকার ঘখন তাঁকে কমুানিষ্ট অপবাদ দেন, তখন চ্যাপলিন 
চিরকালের জন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ী পরিত্যাগ করে তার জন্মভূষি ইংলণ্ডে ফিরে 
আলেন। তর পারিবারিক জীর্ধন কিন্তু শান্তিপূর্ণ হক্ছনি; অনেক নারীকে 
ভালবেসেছেন, বিয়ে করেছেন তাদের কাউকে-কাউকে, আবার বিচ্ছেদ হয়েছে 
তাদের সঙ্গে | অবশেষে চতুর্থবার তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হম নাট্যকার ইউজিন 
ও'নীলের অষ্টাদশী কন্তা উনা ও'লীলের সঙ্গে। এই বিবাহ হয় ১৯৪৩ সালের 
জুন মাণে। চালির বয়স তখন চুয়াঙ্ন বছর । তখন থেকেই তাঁর গার্হস্থ্য জীবনে 
স্থখ-শান্তি দেখ! দেয় । তিনি "শ্যার” (87018106) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। 
পৃথিবীর বিদগ্ধ মানব তাকে একবাক্ো নিপীড়িত মানব-সমাজের কবি ("8৩ 2০6 
০ 13810-0165560 1)1021810/” ) বলে অভিনন্দিত করেছে। ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় তিনি একটি অনন্যলন্ স্থান অধিকার করে আছেন। দেখান 'থেকে ভিনি 
কোনদিনই বিচ্যুত হবেন ন1। তার শিল্পী-দীবনের উপলব্ধ সত্য হলো, তার 
নিজের কথার, “106 500111061 1216 10 2129 ৬০9০2001 07 ৪. বলা 
বাহুল্য, চ্যাপলিনের নিজস্ব স্টি সত্যিই 58৮11776--ষহৎ, অতি মহৎ । ১৯৭৭ 
সালের ২৫ ডিসেম্বর যখন সমস্ত খ্রীষ্টান জগতে চলছিল বড়দিনের সমারোহ সেই 
দিনটিতেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন লক্ষ চিত্তজয়ী ডালি 
চ্যাপলিন । 


এডলফ হিটলার 


(১৮৮৯-১৯৪৫ ) 


ভিধশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক হিটলার । অশিক্ষিত অন্রিয়ান; 
ভিয়েনার বস্তীর একটি পরিত্যক মানুষ,যিনি, ছুর্োগপূর্ণ কয়েক বৎসর পরে, বিধ্বস্ত 
জার্খানিকে একটি নির্মম, নিুর বিশ্বশক্তি রূপে তুলে ধরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে 
রুগ্ন যুরোপকে প্রায় অপ্রতিবিধেয় বিশৃর্ষলার মধ্যে নিমজ্জিত করে দ্বিয়েছিলেন। 
১৮৮৯, ২০ এপ্রিল, জল্স গ্রহণ করেন হিটলার অস্রিপা-ব্যাভেরিয়ার মধ্যবর্তী 
সীমান্থে অবস্থিত ব্রাউনাউনামক একটি ছোট্ট শহরে । তিনি ছিলেন তার পিতার 
তৃতীয় পত্বীর তৃতীয় সম্তান। তার বয়স ঘখন ছ'বছর তখন হিটলার গ্রঃমের গুলে 
ভি হন। অস্রি়ার আর পাচটি গ্রাম্য ছেলের মতোই ছিলেন তিনি। 
গতানুগতিক শিক্ষাই তিনি লাভ করেছিলেন । এগার বছর বয়সে তিনি 
লেখাপড়ায় ছেদ টোন দিয়ে একজন 'পেণ্টার" (1991116:) হওয়ার সিদ্ধান্ত 
করেন। তার বাবা যখন বুঝতে পারলেন, ছেলে ছবি জাকার কাজ শিখছে 
তখন ছেলের ওপৰ তাঁর রাগের সীমা-পরিসীমা! ছিল না। এরপর লিন্জের 
একটি মাধ্যমিক বিস্ভালয়ে তিনি প্রবিষ্ট হন; পড়ান্তনার় বিশেষ অমনোযোগী 
ছিলেন না বটে, তবে কথায় কথায় প্রতিবাদ করতেন। তিনি তীর খুশিমত 
পড়তেন। ফলে এখান থেকে কোন সার্টিফিকেট তিনি লাভ করতে পারেন নি। 
১৯৩০। তার বাবা মার গেলেন। ছু'বছর পরে হিটলার, তখন তার বয়স 
যোল বছর, চিরকালের মতো স্কুল ছেড়ে দিলেন। 

মিউনিকের একটি বেসরকারী চারু শিল্প বিস্তালয্বে তিনি প্রবিষ্ট হ্সেন ; মাত্র 
কয়েক মাসে ছিলেন এখানে । তারপর আঠার বছর বয়ে "মার ষায়ের 
সহায়তায় তিনি ভিয়েনার সরকারী চারুশিল্প বিষ্ভালয়ে (4১০৪৫৩71/ ০? 680৩ 
/15 ) ততি হওয়ার জন্ত সচেষ্ট হলেন। এখানে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছিলেন । হিটলারের বয়ম তখনো কুড়ি বছর পূর্ণ হয়নি যখন তীর মায়ের 
মৃত্যু হু । ভিয়েনাতে এলেন ভাগ্যান্বেধী তরুণ হিটলার একট! কিছু হওয়ার সংক্ষ্ 
বুকে নিয়ে । তখন কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল যে,এই আশাহত, ভাগ্যহত 
তরুণের বিশ্য়কর অভ্যুদয় ঘটবে জার্মানির রাজনীতিতে দ্রিশ বছরের মধ্যে এবং 
তার দাপটে কেপে উঠবে ঘুরোপ, কেঁপে উঠবে সার] পৃথিবী । ভিয়েনাতে এসে 
হিটলার এটা-সেটা সামান্ধ কাজ করেন। সেও কাজ ছিল বিচি ধরনের 3 
যেষন---রাস্তায় জমাট বাধ! বরফের ত্ুপে গাঁইতি চালিয়ে হয়ত কয়েক পেশি 
পেলেন, অথবা! রেল স্টেশনে কারে] সথটকেস বহন করে কয়েকটি পেনি, কার্পেট 
ভিড় দিয়েও কিছু উপায় হতো, এন কি রাজপথের মাতালের কাছে ভিক্ষা 
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কিছ পেতেন। গলিতে ঘুষোতেন, পার্কের বেঞ্িতে ঘুষোতেন। সঙ্গতি থাকলে 
কখনো! সংসার পরিত্যক্ত ছর়ছাড়াদের সঙ্গে বাস করতেন। বিনিপরসায় স্থপ 
খাওয়ার জন্ত লাইন দিতেন $ কখনে! ব1 ভাগ্যক্রমে জুটতো! এক টুকরো পাউরুটি ও 
একখান! নসেঙ্জ । তার চেহারা আছে আকর্ষণীয় ছিল না। 
এক্স থেকে অনেকে হয়তো অস্থ্ষান করতে পারেন যে, তার এই দৈন্তধশা আর এ 
ধরনের সঙ্গীসাথী হিটলারকে সর্বহারাঘের প্রতি মহানভূতিসম্পন্গ করে তুলেছিল। 
পক্ষান্তরে এ শ্রেখীর প্রতি তার ত্বণার মীমা-পরিমীষ! ছিল না । তিনি পরিচালিত 
হতেন একটা অযৌক্তিক ও সীমাহীন অবিশ্বাস দ্বার] । অবিশ্বাসের সঙ্গে ছিল নিষ্ঠুর 
মনোভাব। তার এই অবিশ্বাদ গিয়ে পড়েছিল শ্রমিক্ধের ওপর, বিশেষ করে 
ইন্ছদীদের ওপর । উদ্নারনৈতিক, সোল্কাল ডেষোক্রযাট কেউ বাদ যাস্বনি তার 
আর অবিশ্বাসের মনোভাব থেকে । হিটলাবের রক্তে ছিপ প্রচণ্ড 
ইন্্দী বিদ্বেষ এবং এর দ্বারাই তিনি উদ্মত্তের মতো পরিচালিত হতেন। 
ইন্ছদী নিধন-যজ্জ তার সময়কার জার্ধানীর ইতিহানে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। 
হিটলার জার্মান জাতিকে পৃথিবীর যধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে গণ্য করতেন। 
ইছদীরা তার স্বজাতির রক্ত কলুষিত করে ধিয়েছে--এই রকম একটি অদ্ভূত 
ধারণার বশবর্তা হয়েই তিনি, ক্ষষতালাতের পর, জার্যানিতে ইহুদী-নিধন যজ্ঞের 
হচেনা করেন। পৃথিবীতে যার] সাহ্যবান্ প্রচার করতে! তাদের সবাইকে হিটলার 
দ্বণা করতেন। মার্কস তিনি যথেষ্ট পড়েছিলেন এবং সিষ্ধাস্ত করেছিলেন যে, 
যেছেতু মার্কস একজন ইহুদী ছিলেন, সেই জন্য ইছঘী মাহেই তার চক্ষে কম্াৃনিস্ট । 
তার ইহদীবিরোধী মনোভাব কেবলমাত্র & সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবঞ্ ছিল ন1। 
পৃথিবীতে ধার! মানব্তারাধী, আস্তর্জাতিয়ভাবাদী, সংস্কারবাদদী ও বুদ্ধিজীবি, তাদের 
সম্পর্কেও ছিটগার আজীবন ত্বপার ভাব পোষণ করে এসেছেন। অথচ তার এই 
উদ্মা্গ চিন্তাঁভাবনার সমর্থনে হিটলার একটিও তথ্য উপস্থাপিত করতে পারেন নি। 
অন্তরে এই প্রবল ইহুদী-বিছেষ পোবণ করে, হিটলার-মানস ধীরে ধীরে গড়ে 
উঠেছিল, এবং তখন থেকেই তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের আঘর্শ ও নেতৃত্ব লাভের 
আকাজ্ষ! দান! বাধতে থাকে সকলের অগোচরে । একদিন ভিয়েনাতে শ্রমিকদের 
ধক! প্যারেছ দেখে হিটলান্বের মনে হয়েছিল ঘে, প্রচণ্ড শক্তির সাষনে এরা 
অবনত হয় এবং জনসাধাব্ণকে হাতে রাখতে হলে একমাগ্র শক্তি হারাই সেটা 
সম্তব। এই যনোভাব নিয়েই একঘ! ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আকির্ভাব ঘটেছিল 
ছিটলারের ধাকে “196 8158655% ৫6209808 01 1)156015 বলে চার্চিল অভিহিত 
করেছিলেন । চধিবশ বছর বয়সে উত্ভীর্ন হওয়ার আগেই তিনি ঞুব তাল বক্তৃতা 
দিতে শিখেছিলেন--অশিক্ষিত জনসাধারণকে তিনি বড়তা হারা! সহছেই তাতিয়ে 
মাতিয়ে তুলতে পারতেন। হিটলারের নেতৃত্বের মফলতার রহস্ক ছিল এটাই 
চব্বিশ বছর ববস্সসে তিনি ভিগ্নেনা পরিত্যাগ করে যিউনিকে এলেন । 
ভিয়েনায় দেখেছিলেন ইছদীধের প্রাধান্য, মিউনিকে দেখলেন তার বিপরীত দ্র 
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এখানে খাটি জার্মান প্রাধান্ত, খশাটি নতিক জাতির প্রীধান্ত। সেই প্রাধান্তের 
পুররুজ্জীবন ছিল ছিটলারের স্বপ্ন । দেই স্বপ্ন চরিতার্থ করবার স্থযোগ এলো তার 
জীবনে ১৯১৪ সালে ধখন ফুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে । ব্যাভেরিয়ার 
€সন্তবাহিনীতে তিনি ঘোগদ্দান করলেন। সৈনিক ছিসাবে তার জীবন উল্লেখযোগ্য 
ছিল না। সৈম্তদলে তিনি ছিলেন একজন কর্পোরাল মা। তার কাজ ছিল 
চিঠিপত্র বহন করা। যুদ্ধে তিনি 1707. 07099 লাভ করেছিলেন। যুদ্ধে 
জার্মানির শে!চনীয় পরাজয় তীর মনে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে 
তোলে ঘ্বপা। যার! ভার্গাই সগ্ধিপত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর প্রধান করেছিলেন, 
হিটলারের চক্ষে তীর! দেশের ও জাতির বিশ্বাঘাতক বলে গণ হয়েছিলেন। 
জার্মাণি তখন গণত্্রী প্রঙ্গাতঙ্ রাইী। এটা তাঁর কাছে অসহ ছিল। তিনি 
তখন তথাকথিত জার্মান স্তাশানাল সোসালিস্ট ওয়ার্কার্শ পাটিতে যোগদান করলেন । 
উত্তরকালে এই রাজনৈতিক দলটি নাৎমী' (৪25 ) দল নামে অভিহিত 
হয়। এই দলের প্রতীক চিহু ছিল "স্বস্তিকা" বা, বাকানো ক্রশ। 

ছিটলারের নেতৃত্বে এই নাৎসীদল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং ভার! বাষ্য্্ 
করায়ত্ত করেছিপ। মুরোপের আর এক অংশে ইতালীতে তখন আর একজন 
শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব ঘটেছে । তিনি মুসোলিনী। রোম সাহ্াজ্যবাধের 
পুনুরুজীবন ছিল তার লক্ষ্য । তার রাজনৈতিক দলের নাম “ফ্যানিষ্ট' | মুমোলিনীর 
অভ্যুখান ও সাফস্য হিটলারের ওপর প্রাধান্ত বিস্তার করেছিল এবং উত্তরকালে 
দুজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন । যুদ্ধ শেষ হওরার পর জার্মানির অর্থ- 
নৈতিক ছুর্দশা চরমে উঠেছিল ; তার ওপর দেখ! দিয়েছিল খাস্ভাভার ও বেকার 
সমস্তা। সমস্ত দেশটা যেন দেউলিয়! হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবে জার্মানীর বায় 
কাঠামে! যখন ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল, তখন, দেশের মেই সংকটজনক 
পরিস্থিতিতেই জার্মানির রঙ্গমঞ্চে নাৎসী-নায়ক এডলফ হিটলরের অভ্যুদয় 
ঘটেছিল। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে তার দ্বলকে গৃহযুদ্ধে প্ররোচিত করার 
উদ্দেস্তে ব্যাভেরিয়ার রাজ্য অধিকারের প্রান করেন ও ব্যর্থকাম হন। এই সশ্ত 
গণঅত্যু্খান সফল না৷ হওয়ার ছুটি কারণ ছিল, প্রথম, নাৎসীদল তখন স্থগঠিত 
হয়ে ওঠেনি ; দ্বিতীয়, সময়ট। উপযুক্ত ছিল না। হিটলার গ্রেখ্চার হলেন। 

তখন থেকেই হিটলার এই নামটি জার্মানির জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরতে 
লাগল । ফিরতে থকে পৃথ্বীর মানুষের মুখে মুখে । তীর বিচার তার একটা 
রাজনৈতিক জয়লাভ হিসাৰে গণ্য হল। জেলে বসেই তিনি 'ষেন ক্যামপ' (21517 
20006) রচনা! করেছিলেন। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বইটি 
নাৎসীদলের বাইবেল স্বর্ষপ হয়ে উঠেছিল। কারামুক্ত হওয়ার পর ্বলকে তিনি 
নতুন করে সংগঠিত করেন ও আরো শক্তিণালী করে তোলেন। পরবর্তী পা5 
বছরের মধ্যে হিটলারের নেতৃত্ব তথা তার গ্তাশনালিস্ট-সোশ্চালিস্ট পার্টি সুদৃঢ় 
তিত্তির ওপর স্থাপিত হয়। তিনি জার্ধানির বড় বড় শিল্পপতিদের সমর্থন লাত 
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করলেন। জনসাধারণের অসন্তোষকে তিনি কাছে লাগালেন । ক্ষমভালাভের 
পদ্ধতি তিনি পরিবর্তন করলেন। তখন তীর বয়স চল্লিশ বছর। এখন তিনি 
শিখেছেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব অপেক্ষ1! আইনাহ্গতাবে ক্ষমতা! লাভ করাই স্থবিধাজনক 
অর্থাৎ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ক্ষমতালাত। বক্তৃতা ও কৌশল দ্বার] তিনি 
নির্বাচনে জয়লাভ করার চেষ্টা করতে থাকেন। তীর নির্বাচনী ইস্তাহারে বল। 
হয়েছিল £ 8219 19:010136 11077৩ (০ 15010061695, 61791090117 00 (18৩ 
1001593৬৮1৩ 81651 00 005 00%170:00461) 60 115৩ 8100 ৫0০০1916 
08517 30161710110 10 05. এই কথাগুলি সেদিন মন্ত্রে মতে! কাজ 
করেছিল জার্মানির জনসাধারণের মনে। 

১৯৩৩, ৩* জাকুআরি । হিটলার তথ! জার্মানির জীবনে একটি ম্বরণীয় বৎসর । 
ফুরোপের ইতিহাসেও, এমন .কি পৃথিবীর ইতিহাসেও । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জার্মানির 
সযরনায়ক, বৃদ্ধ মার্শাল হিগ্ডেনবার্গ তখন রাইখের প্রেসিভেপ্ট । নির্বাচনে জয় 
লাভ করার পর নাৎসীদ্দলের নেতা! হিসাবে হিটলার তখন তাঁকে চ্যাব্সেলারের 
পদ্দে নিষুক্ত করতে প্রেপিেপ্টকে বাধ্য করলেন। কথায় ও কাজে হিটলার 
জার্মানির অধিনায়ক হলেন। চ্যাব্সেলার থেকে অধিনারক হুতে তার খুব বিলম্ব 
হলো না। ডিক্টেটর ছিটলার জাানির বুক থেকে তখন বিরোধীদের একেবারে 
নিশ্চ্ছ করে দিলেন। তার ছুই প্রধান সহকর্মী- গোয়েরিং ও গোয়েবলসের 
সহায়তায় তিনি এই কাজটি সম্পর করেছিলেন। চ্যাব্সেলার হিটলারের 
তৃতীয় রাইখ দশ বৎসরকাল মাত স্থায়ী হয়েছিল । 

হিটলার হলেন “ছুয়েরার” ( 770611৩7 ) এবং জার্ধানির অধিনায়ক যখন একে 
একে পোলাও, চেকোক্জেতাকিয়া, হাঙ্গেরী প্রতৃতি রাষ্র গ্রাস করতে-লাগলেন তখনই 
ইংলগ্ডের টনক নড়ে এবং অবশেষে ১৯৩৯ সালে ইংলও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণ! করতে বাধ্য হয়। গুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধ। এইযুদ্ধে আমেরিকা ও 
সোভিয়েট রাশিয়াও জড়িয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধ চলেছিল প্রায় পাঁচ বছর। 
১০৪৫ নাঁলে মিত্রশক্তির হাতে জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয় ও তৃগর্তস্থ একটি 
প্রকোষ্ঠে গাসোলিনের অগ্নিশিখায় ঘণ্চ হয়ে অধিনায়ক হিটলারের মৃত্যুতে অথব! 
আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল । এই বোধ হয় ছিল 
সেই উন্মাঘ, অব্যবস্থিতচিত্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতিত নর-দানবের নিক্কতিস্-্ষানব 
সম্যাতার ইতিহাসে ধিনি শোণিতাক্ষরে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করে 
গিয়েছেন। তথাপি আপন ক্ষমভার বলে তিনি পৃথিবী কাপিয়ে দিয়েছিলেন 
এবং ইতিহালে তিনি স্মরধীয় হয়ে থাকবেন একজন 50:14 9181৩ হিসাবে--- 
এ বির়য়ে কোন সঙ্গেহ নেই। শক্তির দন্ধে হিটলার ছিলেন নেপোলিয়ানের 
সগোহে। 


আনেস্ট হেমিংওয়ে 


( ১৮৯৯-১৯৬১ ) 


০ 


১৮৯৯ । জুলাই ২১। 

শিকাগের শহরতলী ওকপার্ক, ইলিণয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাকিন 
কথামাহিত্যের দরিক্পাপ লেখক এবং মাকিন উপন্থ।সে নতুন ধারার প্রবর্তক, 
আনেস্ট মিলার হেমিংওয়ে। তার বাব! ছিলেন একজন চিকিৎনক ও 
স্পেটলম্যান। ছেলের বয়স ঘখন দশ বছর তখন তিনি তার হাতে একটি 
প্রমাণ-সাইজের বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন এই আশায় যে বড়ো হয়ে ছেলে 
একজন স্পোর্টসম্যান হবে। তীর ম! ছিলেন যন্্রংগীতে পার্ধশিনী ) এবং তার 
আশ' ছিল যে ছেলে তার পৃ্টান্ত অনুসরণ করবে। কিন্তু পিতামাতার প্রত্যাশা 
ছেলের দ্বার! চরিতার্থ হয়নি । তীর লেখাপভাটা হয়েছিল খাপছাড়। ভাবে এবং 
সেটা ছিল ক্ষণস্থায়ী । পনর বছর বয়সে তিনি বাড়ি থেকে পালিক্ে যান , ফিরে 
এলেন ১৯১৭ সালে উচ্চ বিদ্যাপয়ের পড়াশুনা সম্পূর্ণ করতে। তারপর চলে গেলেন 
কানসান শহবে রিপোর্টার বা সংবাদদাতার চাকরি করতে। তাঁর বয়স তখনে! 
আঠার বছর হয়নি যখন তিনি ফ্রান্দে চলে গিয়ে একটি এযাগুলেক্দ ইউনিটে 
যোগদান করেন--এটি তখন একটি ইতালীয় পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ছিল সংশ্লিষ্ট । 
বাড়ি ফিরে এলেন এবং ১৯২১ সাপে তিনি হালে বিচার্ডমনকে বিবাহ 
করেন। আবার তিনি সাংবাদিকতায় ব্রতী হলেন এইবার টোরোণ্টোতে। 
কিন্ত আবার তিনি যৃদ্ধের গন্ধ পেলেন- এশিয়া মাইনর থেকে কামানের শব্ধ 
ভেসে এলে! বাভামে। শান্তিপূর্ণ জীবন অদহা মনে হয়। হিনি ভ্রাযামাণ 
সংবাদদাতা হয়ে চলে গেলেন নিকট প্রাচ্য । রণাঙ্গন থেতে গরু '-তুরম্ক যুদ্ধের 
ববর তার যেলব ভয়াবহ বিবরণ তিনি পাঠাতেন তা সকলে সাগ্রহে পাঠ করত। 

তখন সবে তার কুড়ি বছর বয়স যখন তিনি প্যারিসে চলে এসে এক লেখক 
সংঘে যোগদান করলেন । এই সংঘের প্রধান সভ্যদের মধ্যে ছিলেন এজর! পাউও, 
শেরউড এ্যান্ডার্গন ও জাটরুড স্টেন-্এ'রা সকলেই ছিলেন আমেরিকার উদীযবমান 
তরুণ লেখকদের-ধার! নতুন ধরনের লাহিত্য-কর্ম নিম্নে পরীক্ষা-নিবীক্ষা! করতেন 
-নেতৃস্থানীয় এবং উপদেষ্টা । এরা সকলেই যনে করতেন যে, আমেরিকাতে 
সাহিত্য চর্চা খুবই ব্যয় বুল ও অহ্বিধাজনক । তিনি এই তিনজনের প্রতি 
আরুই হলেন, বিশেষ করে জাটরুড ও শেরউডের 'প্রতি। প্রট ছাড়া কি করে গল্প 
লিখতে হয়, সেই কায়দা! তাঁকে শেখালেন এ্যাণ্তার্ন আর জাটকুড শেখালেন 
কিভাবে অলংকরণ আর বর্ণনা বাহুল্য বর্জন করে গল্প লিখতে হয়। এমন ভাষান়্ 
লিখতে হবে যেখানে প্রত্যেকটি কথা হবে গতিময়। যন্তব্য সাহিত্য-পদ্দবাচ্য 
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নয়'স্্এষনি ধরনের আরে! কত রুকষের উপদেশ তিনি পেয়েছিলেন এ ধে 
কাছে। সংবাদপজে রিপোর্টারের কাঙ্গ করে হেমিংওয়ে নান! ধরনের লিখন-কৌশন 
আরত করেছিলেন ; এখন মেই লিখন পদ্ধতি সাহিত্য-কর্মে প্রয়োগ করে তিনি 
ভালে! লেখক হওয়ার 'জন্ত আন্তরিক প্রয়াম পেলেন। . 

এই সময়ে ছেমিংওয়ে দেখতে ছিনর্পেন ছ'ফুট দীর্ঘ, সিংহের মতো! মন্ত বড় 
মাথা, প্রশস্ত বুক, আর মজবুত গঠন--একেবারে একজন পৃরোদত্তর দ্ল্যাথলেট। 
চ'্বশ বছর বয়সে সাংবাদিকতাকে বিধায় দিয়ে তিনি সাহিত্যকর্ষে আত্মনিয়োগ 
করলেন। প্রকাশিত হলে! তীর প্রথম বই 10:66 9007165 200160, 7৯০০105 ? 
একজন অখ্যাত প্রকাশক সেটি ছাপিয়েছিলেন  মুস্রিত হয় মাত্র পাচশো কপি। 
বছর খানেক পরে তার দিতীয় বই [॥ 091 111)৩ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
একজন মৌলিক, শক্তিশালী অথচ অপরিণত লেখকের আবির্ভাব চিত হয়েছিল। 
উপন্কাসের বত দেখতে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল কয়েকটি ছোট গল্পের 
সংকলন। গল্পগুলি আত্মচরিতমূসক | হেমিংওয়ে-মানস তখন ধীরে ধীরে 
পরিণতির পঞ্থে এগিয়ে চলছিল । পরবর্তী উপস্তাস ছুটির মধ্যে (1015 70115106 
01 901108 ও 1106 38. 2150 [২1559 ). তার সৃষ্ট ্প আভাস ছিল। চতুর্থ 
উপস্তানটিতে প্ররুতির হৃদয়হীনতা ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাময়িক 
নৃশংসতার যে চিত্বম্পন্দী চিত্র তিনি ভুলে ধরেছিলেন তাতেই হেমিংওয়ের 
জনপ্রিয়তা সচিত হয়েছিল। সেই জনপ্রিক্লতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে । প্রধানত 
ছুটি কারণে তিনি আকণ্িক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন---প্রথম, তার জীবন দৃষ্টি ; 
দ্বিতীয়, স্টাইল ব1 লিখনভঙ্গী । নৈরাষ্তপীড়িত এই আশাহত হাজার হাজার 
তরুণের জীবনের ছবি এক মর্মম্পলী ভাবায় হেমিংওয়ে তুলে ধরেছেন "7৩ 91, 
4১139 ২1963 উপপ্তা পটিতে । 


সাতাশ বছর বয়সেই হেমিংওয়ে এক নতুন ধরনের সাহিত্যের দিক্‌ নির্দেশ 
করেছিলেন । বিশ্বের কোন গুপন্তাসিকের জীবনে এট! দেখা যায়নি । ১৯২৮ 
সালটি হেমিংওয়ের সাহিতাজীবনের একটি স্মরণীয় বখসর । এই বছরে প্রকাশিত 
হয় তার পৃথিবী বিখ্যাত উপন্যাস £ 4 চিাতজাত1 10 41019 ; অনেকের 
বিবেচনায় এটিই তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । টলস্টয়ের «ওয়ার ফ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসের 
একটি অধ্যায়ের সঙ্গে --ঘে অধ্যা়টিতে মন্কো থেকে পশ্চাদপর সৈন্যদের চিত্র 
আছে-.ফেয়ারওয়েল টু আর্মন'-এর অনুরূপ একটি অধ্যায়ের মিল আছে। 
খপন্তাসিক হেষিংওয়ের খ্যাতির অনেকখানি তার এই উপন্তানকে কেন্দ্র করেই 
বর্ধিত হয়েছিল এবং এই বইটি থেকে রয়্যালটি বাবদ তিনি কয়েক লক্ষ ডলার 
পেয়েছিলেন । যখন এটি সবাকচিন্তে বূপাগ্িত হয় তখন হলিউড থেকেও আরো 
প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন তিনি। তাই এই উপন্তাসটিকে তিনি তন ভাগ্যের 
অন্যতম সোপান বলতেন । বিয্লাঙ্লিশ বছর বয়মে তিনি প্রকাশ কয়লেন তার 
বিপৃলাকতন উপন্তান£ 7০07 51002) 00৩ 7511 10119 ; অনেক বিশিষ্ট 
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সমালোচকের মতে এইটিই হেষিংওয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম । 
পূর্বোপ্লিথিত “ফেয়ারওয়েল টু আর্শপ” আর এই “ফর ছমূদ্দি বেল টোলস্‌'--এর 
মাঝখানে তিনি আরে! চাঁরখানা উপন্যাস লিখেছিলেন । 

তার সাহিত্যজীবনের ৬রু থেকে হেমিংওয়ের মধ্যে আমরা একটি জিনিস 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করি; সেটি হলো তাঁর মৃত্যু-চেতনা। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
তীর প্রায় সকল গল্প ও উপন্যসে জীবন ও শত চিন্তার যে টানা-.প.ড়েন তিনি 
বুনে এসেছেন, যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে তিনি একে প্রকাশ করে এসেছেন ভার মৃধ্যে 
একট' তীব্রত ছিল, কিন্তু “ফর হুম দি বেল টোলস্” উপন্াাটিতে হিনি মৃত্যুকে 
আশ্চর্য নিরাঁসক্তভাবে দেখেছেন, একজন চিকিৎসক যেভাবে দেখে থাকেন ঠিক 
মেইভাবে। হেমিংএয়ের প্রকৃতির একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সারাজীবন 
তিনি সেইসব কাজ ভালোবেসেছেন যার দ্বারা জীবন হয়ে ওঠে বিপৎসন্কুল, মৃত্যু 
আশাশুন্ত আর মরে যাঁওয়। অর্থহীন । কিন্তু তার চল্লিশোত্তর জীবনে এই দৃষ্টিতঙ্গীর 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় , এখন তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে, বেচে থাকা আর 
মরে যাওয়া--এই ছুটোর মধ্যেই একট! উদ্দেশ্য নিহিত আছে। 

আট বছর পরে বেরুলো /১0955 1]6 [1৮57 800. 11060 0176 [1565-- 
হেমি'ওগ়ের বহু এ ঠ!শিত নতুন উপগ্থাস। কিন্তু পাঠকগণ যারপরনাই নিরাশ 
হলেন এটি পাঠ করে । উপন্যাটি শু যে গতান্থগতিক তা! নয়, লিখনভঙ্গির 
দিক দিয়েও হূর্বল ও পুনরুক্তি দোষে পরিপূর্ণ । যে শৈলীর জন্য তার খ্যাতি, এই 
বইটিতে তা, পাঠকদের মনে হস্সেছিল, যেন একেবারেই অনুপস্থিত; এমনকি 
বর্ণনার দিক দিয়েও তিনি পাঠকদের হতাঁশ করলেন । সামগ্রিকভাবে বিচার করে 
ৰপা৷ যায়, এই নতুন উপন্য।সটিতে হেমিংওয়ে যেন নিজেকে নিয়ে ছিউমার-বজিত 
একটি প্যারডি রচনা করেছেন, ঠিক যেমন পঁচিশ বছর আগে তিনি শেরউড 
খ্যাণ্ডার্ননকে অনুকরণ করে স্তর করেছিলেন তার সাহিত্যজীবন ৷ তীর প্রতিভ: 
কি তবে ম্লান হয়ে এলো? তিনি কি ফুরিয়ে গেলেন? এই নংশ” জেগেছিন 
হেমিংওয়ের অনুরাগী পাঠকদের মনে । 

চুয়াক্ন বছর বয়সে যে নতুন উপন্যাসটি (17106 01৫ [থা 2140 (115 9০8 ) 
বেরুলো, দেখা গেল তাতেও হেমিংওয়ে মৃত্যুর আনম্থতাকে বিষয়বস্ত করেছেন । 
ছোট নভেল । এই বইটিতে তার প্রতিভার উদ্ভামন দেখা গেল। ১৯৫৩ সালে 
তীর এই উপন্যাসটির জন্য হেমিংওয়ে যখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিতা পুরস্কার 
'পুলিটজার প্রাইজ' লাভ করলেন তখন তার অনুরাগীদের -মধ্যে কলগুঞ্জন শোন! 
গিয়েছিল যে, বিশ বছর আগে হেমিংওয়েফে এই পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। 
পরের বছরে (১৯৫৪) তিনি লাভ করলেন বিশ্বের সের! দাহিত্য পুরস্কার--“নোবেল 
প্রাইজ'। 19৩ 010 17811 200 (0৩ 86৪ উপন্তাপু তিনি লিখন-শৈলী নির্মীণে 
যে অসামান্ত দক্ষত। ( নোবেল কমিটির ভাষায় '91315 10810718 10896519010? ) 
প্রদর্শন করেন সেইজগ্য তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। 
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১৯৫৪, জানুয়ারি । সার! বিশ্বের সাহিত্য-সমাজকে সচকিত করে বেতোরে 
ঘোষিত হয় হেমিংওয়ের মৃত্যু সংবাদ । একটি ছোট্ট প্লেনে চড়ে তিনি সম্ীক 
আফ্রিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন। খবর এলো, যেখানে অরণ্য-সঙ্কুল নাইল অঞ্চলে 
প্রেনটি বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে হেষিংওয়ে-দম্পতির মৃত্যু হয়েছে । সংবাদপত্রপ্তলিতে 
এই বিমান ছুর্ঘটনার সংবাদ বেল, লেখ! হলে! শোক-সচক সম্পা্ধকীয়। তাতে- 
বলা হলো--“বিপদ্কে যিনি বার বার আলিঙ্গন করেছেন, মরণকে যিনি বার বার 
বরণ করেছেন, বিমান-ছুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হেমিংওয়েরু জীবনের স্বাভাবিক 
পরিণতি” । সংবাদপত্র প্রভাতী সংন্করণগুলি তখনো পর্যন্ত খবরের কাগজের 
স্টলে সজ্জিত রয়েছে, যখন সার পৃথিবীকে চমকিত করে সংবাদ এলে! যে, 
হেমিংওয়ে শুধু যে জীবিত আছেন তা নস, দুইবার তিনি মৃত্যুর মূখে থেকে রক্ষা 
পেয়েছেন । তার বিমানটি বিধ্বংস হয়েছিল মতা, কিন্তু স্তীকে সঙ্গে নিয়ে সেই 
ধংসপ্রাপ্ত বিষানটি থেকে বুকে হেঁটে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। তাদের ছু'জনকে একটি মোটর লঞ্চে তুলে, উদ্ধারকারী অপর একটি 
বিমানে চাপিয়ে দেওয়! হয় । এটিও ধবংসপ্রা্ হন ও আগুন লেগে যায়। কিন্ত 
হেমিংওয়ে পেছনের দরঙ্গা কেটে বেরিয়ে আসেন এবং ছু'্জনেই মৃত্যুকে ফাকি 
দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন । 

তীর জীবিতকালে হেমিংওয়ে যেমন জনপ্রিয় ও বহু-পঠিত ওঁপন্তাসিক, ছিলেন, 
তেমনি তিনি যা কিছু লিখেছেন তাই নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছে। 
মমালোচকরা বলতেন যে, ভীরু ও ছূর্বলচিত্ত মানুষরাই তার উপন্থাসে, গল্পে স্থান 
পেয়েছে এবং তাঁর কোন উপন্াসেই তিনি বলিষ্ঠ চরিত্রের নর-নার্ট্র ছবি আকতে 
সক্ষম হন নি। একজন বিশি্ সমালোচক তার সাহিত্যরুতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £ 76001789185 68৩ ৪. 08100801981 2110 5010110% 0819] 
10100188515 00 0115 9511 ৪$ 0075 106955587/ 200 13০00০% 0 11651920016,. 
30 2 6০116110006 5611 23 006 68561501251] 01178) 0 110612016 01 
11610178585, 001: 51150100706 1160 ০13 1) 036 11800 01461 ৮615 
00610070601865 20008 ০0 ৪/99 08০ 1819611696 2180 1180019602061)06 
01 086 0110. 

হেমিংওয়ে বলতেন “আত্মহনন হলে মরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ |” তাঁর জীবন ও 
জীরনাচরণের সঙ্গতি রেখেই তিনি অবশেষে ম্বত্যুকে বরণ করেছিলেন ঘা 
সর্ংতোতাবেই ছিল গ্রচণ্ড। ১৯৬১, জুলাই ২, তীর স্বগৃছে, সৃখের সধ্যে একটি 
ঘোঁনলা বন্দুক দিয়ে, অকম্পিত হাতে সেই বন্দুকের ট্রিগারটি টিপে বিশ্ববি্কত 
পাপা" হেষিংওয়ে তার জীবনের অবসান ঘটালেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ গল্পটি 
তিনি ঘে এইভাবে পিখে যাবেন, এট! তাঁর লক্ষ লক্ষ অঙ্ুরাগগীদের মধ্যে 
কেউই কোন্ধিন বোধ হয় কল্পনা করতে পারেনি। 
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জন ফিটজেরাল্চ কেনেডি 


( ১৯১৭-১৯৬৩ ) 


হ্স্টনের শহহতলী ক্রকলিন। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার একটি বিখ্যাত শহর । 
এই শহরে, ১৯১৭ সালের ২৯ মে জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতামহ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আয়ার্ন্যাণ্ড থেকে এই দেশে এসে 
বসবাস করতে থাকেন এবং আলুর ব্যবসায়তে [তিনি প্রচুর বিত্তবান হয়েছিলেন। 
পিতামহের সম্পদকে তার পিত। বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে, কেনেডি পরিবারের 
এশ্ব্কে জনস্রুতিতে পরিণত করেছিলেন। তার নয্টি পুত্র-কন্যার নাষে তিনি 
এমন একটি ট্রাস্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করেন যার ফলে বয়োপ্রাপ্ত হলে প্রত্যেক ছেলে- 
মেয়েই দ্বশ লক্ষ ডলার করে পেতে পারবে । কথিত আছে, পিতার উইলে এই 
রকম নির্দেশ ছিল যে, তার জোন্ঠ পুত্র যোসেফ কেনেডি উচ্চ শিক্ষা লাভের পর 
রাজনীতির চর্চা করবেন যাতে করে তিনি উত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার 
প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। এই ভাবে তার অন্যান্ত ছেলে-মেয়েগুলি বড়ে হয়ে 
কি হবে তার একটি স্নির্দিষ্ট নির্দেশ তার উইলে ছিল এবং মেই উইল অনুসারেই 
উক্ত ট্রাস্ট কাণ্ড গঠিত হয়েছিল । 

কিন্তু তীর জোষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে পিতার এই ইচ্ছা! পূর্ণ হয়নি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় যোশেফ কেনেডি অল্প বয়সেই মার! যান? দ্বিতীয় পুত্র জন তখন নৌ-বিভাগে 
বেশ কৃতিত্বের পরিচন্্ দিয়েছেন। যুদ্ধ শেষ হলে পরে, জন কেনেডি রাজনীতিকে 
পেশ। হিসাবে গ্রহণ কনার কথ! বিশেষভাবেই বিবেচনা! করতে থাকেন। তীাছের 
পরিবারে এতকাল পর্ধস্ত রাজনীতির চর্চা করেন নি, বা রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে 
কোনো অংশও গ্রহণ করেন নি, যধিও বিদ্বান ও সংস্কৃতিসম্পর্র প'্বার ছিসাবে 
কেনেডি পরিবার ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ত পিতা 
যে অভিলাষ তাঁর মনের মধ্যে পোষণ করেছিলেন, তার আর একটি পুর এইবার 
ভাই পৃশ করতে কূতসংকল্প হলেন। 

রাজনীতিতে যোগদানের জন্য তরুণ কেনেভির যোগ্যতা অনেক দিক দিয়েই 
ছিল। ১৯৪৫ সালে একটি পুরাতন পৃষ্ঠবেদনার চিকিৎসার জগ্ত খন তাকে 
দীর্ঘকাল হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তখন তিনি একটি সুন্দর গ্রন্থ রচন। 
করেছিলেন। সেই বইটির নাম 71013 ?) 0০91885 £ যেসব রাজনীতিবিদ 
ও রাষট্রনৈতাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হয় তাদেরই বিষয় নিয়ে 
রর্চিত। তখন কি তিনি জানতেন, তবিস্ততে আমেরিকার প্রেসিভেপ্টক্ষপে একদিন 
তাঁকেও অন্থরূপ সাছদের পরিচয় দিতে হবে? ছ'বছরের মধ্যেই তরুণ কেনেডি 
খ্যাসাচুটেস রাজ্যের সেনেটর নির্বাচিত হলেন। তার নিজের উচ্চাতিলাস ও 
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তার পারিবারিক অপরিষকিত সম্প্দ এবং সেই সঙ্গে তার রোমান ক্যাথপিক 
মনোতা'ব- কেনেভির রাজনৈতিক জীবন গঠনের পক্ষে যেষন সহায়ক হয়েছিল 
তেষনি গ্রতিবন্ধকেরও সি করেছিল । শী বোঝা গেল পেনেটর কেনেডির 
একটি নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। ঘযদ্দিও তিনি ডেমোক্রেটিক দলের সন্বশ্ত ছিলেন 
তথাপি দলের মধ্যেই তিনি উপদদলীয় কোনে। সংকীর্ণ ষতবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে 
প্রত্যাখান করতে পারতেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে গড়ীর চিন্তার পর তিনি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হতে পারতেন এবং এইজন্য কংগ্রেসে তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ 
বলে শ্বরুত হছলেন। বয়সে তরুণ হলেও, সেই বয়সেই তীর বাঞনৈতিক চিন্তা 
অনেক প্রবীণ গেযোক্রাটের দুই আকর্ষণ করেছিল। ১৯৫৪ সালে তিনি 
দ্বিতীয়বার সেনেটর নির্ধাচিভ হলেন। তারপর আরে] ছু'বার এবং প্রত্যেকবারই 
তিনি যে বিপুল সংখ্যক ভোট লাভ করতেন তার থেকে তার জনপ্রিয়তা প্রমাণিত 
হতো। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে তিনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেমিডেন্ট পদের 
অন্ধ গ্রতিত্বম্ঘিতা করে বার্থ হন, কিন্ত তখন থেকেই তিনি আমেরিকার রাজনীতিতে 
নিজ নামের মৃদ্্াক্ষিত করতে সমর্থ হন। তখনো তীর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ 
হয়নি যখন ডেমোক্রেটিক পার্টি কেনেভিকে ১৯৬: সালের নির্বাচনে প্রেদিডেণ্ট 
পদের জন্ত যোগ্য প্রার্থী বলে বিবেচনা করলেন । ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে যখন 
তিনি চতুর্থবার বিপুল তোটাধিক্যে দেনেটর নির্বাচিত হয়েছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট 
পদের জন্ত তার:যোগ্যতা সম্পর্কে পার্টির সদশ্কদ্বের যনে কিছুমান্ধ সংশয় ছিল না। 

এইভাবেই সেদিন যুফরাষ্্ আমেরিকার রাজনীতিতে জন ফিটজেরান্ড 
কেনেডির মৃতিটি ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯৬*, ভুর্সাই মাস। 
ভেষোক্রেটিক ছল তীকে প্রেসিভেণ্টের পদের জন্ত ও টেক্সাসের প্রবীণ সেনেটর 
লিগুন জনসনকে ভাইস-প্রেমষিডেণ্টের পদের অন্ত মনোনীত করলেন। লিগুন 
প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, পরে অবশ্ঠ তিনি তার মত পরিবর্তন করেছিলেন । 
তাঁর এই যতপরিবর্তনের প্রতিক্রিয় শুধু দেনেটর জনসনের পক্ষে নয়, আযেরিকা 
তথ! সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে স্থদুরপ্রসারী হয়েছিল। নির্বাচনী প্রগার কার্ধে অবতীর্ঘ 
হয়ে ভোটদাতাগণের উদ্দেশে কেনেডি বলেছিলেন £ ণু 0786 5০5 2০0% 0০ 
১৮৩ ০0201915920 8০০ 005 ০০919053101 83 16 85 ৫6৮61010198 
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ব্যাসাটিউসেটসের সেই প্রখ্যাত সেনেটর কেনেভির নাম এইসফয় জগগ্র 
আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে পর প্রান্ত পর্বস্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। 

নির্বাচনে জয়লাভ করলেন কেনেঙি, এটা প্রত্যাশিত ছিল । প্রেসিডেন্ট হওয়ার 
পর শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্ত তিনি বেছে বেছে গোগ্যতয ব্যক্তিত্বের, বিশেষ 
করে স্থপর্তিত বুদ্ধিষীবীদের নিয়ে তার ম্রীপরিষঘ গঠন করেন। ট্িতেনসনের 
যতো পঞ্চিতকে পাঠালেন রাষ্রসংখে আযেরিকার প্রতিনিধি ছিলাবে, ভীন রাক্ককে 
নিহৃক্ত করলেন দেকেটারি জব স্টেটের দায়িতজনক পদে আব তার অন্ত 
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কৃতবিষ্ক ভ্রাত! রবার্ট কেনেডিকে করলেন এ্যাটর্ণা-জেনারেল ৷ তিনি যখন সেনেটর 
তখন শ্রিয়ধর্শন1, বিছুষী জ্যাকেলিনের সঙ্গে কেনেডি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন। 

প্রেমিভেপ্ট পদ্দে নির্বাচিত হওয়ার পর কেনেডি তীর স্বঙাতি ও পৃথ্থিবীর 
নরশ্নান্ীর উদ্দেশে প্রথম ঘে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটি সেদিন তারে-বেতারে 
প্রচারিত হয়ে পৃথিবীর সানে আমেরিকার এক নতুন ভাঁব মৃতিকে তুলে ধরেছিল। 
তার সেই এঁতিহাসিক ভাষণের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত হলে! £ 
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কেনেডি ছিলেন আমেরিকার সবচেয়ে তরুণ বয়স্ক প্রেসিডেন্ট এবং তারই মধ্যে 
এ মহাদেশের জনসাধারণ নতুন এক দূরদুষ্টি সম্পন্ন তাকে আবিষ্কার করেছিল্ল। 
তীর প্রারস্তিক ভাষণে উৎসাহ, উদ্ম ও নিষ্ঠার এমন একটি আন্তরিক সর ধ্বনিত 
হয়েছিল যার মধ প্রতিফলিত হয়েছিল। নির্বাচিত তরুণ প্রেসিডেণ্টর নীতি ও 
কার্যস্থচী। তিনি বলেছিলেন £ «দেশকে পরিচাপিত করার বাস এখন চলে 
এসেছে নতুন যুগের একদল আমেরিকানদের হাতে । নতুন চিন্তাধারা, বলিষ্ঠ 
কর্মপন্তি আর তরুণবয়স্ক অথচ যোগ্য বাকিদের নিয়ে গঠিত মছ্রিণস্তা-কেনেডির 
্বশ্পকালস্থায়ী শাসনকালকে এমন একটি বাঞ্নায় যণ্ডিত করেছিল যার ফলে 
সকলেই আশা করেছিল যে, কেনেডি হয়ত দ্বিতীয়বারের জন্যও প্রেসিভেশ্টের 
পদে নির্বাচিত হতে পারবেন ও একাদিক্রমে আট বৎসরকাঁল দেশ সেবা! করবার 
স্থযোগ পাবেন। 

কিন্তু কেনেডি মাত্র দু'বছর দশ মাসকাল এ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
তবে এ চৌজ্জিশ মাঁসই ছিল সকলের বিবেচনার 47102067083” ব] গুরুত্বপূর্ণ । 
তীর সময়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা ছুটি, যথা--(1) 0111 8..51205 8111, আর (1) 09৮8) 
কিউবার ওপর থেকে অবরোধ সরিয়ে নেওয়ার ফলে একটি সন্তাব্য আণবিক যুদ্ধের 
হাত থেকে সেধিন পৃথিবী রক্ষা পেয়েছিল। নিভিল রাইটস বিল ব৷ নাগরিক 
অধিকার সম্পকিত বিলটি পাশ হওয়ার পর আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে অগ্রগতি 
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দেখা দিল, বর্ণ বৈষষ্যের অবসান ঘটলো । যেদিন প্রেমিডেপ্ট কেনেডি এই 
বিলের প্রস্তাব কংগ্রেমে উত্থাপন করেন সেদিন অনেকেই এর বিরোধিতা 
করেছিলেন। কিন্ত আমেরিকার ইতিহাদে এইটাই ছিলি একটি সবচেয়ে সদুর- 
প্রসারী আইনের প্রস্তাব। এই আইন পাশ হওয়ার ফলেই আমেরিকার ইতিহাসে 
সবপ্রথম প্রত্যেকটি রাজ্যে নিগ্রে। ছারা শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের সঙ্গে একজে বিশ্ববিষ্ভালয় 
ও কলেজগুলিতে শিক্ষালাভের স্থযোগ পায় । 

বৈদেশিক ব্যাপারে কেনেডি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথ! ছিল : 
45116105110 001 091081635-অর্থাৎ “অগ্রগতির জন্য মৈত্রী” । তবে কিউবার 
ব্যাপারেই তাকে কঠিন সমস্ঠার সম্বুখন হতে হয়েছিল । তীর কাধ্ভার গ্রহণের 
প্রায় তিন সপ্তাহ আগে মাকিন সরকার কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন। তারপর ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে সমগ্র বিশ্ব স্তপ্তিত হয়েছিল এই 
খবর শুনে যে, ক্যাস্ট্র-সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে কিউবার মাটিতে গোপনে 
আক্রমণীত্মুক ক্ষেপণাস্ত্রের ঘটি তৈরী করতে দিয়েছেন। সম্পূর্ণভাবে মোতিয়েত 
যন্তবিদ্দ্বের দারা পরিচালিত এইসব ঘাটি থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় 
সবকটি বড়ো শহরের ওপরেই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ সহঙ্গ হতে।। মাকিন সরকার 
অবিলঘ্ে এই ঘাটিগুণপি অপসারণের দাবী জানালেন এবং ঘোষণা করলেন ঘে, 
কিউবাতে সোভিয়েত জাহাজ-বোঝাই যেসব মালপত্র আসছে তার মধো 
আক্রষণাত্মক সমর-সরগ্রাম থাকলে সেগুপি সেখানে নিয়ে যেতে দেওয়। হুবে না। 
পরবর্তী ইতিহাস সৃপরিচিত। 

আন্তর্জাতীয়তার ক্ষেত্রে শাস্তিবাধী প্রেসিডেন্ট কেনেডির "মার একটি 
'উল্লেখষোগ্য প্রয়াস ছিল একটি আন্তর্জাতিক তথ্দারকি ব্যবস্থার প্রস্ততি । তবিস্তাতে 
যাতে কোন প্রকার পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংঘটিত নাহয় সেজন্ভ কেনেডি 
একটি চুক্তির পরিকল্পনা! করেন । এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে আহ্বান জানান । কিন্তু তাঁর সদিচ্ছাপূর্ণ এই আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হয়। 

 প্রসিভেপ্টের পদে অধিষিত হওয়ায় প্র থেকে বহুবার কেনেডির জীবন- 

নাশের চেষ্টা হয়। 'আষেরিকার নিগ্রোদের তিনি সমন মর্ধাদ] দান করেছিলেন-_ 
এইজন্য অনেকেই গার অভ্ন্তরীন নীতির ওপর বিরূপ ছিলেন। এই বিরূপতার 
অনিবার্ধ প্রতিক্রিয়ারূপেই ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর তারিথে টেক্সাস রাজোর 
ভালাস শহরে এক 'ঘাতকের গুলিতে প্রেষিডে্ট কেনেভি নিহত হুন। তীর 
এই অকালনৃতাতে একদিকে বহিবিশ্বে শান্তি এবং অন্তদিকে জাত্যন্তরীণ সামাজিক 
অগ্রগতি ছুইই বিশেধভাবে বিশ্বিত হয়েছিল। কেনেডির হত্যাকাণ্ডে সেঙ্গিন 
সমগ্র পৃথিবী যেভাবে শোকার্ড “হনে উঠেছিল এবং গ্বতন্ফুর্ত সমব্ধেনা জাপন 
করেছিল, সাম্প্রতিক ইতিহাসে তর তূলন1 বিরল বললেই হয়। 


সারটিন লুখার কিং 
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“7561 1021) 51)0810 1856 5011611)1115 116 ০0৪10 016 101. 4৯ 
102) ৮7110 ৮00 015 007 50106001716 15 110? 6০ 1155. একদিন এই 
স্থমহৎ্ বাণী ধার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, যিনি মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রছের 
আদর্শে অন্থসরণে নিগ্রোজাতির জীবনে এনে দিয়েছিলেন নবজীবনের জোয়ার 
এবং যিনি আমেরিকার বুক থেকে বর্ণবৈষয্যের অভিশাপ দূর করার জন্য 
জীবনাহুতি দিয়েছিলেন, তিনিই হলেন নতুন পৃথিবীর নিপীত্িত নিগ্রোজাতির 
হদয়ের 'রাজা” ডঃ মার্টিন লুখার কিং। 

১৯২৯, ১৫ জানহুআর | দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টগোমেরি রাজ্যের আটলাণ্টা 
শহবের এক ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কিং। পিতা ও পিতামহ ছু'জনেই 
ছিলেন ধর্মযান্দক এবং দু'জনেই ছিলেন শ্বেতাঙ্গ-রুফাঙ্গদের মধ্যে সমতার দাবীর 
অগ্রণী প্রবক্তা । পিতামহ রেভারেও্ড ফ্যালফ্রেড ড্যানিয়েল উইলিয়ামস স্থাপন 
করেছিলেন ন্কাশনাল 'এসোপিয়েসন ফর দি ক্ন্যাভভ্যান্সমেণ্ট অব কলার্ড পিপল্‌ 
(বৈ /৯0৮)। এই সমিতির ষঞ্চ থেকেই প্রথম ঘোষিত হয়েছিল বর্ণ বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বাণী। উত্তরকালে নেই বাণীকে সারা পৃথিবীতে তুলে ধরেছিলেন 
তারই প্রপৌন্র মার্টিন লুখার কিং এরং এক বিরাট অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে তাকে 
বাস্তবায়িত করে ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সট্টি করেছেন। কিং পরিবার শুধু 
মাত্র ধর্মঘাজক ছিলেন না--তার! ছিলেন মনে-প্রণে তাদের শ্বজাতির উন্নতিকামী । 

শৈশব্কাল থেকেই তিনি সবরকম হিংসাত্মবক কার্ধকলাপের প্রতি বিতৃফা 
পোষণ করতেন এবং বয়োপ্রাপ্ত হলে অহিংস! তীর চারিত্রিং বশিষ্ট্য হয়ে 
ঈাড়িয়েছিল। স্কুলে যদি কোন শ্বেতাঙ্গ ছাত্র তাকে কখনো! আঘাত করত, তিনি 
ভুলেও প্রতি-আঘাত করতেন না। আমেরিকার নিগ্রোদের ইতিহাস পাঠ করলে 
আমরা জানতে পারি যে, সকল নিগ্রো মায়েদের ছেলে-মেয়ের! যখন তাদের 
মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করত-্ষওদের ছেলে-মেয়েরা কেন আমাদের সঙ্গে মেশে না, 
কেনই ৰ! সাদ| চামড়ার ছেলে-মেয়ের] আমাদের সঙ্গে খেল! ধুল। করে না, তখন 
আমর! অন্মান করতে পারি, তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, আমাদের চামড়ার 
রঙ যেকালো। ওরা আমাদের 118৩7 বলে। তার শৈশবকাপ থেকেই মার্টিন 
এই শব্টির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্কুলে নিগ্রো৷ ছেলে-মেয়ের! শ্বেতাঙ্গ ছেলে- 
মেয়েদের সঙ্গে এক বেঞ্িতে বসতে পারবে না, গস্তায় একসঙ্গে তাদের হাটা! 
নিষেধ--ওরা| যি এক দিক দিয়ে ঠাটে, তবে এদের হাটতে হবে অন্থদ্িক দিয়ে। 
ঈত্যমান্ধষের সমাজে এমন বিসদৃশ ব্যবহার, এমন বৈষম্যমূলক আচরণ ফি চিন্রকাল 


৩৪৭ 


চলবে 1 এর বিরুদ্ধেকি নিগ্োধের কঠে কোনরদিন প্রতিবাছ গর্জে উঠবে না? 
এই প্রশ্থই শৈশবাবধি হয়ে উঠেছিল মার্টিনের জপের যাল1 এবং উত্তরনকালে তার 
সকল চিন্তার ফেজবিদ্দু। 

“ছেলেবেলায় আমি”, ঃ কিং লিখেছেন, 'যখনই মা-কে জিজারা করতাম, মা, 
কেন এইভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজে বাস করতে হয়, তখনই তিনি 
বলতেন এই. অবিচার, শ্বেতাঙ্গদের বৈষষ্যমূলক এই আচরণ চিরস্থায়ী হবে না-- 
একদিন এর প্রতিকার হবেই । আমি বিশ্বাস করতাম, হুর্তত প্রতিকার হবে, 
কিন্ত কবে যে হবে তা আমি ভেবে পেতাম না। তখন কে কল্পনা করতে পেরেছিল 
যে, আমেরিকার লক্ষ লক্ষ নিগ্রোদের জীবনকে জাতি-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে 
সুক্ত করার জন্ত তীকেই নেতৃত্ব দিতে হবে--দিতে হবে তার জীবনাহতি । 

ছাত্র হিসাবে মার্টিন খুবই দেদীগ্যমান ছিল এবং ভবল প্রমোশন পেয়ে মান 
পনর বছর বর়মে তিনি আটলাপ্টার মোরহাউজ কলেজে প্রবিষ্ট হন। তার 
বাবার ইচ্ছা! ছিল যে, মার্টিন পরিবারিক বৃত্তি অবলম্বন করার জন্ত, অর্থাৎ 
ধর্ষঘাজকতা৷ করার জন্ত, নিজেকে তৈরি করবে ? কিন্ত তার অভিলাষ ছিল ভাক্তারী 
অথবা! আইন অধাক়ন করা । কারণ ধর্মের প্রাতি তেমন একটা আকর্ষণ তিনি 
বোধ করতেন না। তাই আমরা দেখতে পাই ঘে, কলেজে অধ্যয়ন কালেই মার্টিন 
সামাধিক দর্শনের বুদ্ধিগত ভিত্তির অন্বেণ করতে থাকেন । এই সময়েই তিনি 
গভীর আগ্রহের সঙ্গে খোরোর 01511 7১190৮৩৫৩৩০ বইখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ 
করেছিলেন । এই বই পাঠ করার পর তার হতের পরিবর্তন ঘটতে খাকে। 
অবশেষে তিনি এই দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, একমাঞ্র ধর্মমাজকতার 
কাঠাষোতেই তিনি সাষাজিক প্রতিবাদ সম্পর্কে তার ক্রমবর্ধধান চিস্তা-তাবনাকে 
রূপার়িত করতে পােন। 

এই সিদ্ধান্তের পর মার্টিন পেনিসিলতানিয়ার কোদ্ার খিওলপিকাল 
সেমিনারিতে ততি হুলেন। এখানে বর্ণবৈষম্য ছিল না) একশভটি ছাত্রের 
মধ্যে ছয়জন, ছিল নিগ্রো ছাজ।, শ্বেতা্দ ছাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা! 
করবার জন্ত মার্টিন অরান্িভাবে পরিশ্রম করতেন। ধর্মসংক্রাস্ত বইগুলি 
অধায়ন করার লক্গে সঙ্গে তিনি প্লেটো), আরিসটটল, রুশো, লকি ও ছেগেলের 
বইগুলি গভীর মনোযোগের বঙ্গে পাঠ করতেন। 'সমাজ-র্শন লম্পর্কে যথার্থ 
জান লাভ করতে হলে এদের রচনার সঙ্গে অবশ্বাই পরিচিত হতে হবে --এই 
কথা তিনি বলতেন। এছাড়া, এই সময়েই মার্টিন আরেকজন মনীষীর রচনার 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেনে। তিনি হুলেন ভারতবর্ষের গান্ধী। কিং নিজেই 
বলেছেন-.্'নিষ্রিয় প্রতিরোধের প্রথম পাঠ আমি পেয়েছিলাম বাইবেল ও ঞঁঠের 
উপদ্বেশাবলী থেকে; কিন্তু সে ছিল তন্বের ধিক) নিক্ষিয় প্রতিরোধের পদ্ধতিটা 
আঙি পেয়েছিলাম গান্ধীর কাছ থেক্ষে। 

ক্রোজার সেঙিনাগিতে অধ্যয়নের ফলে তিনি বোস্টন বিশ্ববিষ্ালয়ে অধ্যয়নের 
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সধোগ লাভ করেছিলেন । যথাসময়ে তিনি এই বিশ্ববিষ্ঠালফের “ডক্টরেট” (৮10.) 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মার্টিনের জীবনের বোস্টন অধ্যায় প্মরণীয় হয়ে 
আছে একটি বিস্যে ঘটনার জন্ত । এইখানেই কোরেটা স্কট নামী এক শ্রিয়দশিনী 
'ও বিদূষী তরুণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কোরেটা ছিলেন সঙ্গীতের ছাত্রী। 
১৯৫৩ সালের জুন মাসে তার! ভু'জনে পরিপয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিদ্নের পনের 
মাম পরে মার্টিন তার নব পরিণীতা বধূকে সঙ্গে নিয়ে মণ্টগোমেরিতে পৈতৃক ভবনে 
এলেন, এবং কিছুকাল বাধে এখানে ডেক্সটার এতিস্থ্য ব্যাপটিস্ট গীর্জায় যাজকতার 
(885601) কাজে যোগদান করলেন। 

ষার্টিন তার জীবনে প্রধানত তিন) ভূমিকায় সগৌরবে অবতীর্ন হয়েছিলেন-- 
চিকিৎদক, আইনজীবী ও প্রচারক। এছাড়া আরো! একটি ভূমিকা তার জীবন- 
বিধাতা তার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন । রাজনৈতিক নেতার তৃষিকা। 
গির্জায় ধমযাজকের কাজ যখন তিনি শুরু করেন, সেই সময়ে একটি ঘটনায় তার 
জীবনে পরিবর্তন এসেছিল । ঘটনাটি নমগ্র নিগ্রোজাতির ইতিহীসে ম্বরণীয় হয়ে 
আছে। আমেরিকার ইতিহামেও। গীর্জার চাকরি তখনো পূব এক বছর 
হয়নি যখন এটি ঘটেছিল। ঘটনাটি ছিল রোজ পার্ধস নামী একটি নিগ্রো 
মহিলাকে কেন্দ্র করে। ১৯৫৫, ডিসেম্বরের প্রথম দ্দিন। বৃহস্পতিবার । এ দিন 
মণ্টগোমেরিতে বাম ধর্মঘট শুরু হয়। বর্ণ বৈষম্যের দরুণ এখানকার বাসগুলিতে 
শ্বেতাঙ্গ আরোহীঘের জন্ত সামনের আসন বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল আর 
পিছনের দিকে কৃষ্কাঙ্গদের বসবার জন্ত শ্বতন্থ স্থান ছিল। 

একদিনের এই বাঁ ধর্মঘট আশাতীত ভাবেই সফল হয়েছিল । সেদিন 
নিগ্রোদের একজনও বাসে চড়েনি। সমপাময়িক বিবরণ থেকে জান! যায় যে, 
ধর্মঘটের দিন চব্বিশন নিগ্রে। ধর্ষঘাজক এই ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছিলেন। সেইসঙ্গে তার] কয়েকটি দাবিও তুগলেন, যথা--(১) এসে ষে আগে 
উঠবে সে সামনের মাসনে বসবে ১ (২) নিগ্রোদের সঙ্গে শিষ্টাচার-সম্পন্ন ব্যবহার 
করতে হবে ; এবং (৩) নিগ্রোঅধ্যুষিত এলাকাগুলির তেতর দিয়ে যেসব বাস 
চল্লাচল করে মেগুলিতে নিগ্রো ড্রাইভার নিযুক্ত করতে হবে। তীদের দাবি ও 
প্রতিবাদকে জোরদার করবার জন্ নিগ্রে। ধর্মযাজকগণ মণ্টগোষেরি ইমপ্রুতম্ণ্ে 
এসোসিরেসন নামে একটি উন্নয়ন সমিতি স্থাপন করলেন । ডঃ মার্টিন এই সমিতির 
সভাপতি নির্বাচিত হলেন। 

তখন নিগ্রোদের সঙ্গে আপোষ করার কথা চিন্তা করতে থাকে মণ্টগোমেরির 
শ্বেতা্গর। এজন্য মণ্টগোমেরির মেয়রের নেতৃত্বে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের 
“হোয়াইট সিটিজেনস কাউন্সিল', নামে একটি সষিভি স্থাপিত হয়। তখন 
বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রোণ্ধের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে । আপোষের শর্তাবলী 
নিশ্রোর্দের কাছে সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হলো! না| [1015 15 0 1991 
91 00581117860] 561570600,.--এট কথা সেদিন বলেছিলেন ডঃ মার্টিন উন্নয়ন 
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সমিতির সভাপতি হিলাবে। তিনি নিগ্রোদের উষ্চানি তিচ্ছেন, এই অপরাধে 
তাকে গ্রেপ্তার কর। হয়। শ্বেতাঙ্গর। তাকে 188৩: 068০06 বলে উপহাস 
করতে থাকে । তখন তার,.যনের ষধ্যে একটি ভগবৎ নির্দেশ হুম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল-.. 
সত্যের জন্ক দীড়াও, ম্যায়ের জন্ত দাড়াও, ঈশ্বর তোষার দিকে আছেন ।, এরপর 
থেকে ডঃ কিং আর কখনে তয় বা নৈরাষ্ঠে কাতর হতেন ন1। এখানে উল্লেখ্য যে, 
মার্টিন লুখার কিং সম্পূর্ণ অহিংসভাবে তার আন্দোলন পরিচালনা করে পৃথিবীর 
শান্তিকামী ব্যক্তিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । নিগ্রোষের সর্বব্ধি নাগরিক 
অধিকার দাবি করে তিনি থে অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা! করেছিলেন সেজন্ত 
তাকে শ্বেতাঙ্গদের হাতে অনেক লাঞ্চনা ও উপহাস পেতে হয়েছিল। একবার তার 
শয়ন- কক্ষে ভিনামাইট নিক্ষেপ করে তীর প্রাণনাশের চেষ্ট! হয়েছিল । 

শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গদধের ওপর কুফান্ধর1 জয়লাভ করল । বিনা রক্জপাতে 
এতবড় একটি অহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্য একদিকে তীর শ্বদেশবাশীর 
কাছে যার্টিলের মর্যাদা ঘেমন বুদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সার] বিশ্বের বিমুগ্ 
দৃষ্টি তার ওপর আরুই হয়েছিল। আষেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি পর্বসত 
মার্টিনের অহিংম সত্যাগ্রহের ত্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। নিগ্রোদ্দের অনেক ন্যাষ্য 
দ্বাবী তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এই দ্াবিগুপির মধ্যে একটি ছিল নিগ্রোদের 
ভোটাধিকার । ১৯৬3 সালটি মার্টিনের জীবনে শ্বরবীয় হয়ে জাংছ শাস্তির জন্ 
ছুর্ণত নোবেল পুরষ্কার লাভের জন্ত। তখন তার বয়দ ছিল পয়ত্রিশ বছর। 
সত্যি, ভঃ কিং হলে-প্রাণে ও কর্মে গান্ধীর উত্তরসাধক। পুতরস্কারের সমস্ত অর্থ-_- 
যান হাজার ভলান্ব__তিনি আন্দোলনকে দান করেছিলেন । 

নোবেল পুরস্কার লাতের পর তিনি মান্ চার বংসরকাল জীবিত" ছিলেন. এং 
চার বছর ছিল অবিচ্ছিন্ন ফ্রীভম যার্চ (29270)-এর বছর । হাজার হাজার 
নিগ্রে! নগ্ব-নারী এই মার্চে যোগদান করেছিল। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সকল বিষয়ে 
লমতার (50811)) দাবিতে অন্ুত্তিত.এই জ্রীভম যার্চ দমগ্র বিশ্বে আলোড়ন হরি 
করেছিল। কিং"পরিচালিত এই এঁতিহানিক ক্রীভম মার্চ সতই অবিশ্ববণীয় হয়ে 
আছে। এই মার্চের সময় ১৯৬৮ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে এক আতঙ্ধীর 
গুলিতে মার্টিন নিহত হুন। মৃত্যুর সষয় হানপাতালে তীর কণ্ে উচ্চারিত শেষ 
কখা ছিল £ 4 105 ছ৪0 1০ ৫০ 9০৫9 ল111. বৃত্যুকালে তার বয়স 
হয়েছিল মা উনচন্জিশ বছর। মৃত্যুত্ব তিনমাল তেরো দিন আগে কজ্রীসসাল 
উপলক্ষে আটলাণ্টার এবেনেজার গীর্জায় সমবেত নর-নারীর সাষনে তিনি বড়িনের 
থে তাষণটি দিয়েছিলেন তার উপসংহারে তিনি বলেছিলেন £ “৪11 109$৩ & 
0168100 1058 111) 28100 11 0০0৫ ৩ ভ111 ০৩ 8915 0 81966৫ ০ 06 
৫2) দ)00 00615 5111 ৮৩ ০৩865 00. 68100 80৫ £০০৩৩%111 0০৮৪: 
2017- এই ছিল মার্টিন লুখার কিং-এর জীবনবত্য এবং জীবনসংদীত । 
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জীবনীশতক £ সংযোজনী 
হেলেন কেনার 


(১৮৮০-১৯৬৮) 


শপ উপ তা 


ভার পৃরহী ছিল শব্হীন* আলোহীন। তাই বু বুঝি তার আত্মার নিরন্তর 
নিঃশঝ ক্রন্দন ছিলং “মালো । আমাকে একটু আলো দাও, ঈদ ।, 

ধার কথা বলছি তিনি হেলেন কেলার খাকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ 
০০1165০7015 11515765117 19 1100 [01৩501051170590 1)1110101 
96118 ০৮৩7 11 ০915067106) এ কপির অহুযক্কি নব এই মৃক-বধির-অন্ধ 
মাকিন মহিলাটির মধ্যে কধি শশ্চদই এযন কিছু অসাধারণ দেখতে পেয়েছিলেন 
যেজগ্র হেলেন কেলারেব চান্স ুখত্মা তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন । খ্বণা- 
বিদ্বেষ-অশাস্তি পরিপূর্ণ আমাদের এই পৃথিবীতে মাঝে মানে আমরা এঘন ছুই 
একটি মানাবক গুণসম্প্্না মহীধ্সী লারীর সাক্ষান্থ পাই যারা না এলে এই সমাজ 
সংসার অর্থহংন হতো) ইউরোপে কুমারী প্জাবেন্ন নাইটিংঙ্গেল আর আমেরিকায় 
্যাডামল “হলেন কেলার- ই ছুজানব শাম প্রথিবী অস্কার সংগে স্বরণ করবে 
চিষক্ষাল । প্রাকল ভাগা হেলেন কেলাবে* জনকে শৈশবেই নানাভাবে ব্যর্থ 
করে দিয়েছিল । কিন্ধ তার বকছে আলীম সাহসেন সঙ্গে সংগ্রাম করে হেলেন 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কপ্পোইলেন। বিশ্বের সমকাল'ন নাবী সমাজে এইখানেই ছিল 
তার শ্বাতস্ত্রা। 

বিচিত্র তার জীবন কথা । ভিনি নিজেই ভার অনেকখানি লিপিবন্ধ করেছেন 
হীর আন্ুচরিতে--৮06 9607৬ ৮ 2 [116১1 এব মতো মে ভার ভবনের 
প্রথম তেইশ বছরের কাহিশী। তার জীসনের পটগূযিকায় আছেন যযানি স্থলিভান 
_শ্ধীর সযত্ব শিক্ষার ফলে শবহীন অন্ধকার ডগৎ থেকে হেলেন মু" হতে পেরে- 
ছিলেন । ফানি সুলিভান ছিলেন তার শিক্ষয়িত্রী-হেলেছনর জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবেই মিশে আছে তারে ভ্রীবন | আত্মজীটবনীতে হেলেন লিখেছেন £ 
“১৮৮৯ সালের ২" জুন উত্তর আমেরিকার টুসকুমরিয়। নামে ছোট্ট একটি শহরে 
আমি জন্মেছিলাম । আমার জীবনের আরম্ভ আর গাচজন শিশু মতোনই হয়েছিল। 
পিতামাতান্র প্রথম সম্থান হিসাবে আমি একটি স্স্থ ও হ্বাভাবিক শিশু হয়েই 
এই প্রথিবীতে এসেছিলাম । আমি এলাম, দেখলাম ও সকলের চিত্ত জয় 
করঞপাম যেমন আর পাঁচটি নবজাতক করে থাকে। জন্মের প্র এক বছর সাত 
মাস কাল পধস্ত আমি এই পৃথিবীকে দেখেছি, এর শব শুনেছে আর মুখরিত 
করেছি অর্ধশ্চুট কল কল ভাবে আমাদের সংসার | আসার মায়ের মুখে শুনছি, 
আমি নাকি এক বছর বয়সেই হাটতে শিখেছিলাম । 

তীর জীবনে ছুর্দৈব কিভাবে এসেছিল সেই কথ! বর্ণনা করতে গিয়ে কুমারী 
কেলার লিখেছেন £ আমার বয়স তখন সবে এক বছর লাত মাস পূর্ণ হয়েছে 


রাস পাটি পর বারা 





শপ আহার পর পাবার ভা হা, ভি, স৯ 
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মানের সুখেই শুনেছি, এই 'সমছে একদিন সকালে গাদের ঘর খেকে আগাকে 
কোলে করে মা'ধখন যেবিয়ে আসছিলেন, তখন কাচের মতোন শ্বচ্ছ মেঝেতে 
ছক়িস্কে পড়েছিল প্রভাত অুর্ষের আলো । সেই আলোতে প্রতিফলিত হছেছিল 
বাগানের গাস্ছের খাতাগুলির ফম্পমান ছায়া । তাই ধরবার জগ্ধ আমি আচষক। 
ঝাপ দিয়েছিলাম মারের কোল খেকে মেঝের ওপর। ছুটে ধরতে গিয়েছিলার 
পাতাগুলি--কিস্তু সেগুলি যে পাতা দয়, ছায়া তা বুঝিনি । উত্তজনাপূ নেই 
সুইটি মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সন্ধে আমি কেঁদে উঠেছিলাম মায়ের কোলে 
৮ শশবের এই হুথের দিনগুলি বেশিদিন স্থারী হয়নি আমার 
1 

অগ্ঃপর কি ঘটেছিল ? সেইঠিতম্পন্দী কখ! তার খআব্মজীবনীতে ছেলেন 
ফেপার লিখেছেন এইভাবে : 

“তায়পর গ্রেজমারি মাসের রন্মতা দেখ! দেবার সঙ্গে সঙ্গে এলে সেই ফ্যলব্যাধি 
বার ফলে আমি হারালাম দৃহিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও কথা নলার শক্তি। আমান 
অবস্থাটা তখন দাড়ালো ঠিক একটি নবছাত শিশুর মতোন । চিকিৎসকর়। 
এলেন। তীরা পরীক্সা করলেন এবং বললেন পাকস্থলী ও বন্তিষ্কের ছয় 
বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার ফলেই ঘটেছে এই বিগধয়। তাদের ধারণ হলে! 
আমি হতে বাঁচব ন1। মায়ের কোল থেকে ঝাপিয়ে পড়বার সময়ে যে প্রবল 
জর এসেছিল, একদিন প্রত্যুষে দেখা গেল যে সেই জর--যা রহস্যজনকভাবে 
হঠাৎ আক্রমন করেছিল--আর নেই। নেধিন আমাদের বাড়িতে কি জানন্দ। 
কিন্ত কেউ-'চিকিৎসকগণ পর্বস্থ- বুঝতে পািজন নি আমি জীবনে আুুর দেখতে 
পাব নাঁ, শুনতে পাবনা, কথা! বলতে পারব না।' 

কেলারের জীবন থেকে তাঁর শিক্ষঘিত্রী ফ্যানি ম)াননফিজ্ড স্থৃলিভীনের 
জীবনকে কব) ধায় না। ভাগ্যহত বালিফার জীবনের প্রভাত বেলায় এই 
মহিলাটি যেন পূর্বের আলোর মতোন তার কাছে এসেছিলেন। ক্রমশ জর নিরামপ্্ 
হালে এবং তখন যে নৈংশৰ আর অন্ধকার হেলেনের পরিবেশকে ঘিরে থাকত, 
বালিকা তাতে অন্যপ্ত হয়ে উঠেছিল। রবিন পাখীর গানে মুখরিত একটি ক্ষণন্থাযী 
ব্যস্ত, ফলে ও-ফুলে হন্দর একটি গ্রী্ম আর লোনার রঙে উত্তাসিত. একটি শরৎ--- 
এই কীগ স্থতি সেই অন্ধ, মুক ও বধির সেই বালিকাকে আনন্দ দিত। ৷ জীবনের: 
প্রথম উনিশট1 মাসে ছুই চোখ ভবে সে যা দেখেছে, সেই সবুজ মাঠ, ভর! 
আকাশ, গাছ, হুল তায় একটাও কিন্তু বালিকার স্বৃতি থেকে মৃছে 
এই সময়ে তার মায়ের ধনিবিড় যদ্ের মধ্যে হেলেনের দিনগুলি আতি- 
বাক্িত হতে! ভার অর্ধমন্পনী বরন আছে “মাই লাইফ গ্রন্থে । 
দেখতে দেখতে হেলেনের বয়গ পাচ বছর হালে! । আয়া জান-বুড়ি হয়েছে, 
যুগকে পারেন নিযের অসহা অবস্থাঁবুফতে পারেন সংলারের আমি পাঁচটি 
র্যা খেকে ছিনি পাক | বছরের পর বছর যার-্ধালিকার জীবদে নিঃশব, 
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'পঙ্গাহীন। দিবাহীন জীখন যেন মে দুধিসহ হয়ে উঠতে থাকে জায় লেই খে 
মিজেকে প্রকাশ করধার আকাঙ্খা ধেন তার অন্তরে ছুনিবার হয়ে ওঠে । একদা 
ফন্তার ( মিসেপ কেলারেগ একটি পুহ সন্তান পরে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেটি 
অকালে যারা যায়) দুরীঙা-বিড়ম্থিত জীবন পিতামাতাকে বর্বশণ উতৎ্কঠিত 
রাখত, তার ভবিষ্কতের কথ! চিন্তা করে তীদের ছুঃখের যেন সীমা-পরিসীম! 
ছিল না। অবশেষে তারা বালটিমোরে একজন বিখ্যাত গুপ্রবিষ্তা বিশারদের 
(0০০৪11131) কাছে মেয়েকে নিয়ে গেলেন। তিনি অথচ কিছু করতে পারলেন 
ন1। হছেলেনের বাবাকে তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন £ “একে লেখাপড়া! 
শেখান। ওয়াশিংটনের ডাকার আলেকজ্ঞান্দর গ্রেহাম বেল ক্যাপ্টেন 
কেলারকে ঠিক এ কথাই বলেছিলেন। ডাক্তার বেলের কাছে থেকেই তিনি 
বোন্টনের পাঞ্চিনদ্‌ ইণন্টাটিউসনের খবরট। পেয়েছিলেন । অন্ধদের জন্ত এই 
প্রতিষ্ঠাপটি স্থাপন করেছিলেন প্রখ্যাত বিষ্জানী ডাক্তার হো!। এইখান থেকেই 
ক্যাপ্টেন কেলার তাব মেয়ের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন হিস র্যানি ম্যানসফিজ্ড 
শ্বালিড্যান নায়ী এক বিদুষী শিক্ষযিত্রী। ইনিই ভাগ্য-বিডস্বিত! বালিকার 
জীবনে এসেডিলেন কল্যাণযয়ীকপে | 
হেলেনের বয়স সাত বছর পূর্ণ হতে তখনো! সাঁত মাস বাকী ছিল যখন 
১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে একদিন মিস্‌ হ্যলিভ্যান দূরবর্তী আটলান্টা শহরে এসে 
উপনীত হয়েছিলেন । তীর জীবনের এই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটণাটির কথা 
হেলেন কেলারের আত্মজীবনীতে এইভাবে বনিত হয়েছে £ তারিখট1 ছিল 
১৮৮৭ সালের মার্চ মাসের তিন তারিখ, সেদিন অপরাহ্ন বেলার আমি বাড়ির 
বারান্দায় ধ্াড়িয়েছিলাম। মায়ের ব্যস্ত সমস্ত ভাব থেকে আবছ। অঙ্গমান করলাম 
তিনি যেন কার আলার প্রতীক্ষা করছেন। আমি যেন শুনতে পেলাম কাব পদক্ষেপের 
শব। মা আসছেন যনে করে আননে প্রসারিত করে দিলাম সুই ভাত; কিন্ত 
আমার হাত দুটি সন্গেহে যিনি ধারন করলেন তিনিই যে আমার শিক্ষাত্রী মিস 
স্যুলিভান, লেট! কিছুক্ষণ বাদেই বুঝেছিলাম । এরই শিক্ষার গুণে আমার 
জীবনে অনস্তব সম্ভব হয়েছিল--হঠাৎ ঘটেছিল আত্মার জাগরণ” 
মায়ের নিবিড় ন্মেহ যেমন বালিকার জীবনকে ঘিরে থাকতো, তখন থেকে 
নিস স্থালিভানের নেহের আশ্রয়ে হেলেনের জীবন গড়ে উঠতে থাকে। তারই 
সত্ব শিক্ষার গুণে যোল বছর বন্নসে তিনি ভি হয়েছিলেন একটি বালিক! বিস্তা- 
জয়ে।" প্রতিদিন ছাত্রীর সদ স্থ্যলিভান স্কুলে যেতেন, ছাত্রীকে পাশে নিয়ে ক্লাসে 
নিয়ে ববতেন। ক্লাসে ঘা পড়ানে। হতো তিনি শুনতেন নিবিষ্ট চিত্তে। 'তারপর 
ছাত্রীর হাতে নিজের আঙ্গুল দিয়ে ত1 লিখে দিতেন। এই কাজ যে কির়াস্তি- 
জনক ছিল তা সহছ্গে ধারণা কর! যাবে না। অপীম ধৈর্ধের সঙ্গে দিনের পর দিন 
হবাসেয় পর মাস তিনি এই ভাবে পরিশ্রম করেছিলেন হেলেনের জন্ত। তীর এই 
খরিভরম সার্থক ইয়েছিল। ১৯৩৭ সালে হেলেন সসম্দানে পাতক হলেন। 
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এখানে উল্লেখা যে হেলেনের স্কুল ও কলেজের শিক্ষা ইংলিশ ব্রেইল প্রখায় 
সম্পয় হয়েছিল। অন্ধদের লেখাপড়! শেখধার জন্য এইটিই হলো শ্রেষ্ঠ পঞ্চতি। 
তিশি যখন ক্াণ্তক হলেন তখন ইংবেজজী ভিন্ন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী ও জার্দান-- 
এই চাবটি ভীষ। স্থন্দর ভাবেই আয়গ্ত করেছিলেন । 

দীর্ঘাঙ্গী, হুগঠিত দেহ ও স্বন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিনী হেলেন কেলার, শিক্ষাকে, 
ধখন কর্মন্ষেরে অবতীর্ণ হলেন তখন তীঁকে দেখা গিয়েছে একজন একনিষ্ঠ সযাজ 
সেবিক।প ভুমিকায়! চক্ষু দিয়ে তিশি দেখতে পেতেন না সত্য, কিন্তু তীর মনের 
দর্পণে তাব ানপাশ্বে যাবতীয় ঘটনা ও বসত নিখু"ঠ স্ডাবেই প্রতিফলিত হতে । 
খনের দুঙ্গি দ্রিনে তিনি সবকিছু দেখতে ও বুঝতে পাবতেশ । অনুভূতি ছিল তার 
তচ্ক্ষ, ,বণ। শক্তি অসাধারণ এরই সাহাযো তাত চারপাশের চলমান জীবন 
ধাবাতন্ছ দান স্পশ কবতে পাখতেশ গভীরম্ভাবেই । এখানে ডাল্পথ করা দখকার 
যে, দুি*টব ও জবণ শক্তি ফিরে না পেলেও, উত্তরকালে মিস কেলার এক বিশেষ 
পছ্ছাতিল চি'স২ 'ব গাল শকৃশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন । 

কাইবেছের উপদেশ মিস কেলারেন জীবশে, ষ্টার বহুবিধ কর্ণপচেষ্টার মধ 
নপ'খিত হখেছিল। পৃথিঘ*ব অন্দদেব লগত তিনি একাধিক প্র1তষ্টান স্ভাপন কাবচেন 
এখং রান। তাব+ল বক্তা দপ্য তম টীকা পেহল আই কিয় এইসব শ্রাতিঠালের 
ব্যরুা। শাহ হ৮া হেলেন কেলার সাবা প্রবীন কম 1শশ্দি তদের 
জন পথ্থশটি প্রতেচাল এ্াপশ করেছেন এবং হান্ধার হাদ্দার নন নারী এইপল 
প্রন্চিষ্ঠানে শিক্ষিত হযে সমাজকল্যাণ কাজে তাদের জীবন সাথক করেছে। 

১৯৫৫ সালটি মিন ক্ষেলারেব জীবনে ম্মবণীয় হয়ে আুুছে। এ বছবের 
১৬ ঞ্পল দিলি 'পেশান্দালয়ে বিপশষ সহাপকপ সভা ভীঁকে সম্মাশিত স্বাতক 
উপাধিপন ভষি 5 করা হয়। 

রবদপাথ ঠিলিন "হুলেনেব চক্ষে পরম শ্রদ্ধার পাত্র । আমেরিকায় গিরি 
কবি তাঁর সঙ্গে হ'লাপ কবে মু$ হয়ছিলেন এবং তাকে একবার শাশ্সিনিকোতাপে 
আনবাব জগ্ধ নিথর কপেছিনপন » তিশি «সই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবেছিলেন ; একবার 
ভারত প্রমণেব সমনে ভিন শান্তিনাকে ভন পবিধশন করেন। 

ববীন্দ্রণাথ এমণ ছুটি দিয়ে আর কেউ্কেথনো। দেখেছেন কিন] সন্দেহ । হেলেন 
কেলার ঠিক তাই ছিলেন। সাণ পৃথিবীর তন্ধদের কাছে তিনি প্রেরণা ও 
প্রেমেব একটি প্রতীক হিসাবে সম্পুঙজতা হদ্ছেন। মানব সঙ্যতার ইতিহাসে 
নার'কুলে এই রকম দৃষ্টান্ত বিবল বন্দলেই হয 


স্বামী বিবেকানন্দ 


€ ১৮৬৫-১৯০৯ ) 


০ | পিস আপার রঃ জগ জজ, কপ সহজ 


উইশর-শ্রেমিক বিবেকানন্দ সকলের আগে ভিলন একজন মানব পেমিক 
নিপীড়িত মানবাত্মার জন্যই বিবেকাশন্দের স1বকাব | 

১৮৬৩ সালের ১২ জানু গার পৌব-সভ্রাপ্টিৰ দিন শ্বযোর়ের ছ-্মিদ্টি আংগে 
উত্তন কলকা "তার শিখুপিয়া বা সিমলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন পনেন্দ্রনাথ । লিত। 
বিশ্বনাথ দত্ত, মা-সুবনেশ্ববীদেরী | তিনি ছিলেন পিতামাতাব দ্দ্যেষ্ট সন্তান | 
অন্মের পব মা পাম বেখেছিলেন বীবেশ্বব ॥ এউ নামটি গতর পিল? ডাকশানে 
দাডায়। দত্ত পংশের কতীসন্তান [বিশ্বনাথ দু । প্রতিভার প্রকষ | আহনের 
বক্শার কবতেন। খুব পাম-ডাক ছিল গ্যটারণি বেখনাথ পাত্র | চাব মাসিক 
জাব।ছল প্রচুর টাকাধাশ-বযান ৪ ছিল। ৬দনি | হাতহাস ও সংগীত ভিল ঠা 
প্র. বিষয় । 'দাধচোতা বিশ্বশাথ বহু আগর ৪ দারদুকে প্রতি পানন কহতেন | 
মা কুলনেরবী ছিলেন তেছাপ্বনী এ ককবামধরী | গরীবাছুহখী কখনো চাব কাছ 
থেকে খালি হাকে মিলা তিন শি্দিত পুজা-অর্চনা 5 শান্ত্রণাস করাতিন। 

পিতাম। ৩।: বহু সদর আবকাতা হয়েছিলেন নবেন্ুদ'থ । ছেলেল্লো 
থেকে তীব 555 এল ববি এখ “গত মেস্ধাল হলো অপব মেধা সতা না 
পাহমা এ ম্বাবাণত১৬1 মণে, দাঁপ, পরী তাপণাজী সাবখেলাধ্লার প্রতি আকধণ। 
দ1» ব্যান খেল।, সাহপাদেতার পৃজজা কশ। সাধসন্যাসী দেখলেই ছুটে যাগছা 
সবই "ছল পলির উতল্রথষেগা কয়েকটি 2নশিষ্টা বয়ন বাডবার দপ্গ সঙ্গে 
ভান কযেকাট গুদ তদশ শবে থেব চাপা প্রন্থট হন উঠততিখাকে। স্কুলের 
বিতক 9 হাশুলা ১০৭ সাত ভিশি মযসল, শেলাধুপাতে পশ্চালক। পেতা। বিজন 
ওল্টাদের কাছে গ।শবাজনা শিখে বাগপ্ধাপ এ ভঙ্গনে বীন্তমশ্দ ধিবম শ্রেনীর 
শাএক, লাঁচকে কুশলী অঠিনেতা। আবার পাঠংপুষ্থক ব্যতীত ভিন্ন প্রণব 
বউ পডাব ফাল তরণ বয়সেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ঠ চিন্তাশীল । 

পরেন্দ্রণাথ ১৮৭৯ সালে মেঞ্রোপিলিটান স্কুল থেকে এন্ট এ" পরীক্ষা দিকে 
গ্রথম বিভাগে গাঁশ বেন । অঙ্ঃপব তিন ভি হলেন প্রেসিচভাপ কলেজে । 
১০৮১ সালে জেনাবেপ আযাসেম'রক্দ হনস্টিটিউশন € বর্তমানে স্কটিদ চার্চ কলেঙ্গ ) 
থেকে এ, «পাশ করেন। ছুই বছর বাদে এই কলেজ থেকেই তিনি মাতিক 
হণ । কৈশোরের শেষানস্থা থেকে তার মধ্যে যে ধর্মস্পহা 'অগোছিল তই 
তরুণ নবেন্্নাথকে টেনে এনেছিল ত্রার্ধলমাজে । সতত্যেব সন্ধানে তিনি তন্ন তন্ন 
করে পাঠ করতেন পাশ্চাত্য দর্শন । ধর্ম, ঈশ্বত) শাত্বা যদি সত্যবন্ত, পে তাক 
বাশ্তপ কূপ কি--এই প্রশ্নেই উদ্বেলিত হয়েইল তীাব মন্ত্। 

এমন সময়ে দেখা হলো শ্রামরযাদেবের সঙ্গে, কলকাতায় এুবেশ মিলে 
ব।ভিতে। তারিখট। .৮৮১ সালের ৬ নম্বর | নরেম্খ্নাথ তখন এম, এ, 
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পরীক্ষা জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন। দ্বিতীয় দর্শন দক্ষিণেশ্থরে প্রায় আড়াই মাপ 
বাদে। এখানে তাকে দেখামাত্র শ্রীরামকষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন, এই যুবক লর- 
ববির অনভার, মাঁচষের কল্যাণের জন্ত পথিবীতে নেনে এসেছেন। সেদিন 
রেজনাথ সবাসনি প্রশ্ব করলেন তাকে £₹ আপনি কি ভগবানকে দেখেছেশ 
উত্তর পেলেন £ আমি তাকে দেখতে পাই, তোমায় যেমন দেখছি তাব দেয়েও 
ক্ৃষ্টভাবে তাকে আমি দেখি। 

এই ঘটনার পর থেকেই তার জীবনে আসে পবিবন্তন। নরেন্ত্রনাথ দত্তের 
খোলস থেকে বেরিয়ে এলেন সন্ন্যামী বিবেকানন্দ | এই সন্যাসী পরিব্রাজকরূপে 
সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, সমাঙ্ছেব দকল ভবের পৰিচয় গৃহণ করার পত্র 
১৮৯৩ সালে চলে যান আমেরিকা । সেইখানে চিকাগো শহরে সেপ্টেম্বর যাসে 
হয়েছিল একট বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন । সেই সম্মেলনে ভারতের হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত 
করেন ও বেদাস্তের উদার বাণী প্রচাপ কবে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশের নব-নারীকে 
ব্তপ্তিত করে দিয়েছিলেন তিনি । এখান থেকে শুরু হয়েছিল সন্্যাসীর জীবনে 
এক নতুন অধায়। ১৮৯৬ সাল থেকে নিউইয়র্ক শহরকে তাব কর্মেব প্রধান কেন্দ্র 
করে তিনি প্রচাবকার্ধ চালাতে থাকেন । এখানে স্থাপন করলেন বেপাঙ্গ সোসাইটি । 
পাশ্চাতা দেশে অহৈত বেদান্তের প্রথম ছুর্গ। "জম ব্য করে, ঘবোরা 
বৈঠকে মিলিত হয়ে, সন্গ্যাসী বিবেকানন্দ আমেঠিকাব নুনারীর হুদয়ের মধ্যে এক 
নতুন প্রেরণ) এনে দিয়েছিলেন । 

তারপব তিনি এলেন ইংলগ্ডে ১৮৯৫ সালের যাঝামাঝি । পুগনকে কেন 
করে তিনি যুরোপ মহাদেশে বেদাঙ্কের বাণী প্রচার করে, এখানকার নর-নারীর 
প্রাণেও ক্গাগিয়েছিলেন এক অঅ্ুতপূর্ব আলোডন। অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু 
সঙ্ন্যাসীর যশোগানে পরিপূর্ণ হয় ইংলগ্ের আকাশ-বাতাদ-পকলেই মুগ্ধ হয় তর 
বক্তৃত। ও বর্মোপদেশ শুনে । এইখানেই তার বক্তৃতা শুনে আরুষ্ট হয়েছিলে এক 
এক বিছ্ধী সাইরিশ মহিল1 যিনি তাকে গুরুরূপে নব্ুণ করেন এবং ভারতবর্ষে এসে 
গুরুর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইনিই ভগিলী নিবেদিতা । আমেরিকা ও 
সুরোপে প্রায় চার বছর ধরে অক্লান্তভাবে বেদান্ত আর শ্রীবামকষেঞ্র সর্ববর্ম সমন্বয়ের 
বাণী প্রচার করে, ১৮৯৬ সালের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্। যশের মুকুট মাথায় 
নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। যে চার বছরকাল তিনি আমেরিকা ও স্ুদোপে 
অস্বৈত বেদান্ত 'বাণী প্রচাব করেছিলেন তার ফলে পাশ্চাত্য দেশের নরনারীর 
দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখ! দিয়েছিল পরিবর্তন । তৎকালীন পাশ্চাত্য জগতের উপর তার 
প্রচার কার্ধ যথেষ্ট প্রভাব বিষ্তার করেছিল। এইভাবেই তিনি ভারষ্ঠনর্যকে 
ওদেশের মানুষের লম্মুখে ধর্মগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে যুগান্তর এনে দির্েছিলেন 
তার তুলনা নেই। | | 

হ্বদেশে ফিরেও তাঁর কাজের বিরাম ছিল না। পরিভ্রাক জীবনে তিনি 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন হিন্দুসমাজের সর্বন্ুরে পু্তীতূ ত গলানি--নিয়বর্ণেব প্রতি উচ্চ 
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বর্ণদের, বিশেষ করে ব্রাদ্ষণ পুযোহিতদের বৈষম্য গুল ব্যবহার এর কলে জাতির 
জীবনে যে অবক্ষ্ এসেছিল তাই দুর করবাব জন্য শ্বামী বিবেকানন্দ তীল সমস্য 
কর্মশর্জি, চিন্তীভাবনা শিয়োজিত কগেছিলেন | দরিদ্র নারারণের সেবায় দেশ্রে 
শিক্ষিত তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে গ্বামীজী সমাজ্সেবার আদর্শ প্রদর্তল করে 
আমাদের সমাজ জীবনে এক নতুণ তরজ তুলেছিলেন। তিনি «য একছন কন বাডো 
মানবপ্রেমিক সন্গ্যাস ছিলেন তা আমণা জানতে পারলাচ যেদিন শোভাবাজাঁরের 
সংবর্ধনা সভায় দেশের তক্ণদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন £ আমি তোমাদের 
কাছে এই গরীব, অশিক্ষিত, অত্যাচার-পীডিতদের জগ্ভ আমার অন্তরেব সহাশ্র সৃত্তি 
আমার সকল প্রয়াপ পায়ন্বরূপ অপখ করাছি। গেম সাকা জীবন এই বিশ 
কোটি ভার৬বাসীর উদ্ধারে ব্রত গ্হণ কণ, পাহলেই বুষব তোমরা তাঘাকে 
যথার্থ ভালবাস। জেনো দশ্দ্রি মাপার়ণের মেলব চেল গার কানো। বড়ে। ধম 
নেই। তাধের উন্নতিই আমার দিনেও চিন্তা, রাত্তের শপ্পু। 

বেলডে গঙ্গার তীব স্থাপন কব্লেন গরুর নানাঙ্কত একটি মঠ ও হিশন | 
এখানে প্রতিষ্ঠা কবলেন ইষ্ইদেণকে | এই মঠ স্কাপন করার বাপারে তার মাকিন 
শিহ্বা ও শিহাংল %* অথথ শাহাযা কুঃহছিলেন । স১ট এ কমিশন প্রতিষ্ঠা করার পর 
শ্ব“মীজী গ্রচাব কার্ষের এ্রবিধা চবে বলে বাংলা ও ইশরেজ্জিতে ছুখানা যাশিক 
প এক লেব করপেশ | ১৮৮৮ সপ্পল গ্রক শিতি হদ। ইশ ছ প্রবন্ধ ভারতা জার 
প্রুর বইবে বাল উদ্বোপন? | তার ছজন শুরুভা ইতর উপর পক্রিক' হুটি 
সম্পাদনাপ দায় অন কবেন 1 মঠ স্থাপিত হওয়ার পা একদিন গুরুভাইদেব 
ভি বললেন; “বাক্তিগত ব্যান তপহ্থা বা মুজিলাতের চেষ্টা এবন থাক। এসো 
আমর] সবাই ঠাঙ্গুবেন ৬ শিপাষ সান বদ্ি-চলগে যাই শিক্ষাবিস্তার আর সেবার 
কাজে । ভাব ঠর কন্যাণেব জন্য এমন একটি লক্গ্যামী সংগ্রধাণ আমি গাড়ে তুলতে 
চাই যারা ভগবানের নয় । মানুষের সেবায় জীবন উৎ লগ করবে।।। 

আজ ভাবততর্ষে কাশী, হবিদার প্রস্তুতি স্বানে রামকুষ মিশনের তে শশ্রমগুলে 
নিঃখষে স্বামী বিবেকানন্দেখ মানিবসেবাব আদর্শের বানী প্রচার করে চলেছে । 
এ্দশের সমাজে মেয়েদের জন্য তেমন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই । শ্বামীজী তীর মাঁনস- 
কনা ভগিনী নিবেদি তাকে পুয়োভাগে হেখে একটি বালিকা বিগ্যালঙ প্রতিষ্ঠা করেন 
বাগবাজারে | খানে এই বিগ্ঠ'লয়টির নাষ সবাই জানে--নিযোদতা বালিকা 
বিগালয় । ম্বামীক্ি এই দ্বুলটির সকল দায়িত্ব তারই উপর দিগ্জেছিলেন। 

বেলুড মঠ ও রামরুষ্। মিশন--এই ছুটিই বিবেকানদের প্রধান কর্মকীরঙ। 
মঠ ও মিশন স্বাপিত হওয়ার পর থেকে তাঁর কাজ খুব বেড়ে যায়। মঞ্চের প্রথম 
প্রেসিডেন্ট পদে তিনি নির্বাচিত করেছিলেন ভার গন্ত্ম গুরুক্রাতী গ্বাসী এন্ধানন্দ 
শ্রীরামরুষেয মানসপুর | তখন থেকে তীর কিছুমাত্র বিশ্রাম ছিল না। লেই 
ভার পরিশ্রম তার কর্মকাস্ত দেহে বেশিদিন হা হলো না? তু উনিশ শতকের 
[শষ বছরটিতে ( ১৮৯৯ ) তিনি আবার পৃথিবী শ্রমণে ক্র হস্লন। ১৯৬৯ লালে 


৪৭৭ 


প্যারিসের একটি আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় বন্ৃত! দেওয়ার জন্ত তিনি নিমন্ত্রিত 
হয়েছিলেল। ইতিহাস, ধর্ম ও বিজ্ঞান--এই তিনটি বিষয়ের এই শ্মরণীয় আ্তর্জাতিক 
আধবেশনে দুজন বাঙালি সন্তান ভারতের গৌরব পতাকা তুলে ধরেছিলেন। 

খর্মে_ বিবেকানন্দ ; বিজ্ঞানে-_জঙগনীশচন্ত্র বন্থ। এরা দুজনেই সেদিন নিজ নিজ 
প্রতিভায় পাশ্চতোর পণ্ডিতদের মুগ্ধ করেছিলেন । 

১৯০১। অক্টোবর মাস। বিবেকানন্দের শরীর তখন খুবই অন্স্থ। তবু 
অস্থস্থ শরীরেও তার কাজের বিরাম ছিল না । মঠের উন্নতির কথা চিন্তা করা, 
ক্রমাগত লোকজনকে উপদেশ দেওয়া, শিষ্তাদের তৈরি কর1--এইসব কাছের ভেতর 
দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত হয়। মঠকে জনপ্রিয় করবার 
জন্য তিনি খুব ধৃমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা, কালীপু্গা প্রভৃতির প্রবর্তন করেছিলেন। 
তার কর্মক্লান্ত ও রোগজীর্ণ দেহ এইবার ধেন চিরবিশ্রাম লাভের জন্য ব্যাকুল 
হলো। ১৯০২, ৪ঠ] জুলাই । ঠাকুরের সন্ধ্যারৃতি হয়ে গেছে । মঠের ছ্বিতলে 
তার শোবার ঘরটিতে গঙ্গার দিকে মুখ ক্শে ধ্যানে বসেছেন সঙ্ধাসী বিবেকানন্দ । 
হাতে জপের মাল1 | বাত নয়টায় মহাপ্রয়া করলেন বিশ্বববেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ । 
তখন তীর বরয় মাত্র ৩৯ বছর € মাস ২৪ দিন। 

ংলা তথা ভারতবর্ষে এক নবযুগের সুচনা করে দিয়ে, দরিদ্রপারায়ণের সেবায় 
তার স্বদেশবাসীকে উদ্বদ্ধ করে, তাদের সামনে কর্মের এক নতুন আদর্শ স্থাপন 
করে, মহাপ্রয়াণ করলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও স্বদেশ প্রেমের নবীন বিগ্রহ, নরকেশবী 
গ্বামী বিবেকানন্দ । তীর মতন একজন চিস্ত।নায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই 
ন1 ভারতের নবজ্রাগরণ অমনভাবে সার্ধক হতে পেরেছিল | মনে থান হনে, 
শ্বামীজী শুধু ভারতের নন, সমগ্র জগতের | শিপীডিত মানবাজ্মার জন্যই তার 
আবির্ভাব। তাই শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তিই তার কাম্য ছিল শা । জীবনের যত 
সমশ্যা মানষকে বিব্রত করে। সব সমন্যার উপরেই তিনি আলোপাত করেছেন । 
স্বামীজীর আর একটি অবদান, কাণে কারে মতে শ্রেষ্ঠ অবদান, “কর্মে পরিণত 
ব্দোস্ত* (8৮1৪০62০৪1 % ০৫০,710 | আধ্যাত্মিক ও ব্যবহাবিক জীবনের মধ্যে যে 
একট! কাগ্পনিক ভেদ ভভারতবাসীর জীবনে কালে ছায়া বিজ্তার কবেছিল, সেই ভেদ 
দূর করে তিনি উপস্থাপিত করলেন কর্মে পরিণত বেদাস্থেব বলিষ্ঠ চিন্বান্ত্রে। 
জাতির জ্রীবনে ফল্লুধারার মতো প্রবাহিত বন্দোস্তকে শ্মাশ্রয় করে ভবিষ্বুতের 
মহিমময় ভারতকে গঠন করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন । 801 
10011071085 2. 7210) 00116101011) 116 3 11 110019. 1015 £6116101). 
রামরু্-ভাবিধারায় অভিসিঞ্চিত স্বামী বিবেকানন্দ আর্ভ, পীড়িত, দীন দরিদ্র 
মানুষকে যেমন ভালবেসোছিলেন তেমন বোধহয় আর কেউ বাসেননি। সাঁ্ত্যাগী 
সঙ্গ্যাসীর এই খাটি মানবপ্রেম মানবতাবাদের মধ্যে যে গভীর ব্যঞ্চনা দান করেছে, 
এরই দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছে নধযুগের দিগ্, সম্ভবত এইজদ্যই স্বামীজীর 'নিবিড় 
খাজাত বোধ ও আগ্রাসী জাতীয়তাবোধ কোন সময়েই মানবতার বিশ্বজনীন মঙ্গলা- 
দর্শের পরপন্থী হয়নি৷ তার জলন্ত শ্বদেশপ্রেম তার উদার বিশ্বপ্রেমেরই পরিপূরক । 


৪ ৮৮ 


জত্রল্লা্ন নেহরু 


( ১৮৮৯-১৯৬৪ ) 


'জ্সমি নিঙ্গেকে, নিজের শক্তি ও ক্ষমতাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছি 
ভারতের সেবায় । এই কথা চিন্তা করে আজ, এজীবন দায়াহে, অপরিসীম 
আনন্দ বোধ করি । গ্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহয়লাল নেহরু 
বলেছিলেন এইকথ। স্তার লোকান্তর গমনের দশ বছর আগে। আধুনিক 
ভারতবরর্ষের ইতিহাসে তে! বটেই, এমনকি পৃথিবীর ইতিহালেও তীর নাম 
শ্বর্ণাক্ষরে লেখা থকেবে। 

১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর এলাহাবাদে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। তার 
জন্মের ঠিক তিন বছব আগে স্থাপিত হয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। 
উত্তণকালে নেহকু-পরিবারের এই শিশ্বটিই কংগ্রেসের সেবক, সৈনিক এ নেতাকপে 
দেশবাসীর চিত্ত জয় করেছিলেন। পিতা--মতিলাল নেহরু ; মা-ন্বকূপরাণী। 
নেহরু তার পিতামাতার সর্বজৈষ্ঠ সন্তান এবং একমাত্র পুত্র ছিলেন। মতিলাল 
ছিলেন একজন লখ্গ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী । শক্তি, সাহস ৭ প্রতিভাদীপ বাক্তিত্ব 
ছিল তার। তিনি কোনো স্কুলে পডেন্ন নি। তীর শৈশবের শিক্ষা ইংরেজী 
ভাষাতেই আরম্ত হয়েছিল। 

১৯০৫ সালে ষোল বছব বয়সে জওহবলাল তীর পিতামাতা ও চান 
বছরেন্র বোন বিজরলক্মীর সঙ্গে ইংলগ যাত্রা কবলেন । 

১৯০৫ সালের বন্ডদিনে লগ্নের বিখ্যাত হ্য।বো স্কুলে ভি হলেন জওহরলাল, 
প্রায় ছু'বহব তান এখানে পডেছিলেন । স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিস্টার উড্ের 
বাড়িতে তাব থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। হ্যারে। স্কুলে ছাত্র হিসাবে নেহক্ু 
শিক্ষকদের খুব প্রিয় ছিলেন। ক্ষুলের মনোরম পরিরেশের মধ্যে মনে গর সঙ্গে 
ধ্যধনে নিঝিষ্টচিত্ত হয়ে থাকতেশ তিনি । এখানক1প ছাত্রজীবনে গ্যারিবজ্ডির 
জীবনচরি'ত পাঠ করে কিশোর জগুহবলালেব মনে উদ্দীপনার সর হয়। তিনি 
পধাধীন দেশের মানুষ--গ্যাবিবন্ডিব মতো তিনিও একদিন তর স্বদেশের শ্বাধীনতার 
জন্ত সংগ্রাম করবেন না ?--এই ধরনের চিন্তা ছাত্রজবনেই জওহরলালের মধ্যে 
দেখা দিয়েছিল। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির প্রাতি আর হরেছিলেন । 
হ্বদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা বলীর যেদব খবর বিলেতের কাগজগুলিতে 
বেরুতো তিনি সেগুলি যত্বের সঙ্গেই পাঠ করতেন। হ্যাবোতে বসেই তিনি 
দেশের যাবতীয় রাজনৈতিক সংবাদ, তিলক, লাজপৎবায়, স্থবেন্্রনাথ প্রমুখ 
ত্বাধীনত। সংগ্রামের নেতাদের সংবাদ রাখতেন। 'খেশ বুঝতে পারতাম ভারতে 
রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দিয়েছে । বুঝতে পারতাম, ভারতের আত্মা যেন 
এই দুর্বার প্রাশশক্িতে উদ্,দ্ধ হয়ে শৃঙ্ঘলমোচনের সংকল্প গ্রহণ করেছে। 
এইসব সংবাদ আমাকে রীতিমতো] চঞ্চল করে তুললে |, 


হ্যারোর পাঠ শেষ হলে নেহরু ভাত হলেন ট্রিনিটি কলেছে। কেমত্রিজ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অন্তর্গত এই কলেজটি ইংলগ্ডের একটি সেরা কলেজ । তখন তার 
বয়স আঠারো! । যে তিনটি বছর তিনি কেমব্রিজে পড়েছিলেন সেই তিন বছর 
ইংলগ্ডের মানসলোকে দেখা দিয়েছিল এক প্রবল চেতনা । সেই চেতনার 
উত্তাপ স্পর্শ করেছিল তরুণ জওহরলালের মনকে । ১৯১* সালে তার কেমব্রিজে 
পড়া শেষ হয় । ন্যাচুরাল সায়ান্স ট্রাইপসে নেহরু দ্বিতীয় শ্রেশীয অনার্প লাভ 
করলেন। কেমব্রিজের পাঠ শের কবে তিনি লগ্ডতনে আইন পড়তে থাকেন। 
এক্ানে কাটলো আরে ছুটি বছর । ১৯১২ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করলেন। 
প্রায় আট বছব কাল প্রবাসে অতিবাহিত কবে তিনি ভাবতে ফিরলেন । এই 
সময়ের মধ্যে তিনি সবে দুবার এলাহাবার্দে এসেছিলেন । এইভাবে স্থারো, 
ফেমত্রিজ ও লগ্নে পড়াশ্তনা করে নেহরু যখন কৃতবিগ্ত হয়ে দেশে ফিরলেন তখন 
সার বয়স বাইশ-তেইশ বছর | 


দেশে ফিরে 'আাইন বাবসায়ে ব্রতী হওয়ার দন্ধ নেহরু এলাহানাদ হাইকোর্টে 
যোগদান করলেন। কিন্ত কয়েকমাস যেতে না যেতে তীব ব্যারিস্টারের 
মোহ দূর হলেো!। আরুষ্ট হলেন গোপালরুষ গোখলের প্রতি এবং ভাব প্রতিষ্ঠিত 
*সার্ডে্ট অব ইঙিয়া সোসাইটিতে? তিনি যোগদাশ করলেন। ১৯১৬ সালে 
ল্কৌতে যে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে গান্ধী উপাস্থৃত ছিলেন এবং 
সেইখানেই জওহরলাল তীকে প্রথম দেখেন। এই বছবেই লাসন্তী পঞ্চমীতে 
তীব বিয়ে হয় কমলার সঙ্গে । 


১৯২১ সাল । নাগপুরে কংগ্রেলের এতিহাসিক অধিবেশন বসলো । মহাস্া 
গক্ধীর নেতৃত্বে সারা ভাবতে আরম হয় অহিংম অসহযোগ আন্দোলন । এক 
বছরের মধ্যে দেশে খ্বরাজ আসনে সেই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন তরুণ 
জওহরলাল । ঠিক এমনি সময়ে আর একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি তরুণ দেশের 
কাজে এগিয়ে এসেছিলেন ৷ তিনি স্ৃভাষচন্ত্র ব্ষ। অসহযোগ আন্দোলন শুরু 
হওয়ার অগ্রদ্িনের মধ্যেই ত্রিশ হাজার ক'গ্রেস নেতা ও কম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হলো। দ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন পিতা ও পুব--মতিলাল নেহরু ও তাপ একমার 
পুত্র জওহরলাল। লক্ষৌ জেলো তাদের বন্দীজীবনের দিনগুলি আ্তিবাকিত 
ইহয়েছিল। তার] জেলে থাকতেই গান্ধীর নির্দেশে মাঝপথে আন্দোলন বদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল। কারাগারে বসে এই সংবাদ পেয়ে জওহরলাল যাবপর্ধুনাই ক 
হয়েছিলেন, তাঁর আত্মজীবনীতে এই বথা তিনি অকপটে স্বীকার, করেছেন। 
কারাদণ্ডের নিদিষ্ট তারিখের অনেক আগেই তিনি কারামুক্ত হলেন। এই ঘটনার 
অক্পদিন পরেই আমেদাবাদে আন্দোলনের নেত! গাল্গী গ্রেপ্তার হঠোেন ১৯২২, 
১* ঘার্চ। আদালতে তার বিচারের সময় জওহবলাল উপস্থিত ছিলেন। পিচাঁকে 
গান্ধীর ছ'বছর কারাদণ্ড হয়। 
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১৯২২ সালে বিলিতে কাপডের দোকানে সহকর্মীদের দোকানে সহকমাঁদের 
নিয়ে পিকেটিং করার জন্ত জওহরলাল আবার গ্রেপ্তার হলেন! আদালতে তিনি 
আত্মপক্ষ পমর্থন করলেন না । বিচারে এবার তার এক বছর নয় মাস সশ্রষ 
কারাঘণ্ড হলো! | চলে গেলেন তিনি লক্ষ জেলে। জেলে বসেই ন্ানতে পারলেন 
যে কংগ্রেস আন্দোলন হ্িমিত হয়ে গ্লেছে আর কংগ্রেস ছুই দলে ভাগ হযে গেছে 
--এক?ল চাইছেন পরিবর্তন, অন্য দল এর বিরোধী । প্রথম দলের পুরো চাগে 
আছেন মতিলাল ও দেশবন্ধু। এ'র1 দুজনে সিন্ধান্ত করলেন এবার আইন সভার 
ভেতরে গিয়ে দ্বৈতশাসন অচল করতে হবে । এরই পরিণতি ছিল শ্বরাজ্য নল। 
১৯২৩ সালে জানুয়ারির শেষভাগে জওহরলাল জেল থেকে মুক্তি পেলেন। 
এইবার তিনি নিখিল ভাপতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক পদে বৃত হলেন। এতদিন 
তিশি ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক, এখন সর্ব ভারতীর সম্পাদক 
নিবাচিত হয়ে তার কাজ শতগুণ বেড়ে গেল এবং ক্*গ্রেসের পরিব্তন বিরোধী 
দলের (০ 0118121£ ) যধ্যে থেকেই কংগ্রেসের কাজ করতে থাকেন । তখন 
আনন্দভবনের একাংশ মতিলাল কংগ্রসকে দান করেছেন । সেই অ'শের নাম 
রাখা হয় খগাজ৬বশ। 

১৯২৫ সালের শেষ ভাগে কমলার কঠিন অন্থুখ করলো! তীব চিকিৎসার 
গন্য নেহরু ইউরোপে এলেন । সঙ্গে আট বছবেব মেয়ে ইন্দু। ইন্দি্ি 
প্রিষষণশিনী-_-তাদের একমাঁর সম্তীন। স্থইজারল্যাণ্ডে্ন একটি গ্বাস্থ্যনিবাসে 
কিছুকাল যাবার পর কমলা একটু স্থস্থাবোধ করেন । 

১৪২৭ শেষ হায়ে এলো । লক্ষৌতে অবস্থানকালে খববের কাগজে জওহবলাল 
একদিন সাইমন কমিশন নিয়োগের সংবাদ পাঠ করলেন । ১৯১৭ সালে যখন নতুন 
শাসন-সংস্কার ( মণ্টেগুচেমসফোর্ড বিকর্স ) প্রবতিত হয় তখন পার্লামেন্ট থেকে 
ঘোধণ! ক41 হয়েছিল যে দশ বছব বাদে ভাবতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা। তধদ কয়ে দেখ 
হবে। যে কমিশনকে এই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারই নাম নাইমন 
কমিশন । ১৯২৭-এর শেষভাগে নেহরু ভারতে ফিবে এলেন ও ক'গ্রেসের মাপ্রাঙগ 
অধিবেশনে যোগদান কবেন | এই অধিবেশনেই ঠিক হয় যে সাইমন কমিশন বর্জন 
করা! হবে। হয়েছিলও তাই। ১৯২৮ সালে এই কমিশন ভারতে এলে পরে সবাই 
বয়কট করলো । কমিশন সর্বত্রই বিরূপ অভাথন! পেলে! । এই বছরে জওহরলাল 
পাঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী ও যৃত্তগ্রদেশেব চারটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন। তন থেকেই তিনি দেশের যৌবনশক্তির প্রততীকরপে তিনি যুবকদের 
হদয়ে ধীরে ধীরে স্থানলাভ কবতে থকেন। 

১৯২৯ সালটি নেহরুর জীবনে একটি ম্মবণীয় বং্পর। এই বছরে লাহোর 
কংগ্রেসে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই পূর্ণ 
খ্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এর পর তিনি আরও তিনবার কংগ্রেসের 
সভাপতির পদে দির্বাচিতত হয়েছিলেন। ১৯৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হুচনায় 
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ও ১৪৪২ সালে এতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব শুরু হওয়ার প্রাঙ্ধালে তিনি কারাবরণ 
ফরেন। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ পাভ করে তার ঈন্দিত 
স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন নেহরু । সেদিন 
জাতির উদ্দেশ্টে তিনি বলেছিলেন £ “ভারত, ভাবতেধ ন্রস্সারী এবং পৃথিবীর 
মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার শপথ আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ভারতের 
সেবা মানেই লক্ষ কোটি ভারতবাসীর সেব1।, 

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহক্ তার জীবনের শেষ ষোল সতেরে! বছর ভাবত- 
বাসীর সেবায় নিজেকে নিয়োছিত রেখেছিলেন নিরলসভাবে | হ্থাধীন ভারতের 
রূপকার হিসাঁবে তিনি অনেক কাজ করে গেছেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি 
সাধন করেছেন--শিক্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভবপর 
করেছেন। স্বাধীন ভারতের কর্ণধার্পে টার সাফল্য সত্যিই বিশ্ময়কর। 
স্বাধীনতার ছুই বছর চার মাস বাদে প্রবতিত হয় একটি নতুন শাসনতন্তর। এই 
শাসনওন্ত্রে ভারতবর্ধকে একটি সার্বভৌম গ্রজাতন্তরী রাষ্ট্র হিলাবে ঘোষণা করা হয়। 
১৯৫১ সালে হলো প্রথম সাধারণ নির্বাচন । শ্বাধীন ও প্রজাতন্ত্রী ভারতেব প্রথম 
রাষ্ট্রপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে ড. বাজেন্ত্রপ্রদাদ ও 
জওহরলাল নেহরু । 

দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রী উপস্থাপিত করলেন প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা | 
তখন থেকেই ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে ভারত এগিয়ে যেতে থাকে শিল্পোক্নয়নের 
পথে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক গ্প আজ বদলে গেহে। তৃমি-সংস্কার, 
কম্যানটি ডেভলেপমেণ্ট, শিক্ষার বিস্তাব, শিল্পের প্রসার এইভাবে সর্থবিধ উন্নতি 
সাধনের জগত প্রধানমন্ত্রী নেহরু চিন্তা করেছেন যত, কাজও করেছেন তত বেশি। 
সেদিন “্ঠার দেশবাসী তার মাথায় পরালো প্রধান মন্ত্রিত্বের মুকুট | সেদিন থেকে 
জীবনের শেষদিন পর্ধস্ত তিনি দেশের কল্যাণের কথ! চিন্তা করেছেন। 

১৯৬৪, ২৭ মে, বুধবার । সমঘ্ত ভারতবর্ষ সচকিত হয়ে শুনল যে তাদের 
প্রিয় গ্রধানমন্ত্রী আর নেই। তারে ও বেতারে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সার! 
পৃথিবীতে । সেদিন বেতারে তীর স্বৃতির উদ্দেস্তে শ্রদ্ধাঞ্চলি জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি 
রাধাকুফ্ণন । তিনি বলেছিলেন £হ ৪৬919211751 বত 95500501116 
£7621068: 18816 ০01 081 89106786100) 21) 00651210112 51806910191) 
৮/17085 9511059 [0 [175 98055 ০01 1)0118581) [66৫01 218 91001 
€61901৩.***, 4৯1 97000 10 0৮: ০000011+$ 11150151793 ০776 10 
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সুতার বসু 
(১৮৯৭-71) 


ভ্ভারতের শ্বাধীনতা সংগ্রামের লবশ্রেষ্ঠ যোছ্ধ1 ছিলেন স্বভাষচন্ত্র । খিপুল বীর্ধ- 
সম্ভার নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতের বাজনৈতিক মঞ্চে। বাঙালীর 
বন্থ তপন্মার ফল স্থৃতাষচন্দ্র ! 

১৮৯৭) ২৩ জানুয়ারি উডভিষ্যাব কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র বসু । 
পিতা -ক্ঞানকীনাথ খন্গ, মাপ্রভাবভী দেবী | চবিবশপরগণার কোদালিয়া 
গ্রামে বন্থ পরিবারের আদি নিবাস । জানকীনাথের কর্মস্থল ছিল কটক ; পেখানে 
স্ডিনি আইণ বাবসায়ে প্রচুন অর্থ ও খ্যাতি লাভ কবেন। স্থভাষচন্দ্র পিতামাতার 
ষষ্ঠ সম্ভান। 

১৯১৯ সালেব সেপ্টেঞ্বর মাসে স্থভাষচন্দ্র বিলাত যান সিভিল সাভিগ পরীক্ষা 
জন্য । এখানে এসে কেমত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন | আট মাসের মধ্যেই 
তৈরি হয়ে তিনি যথা-সযয়ে সাই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণদের যধ্যে 
চতুর্থ স্থান অধিকাৰ করলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১-এব মার্চ মাস প্স্ত ইংলগু 
মৃভাঁষ চান্দের ছা'থন্দী:ন অক্তিপাহিত হয় । এবপ্ব তিনি কেমব্রিজ বিশ্বল্দ্যািলয় 
থেকে সম্মানে দর্শন শাস্ত্র উ্রাইপষ্‌ (101০5) পাশ কবেন। আই, সি? এস, 
পাশ কঃলেন বটে কিন্তু সিটিল সাভিসেব সেনার শিকল পারে পরলেন না। 
বিলাতে থাকতেই তিনি ঠিক করেছিলেন যে, দাসত্ব পয, দেশসেবাই তীর জীবনের 
একমাত্র লক্ষা। গান্ধীর নেতৃত্বে তখন শুক হয়েছে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন । 
বাংলাদেশে এই আন্দেলিনেব নেতা ছিলেন দেশব্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যিনি তখন 
দেশের জন্ঠ সর্বশ্ব তাগ কবেছিলেন। বিল থাকতেই তীর »“তপ্রায়ের কথা 
জানিয়ে দে*বন্ধৃকে একটি চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখলেন 3 “আপনি আ। ' বাংলা দেশে 
শ্বদেশ-সেবা। যজ্জের প্রধান খিক 1 আপনাঁবা যে আন্দোলনের বন্থা তুলিয়াছেন 
তাহার তরঙ্গ চিঠিপর ও খববকাঁগজের ভিতব দিয়া এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
আমার যৎসামাস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎ্দাহ লইয়া আমি নিজেকে মাত হুমির 
চরণে উৎসর্গ করিতে চাই । 

দেশ সেবার কণ্টকাকীর্ণ পথই তিনি বেছে নিলেন। এইবার শুক হলে 
স্থভাষচন্দ্রের বৈচিত্রময় রাজনৈতিক জীবন। অলহযোগ আন্দোলনের কর্মস্থচীর 
অন্তগৃতি ছিল স্কুল কলেভ, আইন আদালত প্রভৃতি বন কর11 ছাত্রদ্রে অন্ত 
দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠা করলেন বিদ্যাপীঠ নামে এক” জাতীয় কলেজ। তীকেই 
বিষ্তাগীঠের অধ্যক্ষ করা হলো । বিষ্াপীঠ কিন্ত বেশি দিন চলেনি। দেশের 
কাজে নেমেই স্বভাবচন্ত্র খদ্দরেব শুতি-পাঞ্জাবী পরতে শুরু করেন। দেশবন্ধুর 
কাছ থেকেই তিনি রাঙ্গনীতির প্রথম পাস গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময়ের 
মধ্যে তিনি গুরু রাজনৈতিক ভাবধারার অনেকখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন । 
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দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি । তিনি সভাষচশ্ত্রকে কংগ্রেসের 
প্রচার-সচিবের কাজও করতে বললেন। এই কাজে তীর বর্মকুশলতা দেখে 
সবাই বিস্মিত হয়। দেশবন্ধুর সম্পাদনার খন (১৯২৩) বেরুলে! নহুন ইংরে্ী 
ধৈনিক £০:৬৪1৫+,স্থভাবচন্দ্র তখন হলেন তার প্রধান কর্মকর্তী। 

১৯২১ সালের বডদিনে ইংলগ্ডের যুববাজ কলকাতায় এলেন । কংগ্রেস থেকে 
থোষণ! কর! হয়েছিল ভারত পরিধর্শনে যুবরাজ যখন ৩1 প্ণে তখন ঠাকে কোন 
রকম সংবর্ধনা জানানো হবে না। সব প্রদেশেই তিনি বকপ 'অভাখণা পান 
জনসাধাবণের কাছ থেকে । কলকাতায় তাকে বয়কট কণার ব্যাপারে অগ্রণী 
ছিলেন স্ৃভাষচন্ত্র। এই পময়ে (১৯২১, ডিসেম্বর ) সংশোঁধাত ফৌন্জদারী 
আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দযনপীতি তয়াবহু আকার খারণ কবে? 
কংগ্রেসের শ্বেচ্ছাসেরক বাহিনী ৬৭ আইনী ঘোষিত হয়। ল্হ ক্গ্রম কর্মীকে 
গ্রেধার করা হয়। দেশবদ্ধু ও সুভাষচন্্রও ধৃত হন এই আহুমে । তদের 
ছয়ুমাসের জেল হয়। স্থভাষচ্ডের জীবনে সেই প্রথম কারাদণ্ড। ১৯২১ সালে 
দেশবন্ধু গঞ্পা কংগ্রেদের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এব মাইনস দায় প্রবেশ 
করার প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে যতভেব হওয়ায় তিনি “ম্বাজ্য' দন গঠন কবল । 
মতিলাল নেহেরু এই নতুন দলেব সাপর্তি হশ। 

বঙ্সীষ আইস ভার নির্বাচনে শ্ববাজ্যদল আশাতীতভাবে জযলা৬ করনো। 
১৯২৪ সালেই দলের হাতে এলো! কলিকাতা৷ পৌবসভা | দেশবন্ধু এ? প্রথম 
মেয়র নির্বাচিত হলেন আর প্রধান কর্মকা নিযুক্ত হলেন সথভাখচন্ত্র। এ পদের 
বেতন ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা, কিন্ত সুভাষচন্দ্র দে্ছ "াজার টাকাব 
বেশি নিতেন ন! এবং সে টাকাও তিনি খবচ করতেন দুঃস্থ ছাত্রকর্মী ও কল্যাণ 
কর্মে নিষুক্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানের জ্বন্তু। ১৯২৪ সালেব ২৫ অক্টোবব বেক্কল 
অনিন্তান্পের ফলে ব্ুভাবচন্ত্র অগ্যান্তা কগ্রেস কমীদেব সঙ্গে ধৃত হন। এখার 
বিন! খিচারেই তিনি নির্বাসিত হন স্থদুর ব্রদ্দেশে । সেখানে মান্দালয় ছেলে 
তিনি দীর্ঘকাল বন্দী জীবন যাপন কবেন। তীর সঙ্গে আবে সাতজন ছিলেন। 

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো । সভাপতি -- 
মতিলাল নেহরু । কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এত বড়ো! অধিবেশন আর কথনে! 
দেখ! যার নি। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যাঁর সর্বাধিনায়ক 
ছিলেন সুভাষচন্ত্র দ্বয়ং। দেশবাসী প্রত্যক্ষ করলে! স্থ ভাষচন্ত্রের এ নতুন সৃতি । 
উত্তরকালে নেতাজীরূপে তিনি যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন 
তারই শুচন। দেখ গিয়েছিল ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিষেশনে। 
শুধু গ্েচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনারক রূপে নয়, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে 
ভিনি একটি খরুত্বপূর্ণ অংপ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৯সালে লার্ধহার কংগ্রেনে 
(এই অধিরেশনের সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু ) তিনি পুর্ণ গ্বাধীনতার 
গন্যাব এনেছিলেন । ১৯০, ২৩ জাছুয়ারি কলকাতায় একটি স্বাধীনতা মিছিল 
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পরিচালনা করবার সমন তীকে গ্রেধার করা হইয়)বিচারে এক বছর 
কারাদণ্ড হলো। 

১৯৩৯ লালের ডিসেম্বর মাপে বিলাতে গোল টেবিল বৈঠক থেকে গান্ধী 
ফিরলেন শৃন্ট হাতে। তখন ভাবতসবকাধ কংগ্রেনী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
দমননী'তি চালবার জঙ্ব প্রপ্তত হন! জাহাছজ থেকে নাষবার সঙ্গে স্গ গান্ধী 
গ্রেপ্তাব হলেন গ্রেপ্তার হলেন অন্যান্ত নেতারা ৷ বোষ্বাই বাওয়ান পথে কল্যাণ 
রেল স্টেশনে গ্রেথাব হলেন স্থভাষচন্ত্র । এই সময়ে ভীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। 
১৯৩২-এন শসে তীর স্বাস্থ্যের আনত দেখা ধেয় | অবশেষে সরকার তাকে 
চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠালেন । এইসময় তিনি ভিক্বেনার একটি শ্যটানোটোনি- 
য়ামে থাকতেশ। এইখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন -ইত্ডমান স্্রীগল? | 

১৯৩৮ গাঁলটি সভাষচন্ত্রের জী।খনে তথ! ভারতের যুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 
স্মরধীয় হয়ে আছে । তিনি ক'গ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন । তখন তার 
বম়স একচক্িশ বছর | দেশ তখন তীর যতো একজন মনে-প্রাণে সংগামী নেতা 
বলিঠ নেতৃত্ব কামনা কবছিল। কংগ্রেসের এই অধিবেশন বসেছিল হরিপুরায়। 
এটাহী ই1৩৬ বণ পাহশোতক অতিষেক। জার ভাষণে তিনি বলেছিলেন £ 
আমাদের এই স গাম কেবলমাত্র ব্রিটিশ নাঞাঙ্গাবাদের বিক্দ্ধে নয়--পৃিবসর 
সমন সামাজ বাদের উচ্ছেদ কন্াই হলো! আমাদের লক্ষ্য । কেবলমাত্র ভাবতবর্ষের 
অন্ত নয়, পৃথিবীর সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম এমন 
কথা এব আগে বা! পরে কংগ্রেসের কোন সভাপতির মুখে আমবা শুনিনি । ১৯৩১ 
সালে তিনি ছ্রিত'যর্শর কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হলেন। ক্রিপুরীতে 
বসেছিল এই অধিবেশন । বিশ্ব-ইতিহাসের এটি ছিল একটি অবিশ্ববণীয় বৎসর | 
এই বছরেন শবৎকালেই ইউবোপে শ্তরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । কংঠোসের আপাষ- 
কামী দক্ষিণপন্থী। লেতাদেন বিবোধিতা ও চক্রান্তের ফলেই তিনি ৯ পতির পদে 
ইত্যফ। দেন এবং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে, “বোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন 
রাজনৈতিক দল গঠন কবেন। 

সরকার দেখলেন স্থৃভাষচন্জ্র ক্রমেই বিপঙ্জলক হয়ে উঠছেন । কংগ্রেস সম্পরকে 
তাদের বিন্দুমাত্র উদ্বেগ ছিল না। ইউরোপে যুদ্ধ তখন ঘোরালে। হয়ে উঠেছে। 
১৯৪০, ২র1 জুলাই স্থভাবচন্ত্রকে ভারতরক্ষা জাইনে গ্রেধার করে আলিপুব 
সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো। কিন্তু তাকে কর্মহীন বন্দীজীবন বেশিদিন যাপন 
করতে হলো না। জেলেই তিনি আমৃত্যু অনশন আরস্ত করষেন বলে বডলাটকে 
এক চিঠিতে জানিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের শ্বারধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার 
এই চিঠিখানি তার 7১০11601951 11550217501 বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য । এই 
চিঠিতেই তিনি লিখেছিলেন £ 'জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়। এর 
ছুদিন বাদেই তাকে স্গৃহে যাওয়াব অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর ১৭ ভ্ানুয়াবি, 
১৯৪১, গভীর গাত্রিতে তিনি প্রহরারত এলগিন বোডের বাড়ি থেকে মৌলভী” 
ছদ্ববেশে নিঙ্ষান্ত হয়ে কলফাতা! ত্যাগ করেন । 
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এরপর তীর জীবননাট্যের যবনিক। উঠল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে যেখানে, জামানি 
খেকে সাবমেরিন করে বিপৎসংকুল সাত সমুদ্র অতিক্রম করে, এসে উপস্থিত 
হয়েছিলেন । এইখানেই তিনি ভারতীয় যুগ্ধ-বন্দীধেব নিয়ে গঠন করেছিলেন 
ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ধা ক্মাজাদ হিন্দ বাহিশী আর আজাদ ছিন্দ সরকার । 
ভাথতের বাইরে তিনি স্বাধীন ভাবতের পত্তন করে ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় 
ক্রি কবেন। তিনি এই বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ কেন ৪৭ আজাদ হিন্দ 
সরকারের প্রধান নিরাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন দক্সিণ-পূর্ব এশিয়াতে বিস্তৃত 
হয়েছিল এবং লর্ড মাউণব্যাটেণ এখানে মিত্র বাহিনীপ ছটিনার্ক ছিলেন । ঠিক 
সেইসময়ে স্থুশাষচন্দ্র এই খশাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিলন। বেতারে তিনি 
ভারতবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এইবান্। বাইনে থেকে শেষ আঘাত 
হানেন ব্রিটিশ শক্তির ওগণ | 

১৯৪৩, ২১ অক্টোবণ গঠিত হয় আজাদ হিন্দ সরকাব। সেধিন তিনি ঘোষণা 
কগলেন £ “আমি--স্থভাষচন্দ্র বসু -আজ এই শপথ খবছি ফে আঁমার জীবনের 
শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আজাদ হিন্দ সংকাবের সেবা করব এবং 'াবতের পধিপূর্ণ 
স্বাধীনতা বঙক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমি সংগ্রামবত থাকণ | ঈশ্বন্) শ্বাধ* ৪ 
জাতির নামে আমি এই শপথ গ্রহণ করলাম ।+ বব ন্দুনাথর আনগণ্মন 
অধিনায়ক" গানটি এই সরকারেব জাতীর সংগীত ছিল । এখন থেকে স্থভাবচন্দ্রকে 
সকলে 'নেতাজী' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। আঙ্গাদ হিন্দ সবকাখ গঠিএ হয়া 
পব প্লা্্রপ্রধান হিসাবে নেতাজীকে স্্বপ্রথম আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তোজে। 

১৯৪৪ জানুয়াবি। আরম্ড হয় আজাদ হিন্দ সরকারে স্পদিশ্লী চলো' 
অভিযান তখন রেঙ্কুনে সরকাবের প্রধান দপূর স্থানান্তরিত হয়োছ। ভারত 
ও ব্রদ্বদেশের সীমান্তে ব্রিটিশ সৈস্তের সঙ্গে মবন্ত হয় আজাদ হিন্দ সৈন্যের বু 
প্রতীক্ষিত যুদ্ধ । এদিন ভারতীয় জাতী" বাহিনী মণিপুর-ইম্কল আক্রমণ করার 
জন্ত অগ্রসর হুয়। সেদিন ( ওত্রা ফেব্রুরারি ) পদাতিক সৈন্ভদের বিদায় জানিয়ে 
নেতাজী তাদের বললেন £ “দিস্ীর পথ স্বাধীনতার পথ--চলো দিপ্ী।” হৃর্গম ও 
দুর্ধোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে নেতাজী তার বাহিনী নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরে । 
নেতাঁজী রেঙ্গুন পরিত্যাগ করে সিঙ্গাপুরে চলে এলেন। এইখান থেকে তিনি 
অবশিষ্ট সৈন্ক নিয়ে যুদ্ধ চালাবার সংকল্প করলেন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগষ্ট 
মাসের মাঝ! মাঝি মিত্রশক্তির হাতে জাপানের চূড়ান্ত পরাজর সমঘ্য আশ! উছাম 
নিষু্ল করে দিল। ১৭ আগষ্ট একটি বিমানে নেতাজী নিঙ্গাপুর ত্যার্গু করলেন। 
কোথায় যাবেন কেউ জানে না। তান্ত করেও এই সংবাদের চুড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া 
যায়নি। যাবার আগে তিনি আজাদী পৈচ্কদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন $ পৃথিবীতে 
এমন ক্ষমতা কারে! নেই ভারতকে অধীন করে রাখে"--তার শ্বাধীনতা কধধারিত। 

এর ঠিক দু'বছর পরেই ভারতবর্ধ লাভ করে তার ঈদ্সিত হ্বঘৌনতী। 





৪৯৬ 
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